সোভিয়েট ইভনিয়নের, 


কমিউনিস্ট (বল শেভিক্ক ) 
পাটির ইতিহাস 


সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট ( বল্‌্শেভিক্‌ ) পার্টির কেন্্রীয 
কমিটির নিয়োজিত বিশেষ "কমিশন" দ্বারা সম্পাদিত । 


সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট ( বল্শেভিক্‌) পার্টির 
কেন্দ্রীয় কমিটির ছারা অন্রমোদিত ( ১৯৩৮ ) 
_ বঙ্গাহ্ুবাদক- 
হীরেন্্রনাথ মুখোপাধ্যায় 


ন্যাশনাল বুক এজেন্সী লিমিটেড, 
১২ বঙ্কিম চাট্রার্জি স্টশট্‌, 
কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা 


প্রকাশক 

ক্রেন দত্ত ' 
স্তাশনাল বুক এজেন্সী লিমিটেড 
১২, বন্ধিম চারা, সিট, 
কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা 


প্রথম বাংল। সংস্করণ 
ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৪ 


দ্বাম ভিন টাকা 


মুতারর-প্রভাতচচ্্ রায় 
ভীলৌয়াক্ষ প্রেস 
,&ট চিন্পাষনি দাদ জেন, কলিকাতা 


অনুবাদকের নিবেদন 


সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট, পার্টির ইতিহাস মার্কস্‌- 
বাদী সাহিত্যে একটী প্রামাণিক গ্রন্থ । ইংরাজী হইতে ইহার 
যথাসম্ভব অবিকল অনুবাদের চেষ্টা করিয়াছি । সেইজন্য স্থানে 
স্থানে ভাষার সৌষ্ঠব হয়তো ক্ষুণ্ণ হইয়াছে । কিন্ত মোটের 
উপর অনুবাদ নুপাঠ্য হইয়াছে আশা করি। 

প্রথম চার অধ্যায়ের অনুবাদে কমরেড সুধী প্রধানের 
পূর্র্বকৃত অনুবাদ হইতে অনেক সাহায্য পাইয়াছি। চতুর্থ 
অধ্যায়ে “এঁতিহাসিক ও ছন্বমূলক বস্তবাদ” শীর্ষক পবিচ্ছেদটা 
কমবেড, সরোজ আচাধ্যের অনুবাদ । পুস্তক অনুবাদ, মুদ্রণ ও 
প্রকাশ ব্যাপারে-__কমরেড, মুজফফর আহমদের আগ্রহ ও 
তত্বাবধান এবং কমরেড স্ুুরেন দত্ত, সত্য চক্রবর্তাঁ ও সুনীল 
বস্থব সহযোগিতার উল্লেখ করা আমার কর্তব্য । 

কোথাও কোথাও ছুই একটি ছাপার ভুল রহিয়। গিয়াছে। 
পাঠকেরা এই ভুলগুলি সহজেই ধরিতে পারিবেন আশ করি। 

কলিকাত৷ 


“লালফৌজ দিবস" হীরেজ্জলাথ মুখোপাধ্যায় 
২৩শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৪ 


সূচী 


বিষয় পৃষ্ঠা 
ভূমিকা ১ 

১। রুশদেশে সোশাল-ডেমক্রাটিক পার্টি গঠনের সন্ত 
মংগ্রাম ( ১৮৮১-১৯০১) ৩---৪১ 


(১) রুশদেশে তৃমিদসপ্রর্ধীর ধিলোপ ও শিল্পে ধনতন্মের বিকাশ--আঁধুনিক কারখানা 
শিল্পের সর্ধহাবা শ্রমিকশ্রেণীর উত্থান-_শ্রমিকশ্রেণী-আন্দোলনের প্রথম 
পদক্ষেপ ৪৩৩ ৪৬৬ ত 
(২) কশদেশে নাবদিজম্‌ (পপুালিজ ম্‌) এবং মাক্স্বাদ--প্লেখানভ এবং তাহার 
"এ্রমিকমু্ডি' সংঘ--নারদিক্ মের বিকদ্ধে প্লেখানত্ের সংগ্রাম -কস্দেশে 


মা স্বাদের প্রসাব ”" ১২ 
(৩) লেনিনের বিপ্লবী কাধ্যাবলী আরস্-_সেন্ট পিটাম তা শষিক শ্রেণীর 
যুক্তিসংগ্রামের লীগ ত৫ 


(8) নাবদিজ ম্‌ ও “আইনসঙ্গত মাক স্বাদের" বিকদ্ধে লেনিনের টার 
ও কৃষকদেব মধো মৈত্রী সন্বপ্ধে লেনিনের মত--কশ সোশাল ডেমক্রাটিক 


প্রমিক পার্টব প্রথম কংগ্রেস *" ৩, 
(€) "অর্থনীতিবাদের” বিরুদ্ধে লেনিনের সংগ্রাষ, লেনিনের সংবাদপত্র “ইস্কীর" 

প্রকাশ ৪ ত৬ 
২। রুশ সোশাল-ডেমক্রাটিক শ্রমিক পার্টির হষ্ি--পার্টর ভিতর 

বল্‌শেভিক ও মেন্শেভিক্‌ দলের 

আবির্ভাব ( ১৯*১-১৯০৪ ) ৪২---৮৬ 


(১) ১৯১-১৯১৪ সালে রূশদেশে বিশ্বী আন্দোলনের জোয়ার ৪২ 


9/৩ 
ব্য ূ প্‌ 
(২) মার্কসবাদী পার্টি গঠন সম্পর্কে লেনিনের পরিকল্পনা-_-“অর্থনীতিবাদীদের” 
সুবিধাবাদী নীতি-লেনিনের পরিকল্পনার ম্বপক্ষে “ক্র সংগ্রাম__ 
লেনিনের বই “কি করিতে হইবে ?"- মার্কসবাদী পার্টর নীতিমূলক 
ভিত্তিস্থাপন ৪৭ 
€৩) রুশ সোশাল-ডেমক্রাটিক শ্রমিক পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেস-_কর্নূচী ও নিয়মাবলী 
গ্রহণ এবং একটি এককপাঁর্টি গঠন--কংগ্রেনে মতানৈকা এবং পার্টির মধ্যে 
বল্শেভিক্‌ ও মেন্শেভিক ন।মে ছুইটি ধারার আবি্ভীব *** ৬২ 
(৪) দ্বিতীয় কংগ্রেসের পর পার্টির মধো তীব্র বিরোধ এবং মেন্শেতিক্‌ নেতাদের দল 
ভাঙাইবার চেষ্টা---মেন্শেভিক্দের হুবিধাবাদ-_লেনিনের বই “এক কদম 
আগাইয়া ছুই কদম পিছু হটা' জীিরিনি পার্টির সংগঠন সম্পর্কীয় 


নীতি ৭১ 
৩। নিট রন াকিসত রসদ ও 
মেন্শেভিকদের অবস্থা ( ১৯০৪-১৯০৭ ) ৮৭-_১৬০ 


€১) রুশ-জাপান যুদ্ধ __রুশদেশে বিউ্বী আন্দোলনের প্রসার বৃদ্ধি সেন্ট পিটাস্বুর্গে 
ধর্মঘট--১৯*৫ সালের নই জানুয়ারী তারিখে জারের শীতপ্রাসাদের সম্মুখে 
শ্রমিকদের বিক্ষোভ মিছিল--জনতীর উপর গুলি চালানো বিপ্লবের 


আরম্ত « ৮৭ 
(২) শ্রমিকদের রাজনৈতিক ধর্মঘট ও শোভাধাত্রা_-কষকদের মধ্যে বিপ্লবী 
আন্দোলনের প্রার--“পোটেম্কিন্‌ যুদ্ধ জাহাজে বিদ্রোহ ৯৫ 


€৩। বল্শেভিক ও মেন্শেভিক্দের মধো কৌশলগত পার্থকা_-তৃতীয় পার্ট কাগ্রেদ-_ 
লেনিনের বই, "গণতাপ্রিক বিদবে মোশীল-ডেমক্রাপির ছুই কৌশল"__ 
মার্ক স্বাদী পার্টির কর্মুকৌশলের ভিততিস্থ'গন *০* ১০১ 
€৪) বিপনঘের ক্রমবদ্ধমান গতি--১৯*৫ সালের অক্টোবরে নিখিল রুশ রাজনৈতিক 
ধর্ঘট--জারতস্ত্রের পশ্চাদগমন--লারের রাগ প্রতিনিধিদের 
সোিয়েটের উত্থান ৯৯০ ১২৭ 


রি 


বিষয় পৃষ্টা 

(৫) ডিসেম্বরের সশস্থ বিদ্রোহ-_বিদ্রোহের পরাজয় _বিপ্লবের গশ্াদপদরণ-_ প্রথম 

স্টেট ভূমা_ চতুর্থ ( এঁক্য ) পার্টিকংগ্রেস ৮৯০ ১৩৩ 

€৬) প্রথম স্টেট ডূম ভঙ্গ-_দ্বিতীয় স্টেট্ডূমা আহ্বান-_পঞ্চম পার্টি কংগ্রেস-দ্ধিতীয় 

স্টেট ডুম! ভঙ্গ-_প্রথম কশ বিপ্লবেব পরাজয়ের কারণ ১৪৬ 

৪। স্টলিপিন-প্রতিক্রিয়াব যুগে মেন্শেভিক্‌ ও বল্শেভিকৃদের কার্য্য- 

কলাপ-_বল্শেভিক্র! নিজেরাই স্বতন্থ মার্ক স্বাদী পার্টি 

গঠন করিল ( ১৯৮-১২) ১৬১-_২৪৩ 

€১) স্টলিপিন-প্রতিক্রিয়াত-সবকীরবিবৌধী বুদ্ধিজীবীদেব মধো ভাঁডীভাঙি-_অবসাদ-_ 

পার্টির বুদ্ধিজীবীদের একাংশ ক্রর্তুঁক মার্ক স্বাদের শত্রপক্ষে যৌগদীন এবং 

মার্ক স্বাদেব নীতি স*শৌধনেব চে&--“মেটিরিয়লিজম্‌ ও এম্পিবিও 

ক্রিটিলিজ ম্‌” গ্রন্থে সংশোধনওষালাদেব মতবাদ খণ্ডন এবং মার্ক স্বাদী 

পার্টব নীতিগত ভিত্তি স্বপক্ষে লেনিনেব যুক্তি. *** ১৬১ 

(*) ছন্দমূলক ও দতিহাসিক বস্তবাদ *** ১৭৫ 
(5) আ্টলিপিন-পন্িনিয়াৰ যুগে বল্শেভিক ও মেন্শৈভিকদেৰ মুর 

“লিকুইছেটব' ও 'অট্সোভিস্টদেব' বিকদ্ধে বল্শৈভিক্দেব সংগ্রীমা ২২১ 

৬৪) টুট্ষ্ষিবাদের বিকদ্ধে বল্শেভিক্দের সংগ্রাম- আগস্ট মাসে পাঁটিব বিকদ্ধে 


জোট বীধাব চেষ্ট। ২২৮ 
€৫) প্রন, পার্ট কন্‌্ফাবেঙ্গ, রা নিজেদের এক শ্বতস্থ মীর্ক স্বাদী 
পার্টি গঠন করিল ২৩৩ 


৫। প্রথম সাম্রাঙ্গবাদী যুদ্ধের টি টি এ 
আন্দোলনের নৃতন অদ্যুর্থানের সময় বল্শেভিক্‌ পার্টির 
কাধ্যকলাপ ( ১৯১২-১৪ ) ২৪৪---২৬৯ 

€১) ১৯১২ ১৪ সাগ্ে বিশ্লবী আন্দোলনের অভ্যাথান ₹৫ ২৪৪ 


(২) বল্পেতিক্‌ সংবাদপত্র “প্রীভদা"-চতুর্থ স্টেট ভূমাতে বল্‌্শেতিক্‌ শ্রুপের 
কাজকর্ণ ৯৫৪ ১০, ২৫১ 


বিষয় পৃষ্টা 
€৩) বৈধ মংগঠনগলিতে বল্শেভিকৃ্দের বিজয়--বিপ্নবী আন্দোলনের ক্রমবর্ধমান 
গ্রতি-_সাত্রাজ্যবারী যুদ্ধেব প্রীককাল *" ২৬৩ 

৬। সাআআজ্যবাদী যুদ্ধের যুগে বল্শেভিক্‌ পার্টি-_রুশদেশে দ্বিতীয় 

বিপ্লব (১৯১৪ হইতে ১৯১৭-এর মার্চ ) ০০৮৩০ 

(১) সাস্রাজাবাদী যুদ্ধেরস্উন্তব ও কারণ রি ২৭০ 
(২) দ্বিতীধ ইপ্টাবন্াশনালের পার্টিগুলি তাহীদেব সাস্রাজাবাদী সবকারের স্বপক্ষে যৌগ 

দিল-_বিভিন্ন সৌশাল-শোতিনিস্ট পার্টির মধ্যে দ্বিতীষ ইপ্টাবন্তাশনালের 


সংহতিব অবসান ৬ ৬ ৭৬ 
(৩) যুদ্ধ, শাস্তি ও বিপ্লব সম্পর্কে বল্শেতিক পার্টির মতবাদ ও কল্মকৌশল ১৮২ 
€8) জারবাহিনীর পরাজয-_অর্থ নৈতিক বিপয্যক়-_জাবতস্ত্রেব সন্্কট ১৯৩ 


(৫) ফেব্রুয়াবী বিল্লব--জাবতন্ত্রের পতন -শ্রমিক ও সৈনিকদেব প্রতিনিধি লইয়। 
সৌভিয়েট গঠন-_অস্থীধী সরকার স্থাপন-দ্বিধা বিভক্ত শক্তি ২৯৬ 


৭। অক্টোবর সোশালিস্ট বিপ্লবের ( এপ্রিল ১৯১৭-১৯১৮) উদ্যোগ 
ও সংসাধনের যুগে বল্‌্শেতিক্‌ পার্টির কার্ধা- 
কলাপ ৩০৭-_-৩৮৩ 


(১) ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের পবে দেশের অবস্থাঁ_পার্টি গৌপন স্তর, হইতে বাহির হইয়! 
প্রকান্থ রাজনৈতিক কাজেঞ্্রাগিল--লেনিনের পেটেোগ্রাঢে আগমন-_ 
লেনিনের “এপ্রিল সিদ্ধান্তসমুহ/-_সৌশালিস্ট বিপ্লবে সংক্রসণ সন্বপ্থে 
পার্টির কর্ণ প্রণালী ৩০৭ 

৫) অস্থীধী সরকারের সঙ্কটা বন্থার প্রারন্ত-_বল্শেভিক পার্টিব এপ্রিল সম্মেলনে ৩১৭ 

(৩) রাজধানীতে বল্শেভিক্‌ পাব সাঁফল্য--অস্থায়ী সরকারের সৈম্বদলের বার্থ 
আক্রমণ জুলাই মাসে শ্রমিক ও সৈনিকদের মিছিল ছত্রভঙ্গ ৩২৫ 

(৪) ০০০০০০৪০০৪০ 
কংগ্রেস ৪৬ ৩৩৭ 


1/৩ 


বিষয় ৰ পৃষ্ঠা 
(২) বিবের বিরুদ্ধে সেনীপতি কনিলতের চত্রান্ত-_চত্রান্ত্ের দমন-_€পষ্ট্রোগ্রা্ড, ও 
মস্কো! সৌভিয়েটের বল্‌শেভিক্‌ পক্ষে যোগদান নে ৩৩৯ 


(৬) পেট্রোগ্রাডে অক্টোবর অভ্যা্থান এবং অস্থায়ী মরকারকে গ্রেপ্তার-__দ্বিতীয় 
নৌভিয়েট কংগ্রেন ও মোভিয়েট সরকার গঠন--শান্তি ও ভূমি সম্পর্কে 
দ্বিতীয় কংগ্রেসের নির্দেশ__সৌশালিস্ট বিপ্লবের জয়--সৌশীলিন্ট 


বিপ্লবের বিজয়ের কারণ ৯০ ৩৪৮ 
(৭) সৌভিয়েট শক্তিকে সুসস্থাপিত করার ভন্ক বল্শেভিক পার্টির সং 
ব্রেস্ট লিটতদ্চ, সন্ধি-_সপ্তম পার্টি কংগ্রেস - ৩৬৫ 


(৮) মোশালিস্ট সমাজ নির্মাণে প্রথম ধাপ সম্বন্ধে লেনিনের পরিকল্পনা-_গরীব' 
চাষীদের কমিটি ও ধনী চাষীদের ক্ষমত! হাদ--বামপন্থী সোশালিস্ট 
রেভলাশনারিদের বিদোহ ও তাহার দমন--পঞ্চমষ সৌভিয়েট 
কংগ্রেস এবং রুশ সৌোঁভিয়েট পৌশালিস্ট সংঘের শাসনবিধি 


নিবূপণ ক ৪ ড 
৮। বিদেশীদের সামরিক হন্তক্ষেপ এবং গৃহযুদ্ধের যুগে বল্শেভিক্‌ 
পার্টির কাধ্যকলাপ (১৯১৮-২০ ) ৩৮৪---৪২৩ 
(১) বিদেশীদের সামরিক হস্তক্ষেপ আরম্ত-- গৃহযুদ্ধের প্রণম যুগ্ন ... ৩৮৪ 
(২) যুদ্ধে জার্মানীর পরাজয়-_জীর্মীনীতে বিপ্লব তৃতীয় ইন্টারন্তাশনালের প্রতিষ্ঠা _ 
অঈম পার্টি কংগ্রেস ১৭০ ৩৪৩ 


(৩), বিদেশীদের হস্তক্ষেপ বাঁড়িকা চলিল-_সোভিয়েট দেশ অবরোধ--কোল্চাকের 
সংগ্াম ও পরাজয়-_দেনিকিনের সংগ্রাম ও পরাজক্র-_তিনমাসের 
বিশ্রাম- নবম পার্ট কংগ্রেদ *** ৯ ৪০৩ 
&) পোৌলাগ্ডের ভদ্রসন্প্রদায় কর্তৃক সৌডিয়েট রশ আক্রমণ- সেনাপতি রাংগেলের' 
যুদ্ধ গারিচাজনা--গোলিশ্‌ পর্গিকলনায় জসীফলা--রাংগেলের নিপীত-. 
বিদেদী হস্তক্ষেপের অবসান *.. | ৪১১, 


1০ 


বিষয় পৃষ্ঠ 
(২) ইংরেজ-বরাশী-জাপীনী-পৌলিশ আক্রমণ ও রুশদেশে বুর্জোয়া-জঙিদীয়-শ্বেতরক্ষী 
বি্গববিরোধীদের সমবেত শল্তিকে সৌভিয়েট রিপীবলিক কেন এবং 

কিভাবে পরাজিত করিয়াছিল ৪১৩ 

৯। অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের শাস্তিপূর্ণ কার্যক্রমে সংক্রমণের যুগে 

বল্শেভিক্‌ পার্টি (১৯২১-১৯২৫ ) ৪২৪---৪৭৯ 

(১) হস্তক্ষেপকারীদের পবাজয় ও গৃহযুদ্ধের অবসানের পর সৌভিয়েট রাষ্ট্রের অবস্থ।_ 
পুনর্গঠন-যুখের বহু বিদ্ টার ৪২৪ 

(২) ট্রেড, ইউনিয়ন সম্বন্ধে পার্টিতে আলোচনা-_দশম পার্টি টিরালা নিনজা 
পরাজয-_নুতন অর্থ নৈতিক পরিকল্পনা! (নেপ.) গ্রহণ ৪২৯ 

(৩) নুতন অর্থ নৈতিক পরিকল্পনার প্রথম ফলাফল--একাদশ পার্টি কংগ্রেস 

সৌভিয়েট ইউনিয়ন স্থাপনা__লেনিনেব গীড়া- সমবায় সম্থপ্ধে লেনিনের 

পরিকল্পনা দ্বাদশ পার্টি কংগ্রেস ৮, ৪৪২ 

(৪) অর্থনৈতিক পুনরগঠনের দুরাহতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম লেনিনের অহুখের সুযোগ 
লইয়া টরটুস্কিবাদীর! কর্ণাক্ষেত্র আরও বিস্তৃত করিল-_পার্টিতে নূতন 

আলোচনা টুষ্বিবাদীদের পরাজয় লেনিনের মৃত্--লেনিনের স্মৃতিতে 

পার্টিতে নুতন সভ্য সংগ্রহ--ত্রয়োদশ পার্টি কংগ্রেন **" ৪৬৩ 

(৫) পুনগঠনপুগের শেষদিকে সৌভিয়েট ইউনিয়নের অবস্থা_সৌশালিস্ট সমাজ নির্মাণ 

এবং আমাদের দেশে সোশলিজ মের বিজয় বিষয়ক প্রশ্ন--জিনোভিয়েভ 

কামেনেের প্নৃতম বিরোধী সংস্থা"--চতুদিশ পার্টি কংগ্রেস” দেশে 


সোশালিস্ট শিল্প বাবস্থা প্রবর্তন নীতি রর ৪৬৩ 
১০। দেশকে সোশালিস্ট শিল্পপ্রধান করার সংগ্রামে বল্শেভিক্‌ 
পার্টি ( ১৯২৬-১৯২৯ ) ৪৮০---৫১৫ 


(১ সোশালিন্ট শিল্পগঠনের যুগের বাধাবিপত্তি ও তাহীদের অতিক্রম করার জন্য 
সংগ্রাম” টট্্স্ষি ও জিনৌভিয়েভের অনুচরদের পাঁর্টিষিরোধী সংস্থা! গঠন 
-স্থাস সৌভিয়েটবিরোধী কার্যাকলাপ--সংস্থার পরান্জয় ৪৮* 


৭ , 
বিষ পৃ 
(২) সৌশালিন্ট পিল্সপ্রতিঠার অগ্রগতি--কৃষিকর্্ম পিছাইয়া গড়িল- পঞ্চদশ পার্টি 
কংগ্রেস--কৃষিসমবায টগর ও জিনোফিলভপন্থীদের দত 
বিধ্বন্ত-- রাজনৈতিক কপটতা! : ৮১০ ৪৯১ 


(৩) কুলাকৃদের বিরুদ্ধে আক্রমণ বুখারিন রাইকভের পাঁটিবিরোধীদল-_ প্রথম পঞ্চদর্ষ- 
সংকল্প গ্রহণ-_সোশালিন্ট পরল্পর প্রতিযোণিতা-_ব্যাপকভাবে কৃষিসমবায় 


আন্দেলেনের আরম্ভ ৪৩৬ ৪৬৩ ৫০১ 
যৌথ কৃষিব্াবস্থা। প্রবর্তনের সংগ্রামে বল্শেভিক পার্টি 
(১৯৩০-১৯৩৪ ) ৫১৬--৫৬৮ 


(১) ১৯৩০-৩৪ গালে আভ্যন্তরীণ অবস্থা--ধনিক দেশগুলিতে অর্থ নৈতিক সঙ্কট-_ 
জাপানের মাঞঝুরিয়া অরিকার_ জীর্মীনীতে তির মর রাষ্ট্রশকতি 
দখন-ুদ্ধের ছুইটি এলাকা *** ৫১৬ 


(২) কুলীক্দের নিয়স্তণ করার নীতি হইতে শ্রেণীহিসাবে তাহাদের উচ্ছেদ ঘটাইবার' 
দীতি অবলম্বন- যৌথ কৃষি-আন্দৌলন সম্পর্কে পার্টনীঠির বিকৃতির 
বিকন্ধে সংগ্রাম--সর্বক্ষেত্রে পু'জিদারদের উপর আক্রমণ--যোড়শ 
পার্টিকংগ্রেস ৮, ৮ ৫২১ 


(৩) দেশের অর্থনীতি ব্যবস্থার সকল বিভাগকে পুনগঠন করার নীতি-_কর্মাকৌশলের 
গুরুত্ব-_যৌথ কৃষি-আন্দৌোলনের প্রসার বৃদ্ধি-মেশিন ও ট্যাক্টর 


স্টেশনগুলির রাঞ্জনৈতিক বিভাগ গঠন-সর্বক্ষেতভ্রে সৌশালিজমের 
বিজয়--সপ্তদশ পার্টি-কংগ্রেন *** ৫৩৭ 


৫৪) বুখারিনগন্থীদের প্রতীরক রাজনীতিকের দলে অধ্ঃপতন- শ্বেতরক্ষী খুনী ও 
গোয়েন্দার দলে টুটুস্ষিবারদী প্রতারকের অধ:পতন--এন, এম, কিরোভকে 
অবস্থ ভাবে হতা-ব্ল্শেডিক্‌ সতর্কতাকে তীত্রত্র করার জন্ত পাটির 
চেষ্টা ০৯৪ ৮৯৪ ৪৪৯ 


॥৬ 


বিষয় পৃষ্টা 
১২। সোশালিস্ট সমাজ নিম্মাণ সম্পূর্ণ করার কাজে বল্শেভিক্‌ পার্টি-_ 
নৃতন শাসন বিধি প্রবর্তন ( ১৯৩৫-১৯৩৭ ) ৫৬৯-_৬২৪ 
(১) ১৯৩৫-১৯৩৭ সীলে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি- সামবিকভাবে অর্থ নৈতিক সন্বট 
লাঘব__নুতন অর্থ নৈতিক প্রীরস্ত--ইতালী কর্তৃক আবিসিনিয়! দখল 
-স্পেনে জার্মান ও ইতালিয়ানদের হস্তক্ষেপ-_মধ্যচীনে জাপানী আক্রমণ 
দ্বিতীয় সামীজ্যবাদী যুদ্ধ আরম্ত ৯৯৯ ৫৬৪ 
(৯) সৌভিষেট ইউনিয়নে শিল্প ও কৃবিকন্ধের ক্রমবর্ধমান অগ্রগতি--দ্বিতীয় পঞ্চবর্ধ 
সবক্প নির্দিষ্ট সময় পুর্ণ হওয়ার পূর্বেই নুসম্পন্ন-_কৃষিবাবস্থার পুনগঠন 
ও সমবাধীকরণেয় অমাপ্তি-_কম্মীদেব গ্রণবততীর গুরুত্ব স্তাথানোভ 
আন্দোলন-_জন-সাধারণেব কলাধব্যবস্থাব উন্নতি--সোভিয়েট বিপ্লবের 
€৩) অষ্টম সোস্ডিয়েট কংগ্রেদ-_সোতিয়েট ইউনিয়নের নূতন শাসনবিধি প্রণয়ন ৫৮৮ 
4৪) বুখারিন-টুট্ম্থির অনুচর গোয়েন্দা, ধ্াংদকারী, দেশপ্রোহীদলেব অবশিষ্টীংশের 
বিলোপ সাধন- সৌভিয়েট ইউনিয়নের সর্বোচ্চ ( নুব্্রীম্‌ ) সৌভিয়েট 
নির্ধাচনের আয়োজন-পার্টির ভিতর কার্ধযপৰিচালনায় ব্যাপক 
গণতীন্ত্রিক পন্ধতি-_ইউনিয়নের সোভিয়েট নির্ব্বাচন -** ৫৯৬ 
উপসংহার ৬০৭ 
পরিশিষ্ট ৬২৫ 


€ণ৭ 


ভূমিকা 


সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি ( বলশেভিক ) এক দীর্ঘ, 
গৌরবদীপ্ত পথ অতিক্রম করিয়া! আসিয়াছে! গত শতাব্দীর অষ্টম 
দশকে রুশদেশে যে ছোট ছোট মাকৃপ্বাদী চক্ত ও মংঘ গঠিত হইয়ছিন, 
সেগুলিতে ইহার হুচনা; পৃথিবীর ইতিহাসে মজুর কৃষকের প্রথম 
সাম্যবাদীবাষ্ট্রেব পরিচালক বিরাট বলশেভিকদলে ইহার পরিণতি । 

সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি ( বলশেভিক ) প্রাক্বিপ্লব 
যুগের রুশ শ্রমিক-আন্দোলনের ভিত্তির উপর গড়িয়া উঠিয়াছে। যে 
সমস্ত মাকৃস্বাদী চক্র ও সংঘ শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন 
করিয়াছিল ও শ্রমিক আন্দোলনে সাম্যবাদী চৈতন্য জাগাইয়াছিল, সেই 
চক্র ও সংঘগুলি হইতে পার্টিব উদ্ভব। পার্ট সর্বদাই মাকৃস্‌-লেনিনের 
বিপ্লবী শিক্ষাদ্থারা পবিচালিত হইযাঁছে। সাআরাঙ্গাবাদ, সাম্রাজ্যবাদীমুদ্ধ 
ও সর্বহারা বিপ্লবের যুগে পার্টির নেতারাই মাকৃমূ-এঙ্গেল্সের শিক্ষায় 
বিকাশ ঘটাইয়া নৃতন ধারার প্রবর্তন করেন। 

সৌভিয়েট ইউনিষনের কমিউনিস্ট পার্টি ( বলশেভিক ) শ্রমিক 
আন্দোলনের ভিতরে সোণালিস্ট-রেভলুশনারি ( এদেবও পূর্বে নারদূনিক্‌ 
দল), মেনশেভিক, নৈরাজ্যবাদী, হরেক রকমের বুর্জোয়া জাতীয়তাপন্থী 
ইত্যাদি নিযম্ধাবিত্ত মনোবৃত্বিসম্পন্ন দলের সহিত মতবাদের মৌলিক 
সমন্ত/ লইয়! সংগ্রামের ফলে শক্তি সংগ্রহ করিয়াছে ও অগ্রসর 
হইয়াছে। আবার দলের মধ্যেই ই্ষ্‌ক্বিপন্থী, বুখারিনগন্থী, জাতীয়তা” 
সর্বস্ব বিপথগামী ও অন্যান্য লেনিনবাদবিবোধী সংস্থার মেনশেভিকমাফিক্‌ 
স্থৃবিধাবাদী ধারার বিরুদ্ধে সংগ্রামের ফলে শক্তিসংগ্রহ করিয়া অগ্রসর 
হইয়াছে। 

সৌভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি (বলশেভিক ) শ্রমিকশ্রেণী 
ও সর্বদেশের কর্মব্যস্ত জনসাধারণের যাহারা শক্র, নেই জমিদার, 


পুঁজিদ্বাব, 'কুাক্‌” (ধনী চাষী), রাষ্ট্রের 'সম্পত্তিনাশকারী, গোয়েন্দা 
ও লোভিয়েটের চতুর্দিকস্থ ধনিক বাষ্রগুলির ভাড়াটিয়াদের বিরুদ্ধে বিপ্রবী 
সংগ্রাম চালাইয়া শক্তিবৃদ্ধি করিয়াছে, পার্টির সংগঠনকে দৃঢ় করিয়াছে। 

সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ( বলশেভিক ) ইতিহাস 
তিনটা বিপ্লবের ইতিহাস--১৯৫ সালের বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লব, 
১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের বুর্জোষা-গণতান্ত্রিক বিপ্লব ও ১৯১৭ সালের 
অক্টোবর মাসের সোশাণিস্ট বিপ্রবেব ইতিহাস। 

মোভিয়েট ইউনিযনের কমিউনিস্ট পার্টির ( বলশেতিক ) ইতিহাস 
হইতেছে জার-শাসন ও জমিদার পু'জিদারের প্রতিপত্তি ধ্বংস করার 
ইতিহাস, গৃহযুদ্ধের সময় বিদ্বেশী-সৈম্তের আক্রমণ চূর্ণ করার ইতিহাস, 
আমাদের দেশে সোভিষেট রাষ্ট্র ও সোশালিস্ট সমাজ গঠনের ইতিহাস। 

সৌভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ( বলশেভিক ) ইতিহাস 
পড়িলে সোশীলিজ্মের জন্য আমাদের দেশের মজুর কৃষকের সংগ্রামের 
অভিজ্ঞত। আমাদের বিপ্লবী চেতনাকে সমৃদ্ধ কৰিবে। 

সৌভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ( বলশেভিক ) ইতিহাস, 
মাকৃপ্-লেনিনবাদের ও শ্রমিকশ্রেণীর সকল শক্রর বিরুদ্ধে আমাদের 
পার্টির সংগ্রামের ইতিহাস, বনশেভিকনীতি আয়ত্ত করিতে আমাদের 
সাহাধ্য করিবে, রাজজনীতিক্ষেত্রে আমাদের সতর্কতাকে তীক্ষুতর কবিবে। 

ব্লশেভিক দলের বীরত্বব্যঞ্ক ইতিহাস পড়িলে সমাজের বিকাশ, 
ও রাজনৈতিক সংগ্রামের মূলনীতি ও বিপ্লবের হেতু সম্বন্ধে জ্ঞান আমাদের 
হাতিয়ার হইবে। 

সৌঁভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ( বলশেভিক ) ইতিহাস 
পড়িলে লেনিন-স্টালিনের পার্টির মহান্‌ উদ্দেশ্ঠ, ছুনিয়ার সর্বত্র সামাবাদের 
বিজয় যে অবশ্তন্ভাবী এ নিশ্চিতি দুঢ়তর হইবে । 

সৌভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ( বলশেভিক ) সংক্ষিপ্ত 
ইতিহাস এই বইয়ে লেখ হইয়াছে। 


সৌভিয়েট ইউনিয়নের 
কমিউনিস্ট্‌ পার্টির ইতিহাস 


 গ্রথম অধ্যায় 


জন্য সংগ্রাম €(১৮৮৩--১৯০১) 


১। কুশদেশে ভুমিদাসপ্রথার বিলোপ ও শিল্পে 
ধনিকতন্ত্রের বিকাশ-_আধুনিক কারখান! শিল্পের 
সর্ধবহার! শ্রমিকশ্রেণীর উদ্থান- শ্রমিক শ্রেণী- 
আন্দোলনের প্রথম পদক্ষেপ 

জারের শাসনে রুশদেশ অন্যদেশের তুলনায় বিলম্বে ধনিক অগ্রগতির 
পথে প্রবেশ করে। গত শতাব্দীর ষষ্ঠ দশকের পূর্ববে রশদেশে কলকার- 
খানা খুবই কম ছিল। ভূমিদাসপ্রধার ভিত্তিতে বড় বড় জমিদারী ছিল 
তখনকার অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রধান অবলম্বন । ভূমিদাসগ্রথ! থাকিলে 
শিল্পের যথার্থ বিকাশ সম্ভব ছিল ন|। ভূমিদালেরা! অনিচ্ছায় কৃষিকর্ 
চালাইত বলিয়া উৎপাদন অল্প হইত। অর্থনীতির বিকাশ যে-ভাবে 
হইতেছিল তাহাতে ভূমিদাসপ্রথার বিলোপ একাস্ত প্রয়োজন হইয়া! উঠিল। 
ক্রাইমিয়ার যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে ছুর্বাল হইয়াছিল বলিয়া জারের সরকার 


৪ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


১৮৬১ সালে জমিদারের বিরুদ্ধে চাষীদের বিদ্রোহ আশঙ্কা করিয়া 
ভূমিদাসপ্রথা উঠাইয়! দিতে বাধ্য হইল। 

কিন্তু ভূমিদাসগ্রথা উঠিয়। যাইবার পরেও জমিদারর! চাষীদেয় উপর 
অত্যাচার করিত। জমিদাররা ভূমিদাসত্ব হইতে রেহাই দিতে যাইয়। 
চাষীরা পূর্বের যে-জমি ব্যবহার করিত, তাহার অনেকটা ঘিরিয়া লইয়া 
চাষীদের কাছ হইতে কাড়িয়া লইল | এই কাডিয়া-লওয়া জমিকে চাষীরা 
বলিত “ওট্রেজ্‌কি' ( কাটছাট )। ভূমিদাসপ্রথা হইতে মুক্তির মৃল্যন্বরূপ 
চাষীদের ২০০ কোটা রুব্ল্‌ দিতে বাধ্য করা হইয়াছিল। 

ভূমিদাসপ্রথা রদ হইবার পর জমিদারদের কাছ হইতে অত্যন্ত কঠোর 
শর্তে জমি ইজারা লওয়া ছাড়া চাষীদের অন্য উপায় ছিল না। শুধু খাজনা 
লইয়াই জমিদার সন্তষ্ট হইত না; চাষীর! প্রাই জমিদারের জমির কোন 
বিশেষ অংশে নিজেদের ঘোড়া ও লাঙল লইয়া বিন! পারিশ্রমিকে চাষ 
করিতে বাধ্য হইত। এই ব্যবস্থার নাম ছিল “অস্রীবট্কি? বা! “বার্শ চিনা, 
(শ্রম দিয়া খাজনা মিটানে। বা বেগার )। অধিকাংশ ক্ষেত্রে শন্যসংগ্রহ 
কালে উৎপন্ন শন্তের অর্ধেক দিয়! জমিদারের পাওনা মিটানো হইত। 
ইহাকে বপিত 'ইম্পলু” ( আধা-আধি বন্দোবস্ত )। 

এইভাবে ভূমিদাসপ্রথার আমলে যে-অবস্থা ছিল, প্রায় তাহাই 
রহিয়া! গেল। একমাত্র তফাৎ ছিল এই যে ব্যক্তিগতভাবে চাষী এখন 
হইল স্বাধীন, তাহাকে আর অস্থাবর সম্পত্তির মত কেনা বেচা চলিত না| 

খাজনা, রিমান! ইত্যাদি আদায় করিয়া নানাভাবে উৎপীড়ন 
চালাইয়া জমিদাররা পশ্চাৎপদ চাষীদের রক্ত শোষণ করিত। জমিদারদের 
অত্যাচারের দরুণ অধিকাংশ চাষী চাষবাসের ব্যবস্থাকে উন্নত করিতে 
পারিত না। এই কারণে বিপ্লবের পূর্বে রুশদেশে চাষবান অত্যস্ত পশ্চাৎপদ 
অবস্থায় ছিল, প্রায়ই শস্ত উৎপাদন অল্প হইত, দুভিক্ষ দেখ! দিত | 


রুশদেশে সোশাল-ডেমক্রাটিক্‌ পার্টি গঠনের জন্য সংগ্রাম ৫ 


ভূমিদাসপ্রথার লেজুড় হিসাবে যেনিদারুণ করভার ও জমিদীবের 
প্রাপ্য দাসত্ব মুক্তির মূল্য টিকিয়া' রহিল তাহা কখনও কখনও চাষীর 
আয়ের চেয়ে বেশী হইত। স্থতরাং চাষীর সর্বনাশ ঘটিল, চাষী ভিক্ষাবৃত্তি 
করিতে ও গ্রাম ছাড়িয়া! উপাজ্জনের আশায় ঘুরিতে বাধ্য হইল। 
কলকারখানায় তাহারা কাজ করিতে গেল, মালিকদের পক্ষে সস্তায় মজুর 
সংগ্রহ করার একটা উপায় জুটিল। 

কর্মব্যস্ত, শোধিত জনসাধারণের বিরুদ্ধে জারকে এবং পুঁজিদার- 
জমিদারদিগকে রক্ষা ক্রিবার জন্য শেরিফ, ডেপুটা-শেরিফ, পুলিস 
কন্স্টেব্ল, চৌকীদার ইত্যাধি লইয়া ধেন এক বিরাট বাহিনী ম্জুররুষকদের 
উপর খবরদারী করিত। ১৯০৩ সাল পধ্যন্ত দৈহিক দণ্ড প্রচলিত ছিল। 
ভূমিদাসপ্রথা রদ হইলেও সামান্ত অপরাধে কিংবা খাজনা মিটাইয়া না দিলে 
চাষীদের চাবুক মার! হইত। পুলিস ও কসাক্‌ সৈন্যের! শ্রমিকদের মারধর 
করিত, বিশেষত যখন মালিকেরা তাহাদের জীবন অতিষ্ঠ করায় তাহারা 
ধর্মঘট করিয়া কাজ বন্ধ রাখিত। জারের আমলে মজুরকুষকের কিছুমাত্র 
রাজনৈতিক অধিকার ছিল না। জারের স্বৈরশাসন ছিল জনগণের সব 
চেয়ে বড় শক্র। 

জারশাসনে রাশিয়৷ ছিল বহুজাতির কয়েদখানা ৷ রুশ বাতীত অন্যান্য 
বহু জাতি সর্বপ্রকার অধিকার হইতে সম্পূর্ণ বঞ্চিত ছিল, সর্বদাই 
নানাভাবে অপমান ও অবজ্ঞা সহ করিতে বাধ্য হইত। জারের শাসনে 
রুশদের শিক্ষা দেওয়া হইত যে অন্যন্যি জাতিকে নিকৃষ্ট মনে করা উচিত। 
সরকারী কাগজপত্রে রুশ ছাড়া সকলকে বলা হইত ইনরডট্সি” (বিদেশী), 
তাহাদের প্রতি দ্বণার ভাব উদ্রেক করা হইত। জারের শাসনে মতলব 
করিয়া! জাতিতে জাতিতে ভেদাভের উদ্দীপিত করা হইত, একজাতির 
বিরুদ্ধে আর এক জাতিকে প্ররোচিত করা হইত, ইহুদীদের উপর 
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অত্যাচার সংঘটন কর] হইত, ককেশসের দক্ষিণে তাতার ও আদ্মিনিয়ানবা 
যাহাতে পরম্পর খুনোখুনি কবে তাহার চেষ্টা হইত। 

যে-অঞ্চলগুলিতে রুশছাড়া অন্য জাতি বাস করিত, সেখানে সব না 
হইলেও প্রায় সব সরকারী চাঁকরী রুশরাই পাইত্। সরকারী প্রতিষ্ঠান- 
গুলিতে ও আদালতে কশভাবাতেই নকল কাজ হইত। রুশ ছাড়া অন 
যে-কোন জাতির নিজন্ব ভাষায় কাগজ বা বই ছাপানো, কিংবা স্কুলে সেই 
ভাষায় শিক্ষা দেওয়া নিষিদ্ধ ছিল। জাতীয় সংস্কৃতির প্রত্যেক শিখাটা 
পর্যন্ত নিভাইবার জন্য জার-সরকার ব্যাকুল ছিল, জোর করিয়া! রুশভাষা 
ও ভাব সর্বত্র চাপাইবার নীতি অনুসরণ করিত। রুশ ব্যতীত অন্যান্য 
জাতিসমূহের কাছে জার-সরকার ছিল যেন অত্যাচারী জল্লাদ । 

ভূমিদাসপ্রথা রদ হইবার পর পূর্বব্বস্থার রেশ চলিতে থাকিলেও 
রুশদেশে ধনিক শিল্পের বিকাশ মোটামুটি ক্রুতই অগ্রসর হইয়াছিল । 
১৮৬৫-৯০ এই পচিশ বৎসরে বড় বড় কারখানায় ও রেলওয়েতে নিযুক্ত 
শ্রমিকের সংখ্যা ৭,০৬,০০০ হইতে ১৪,৩০,০০০---অর্থাৎ দ্বিগুণেরও বেনী 
বাড়ে। 

গত শতাব্দীর নবম দশকে রূশদেশে বড়দবের ধনিকশিল্প আরও জোর 
কদমে বাড়িয়া চলে । এ দশকের শেষে শুধু ইয়োরোপীষ রাশিয়ার পধণশটা 
প্র্দেশে বড় কলকারখানা, কয়্লাখনি ও রেলওয়ে ইত্যাদিতে শ্রমিকসংখ্যা 
ছিল ২২,০৭,০০০ ; সমস্ত বাশিয়াতে তাহাদের সংখ্যা ছিল ২৭১৯২,০০০ | 

ইহার! হইল আধুনিক শিল্পের শ্রমিক । ভূমিদাসপ্রথার যুগে যে ছোট 
ছোট কারখানা ছিল, কিংবা হাতের কাজ ও অন্তান্য শিল্পপ্রতিষ্ঠানে নিযুক্ক 
শ্রমিকদেয় তুলনায় ইহারা সম্পূর্ণ বিভিন্ন। বিরাট ধনিক শিল্পায়তনে 
শ্রমিকদের নৃতন এক সমস্থার্থ বোধ জন্মায়, সংগ্রামমুখী বিপ্লবী গ্রণ তাহাদের 
মধ্যে দেখা দেয়। ৃ 
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প্রধানত রেলপথ নিম্মাণের হিডিক্‌ লাগায় গত শতাব্ীয় নবম দশকে 
শিল্পবিকাশেব যেন মরম্থম আলে । ১৮৯০--১৯০০, এই, দশ বংসরে 
২১০০০ ভেস্ট উপর নৃতন রেললাইন পাতা! হয়। রেলবাডার দরুণ 
( ইঞ্জিন, গাড়ী ও পাতিবার রেলেব জন্য ) লোহার চাহিদা খুব বাডে, 
জালানির জগ্য কমূল৷ ও তৈলের চাহিদাও বাডে। ফলে ধাতব ও জালানি 
শিল্পের সংবর্ধন ঘটে । 

সকল ধনিক দেশের মত, বিপ্রবের পূর্ববে রুশদেশেও শিল্প ব্যবস্থায় 
মরস্থমের পর সঙ্কট আসিত, কাঙ্গকণ্ম প্রায় বন্ধ হইত, শ্রমিক্রেণী কঠোর 
আঘাত পাইত, লক্ষ লক্ষ শ্রমিক বেকার হইয়। দারিপ্র্ের শিকলে আটক 
পড়িত। 

রুশদেশে ভূষিদাসপ্রথা বিলোপেব পব ধনিকশিপ্পের বিকাশ দ্রুত 
ঘটলেও অর্থ নৈতিক প্রগতির দিক হইতে রুশদেশ অন্তান্ত ধনিকদেশেত 
বত পশ্চাতে পড়িযাছিল। দেশে কৃষিজীবীর সংখ্যা খুবই বেশী ছিল। 
“কশদেশে ধনিকবাদেন বিকাশ” নামে বিখ্যাত গ্রন্থে লেনিন ১৮৯৭ সালের 
আদ্মশুমাবী হইতে গুকব্বপূর্ণ তথ্য উদ্ধৃত করিয়া দেখান যে মোট 
লোকসখ্যার & ভাগ কৃষিকন্মে ব্যাপৃত ছিল, আর বাকী ভাগ ছোট বড 
কলকাবখানায়, বাবসাতে, রেলপথ ও জলপথে, গৃহনিম্মাণ ও অন্যান্য 
নানাবকম পাঁচমিশেলি কাজে লাগিষা থাকিত। 

সুতবাং দেখা যায যে ধনিকবাদ বাড়িতে থাকিলেও রুশদেশ ছিল 
কষিপ্রধান, অর্থ নীতির দিক হইতে পশ্চাৎপন, নিষ়মপ্যবিভ দেশ। অর্থাৎ, 
তখনও সামান্ত ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও অল্প উৎপাদনশীল ছোট ছোট 
ক্ষেতখামার ছিল দেশের প্রধান বৈশিষ্ট্য । 

কিগ্ত ধনিকবাদ শুধু শহরে নয, গ্রামেও জীকিয়া বসিতেছিল। 
বিপ্লবের পূর্ব্বে রুশদেশে চাষীরা সংখ্যায় সব চেষে বেশী ছিল। কিন্তু 
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কুষকশ্রেণীর মধো ভাঙন ও ভাগাভাগি শুরু হইয়া গিয়াছিল। অপেক্ষাকত 
সম্পন্ন কৃষকদের মধ্য হইতে 'কুলাকদের, একট! নূতন স্তর গিয়া 
উঠিতেছিল; ইহার। হইল গ্রামের বুর্জোযাশ্রেণী। অন্যদিকে বনুচাষী 
সর্বস্ব হারাইতেছিল ব্লিয় গ্রামের গরীব, গ্রলেটেরিয়ন্‌ কিংবা অর্থ 
প্রলেটেরিয়ন চাষীর সংখ্যা বাড়ি চলিতেছিল। মাঝারি অবস্থার 
রুষকদের সংখ্যা বৎসরের পর বংসর কমিতেছিল। 

১৯০৩ সালে রুশদেশে প্রায় এককোটাী চাষী পরিবার ছিল। “গ্রামে 
গরীবদের প্রতি” নামে পুস্তিকায় লেনিন হিসাব করিয়াছিলেন যে মোট 
এই সংখ্যার মধ্যে অন্তত ৩৫'লক্ষ পরিবার এতই গরীব ছিল যে চাষের 
জন্য কোন ঘোড়া তাহাদের ছিল ন|। সব চেয়ে গরীব এই চাষীর! 
সাধারণত তাহাদের জমিব সামান্য অংশে বীজবপন করিয়া বাকী জমি 
'কুলাকদের' হাতে ছাডিয়া দিত এবং জীবিকানির্ববাহের অন্য উপায়ের 
সন্ধান করিয়! বেড়াইত। এই চাষীদের অবস্থ। সর্বহারাদের (প্রলেটেরিয়ট) 
প্রায় সামিল ছিল। লেনিন ইহাদের বলিতেন গ্রামের প্রলেটেরিয়ন্‌ 
কিংবা অর্ধ-প্রলেটেরিয়ন্‌। 

অপরপক্ষে এক কোটী রুষকপরিবারের মধ্যে ১৫ লক্ষ ধনী চাষী 
( কুলাক ) পরিবানের হাতে চাষীদেন মোট জমির অদ্থেক থাকিত। গরীব 
ও মাঝারি চাবীকে পিষিয়া বাণিয়! এই রুষকবুর্জোয়াশ্রেণী বড়লোক 
বনিয়! যাইতেছিল, ক্ষেতমজুরদের খাট্রনি হইতে মুনাফা হস্তগত করিয়া 
ইহার! গ্রামের পু'জিদারশ্রেণী হিসাবে খাড়া হইতে লাগিল । 

গত শতাব্দীর সপ্তম দশকেই রুশদেশের শ্রমিকশ্রেণী জাগিতেছিল 
এবং বিশেষ করিয়। অষ্টম দশকে ধনিকদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু করিয়াছিল। 
জায়ের আমলে রুশদেশে শ্রমিকদের নিতান্ত ছুর্দশ! ছিল । অষ্টম দশকে 
কলকারখানায় দৈনিক অন্ত ১২ ঘণ্ট1 খাটিতে হইত, কাপড়কলে ১৪1১৫ 


রুশদেশে সোশাল-ডেমক্রাটিক্‌ পার্টি গঠনের জন্য সংগ্রাম ৯ 


ঘণ্টা কাজ করিতে হইত। স্ত্রীলোক ও শিশুদের কারখানায় খাটাইয়া 
শোষণ করার ব্যবস্থা নানাস্থানে বাহাল ছিল। শিশুদের প্রাপ্তবয়স্কদের 
মতই বেশী সময় খাটিতে হইত, কেবল মেষেদের মত তাহাদেরও মজুরী 
ছিল অনেক কম। মজুরী এমনিই ছিল অতিমাত্রায় অল্প। অধিকাংশ 
অমিক মাসে ৭৮ রুব্লের বেশী পাইত ন|। লোহার কাবখান! ও 
ঢালাইখানার শ্রমিকেরা! সব চেষে ভালো মজুরী পাইলেও মাসে ৩৫ রুব্লের 
বেশী পাইত না। শ্রমিকদের নিরাপদে কাজ করা সম্বন্ধে কোন আইন- 
কান ছিলন1 বলিয়া বহু শ্রমিক বিকলাঙ্গ হইত ও মারা যাইত । শ্রমিকদের 
কোনপ্রকার বীমার ব্যবস্থা ছিল না, ডাক্তাব ডাকিতে হইলে শ্রমিককে 
গাঁটের পয়সা খরচ করিতে হইত। আবাসস্থানের বন্দোবস্ত ছিল ভযাঁবহ। 
কারখানার মালিকের যে-ছাউনি বানাইত, সেখানে একটী ছোট কামরায় 
১০।১২ জনকে ঘেঁষাঘেষি কবিয় থাকিতে হইত। শ্রমিকের পুবা মঙ্গুবি 
ন! দিয়া প্রায়ই ঠকানো হইত, কারখানামালিকের দোকানে বেজায় দরে 
জিনিস কিনিতে তাহা বাধ্য হইত, জরিমানাও তাহাদের ঘাড়ে চাঁপানে। 
হইত। 

এই অসহথ অবস্থার উন্নতি সাধনের জন্য শ্রমিকরা একত্র ফ্লাডাইয়া 
কারখানামালিকের কাছে সমবেত দাবী পেশ করিতে আরম্ত করিল। 
তাহার! কাজ বন্ধ রাখিয়া ধশ্মঘট করিতে লাগিল। প্রথম দিকে গত 
শতাব্ীর সপ্তম ও অষ্টম দশকে যে ধর্মঘটগুলি হইত, সেগুলির কার্ণ 
প্রায়ই ছিল অতিরিক্ত জরিমানা, মজুরী লইয়! ঠকানে! ও জুগ্পাচুরি, কিংবা 
ম্গুরীর হার কমাইযা দেওয়!। 

প্রথম দিকের ধর্্মঘটগুলিতে আশাভঙ্গের ফলে মরিষা হইয়! শ্রমিকেরা 
কখনও কখনও কলকজ। চূর্ণ করিত, কারখানার জানালা ভাঙিত এবং 
কারখানার দোকান ও আফিসঘরগুলিকে ধ্বংস করিত। 


১০ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


অমিকদ্দের মধ্যে যাহারা বেশী অগ্রসর, তাহার! শীত্রই বুঝিল যে 
ধনিকদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে সফল হইতে হইলে সব চেয়ে প্রয়োজন 
সংগঠম। শ্রমিক ইউনিষন এইভাবে তৈয়ার হইতে লাগিল । 

১৮৭৫ সালে ওডেসাতে দক্ষিণ রুশ শ্রমিক ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠিত হয়। 
শ্রমিকদের এই প্রথম সংগঠন ৮1৯ মাস চলিবার পর জার-সরকার ইহাকে 
চূর্ণ করিষা দেয়। 

১৮৭৮ সালে সেণ্ট পিটাসবুর্গ শহরে খালটুরিন্‌ নামে একজন ছুতোর 
ও অবনপ্পকি নামে এক “ফিটার+ মিশ্্বীর নেতৃত্বে উত্তর রুশ শ্রমিক 
ইউনিষন স্থাপিত হয়! ,ইউনিয়নের কার্যপদ্ধতিতে বল। হয় যে ইহার 
উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য পশ্চিম ইয়োরোপের সোশাঁল-ডেমক্রাটিক শ্রমিক দলগুলির 
অন্থরূপ। ইউনিয়নের চরম লক্ষ্য ছিল সোশালিস্ট বিপ্লব-_“বর্তমান 
রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক ব্যবস্থা একান্ত ন্যায়বিরোধী বলিঘ! তাহাকে 
উল্টাইয়৷ ফেল ।৮ ইউনিম্ননের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা অব্নস্ণকি কিছুকাল 
বিদেশে ছিলেন এবং মার্ক স্বাদী সোশাল-ডেমক্রাটিক দলগুলি ও মাকৃ্্‌- 
পরিচালিত প্রথম ইন্টাবন্যাশনালেব কাধ্যকলাপ সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল 
ছিলেন। উত্তর রুশ শ্রমিক ইউনিয়নেব কাধ্্যপদ্ধতিতে ইহাব ছাপ 
পড়িয়াছিল।) আপাতত ইউনিয়নে উদ্দেশ্ট ছিল রাজনৈতিক স্বাধীনতা 
ও জনসাধারণের রাজনৈতিক অধিকার ( বক্তৃতা, ছাপাখানা ও দভাদমিতি 
করিবার অধিকার ) আধ্বত্ত করা । অবিলম্বে যাহাতে শ্রমিকদের দৈনিক 
খাটিবার সময় কমানো! হম, তাহার দাবী কর! হইয়াছিল। 

ইউনিয়নের মেস্বারসংখ্যা শীত্রই দুইশত হইল, দরদীর সংখ্যাও প্রায় 
দুইশত হইল। শ্রমিক ঘর্খঘটে অংশ গ্রহণ করিয়া! ইউনিয়ন শ্রমিকদের 
পরিচালনা! করিতে লাগিল। জারের সরকার তাই এই শ্রমিক 
ইউনিয়নকে ও ভাঙিয়া দিল। 


রূশদেশে সোশাল-ডেমক্রাটিক্‌ পার্টি গঠনের জন্য সংগ্রাম ১১ 


কিন্ত সরকাবী দমননীতি সত্বেও শ্রমিক আন্দোলন বাডিতে লাগিল, 
জেল] হইতে জেলায় ছডাইয়া পডিল। গত শতাবীর .অষ্টম দশকে 
অনেকগুলি ধর্মঘট হইল। ১৮৮১-৮৬ এই পাঁচ বৎসরে ৪৮টি ধর্মঘট 
হয, ৮১০০০ শ্রমিক তাহাতে লিপ্ত থাকে। 

১৮৮৫ সালে অরেখভো-জুইযেভোতে মরোজভ্‌ মিলে ষে-বিবাট 
ধর্মঘট হয়, তাহা বিপ্লবী আন্দোলনের ইতিহাসে বিশিষ্ট স্থান অধিকার 
করিয়! আছে । 

এই মিলে প্রা ৮০০০ শ্রমিক কাজ করিত। দিনেব পর দিন কাঙ্গের 
ব্যবস্থ। খারাব হইতে জাগিল ১ ১৮৮২ হইতে ১৮৮৪-এর ভিতর পাঁচবার 
মজুবী ছাটাই হয়, আর শেষদিকে এক ধাক্কাষ মন্ত্রী শতকরা! পচিশ টাকা 
কমানো হয। এ ছাডা মালিক মবোজভ. জরিমান! চাপায় অমিকদেনু 
উপব অত্যাচার কবিত | ধর্মঘটের পর আদালতে বিচাবেৰ স্ম্য হাটে 
হাড়ি ভাঙিয়া যায় ও সকলে জানিতে পাবে ষে এক রুবল মজ্ুরীর মৃধ্যে 
৩০ থেকে ৫৭ কোপেক্‌ ( অর্থাৎ প্রায় অর্ধেক ) জরিমানা হিসাবে 
মালিকেব পকেটে যাইত । শ্রমিকব! আব বেশীদিন এই চুবি সহ কবিতে 
পাবে নাই বলিষা ১৮৮৫-এব জানুয়ারী মাসে ধর্মঘট শুরু হয়। পূর্বব হইতে 
ধর্মঘটেব বন্দোবস্ত কবা হইযাছিল। পিওর মোষসেয়েক্কো নামে 
বাজনীতিব দিক হইতে অগ্রসব একজন শ্রমিক এ ধন্মঘটের নেতৃত্ব করেন। 
ইনি উত্তব রুশ শ্রমিক ইউনিযনের সভ্য ছিলেন এবং পূর্বেই কিছু বিপ্লবী 
অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিযাছিলেন। ধর্মঘটেব অব্যবহিত পূর্ববে মোযসেয়েক্কো 
ও অন্তান্য শ্রেণীচেতন তাতমজুর মিলমালিকের কাছে পেশ করিবাব 
জন্য অনেকগুলি দাবী খসড! কবেন, শ্রমিকদের এক গোপন সভায় 
দাবীগুলি গৃহীত হয়। জোর করিয়া জরিমান! চাপানো বন্ধ হউক, এই 
ছিল প্রধান দাবী । 
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সশহ্ব সিপাহী আসিয়া ধর্শঘট দমন করে। ছয়শতেরও বেশী শ্রমিক 
গ্রেপ্তার হয়, অনেককে আদালতে হাজির করানো হয় । - 

১৮৮৫ সালে আইভানোভো-ভজ নেসেন্সকের কারখানাগুলিতে 
অনুরূপ ধর্মঘট হয়। 

পর বংসব জারেব সরকার শ্রমিক আন্দোলনের বৃদ্ধিতে ভয় পাইয়৷ 
জরিমান। সম্বন্ধে এক আইন বাহাল করিতে বাধ্য হয়। এই আইন 
অনুসারে জরিমানার টাক। মালিকের পকেটে না! গিয়া শ্রমিকদের 
দরকারেই খরচ করা হইবে বল! হয়। 

মরোজভ. কারখানা ও"ম্ন্যত্র ধর্মঘটের ফলে শ্রমিকরা বুঝিল যে 
একজোট হইয়! সংগ্রাম করিলে অনেক কিছু স্থবিধা আদায় করা যায়। 
শরমিকশ্রেণীর স্বার্থে নির্ভাকভাবে সংগ্রাম করিবার জন্য শ্রমিকদের মধ্য 
হইতেই স্থুদক্ষ নেতা ও সংগঠক বাহির হইয়া আসিতে লাগিলেন । 

এ একই সময়ে শ্রমিক-আন্দোলন বৃদ্ধির ভিত্তিতে ও পশ্চিম 
ইয়োবোপের শ্রমিক-আন্দোলনের প্রভাবে রুখদেশে প্রথম মাকৃন্বাদী 
সংস্থা গড়িয়া উঠিতে লাগিল। 


২। রুশদেশে নারদিজ্ম্‌ (পপুঢুলিজম্) এবং মাকৃস্বাদ-- 
প্লেখানভ এবং তাহার *শ্রমিকমুক্তি” দংঘ-_- 
নারদিজ মের বিরুদ্ধে প্লেখানভের সংগ্রাম 
রুশদেশে মাক্‌ স্বাদের প্রসার 

মাকৃ্বাদী সংঘগুলি দেখ|। দিবার পূর্বেবে মাক্‌স্বাদবিরোধী 
নারদূনিকেরা ( পপ্যুলিস্ট ) রুশদেশে বিপ্লবী কাজ করিয়া যাইত । 

প্রথম রুশ মাক্স্বাদী সংঘ ১৮৮৩ সালে দেখ! যায়। বিদেশে, 
জেনীভ! শহরে, প্রেখানভ্‌, “শ্রমিকমুক্তি* সংঘ স্থাপন করেন। বিপ্লবী 
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কার্যক্রমের জন্য জার-সরকারের অত্যাচার এড়াইবার জন্ত তিনি বিদেশে 
আশ্রয় নিতে বাধ্য হন্‌। 

প্লেখানভ্‌ একসময় নিজে একজন নারদ্নিক্‌ ছিলেন। কিন প্রবাসে 
মাকৃপ্বাদ আলোচনা! করিয়া তিনি নারদিজ্ম পরিত্যাগ করেন ও 
মাকৃ্বাদের একজন প্রধান প্রচারক হন। 

রুশদেশে মাকৃপ্বাদ বিস্তারে “অমিকমুক্তি” সংঘের অবদান অল্প ন্য। 
মাকৃন্‌ ও এক্গেল্সেব লেখা “কমিউনিস্ট ইস্তেহার”, “মজুরী, মঙ্ুর ও 
পুজি” “সমাজতন্ত্বাদৃ-_কাল্পনিক ও বৈজ্ঞানিক,” ইত্যাদি গ্রন্থ তাহারা 
রুশভাষায় অনুবাদ করিয়া বিদেশে ছাপাইয়া গোপনে দেশের মধ্যে প্রচার 
করেন। প্রেখানভ, , জান্ুলিচ ১, আক্সেল্রড্‌ প্রভৃতি সংঘের সদস্তেরা 
অনেকগুলি বইয়ে বিজ্ঞানসম্মত সমাজতস্ত্বাদ সম্বন্ধে মাক স-এক্ষেলসের 
শিক্ষার বাখ্যা করেন। 

সর্বহারাদের মহান্‌ শিক্ষাগ্ডরু মাকৃস্‌ ও এঙ্গেল্স্‌ “আকাশ-বিহারী” 
সোশালিস্টদের মত খণ্ডন করিয়া প্রথম বুঝাইয়া দেন্‌ যে সোশালিজ স্‌. 
্বপ্নচারীদের ( 'ফুটোপিয়ন্‌* ) আবিষ্কার নয়, সোশালিজ ম্‌ আধুনিক ধনিক 
সমাজের অবশ্তশ্তাবী পরিণাম । তাহারা দেখাইয়া দেন্‌ যে ভূমিদাসপ্রথার 
মত ধনিকবাদেরও পতন হইবে, আর যাহারা ধনিকতন্ত্রের কবর খুঁড়িবে, 
সেই সর্ধহার! শ্রমিকশ্রেণীকে ধনিকতন্ত্রই স্যষ্টি করিতেছে । তাহারা প্রমাণ 
কবেন যে প্রলেটেরিয়টের শ্রেণীসংগ্রাম ও সেই সংগ্রামে বুর্জোয়া শ্রেণীর 
পরাজয় ও প্রলেটেরিয়টের জয়ই পৃথিবী হইতে ধনিকবাদ ও শোষণপ্রথ। 
অবলুপ্ত করিবার একমাত্র উপায়। 

মাকৃস্‌ ও একঙ্েল্স্‌ প্রলেটেরিয়টকে শিক্ষা দেন্‌ যে তাহাদিগকে 
নিজেদের শক্তি সম্বন্ধে সচেতন হইতে হইবে, নিজেদের শ্রেণীস্বার্থ সম্বন্ধে 
সচেতন হইতে হইবে এবং বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ 


১৪ সৌভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


ও এক্যবদ্ধ হইতে হইবে। মাকৃস্‌ ও এগঙ্গেল্স্‌ ধনিক সমাজ বিকাশের 
বিধিগুলি আবিষ্কার করেন এবং বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে প্রমাণ করেন যে 
ধনিকসমাজের বিকাশ ও সমাজের মধ্যে অবিরাম শ্রেণীসংগ্রামের 
অবশ্থন্তাবী পরিণীম হইল ধনিকতন্ত্রেরে পতন, প্রলেটেরিয়টের বিজয়, 
সমাজে প্রলেটেরিয়টের একাধিপত্য 1 

মাকৃস্‌ ও এন্গেল্স্‌ শিক্ষা দেন্‌ ষে শাস্তিপূর্ণ উপায়ে ধনিকদের ক্ষমতা 
লুপ্ত করিয়া ধনিক সম্পত্তিকে সাধারণ সম্পরভিতে পরিণত করা অনস্তব। 
বুর্জোয়াশ্রেণীর উপর বিপ্লবী আক্রমণ করিয়।, প্রলেটেবিয়ন্‌ বিপ্লবের 
হাতিয়ার লইয়া, প্রলেটেরিয়টেব একাধিপত্য দিয়া নিজেদের রাজনৈতিক 
শাসন ্ুপ্রতিষ্ঠ করিয়াই শ্রমিকশ্রেণী এই উদ্দেশ্ঠট সম্পন্ন করিতে পারিবে, 
শোষকদের প্রতিরোধ চূর্ণ কবিয়! নৃতন, শ্রেণীহীন কমিউনিস্ট সমাজ পত্তন 
করিতে পারিবে । 

মাকৃস্‌ ও এঙ্গেল্দ্‌ শিক্ষা দেন যে ধনিকসমাজে কলকানখানার 
মজুরেরাই সবচেয়ে বিপ্রবী ও সব চেয়ে অগ্রসর শ্রেণী, এবং একমাত্র 
প্রলেটেরিয়ট শ্রেণীই ধনিকশাদনে যাহারা অসন্তষ্ট তাহাদের সকলকে 
নিজের নেতৃত্বে একজোট করিয়৷ ধনিকতস্ত্বের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাইতে 
পারে। কিন্ত পুরাতন পৃথিবীকে পরাজিত করিয়া নৃতন শ্রেণীহীন সমাজ 
সৃষ্টি করিতে হইলে, প্রলেটেবিয়টের নিজের শ্রমিকদল প্রয়োজন। এই 
দলকেই মাকৃণ্‌ ও এঙ্েল্স্‌ “কমিউনিস্ট পার্টি” নাম দেন। 

মাকৃস্‌ ও এঙ্গেল্সের মতবাদ প্রচারের কাজে রুশদেশে প্রথম 
মাক্‌স্বাদী প্রতিষ্ঠান প্লেখানভের "শ্রমিকমুক্তি” সংঘ আত্মনিয়োগ করে। 

রুশদেশে খন কোনও সোশাল-ডেমক্রাটিক আন্দোলন শুরু হয় নাই, 
তখনই বিদেশে রুশ কাগজপত্রে “শমিকমুক্তি” সংঘ যাক্দ্বাদের ধ্বজা 
তুলিয়া ধরে। আন্দোলনের জন্য মতবাদের ছিকু হইতে দেশকে প্রথমে 


রুশদেশে সোশাল-ডেমক্রাটিক্‌ পার্ট গঠনের জন্য সংগ্রাম ১৫ 


তৈয়ার করার প্রয়োজন ছিল। মাকৃপ্বাদ ও মোশাল-ডেমক্ৰাটিক 
আন্দোলনের প্রসারের পথে প্রধান বাধা ছিল এই যে নারদ্দনিকদের 
চিন্তাধারা তখন প্রগতিশীল শ্রমিক ও বিপ্লবপন্থী শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে 
খুবই প্রচলিত ছিল। 

রুশদেশে ধনিকবাদের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকেরাই সংগঠিত বিপ্লবী 
সংগ্রাম চালাইতে সক্ষম এক শক্তিশালী ও অগ্রসর শ্রেণীতে পরিণত 
হইয়াছিল। কিন্তু নারদ্নিকেরা শ্রমিকশ্রেণীব এই প্রধান ভূমিকার তাৎপর্ধ্য 
বুঝিতে পারে নাই । রুশ ন্নীর্দূনিকেরা, ভুল করিয়! ভাবিত যে ক্ষকেরাই 
প্রধান বিপ্লবীশক্তি, মজুরের! নয় । তাহারা আশা করিত যে কৃষকবিদ্রোহ 
দ্বারাই জার ও জমিদারদের শাসনকে বিপধ্যস্ত কর! যাইবে । শ্রমিকশ্রেণীকে 
তাহারা চিনিত না, তাহারা জানিত না যে শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে মিলিত 
হইয়া, শ্রমিকশ্রেণীর পরিচালনায় অগ্রসর না হইলে কৃষকেরা জার ও 
জমিদারদের শাসনকে বিকল করিতে পারিত না । নারদনিকেরা! বুঝিভ 
না যে শ্রমিকশ্রেণীই সমাজে সব চেয়ে বিপ্লবী, সব চেয়ে আগুয়ান্‌ শ্রেণী। 

নারদ্নিকেরা প্রথমে জাবশাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাইবার জন্য 
চাষীদের জাগাইয়া তুলিতে চেষ্টা করিল। এই উদ্দেশ্য লই! শিক্ষিত 
তরুণ বিপ্লবীরা চাষীর পোষাক পরিয়া গ্রামে গ্রামে গেল-_“জনগণের 
কাছে” গেল, এই কথা তখন শোনা যাইত। “নারদ্‌* অর্থে 'জনগণ' 
“নারদনিক্‌* নামকরণ এইজন্য হইয়াছে । কিন্তু চাষীদের সম্বন্ধে যথার্থ জান 
ও সহাম্গভূতি ন! থাকার দরুণ তাহার! চাষীদের কাছে কৌন সমর্থন পাইল 
না। তাহাদের অধিকাংশই জারের পুলিসের কবলে পড়িল। তখন 
নার্দনিকের৷ স্থির করিল যে জনগণের সমর্থন বিনা তাহারা একাই জাবের 
ন্বৈরশাসনের বিরাদ্ধে লড়িবে এবং এর ফলে তাহার। আরও মারাত্মক ভূল 
করিয়া চলিল। রি টি 


১৬ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


'নারদনায়! ভলিয়া' (“জনগণের মুক্তি”) নামে নারদ্নিক্দের এক গোপন 
প্রতিষ্ঠান জারকে হত্যা করিবার জন্ ষড়যন্ত্র করিল। ১৮৮১ সালের ১ল 
মার্ট এই দল একটা বোমা ছুড়িয়া জার ছিতীয় আলেকজান্দারকে হত্যা 
করিতে পারিয়াছিল। কিন্তু ইহাতে জনসাধারণের কিছুমাত্র উপকার হয় 
নাই। কযম্মেকজনকে হত্যা করিয়া জারের শ্বৈর শাসনকে বিপধ্যন্ত করা 
গেল না, জমিদারশ্রেণীর বিলোপও ঘটিল না। মৃত জারের জায়গায় 
নৃতন জার, তৃতীয় আলেকজান্দার বসিল, শ্রমিক ও" কৃষকদের অবস্থা পূর্বের 
চেয়ে খারাব হইল । 

কয়েকজনকে হত্যা কৃধিয়! ব্যক্তিগত সন্ত্রামবাদের রাস্তায় অগ্রসর হইয়া 
জারশীসনকে পধু্দস্ত করার যে-মতলব নাবদ্নিকেরা করিষাছিল, সে 
মতলব ভুল এবং তাহাতে বিপ্লবেরই ক্ষতি হইল। নাবদূনিকের একটা 
ভ্রান্ত ধারণা ছিল যে কয়েকজন উদ্যোগী “বীর” থাকিবে, আর নিক্ষিষ 
“জনত।” তাহাদের কাধ্যকলাপের জন্য অপেক্ষা করিয়! থাকিবে । এই 
ধারণাই ব্যক্তিগত সন্ত্রাসবাদের বনিয়াদ। এই সিদ্ধান্ত অন্থসারে ইতিহাস 
সৃষ্টি করে মাত্র কয়েকজন মহারথী, আর জনসাধারণ, শ্রেণী, “জনতা” 
(নারদ্নিক লেখকেরা অবস্ঞাস্থচকভাবে ইহার্দিগকে “ইতর লোকের ভিড়” 
বলিয়া বর্ণনা করেন ) সচেতন, সংগঠিত কাঙ্গ করিতেই অক্ষম, তাহার! শুধু 
অন্ধভাবে “বীর নায়কদের” পথ অনুসরণ করিতে পারে । এই কারণে 
নারদ্নিকের! চাষী ও মজুরদের মধ্যে বিপ্লবী প্রচার কাধ্য বন্ধ করিয়া 
ব্যক্তিগত সন্বাসবাদের দিকে যায়। তাহাদের প্ররোচনায় তখনকার 
একজন শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী, স্টেপান্‌ খাল্টুরিন্‌, বিপ্লবী মন্তুর ইউনিয়ন গঠনের 
কাজ ছাড়িয়া সন্ত্রাসবাদে সম্পূর্ণভাবে আত্মনিযোগ করে । 

শোঁষকশ্রেণীর কয়েকজন প্রতিনিধিকে হত্যা কষ্ষিয়! বিপ্লব কিছুমাত্র 
অগ্রসর হয় নাই, বরঞ্চ নারদ্নিকৃদের কাধ্যকলাপ শোষকশ্রেণীর বিরুদ্ধে 


রুশদেশে সোশাল-ডেমক্রাটিক্‌ পার্টি গঠনের জন্য সংগ্রাম ১৭ 


শরেণীহিসাবে সংগ্রামের দিক হইতে শ্রমিক জনসাধারণের মনকে ভিন্নপথে 
লইয়া ষায়। শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকদের বিপ্লবী উদ্ভোগ ও উৎসাহের বিকাশ 
এভাবে বিশেষ বাধা পায়। 

নারদনিকৃদের জন্য শ্রমিকশ্রেণী বিপ্লবে তাহাদের প্রধান তৃমিকার অর্থ 
বুঝিতে পারে নাই, তাহাদের স্বতন্ত্র স্বাধীন দল খাড়া হইতেও অনেক 
দেবী হয়। 

নাবদ্নিক্দের গোপন সংস্থা জার-সরকার চূর্ণ করিলেও বিপ্রবপন্থী 
শিক্ষিতশ্রেণী বহুদিন নারদ্নিক্‌ মতবাদের অনুরাগী হইয়া রহিল । যে-সব 
নারদ্নিক জারের দমননীতি এড়াইতে পারিয়াছিল, তাহারা রুশদেশে 
মার্কস্বাদ প্রচারের বিরুদ্ধে তীব্র গ্রতিরোধ চালাইল, শ্রমিক সংগঠনকে 
বাধা দিল। 

স্থতরাং রুশদেশে মার্কস্বাদ নাবদ্দিজ মের বিরুদ্ধে লডিয়াই প্রসার লাভ 
কবিল, শক্তিবৃদ্ধি করিল। 

প্লেখানভের “এমিকমুক্তি” সংঘ নারদ্নিক্দের ভ্রান্ত মতবাদ খণ্ডন 
কবিতে লাগিল এবং কিভাবে নাবদ্‌নিজম্‌ এবং উহার সংগ্রামপ্রণালী 
শ্রমিক আন্দোলনকে পণ্ড করিতেছিল, তাহা প্রমাণ করিল । 

নারদ্নিকৃদের বিরুদ্ধে তাহার রচনাবলীতে প্লেখানভ, দেখাইলেন যে 
নারদূনিকেরা নিজেদের সোশালিস্ট বলিলেও বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদের 
সঙ্গে তাহাদের মতবাদের কিছুমাজ্র মিল নাই। 

প্লেখানভই প্রথম নারদ্নিক্দের ভ্রান্ত ধারণাগুলির মার্কসবাদী খণ্ডন 
প্রচার করেন। নারদ্নিক মতের বিরুদ্ধে নিপুণ আঘাত দিয়া প্লেখানভ 
মারকস্বাদের পক্ষে নানাযুক্তির সমূজ্ছল ব্যাখ্যা দেন। 

নারদ্নিক্দের কোন্‌ কোন্‌ প্রধান ভ্রান্তি দূর করিবার জন্ত প্লেখানভ 
যুক্তির হাতুড়ি চালাইয়াছিলেন? 
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প্রথম, নাধদনিকেরা! বলিত যে রূশদেশে ধনিকবাদ “হঠাৎ” উড়িয়া 
আসিয়া! জুড়িয়া বসিয়াছে, ইহার কোন বিকাঁশ ঘটিবে না, আর তাই 
গ্রলেটেরিয়ট শ্রেণীরও কোন বিকাশ ঘটিবে না, শক্তি বাড়িবে না। 

দ্বিতীয়, নারদূনিকেরা বিপ্লবে শ্রমিকশ্রেণীকে মর্ধাগ্রগামী শ্রেণী মনে 
করিত না। প্রলেটেরিয়টকে বাদ দিয়া সোশালিজ মের স্বপ্ন তাহারা 
দেখিত। তাহারা মনে করিত যে, শিক্ষিতশ্রেণীর পরিচালনায় চাষীরাই 
ছিল প্রধান বিপ্লবী শক্তি, তাহারা ভাবিত যে চাষীদের পল্লীসমাজ 
€ “কমিউন্‌ঃ ) হইতেই সোশালিজমের জন্ম হইবে, সোশালিস্ট সমাজ 
গড়িয়া উঠিবে। ৃ 

তৃতীয়, মানুষের ইতিহাস সম্বন্ধে নারদ্নিকৃদের ধাবণা ছিল একদম 
ভুল ওহানিকর। সমাজের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিকাশের তত্ব 
ভাহার! জানিত না, বুঝিত ন।।* এক্ষেত্রে তাহার। একেবারে পশ্চাৎপদ 
ছিল। তাহাদের মতে বিরাট শ্রেণীরা ইতিহাস গড়ে না, শ্রেণীসংগ্রামে 
ইতিহাস গড়িয়া উঠে না, শুধু যে-কয়েকজন মহারথী “বীরকে” জনসাধারণ, 
"ইতর জনতা” শ্রেণী ইত্যাদি অন্ধভাবে মানিয়া চলে, তাহারাই ইতিহাস 
শৃ্রি কবে। 

নারদনিকৃদের সঙ্গে লড়িবার জন্য ও তাহাদের তুলভ্রাস্তি জাহির করিয়া 
দিধার জন্য প্লেখানভ অনেকগুলি মার্ক স্যাদী পুস্তক লেখেন। এগুলি 
রুশদেশে মার্ক স্বাদীদের শিক্ষার বাহন হইয়াছিল'। তাহার গ্রস্থাবলীর 
মধ্যে “সোশালিজম্‌ ও রাজনৈতিক সংগ্রাম,” “আমাদের মতবিভেদ* 
“ইতিহাসের একত্ববাদী ব্যাখা বিষয়ে আলোচনা)” ইত্যাদি রুশদেশে 
মার্ক স্বাদের জয়ের পথ পরিফার করিয়া দেয় 

প্নেখানভ তীহায গ্ন্থাবলীতে মার্ক স্বাদের মৌলিক তব্গুলির বিশ্লেষণ 
করেম। ১৮৯৫ সালে প্রকাশিত " ইতিহাসের একত্ববাদী ব্যাখ্যা বিষয়ে 
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আলোচনা” বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । লেনিন বলেন যে এই বই “কুশদেশে 
সম্পূর্ণ এক পুরুষ মার্ক স্বা্দীকে শিক্ষিত করিতে” সাহায্য কৰিধাছে। 

নারদ্নিক্দের বিরুদ্ধে লিখিত গ্রন্থাবলীতে প্রেখানভ দেখান ষে 
নীরদূনিকেরা যে-ভাষে “রুশদেশে ধনিকবাদ বাড়িগ্বা চলিবে কি ন1 ?” এই 
প্রশ্ন তুলিয়াছিল, তাহা একেবারে অলঙ্গত। তিনি বলেন যে বস্তুত, 
রুশদেশ তখনই ধনিক বিকাশের পথে প্রবেশ করিয়াছিল । নান তথ্য 
দেখাইয়! তিনি একথা প্রমাণ করেন ও বলেন যে কোন শক্তিই দেশকে 
এপথ হইতে ঘুরাইতে পারিবে না। 

বিপ্লবীদের কর্তৃব্য রুশদেশে ধনিক বিকাশের পথ রোধ করা! নয়-_ 
কোনক্রমেই তাহাদেব পক্ষে একাজ করাও সম্ভব ছিল না। তাহাদের 
কর্তব্য হইল ধনিকতস্তরেন অগ্রগতির ফলে যে সব চেয়ে জোবদার বিপ্লবী 
শ্রেণী'দেখ]! দিপ, সেই শ্রমিকশ্রেণীর সক্তিয় সমর্থন পাওয়া, শ্রমিকদের 
শ্রেণীচৈতগ্কে জাগাইয! তোলা, সংগঠিত করা ও তাহাদের নিজস্ব 
শ্রমিকদল স্যটি করিতে সাহাধ্য কর! । 

নাবদ্নিক্দের দ্বিতীয় প্রধান ভূল হইল বিপ্লবী সংগ্রামে প্রলেটেবিয্টকে 
সর্বাগ্রগামীস্থান না দেওয়া। প্রেখানভ এই তৃল ভাঙিয়া দিলেন। 
নাবদ্নিকেরা রুশদেশে প্রলেটেবিয়টের (সর্বহারা শ্রমিকশ্রেণী) আবির্ভাবকে 
একট! "এঁতিহাসিক ছুর্দেব” মনে করিত, সমাজদেহে "প্রলেটেরিয়নিজ মের 
ক্ষত” সম্বন্ধে আক্ষেপ ফরিত। মার্কসের শিক্ষার সমর্থনে প্লেধানভ, 
দেখাইলেন যে মার্ক স্বাদ রুশদেশে সম্পূর্ণ প্রয়োজ্য এবং সংখ্যাষ চাষীবা 
শ্রমিকশ্রেণীর তুলনায় খুবই বেদী হইলেও গ্রলেটেরিয্ট এবং তাহার 
শক্তিবৃদ্ধির উপব বিপ্লবীদের প্রধান আশ! ও অবলম্বন হইবে। 

প্রশ্ন উঠিল যে প্রলেটেবিয়টের উপর বিগ্ৃব নির্ভর কবিবে কেন? 

কারণ, সংখ্যায় অল্প হইলেও প্রলেটেরিঘট হইল এমন একটি 
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শ্রমিকশ্রেণী যাহা উৎপাদন ব্যবস্থার সব চেয়ে প্রগতিশীল রূপ, অর্থাৎ 
বড় বড় কলকারধানার সহিত সংশ্লিষ্ট থাকার দরুণ ভবিষ্যতে বহুদূর অগ্রসর 
হইতে সক্ষম । 

কারণ, প্রলেটেবিয়ট, শ্রেণী হিসাবে, বৎসরের পর বংলর বাড়িয়া 
চলিতেছিল ; বাজনৈতিকভাবে শক্তিসংগ্রহ করিতেছিল; বড় বড় 
কলকারখানায় একত্র কাজ করিত বলিয়া সহজেই নিজেদের সংগঠন খাড়। 
করিতে পারিত; এবং বিপ্লবে নিজেদের শিকলছাড়া সর্বহারাদের আর 
কিছু হারাইবার আশঙ্কা! না থাকায়, সব চেয়ে বিপ্রবীশ্রেণী বলিয়া পরিগণিত 
হইল। | 

চাষীদের অবস্থা ছিল এ থেকে অনেক তফাৎ । 

সংখ্যায় বিপুল হইলেও শ্রেণীহিসাবে চাষীরা উৎপাদন ব্যবস্থার 
নব চেয়ে পশ্চাৎপদ্দ ধারা, অর্থাৎ ছোট ছোট জমিতে উৎপাদন লইয়া -ব্যস্ত 
ছিল বলিয়া তাহাদের ভবিষ্বৎ উজ্জল ছিল না, হইতেও পারিত না । 

শ্রেণীহিসাবে শক্তিবৃদ্ধি দূরে থাক্‌, চাষীদের মধ্যে ক্রমেই ভাঙন 
বাড়িতেছিল, ধনী চাষীরা ( “কুলাক্‌” ) বুর্জোয়ার দলে ভিড়িল, গরীব 
চাষীর! প্রলেটেরিয়ন্‌ বা! অর্ধ-প্রলেটেরিয়ন্‌ পর্যায়ে পড়িল। এছাড়া 
চাষীদের জমি ছড়ানো! অবস্থাতে থাকায় তাহারা প্রলেটেরিয়টের মত সহজে 
সংগঠন বানাইতে পারিত না, সামান্য নিজস্ব সম্পত্তি থাকার দরুণ তাহারা 
প্রলেটেবিয়টের মত উৎসাহ লইয়া! বিপ্লবী আন্দোলনে যোগ দিত না। 

নাবরধূনিকের! বিশ্বাস করিত যে রশ দেশে সৌশালিজ্‌ম্‌ প্রলেটেবিয়ন্‌ 
একাধিপত্য মারফৎ আসিবে না, বরঞ্চ চাষীদের যে পঞ্চায়েঘকে (“কমিউন্‌) 
তাহারা দোশালিজ্মের অঙ্কুর ও বনিয়াদ মনে করিত, দেই পল্লীব্যবস্থার 
মধ্য দিয়াই আসিবে । কিন্তু আসলে “কমিউন্‌ সোশীলিজ.মের অঙ্কুর 
ছিল না, বনিয়্াদও ছিল না, কখনও তাহা হইতেও পারিত না। 
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“কমিউনে' প্রভৃত্ব করিত সেই কুলাঁকৃরা! যাহারা লোভী জ্োকের মত 
গবীব চাষী, ক্ষেতমজুর ও মাঝারি অবস্থাব চাষীদের মধ্যে ভুর্ববলদের 
রক্তশোষণ করিত । নামমাত্র বল! হইত যে কমিউনের অধিবাসী সকলেই 
জমির মালিক এবং মাঝে মাঝে প্রত্যেক পরিবারে মাথাগুন্তি করিষা 
সেই অনুপাতে জমি ভাগ করা হইত। কিন্তু ইহাতে অবস্থার কোন 
অদলবদল ঘটিত ন1। কমিউনের অধিবাসীদের মধ্যে যাহাদেব চাষের 
ঘোড়া, লাঙল ও বীজ ইত্যাদি থাকিত, তাহারা, অর্থাৎ “কুলাক্‌” ও 
অবস্থাপন্ন চাষীরাই জমি ব্যবহাীৰ কবিতে পারিত। যে-সব গরীব চাষীর 
ঘোডা ছিল না, তাহারা নিজেদের জমি কুলাক্দের দিতে বাধ্য হইত ও 
নিজেব ক্ষেতমজুর হইয়। খাটিত। সত্য কথা বলিতে গেলে কুলাক্দের 
প্রভুত্বের উপর একট সহজ মুখোস্‌ চাপাইবার পক্ষে “কমিউন্‌? বা পঞ্চায়েৎ 
খুবই সাহায্য করিত, সরকারেব পক্ষেও সমস্ত চাষীর ঘাডে খাজনা দেওয়ার 
দায়িত্ব ফেলিযা খাজনা আদায় করার কলহিসাবে, “কমিউনের” অস্তিত্ব 
খুবই সুবিধাজনক ছিল। এই কারণেই জারশাসনে চাষীদের “কমিউনের, 
উপর হস্তক্ষেপ করা হয় নাই। “কমিউন্কে সোশীলিজ মের উৎপতিস্থল 
ও বনিয়াদ মনে করা একেবারে হাস্যকর । 

সমাজের বিকাশে “বীরপুঙ্গব” ও বিশিষ্ট মহার্থীরা ও তাহাদের 
চিন্তাধারাই ষে মূল প্রেরণা জোগান আর জনগণের, “ইতরসাধারণের”, 
জন্তার, শ্রেণীর ভূমিকা যে নামমাত্র_নারদ্নিকদের প্রধান তূলগুলির 
মধ্যে এই তৃতীয় তূলটিকে প্রেখানভ চূর্ণবিচূর্ণ করেন। তিনি নারদ্নিকদের 
“ভাববাদের” অপরাধে দোষী করেন ও প্রমাণ কষেন যে ভাববাদে নয়, 
মাক ও এঙ্গেল্সের “বস্তবাদেই” সতা রহিয়াছে । 

প্লেখানভ মাক্সাঁষ বস্তবাদের ব্যাখা ও যথার্থতা প্রতিপন্ন করেন। 
মা্সীয় বস্তবাদ অহ্যারী তিনি দেখান যে কয়েকজন বিশিষ্ট 'লোকের চিস্ত। 
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কা ইচ্ছামাফিক সমাজের বিকাশ শেষ পধাত্ত নিয়ন্ত্রিত হয় না। তিনি 
দেখান যে সমাজের বিকাশ নির্ভর করে সমাজের অন্তিত্ব বজায় রাখার জন্ত 
বাস্তব অবস্থার বিকাশ কতখানি হইল তাহার উপর; সমাজের অস্তিত্ব বজায় 
রাখিবার জন্ত যে-বাস্তব সম্পদ প্রয়োজন তাহার উৎপাদনপদ্ধতির পরিবর্তনের 
উপর; এই বাস্তব সম্পদ উৎপাদনে ব্যস্ত শ্রেণীগুলির পরস্পর সম্পর্কের 
পরিবর্তনের উপর; বাস্তব সম্পদের উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থার মধ্যে স্থান ও 
অধিকারের জন্য শ্রেণীগুলির সংগ্রামের উপর। কতকগুলি চিন্তাধারা মানুষের 
সামাজিক ও অর্থ নৈতিক ব্যবস্থা নির্ণয় করে না, মানুষের সামাজিক 'ও 
অর্থ নৈতিক পরিস্থিতিই তাহার চিস্তধারাকে নি্ণীত কবে। সমাজের 
অর্থ নৈতিক বিকাশের পথে, সমাজে অগ্রণী শ্রেণীর প্রয়োজনের পথে, যে 
মহারথীদের চিন্তা বা ইচ্ছা বাধান্বরূপ হইয়া দাড়ায়, তাহারা কাধ্যতঃ নগণ্য 
হইয়া পড়েন। অন্যপক্ষে যদি তাহাদের চিন্তা ও ইচ্ছা নিতু'লভাবে সমাজের 
অর্থ নৈতিক বিকাশ ও অগ্রণী শ্রেণীর অভাব ইত্যাদি পূরণের কথ! প্রকাশ 
করে, তাহা হইলে মহারথীরা! সত্যই মহারথী নামের যোগ্য হইতে পাবেন । 

জনগণ কেবল জনতার সমগ্লিমাজ আর মহারথীরাই ইতিহাস সৃষ্টি 
করেন এবং জনতাকে জনশক্তিতে রূপান্তরিত করেন--নারদ্নিকদের এই 
ধারণার উত্তরে মার্ক স্বাদীরা বলেন যে মহার্থীরা ইতিহাস" গড়ে না, 
ইতিহাসই মহারথীদের গড়ে এবং সেই কারণে মহারথীরা জনশক্তিকে 
হুষ্টি, করেন ন1, জনশক্তিই মহারথীদের সৃষ্টি করে, ইতিহাসকে আগাইয়। 
দেয়। বীরেরা, বিখ্যাত মহারধীরা যে-পরিমাণে সমাজের বিকাশের 
কারণগুলি নিভুলি ভাবে বুঝিতে পাবেন ও উন্নতির পথে সমাক্গ পরিবর্তনের 
উপায় নির্ধারিত করিতে পারেন, ঠিক সেই পরিমাণেই তাহারা! সমাজজীবনে 
গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিতে পারেন। সমাজবিকাশের যথাধধ কারণগুলি 
না বুধিলে, নিজেদের “ইতিহীসনষ্টা” কল্পনা করিয়া সমাজের ইতিহাসনিদ্দি্ 
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প্রয়োজনের বিরুদ্ধে যাইলে, এই সব বিখ্যাত ব্যক্তি হাস্থাম্পদ হইয়া 
পড়েন, তাহাদের সকল চেষ্টা বিকল হয়, সমাজের কাছে" তীহারা' 
নিপ্রয়ো্জন হইয়। পড়েন । 

নারদ্নিকদের স্থান এই মন্দভাগ্য মহারথীদের দলে । 

নারদ্নিকদের বিরুদ্ধে প্লেখানভের সংগ্রাম ও লেখাগুলির ফলে 
বিপ্লবীবুদ্ধিজীবীমহলে তাহাদের প্রভাব সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হইয়াছিল। কিন্ত 
মতবাদ হিসাবে নারদিজ মের ধ্বংস সম্পূর্ণ হইতে তখনও বিলম্ব ছিল। 
নারদিজ.ম্‌ মার্ক স্বাদের শ্বক্র বলিয়া! তাহার উপর চরম আঘাত দিবার 
ভার লেনিনের উপর পড়িল 

“নারদনায়া ভলিয়া” দলকে সরকার দমন করিবার কিছু পরেই 
অধিকাংশ নারদ্নিক্‌ জার-সরকাবের বিরুদ্ধে বিপ্লবী সংগ্রামের পথ পরিহার 
করিয়। আপোসমীমাংসা নীতিগ্রহণের পক্ষে প্রচার চালাইতে থাকে । 
অষ্টম ও নবম দশকে নারদ্নিকের! কুলাকদের ( সম্পন্ন চাষী ) স্বপক্ষেই 
কথা বলিতে আরম্ভ করে। 

রুশ সোশাল-ডেমক্রাটিক দল খাড়া করিবার জন্য “শ্রমিকমুক্তি” সংঘ 
কাধ্যক্রমের দুইটি খসড়া তৈয়ার করে € প্রথমটা ১৮৮৪ এবং দ্বিতীক্ষটী 
১৮৮৭ সালে )। রুশদেশে মার্ক স্বাদী সোশাল-ডেমক্রাটিক দল গঠনে 
ইহা! ছিল একটী খুবই গুরুত্বপূর্ণ সচনা। 

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই “শ্রমিকমুক্তি” সংঘের কয়েকটা অত্যন্ত গুরুতর 
ক্রুটী ধটিল। কার্ধ্যক্রমের প্রথম খসড়াতে নারদ্নিক মতবাদের লুগ্তাবশেষ 
কিছু ছিল; ব্যক্তিগত যন্ত্রাসবাদের পদ্ধতি সমর্থন ইহাতে থাকে। 
আবার বিপ্লবের পথে সর্ধহারাশ্রেণীই কৃষকদের উপর নেতৃত্ব করিবে ও 
করা উচিত, কৃষকদের সঙ্গে হিলিয়াই পর্ধহারা জারশাসনকে হারাইতে 
পারে, একথা প্লেখানড পরিষ্কার বুধিত্কে পারেন নাই। প্লেখানভের এমন 
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ধারণাও ছিল ষে, বিপ্লবকে বুর্জোয়া উদ্াকনীতিকরা (লিবারল্‌) সমর্থন 
করিতে পারে, ধদিও অবশ্ঠ সে-সমর্থন অস্থায়ী হইতে বাধ্য, কিন্তু কবকদের 
সমন্ধে প্লেখানভ কয়েকটা লেখায় সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া যান। দৃষ্টান্তস্বরূপ 
দেখানো যায় ষে তিনি বলেন--বুর্জোয়৷ ও সর্ববহার! ছাড়া আমাদের 
দেশে এমন কোন সামাজিক শক্তি লক্ষ্য করা যায় না ষাহার নিকট সমাজের 
বর্তমান কর্তৃত্ববিরোধী বা বিপ্লবী সংহতি সমর্থন পাইতে পারে।” 
( প্লেখানভ ) গ্রন্থাবলী, রুশ সংস্করণ, তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ১১৯ )। 

পরবর্তী জীবনে প্রেখানভের মেনশেভিক মতবাদের বীজ এই ত্রাস্ত 
ধারপার ভিতরই ছিল। 

এ পধ্যস্ত “শরমিকমুক্তি” সংঘ কিংবা এ সময়কার মার্ক স্বাদী চক্রগুলির 
সঙ্গে শ্রমিক-আন্দোলনের কার্যত: কোন সাক্ষাৎ সম্পূর্ক ছিল না। এই 
সময়ে শুধু মার্ক স্বাদের সিদ্ধান্ত ও চিন্তাধারা এবং সোশাল-ডেমক্রাটিক 
কর্ম্পপদ্ধতির মৃলহ্ুত্রগুলি দেখা দিয়াছিল মাত্র, রুশদেশে খানিকটা 
প্রতিষ্ঠাও পাইতে ছিল। ১৮৮৪-৯৪ সালে সোশাল ডেমক্রাটিক আন্দোলন 
ছোট ছোট আলাদ! সংঘ ও চক্রে সীমাবদ্ধ ছিল, এই সংঘ ও চক্রগুলির 
সঙ্গে শ্রমিক গণ-আন্দোলনের কোন সম্পর্কই ছিল না, কোন কোন ক্ষেত্রে 
খুবই অল্প সম্পর্ক ছিল। জন্মগ্রহণের পূর্বে শিশু যেমন মাতৃগর্ভে বাড়িতে 
থাকে, তেমনই লেনিনের ভাষায় বলিতে গেলে, সোশাল-ডেমক্রার্টিক 
আন্দোলন তখন “ভ্ণবৃদ্ধির পথে” ছিল । 

“শ্রমিকমুক্তি” সংঘ সম্বন্ধে লেনিন বলেন--“এই দল কেবল সোশাল- 
ডেমক্রাটিক আন্দোলনের মতবাদ মূলক ভিত্তি স্থাপন করে ও শ্রমিক- 
আন্দোলনের দিকে প্রথম ধাপ অগ্রসর হয় 

রুশদেশে শ্রমিক-আন্দৌলনের সঙ্গে মার্ক স্বাদের মিলন ঘটানো এবং 
“রমিকমুক্তি” সংঘের ভুল সংশোধন করিবার দায়িত্ব পড়িল লেনিনের উপর | 
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৩। লেনিনের বিপ্লবী কার্য্যাবলী আরস্ভ--সেন্ট 
পিটার্সবুর্গে শ্রমিক-শ্রণীর মুক্তিসংগ্রামের লীগ 


বলশেভিকবাদের প্রতিষ্ঠান্তা, ব্লাদিমির ইলিইচ. উলিয়ানভ, (লেনিন) 
১৮৭০ সালে সি্গিস্ক শহরে ( এখন ইহার নাম উলিয়ানভস্ক ) জন্স গ্রহণ 
করেন। ১৮৮৭ সালে তিনি কাজান বিশ্ববিষ্ালয়ে ভন্তি হন, কিন্তু শীপ্রই 
বিপ্লবী ছাত্র-আন্দোলনে যোগ দিবার অলুহাতে গ্রেপ্তার হইয়া বিশ্ববিদ্যালয় 
হইতে বিতাড়িত হৃন।, কাজানে ফেদোজিয়েভ নামে একজন যে- 
মার্ক স্বাদী চক্র প্রতিষ্ঠা করেন, লেনিন সেখানে যোগ দেন। পরে তিনি 
যান সামারা শহরে, এবং শী্রই তাহাকে কেন্দ্র করিয়া সেখানকার প্রথম 
মার্ক স্বাদী চক্র গঠিত হয়। তখনই লেনিনের মার্কস্বার্দে গভীর 
বুৎপত্তি দেখে সকলে আশ্চর্য হইত। 

১৮৯৩ সালের শেষে তিনি সেণ্ট পিটা্সবুর্গে ষান। সেখানকার 
মার্ক স্বাদী চক্র গুলিতে তাহার প্রথম বন্তৃতভাগুলিই সকলকে মুদ্ধ করে। 
মার্কসের রচনাবলী সম্বন্ধে তাহার অসাধারণ, প্রগাঢ় বুত্পত্তি, তখনকার 
কুশদদেশের অর্থ নৈতিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে মার্ক স্বাদ প্রয়োগ 
করা ব্যাপারে তাহার ক্ষমৃতা, শ্রমিকদের আদর্শের জন্প যে নিশ্চয়ই হইবে 
এবিষয়ে তাহার অবিচলিত বিশ্বাস ও উৎসাহ, সংগঠক হিসাবে তাহার 
অপূর্ব প্রতিভা-_এই সব কারণে তিনি সেন্ট পিটা্সবুর্গের মার্ক স্বাদদীদের 
অবিসম্বাদিত নেতা! হইলেন। 

রাজনৈতিক চেতনায় অগ্রসর ষে-শ্রমিকদিগকে তিনি এ চক্রগুলিতে 
শিক্ষা দিতেন, তাহাদের আস্তরিক গ্েহ তিনি পাইয়াছিলেন। 

তখনকার শ্রমিকচক্রগুলিতে লেনিনের শিক্ষকতার থা শ্মরণ করিম! 
বাবুদ্বিন নামে একজন মঞ্জুর বলেন-_“বক্তৃতাগুলি খুবই সজীব ও 
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চিত্তাকর্ষক হইত। আমরা সকলে এই ধত্ৃতাগুলি শুনিয়া খুশী হইতাম 
ও সর্বদাই বক্তার জ্ঞানের প্রশংসা করিতাম ।” 

১৮৯৫ সালে লেনিন সেপ্ট পিটাসবুর্গের যাবতীয় মার্ক স্বাদী শ্রমিকচক্র 
(প্রায় ২০টা) একটি দলে একত্রিত করেন । এই দলে নাম শ্রমিকশ্রেণীর 
মুক্তি সংগ্রামসংঘ (1/98806 0731:08219 10: 11) 1370810011)8 01011 
9 ১6 02108) 01838)। এইভাবে তিনি বিপ্লবী মার্ক স্বাদী 
শ্রমিকদল গঠন করার পথ নিশ্নীণ করেন । 

শ্রমিকশ্রেণীর গণ-আন্দোলনের সঙ্গে আরও ঘনিষ্ট সম্পর্ক স্থাপন কব। ও 
শ্রমিকঞ্রেণীকে রাজনৈতিক নেতৃত্ব দেওয়ার কাজের গুরুত্ব তিনি এই দলকে 
বোঝান। তিনি প্রস্তাব করেন যে রাজনৈতিক চেতনায় অগ্রসর যে- 
কয়েকজন শ্রমিক আলোচনাচক্রে আমিত তাহাদের কাছে মার্ক স্বাদের 
প্রচার সীমাবদ্ধ না রাখিয়া! বিরাট জনগণের কাছে যাইয়! দৈনন্দিন সমস্থ 
বিষয়ে রাজনৈতিক আন্দোলন মূলক প্রচার চালানো উচিত। আন্দোলন 
মূলক গণপ্রচারের দিকে এই গতিনির্দেশ পরে ক্ুশদেশে শ্রমিক আন্দোলনের 
উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করে। 

নবম দশক ছিল শিক্পবাণিঙ্যের হুদিন। শ্রমিকেরা সংখ্যায় 
বাড়িতেছিল। শ্রমিকশ্রেণীর অন্দোলনেরও শক্তি বৃদ্ধি হইল | ১৮৯৫ থেকে 
১৮৯৯ সালের 'একটা অসম্পূর্ণ বিবরণ হইতে জানা যায় যে তখন অন্তত 
২,২১,*০০ শ্রমিক ধর্সঘটে যোগ দেয়। দেশের বাজনৈতিক জীবনে 
অমিকশ্রেণীর আন্দোলন একটা বিশি্ শক্তি হিনাবে পরিচিত হইল । 
শ্রমিকশ্রেণী বিপ্লবী আন্দোলনে নেতৃত্বের স্থান অধিকার করিবে, 
নারধ্নিকদের মতখগ্ডনে মার্ক স্বাদীদের এই যুক্তির যথার্থতা ঘটনার গতি 
হইতেই প্রমাণ হইস্া। 

লেনিনের পরিচালনায় “শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তি সংগ্রামসংঘ" শ্রমিকদের 
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কাজ করিবার বাবস্থায় উন্নতি, অল্পসময় ও উচ্চহারে বেতন প্রভৃতি 
অর্থনৈতিক দাবীর জন্ব সংগ্রামের সঙ্গে জার-শাসনের বিরুদ্ধে বাজনৈতিক 
লড়াই একত্র মিলাইয়া দিল । সংগ্রামসংঘ শ্রমিকদের রাজনীতি শিক্ষা দিল । 

লেনিনের পন্ষিচালনায় সেন্ট পিটাসর্ুর্গের “শ্রমিকশ্রেণীর . মুক্তি 
সংগ্রামসংঘ” হইল রুশদেশে প্রথম সংস্থা যাহ শ্রমিকত্রেণী-আন্দেললের 
সজে সোশালিজমের সংযোগ আরম্ত করিয়াছিল। কোন 
কারখানাতে ধর্মঘট বাধিলে সংঘের বিবিধ চক্রের কর্মীর! সেই কারখানার 
যথার্থ অবস্থা সম্বন্ধে সঠিক খবর জানাইত এবং সংঘ তখনই সেই খবর 
মাফিক ইন্তেহার ও সোশালিস্ট ঘোষণাপত্র বিলি করিত। মালিকরা 
কিভাবে শ্রমিকদের উপর অত্যাচার করে, অ্রমিকদেরই ব! কিভাবে 
নিজেদের স্বার্থরক্ষার জন্য লডাই কর! ও দাবী জানানে। উচিত, তাহ 
এ সমস্ত ইন্তেহারে পরিষার করিয়া বলা হইত। সমাজদেহে ধনতঙ্্ যে 
গভীর ক্ষত আনিয়াছে, শ্রমিকদের দারিদ্রা, সারাদিনে ১২1১৪ ঘণ্টা 
তাহাদের অসহ্‌ খাটুনি, ও সকল অধিকার হইতে তাহাদিগকে বঞ্চিত রাখ! 
সম্বন্ধে খাঁটা সত্যকথা এ ইস্তেহারগুলিতে থাকিত। সময়োপযোগী 
রাজনৈতিক দাবীও ইন্ডেহার মারফৎ উপস্থাপিত করা হইত। ১৮৯3 
সালের শেষে মন্ত্র বাবুস্কিনের সাহায্য লইয়া লেনিন এ ধরণের প্রথম 
আন্দোলনমূলক প্রচারপত্র লেখেন ও সেপ্টপিটা্সবুর্ণে সেমিয়ানিকভ, 
কারখানায় যে-শ্রমিকরা ধর্মঘট করিয়াছিল, তাহাদের উদ্দেশে আবেদন 
লেখেন। ১৮৯৫ সালের শরকালে থর্নটন্‌ মিলের স্্বী ও পুরুষ ধর্মঘটাদের 
জগ লেনিন একটা ইন্তেহার লেখেন। এই মিলের মালিকেরা ছিল 
ইৎবেজ, গ্রবং তাহারা! শ্রমিকদের খাটাইয়া লক্ষ লক্ষ টাকা লাভ 
করিতেছিল।" এখানে শ্রমিকদের রোজ ১৪ ঘণ্টার উপর খাটিতে হইত) 
অথচ একজন গ্াতমিস্থির মালিক যাহিনা ছিল মাত্র ৭ রুবল। ধর্াঘটে 
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শ্রমিকদের জয় হয়। অল্পদিনের মধ্যে সংগ্রামসংঘ এই ধরণের অনেক 
ইন্তেহার ও আবেদনপত্র বিভিন্ন কারখানার মজুরদেরু কাছে পৌছাইয়। 
দেয়। প্রত্যেকটা ইন্তেহার শ্রমিকদের মনের জোর বাড়াইতে সাহাষ্য 
করে। শ্রমিকরা! দেখে যে সোশালিস্টরাই তাহাদের সাহায্য ও স্বার্থরক্ষা 
কৰিতেছিল। 

১৮৯৬ সালের গ্রীষ্মকালে সংগ্রামসংঘের নেতৃত্বে সেপ্টপিটা্স বুর্গে 
স্ৃতাকলের ৩০,০** মজুর ধর্মঘট করে। প্রধান দাবী ছিল দৈনিক 
খাটুনির সময় কমানো । ধর্মঘটের ফলে ১৮৯৭ সালের ২রা জুন তাবিখে 
'জার-মরকার খাটুনির সময় সাড়ে এগারো ঘণ্টা স্থির করিয়া! আইন জারি 
করিতে বাধ্য হয়। ইহার পূর্বে কারখানায় মজুদের খাটাইবার সময়ের 
কোন সীম! ছিল না। 

১৮৯৫ সালের ডিসেম্বর মাসে জার-সরকার লেনিনকে গ্রেপ্তার করে। 
কিন্ত জেলখানায় থাকিয়াও তিনি বিপ্লবী কাজকর্ম থামান নাই। তিনি 
কখনও সংগ্রামদংঘকে পরামর্শ ও নির্দেশ দিতেন এবং পুস্তিকা ও ইস্তেহার 
লিখিতেন। জেলে তিনি “ধর্মঘট” সম্বন্ধে এক পুস্তিকা লেখেন, এবং 
জার-শাসনের বর্বর অত্যাচারের মুখোস খুলিয়া দিয়া 'জার-সরকারের 
প্রতি” নামে একটা ইন্তেহার রচনা করেন জেল হইতেই লেনিন দলের 
কাধ্যতালিকার খসড়া করেন (অনৃশ্ত কালির বদলে তিনি ছুধ ব্যবহার 
করিতেন এবং লিখিতেন একটি ডাক্তারী বইয়ের লাইনগুলির ফাকে 
ফাকে )। 

সেন্টপিটাসবুর্গের সংগ্রামসংঘ রুশ দেশের অন্তান্য প্রদেশ ও শহবের 
শ্রমিক সংস্থাগুলিকে অনুরূপ সংঘে সংঘটিত করার কাজে প্রবল উৎসাহ 
সর করে। নবম দশকের মাঝামাঝি সময় ট্রান্স.-ককেশিয়াতে (ককেশস্‌ 
পর্বতমালার দক্ষিণে) মার্ক স্বাদী সংগঠন গড়িয়া উঠে ১৮৯৪ সালে 


রুশদেশে সোশাল-ডেমক্রাটিক্‌ পার্টি গঠনের জন্ত সংগ্রাম ২৯ 


মন্কোতে একটা শ্রমিক ইউনিয়ন গঠিত হয়। নবম দশকের শেষ দিকে 
সাইবিবিয়াতে এক সোশাল্-ডেমক্রাটিক্‌ ইউনিয়ন স্থাপিত হয়। এ সময 
আইভানোভো-ভঙ্গ নেসেন্নক্‌, যারোশ্লীতল্‌ ও কন্ত্রোমাতে ছোট ছোট 
মার্ক স্বাদী দল গঠিত হষ এবং তাহারা মিলিয়া সোশাল-ডেমক্রাটিক পার্টির 
উত্তব ইউনিয়ন স্থ্টি করে। নবম দশকের দ্বিতীয়ার্দে রস্টভ-অন্-ডন্‌, 
একাটেরিনোশ্লীভ্‌, কীভ,, নিকোলাইয়েভ, টুলা, সামারা, কাজান, 
ওরেখোভো-জুইয়েভো ও অন্থান্ত শহরে ছোট ছোট সোশীল-ডেমক্রাটিক 
দল ও ইউনিয়ন স্থাপিত হয়। 

লেনিন বলিতেন, সেন্টপিটাসরুর্গেব *শ্রমিকপ্রেণীর মুক্তি সংশগ্রামসংঘেব” 
গুরুত্ব হইল এই যে ইহাতে শ্রমিকশ্রেণী-আলন্দোলনের সমর্থন 
লইয়৷ সংগঠিত বিপ্লবী পার্টির প্রথম সূত্রপাত হইযাছিল। 

সেন্টপিটাস বুর্গ “শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তি সংগ্রামস*“ঘেব” বিপ্লবী অভিজ্ঞতা 
লেনিন পরবর্তী যুগে রুশদেশে মার্কস্বাদী সোশাল-ডেমক্রাটিক পার্টি 
গডিবার কাজে লাগান । 

লেনিন এবং ত্বাহার ঘনিষ্ঠ সহযোগীদের গ্রেপ্ধারের পর সংঘের নেতৃদ্ছে 
যথেষ্ট অদূলবদল হইল। নৃতন লোক আসিয়া নিজেদের “ন্বীন* বলিয়া 
প্রচার করিল, লেনিন ও তাহার সহকম্মবাদের “বুড়োর দলে” ফেলিল। 
ইহার! রাজনীতিক্ষেত্রে তুল পথ ধরিয়া! চলিলেন। তাহারা ঘোষণা কব্ধিলেন 
যে শ্রমিকদের কেবল মালিকদের বিরুদ্ধে মন্ত্রী লইয়া অর্থনৈতিক 
সংগ্রামে ডাক! উচিত; রাজনৈতিক সংগ্রাম হইল উদারনীতিক বুর্জোয়াদের 
ব্যাপার, তাহাদের হাতেই লে-সংগ্রামের নেতৃত্ব ছাড়িয়া দেওঘ। হইবে । 

ইহাদের নাম দেওয়! হয় “অর্থনীভিবাদী* ( 1000000281815 ) ( অর্থাৎ 
যাহারা শ্রমিকশ্রেণীকে রাজনীতি হইতে আলাদ! সরাইয়! কেবল অর্থনৈতিক 
সংগ্রামের স্তরে আটকাইয়া রাখিতে চায় )। 


৬* সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


রুণদেশে মার্কস্বাদী সংগঠনের মধ্যে ইহারাই প্রথমে আপোস 
ষীমাংসার পক্ষপাতী সুবিধাবাদীরূপে দেখা দেয়। 


$। নারদিজম্‌ ও “আইনসঙ্গত মার্ক স্বাদের” বিরুদ্ধে 

লেনিনের সংগ্রাম শ্রমষিকঞ্জেণী ও কবকদের মধ্যে 

মৈত্রী সম্বন্ধে লেনিনের মত- রুশ সোশাল- 
ডেমক্রাটিক শ্রমিকপার্টির প্রথম কংগ্রেস 

যদিও গত শতাবীর অষ্টম দ্রশকেই প্লেখানভ্‌ নারদ্নিক মতবাদকে 
জবরদস্ত আঘাত দিয়াছিহৌন, তাহা হইলেও নবম দশকের প্রথমে 
বিপ্লবী তরুণ সম্প্রদায়ের কোন কোন অংশে নারদ্নিক্‌ মতবাদের প্রতি 
সহানুভূতি ছিল। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ তখনও ভাবিতেন ষে 
রুশদেশ ধনতন্থের রাস্তা এড়াইয়! যাইতে পারিবে এবং কুষকেরাই বিপ্লবে 
প্রধান অংশ গ্রহণ করিবে, অমিকশ্রেণী পয়। যে-সব নারদ্নিক্‌ অবশিষ্ট 
ছিল তাহার! রুশদেশে মার্ক স্বাদের প্রচার আটকাইবার জন্ত প্রাণপণ চেষ্ট! 
করিত । মার্ক স্বাদীদের বিপক্ষে লভিত এবং সর্বপ্রকারে অপদস্থ করার 
চেষ্টা কন্ষিত। তাই মার্ক স্বাদের বিস্তার ঘটাইয়! সোশাল-ডেমক্রাটিক পার্টি 
গঠনের পথে বাধা দূর করিতে হইলে নারদিজমৃকে একেবারে খতম করিয়া 
দেওয়! দরকার ছিল। | 

এই কাজ লেনিন সুসম্প্ন করেন। 

১৮৯৪ সালে “জনগণের বন্ধুরা” কি ধরণের এবং তাহারা কিভাবে 
সোশাল-ডেমক্রাটদের বিরুদ্ধে লড়িতেছে” নামে একটী বইয়ে লেনিন 
পরিষ্কারভাবে নার্দ্নিফদের আসলরূপ উদঘাটিত করিয়! দেন, তাহারা যে 
“জনগণের কপট বন্ছু” এবং কাজের সময় জনগণের স্বার্থের বিরু্ষেই যায় 
তাহা শ্রমাণ করেন। 


রুশদেশে মোশাল-ডেমক্রাটিক্‌ পার্টি গঠনের জন্য সংগ্রাম ৩১ 


আসলে নবম দশকের নারদ্নিক্রা বনুপূর্ধবেই জারশাসনের বিরুদ্ধে 
সকল প্রকার বিপ্লবী সংগ্রাম পরিহার করিযাছিল। তাহাদের মধ্যে 
উদ্ারনীতিকরা ( “লিবারল্‌” ) জার-সবকাবের সঙ্গে আপোসের কথা গ্রচার 
কফবে। তখনকার নারদ্নিক্দের সম্বন্ধে লেনিন লেখেন, “তাহারা মনে 
করে যে শুধু জাব-নবকারের কাছে বেশ ভত্র ও বিনীত ভাবে নিজেদেব 
নিবেদন * জানাইতে পাবিলে সরকার সব ঠিকৃঠাক কবিয়া দিবে ।, 
( লেনিন, সিলেক্টরেড, ওয়ার্কস্‌, ইংরেজী সংস্কবণ, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৪১৩ )। 

নবম দশকের নারদ্ন্ক্রা! গরীব চাষীদের অবস্থা, গ্রাম অঞ্চলে 
শ্রেণীসংঘর্ষ এবং গরীব চাষীদের উপর ধনী চাষীদের ( “কুলাক্‌ ) অত্যাচার 
প্রভৃতি ব্যাপার সম্বন্ধে চোখ বুজিয্] ছিল, এবং ধনী চাষীদের কৃষিপদ্ধতির 
প্রশংসা শতমুখ হইত। কাজের বেলায় ইহার! কুলাকৃদের স্বপক্ষের 
কথাই প্রচান কবিত। 

সঙ্গে সঙ্গে নারদ্নিকৃর! তাহাদের সংবাদপত্রে মার্কস্বাদীদের গালিগালাজ 
কবিত। তাহাবা মতলব করিয়া রুশ মার্ক স্বাদীদের মতগুলিকে বিকৃত 
করিত, মিথ্য। বর্ণনা দিত, এবং বলিত যে মার্ক স্বাদীর গ্রাম অঞ্চল ধ্বংস 
হউক কামনা করে এবং চায় যে “প্রতোক “মুজিক্‌” (রুশ চাষী ) কান্খানার 
কেটুলিতে সিদ্ধ হউক।” নাবদ্নিক্দের সমালোচনা যে মিথ্যা, তাহা 
লেনিন গ্রমাণ করেন এবং দেখাইয়া দেন যে রুশদেশে ধনতন্ত্র যে বস্তুতঃ 
বিকাশ পাইতেছে তাহা মার্ক স্বাদীর “ইচ্ছার” উপর নির্ভর করে না, 
ধন্তন্্র বাডিতেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে অনিবার্ধা ভাবে সর্বহারা শ্রেণীও 
€ গ্রলেটেবিয়ট ) বাড়িবে, সর্বহারা শ্রেধীই ধনিক ব্যবস্থার কবর খু'ভিবে। 

লেনিন দেখাইলেন ঘে নারদ্নিক্য়া' লয়, মার্ক স্বাদীরাই জনগণের 
শত বন্ধু, ধু তাহারাই 'অমিধায পুজ়িদারদের দাসত উচ্ছেদ করিতে ও 
জারশাসনকে ধ্বংস কৰিতে চায়। 


৩২ দোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


“জনগণের বন্ধুরা" কি ধরণের” এই "বইয়ে লেনিন জার, জমিদার ও 
ুর্জোয়াদের কর্তৃত্ব বরবাদ করিবার প্রধান হাতিম্ায় হিসাবে অিককৃষকের 
বিপ্লবী এক্যের কথা সর্বপ্রথম গ্রচার করিলেন । 

এই সময় অনেকগুলি লেখাতে লেনিন তখনকার প্রধান নারদ্নিক দল 
"নারদনীয়া ভলিয়া* এবং পরে নারদ্নিকৃদের উত্তরাধিকারী সোশালিস্ট- 
রেভল্যুশনারিরা যে রাজনৈতিক সংগ্রামের পদ্ধতি গ্রহণ করিয়াছিল, 
তাহার বিরুদ্ধে লড়েন এবং বিশেষ করিয়! ব্যক্তিগত সন্ব্াসবাদের পদ্ধতিকে 
আক্রমণ করেন। লেনিন মনে করিতেন যে এসব কলকারখানা বিপ্লবী 
আন্দোলনের ক্ষতি করে, কাবণ ইহাতে ব্যক্তিগত মহারঘীদের সংগ্রামকে 
গণসংগ্রামের স্থান দেওয়া হয়। জনগণের বিপ্লবী আন্দোলনে বিশ্বাসের 
অভাবই ইহাতে সচিত হয। 

“জনগণের বন্ধুবা” কি ধরণের” এই বইযে লেনিন রুশ মার্ক স্বাদীদের 
প্রধান কর্তব্য কি তাহা পরিষ্কার করিয়া জানাইয়াছিলেন। তাহার মতে 
রুশ মার্ক স্বাদীদের প্রথম কর্তব্য ছিল বিচ্ছিন্ন মার্ক স্বাদী চক্রগুলিকে 
একটা সংযুক্ত সোশালিস্ট শ্রমিক পার্টিতে মিলিত করা । তিনি আরও 
দেখাইলেন যে রুশ শ্রমিকশ্রেণীই চাষীদের মহিত সম্মিলিত হইয়! জারের 
স্বৈরশাসনকে উচ্ছেদ কনিবে, এবং তাহার পর রুশ প্রলেটেবিয়ট অন্যান্ 
অমরত ও শোধিত জনগণের সহিত খিলিয়া ও অন্য দেশের সর্বহারাদের 
সঙ্গে লইয়। বিজয়ী সাম্যবাদী বিপ্লবের উদ্দেশ্তে নিক্ষপট রাজনৈতিক 
সংগ্রামের সোজ। ব্রাস্তায় চলিতে আরম্ত কৰিবে। 

এইভাবে চল্লিশ বৎসর পূর্বে লেনিন শ্রযিকশ্রেণীকে নিভূলভাবে 
মংগ্রামের পথ দেখাইয়াছিলেন, শ্রমিকের! যে সমাজে শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী 
শক্তি এবং কৃষক্রো যে তাহাদের সাথী 'তাহা পরিষ্কার করিয়া 


বুঝাইয়াছিলেন। 


রুশদেশে সোশাল-ডেমক্রাটিক্‌ পার্ট গঠনের জন্য সংগ্রাম ৩৩ 


লেনিন ও তাহার অন্থবর্তীরা নবম দশকেই লারদ্নিক্দের বিরুদ্ধে 
সংগ্রাম করিয়া তাহাদের মতবাদকে সম্পূর্ণ পরাজিত করেন। 

“বৈধ মাকৃস্বাদীদের” (1405 0111568 ) বিরুদ্ধে লেনিনের 
সংগ্রামও খুবই তাংপধ্যপূর্ণ। ইতিহাসে সচরাচর দেখা ষায় যে যখন বড় 
বড় সামাজিক আন্দোলন ঘটে, তখন অল্পকালের জন্য আন্দোলনে অনেক 
“সহযাত্রী” জুটিয়া৷ পড়ে । যাহাদের “বৈধ মাকৃ-স্বাদী* বলা হইত, তাহারা 
ছিল এইরূপ “সহ্যাত্রী” । রুশদেশে তখন মাকৃন্বাদ বেশ বিস্তৃত 
হইতেছিল ; বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীদিগকে তাই মাকৃস্বাদী পোশাকে সাজিতে 
দেখা গেল। তাহারা বৈধ সংবাদপত্র ও সাময়িকগুলিতে, অর্থাৎ জার- 
সরকার যেগুলি প্রকাশ হইতে দিত, সেগুলিতে প্রবন্ধাদি প্রকাশ করিতে 
লাগিল। এই কারণে তাহার। “বৈধ মাকৃ'স্বাদী” বলিয়! পরিচিত হয় । 

তাহারা আবার নিজেদের ধরণে নারদিজ মের বিরুদ্ধেও লড়িয়াছিল। 
কিন্ত এই সংগ্রাম ও মাক্নিবাদের পতাকার স্থযোগ লইয়! তাহারা শ্রমিক 
আন্দোলনকে বুর্জোয়াদের অধীনে ও বুর্জোয়া সমাজের স্বার্থের উপযোগী 
করিয়া চালাইতে চেষ্টা করে। মাক্স্বাদের সাঁর বস্ত--সর্বহারা বিপ্লবের 
নীতি ও সর্বহার। একনায়কত্বের কথা তাহারা কাটিয়া দেয়। পিটার স্টভ্‌ 
নামে একজন বিখ্যাত “বৈধ মাক্স্বাদী” বুর্জোয়াদের প্রচুর প্রশংসা করেন 
এবং ধনতন্্বের বিরুদ্ধে বিপ্লবী সংগ্রামের ডাক না দিয়! বলেন-_-“সংস্কৃতির 
দিক্‌ হইতে আমাদের অভাব আমরা স্বীকার করি এবং শিক্ষার অন্য 
ধনতন্ত্রের কাছেই যাই ।” 

নারদূনিকৃদের বিরুদ্ধে লড়িতে গিয়া “বৈধ মাকৃপ্বাদীর্দের” 
নারদ্নিক্দের বিপক্ষে ব্যবহার করা সম্ভব বলিয়া তাহাদের সঙ্গে সাময়িক 
চুক্তি কর! লেনিন সঙ্গত মনে করেন। দৃষটাস্তস্বরূপ, নারদ্নিক্দের বিপক্ষে 
প্রবন্ধাদি একত্রে প্রকাশ করার কথ। বলা যায়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে “বৈধ 
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মাক্প্বাদীদের” সমালোচনা করার সমস এবং ভাহাদের উদারনৈতিক 
বুর্জোয়া মনোভাবের সুযোগ খুলিয়া দিতে লেনিন কখনও ছাড়িয়া কথা 
বলেন নাই। 

এই সব সহযাত্রীদের যধো অনেকে পরে বৈধগণতান্ত্রিক (008:36118- 
$10)081-1)87)0০7'819, রুশ বুর্জোয়াদের প্রধান দল, 0.5) হন, এবং 
বিপ্লবের পর গৃহযুদ্ধের সময় পুরোপুরি বিপ্রবেব নিদারুণ পত্র “স্বেতরক্ষীদল' 
€ ত1)166604195 ) হইয়া দাভান। 

সেপ্টপিটাস্বুর্গ, মস্কো, কীভ্‌ এবং অন্থান্ত স্থানে সংগ্রাম সংঘ স্থাপনের 
সঙ্গে সঙ্গে রুশদেশের পশ্চিমে জাতীয় সীমান্ত প্রদেশগুলিতেও সমোশাল- 
ডেমক্রাটিক মংগঠন গড়িয়া উঠে। নবম দশকে পোলিশ জাতীয় দলে 
যাহারা মাকৃ্বাদী ছিল, তাহারা দল ছাডিযা পোলা ও লিথুয়ানিয়ায় 
সোশাল-ডেমক্রাটিক পার্টি খাড়া করে। নবম দশকের শেষে লাটভিয়ান 
সোশাল-ডেমক্রাটিক সংগঠন গড়িয়া উঠে, এবং ১৮৯৭ সালের অক্টোবরে 
“বুন্দ নামে পরিচিত ইহুদীদের সাধারণ সৌশাল-ডেমক্রাটিক ইউনিয়ন 
রুশদেশের পশ্চিম গ্রদেশগুলিতে স্থাপিত হয় । 

১৮৯৮ সালে সেপ্টপিটাস্‌ বুর্গ, মস্কো, কীভ্‌ ও একাটেরিনোক্নাভের 
সংগ্রাম সংঘ বুন্দের সহিত মিলিয়। সর্বপ্রথম একত্র হইয়া একটী সোসাল- 
ডেমক্রাটিক পার্টি গড়িবার চেষ্টা করে। এইজন্য তাহারা রুশ সোশাল- 
ডেমক্রাটিক লেবর পার্টির প্রথম কংগ্রেস আহ্বান করে। এই কংগ্রেস 
১৮৯৮ সালের মার্চ মাসে মিন্ক্ক, শহরে বসে। 

নয়জন মাত্র সভা এই কংগ্রেসে উপস্থিত হন। লেনিন আসিতে 
পারেন নাই, কারণ তিনি তখন সাইবীৰিয়ায় নির্বাসিত অবস্থায় ছিলেন। 
কংগ্রেসে নির্ব।চিত পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটিকে অতি শীস্ত গ্রেপ্তার কর! হয়। 
কংগ্রেসের নামে যে-ইন্তেহার গ্রকাশ করা! হগ্ন তাহ! অনেকাংশে আশানুরূপ 
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হয় নাই। সর্ধবহারাদের হারা রাজনৈতিক ক্ষমতা অধিকারের সমন্তাকে 
এড়াইয়। যাওয়া হইয়াছিল, সর্বহার! শ্রেণীর কর্তৃত্বের কথ! ইস্ডেহারে 
ছিল না। জারশাসন ও বুর্জোয়াশ্রেণীর বিরুদ্ধে সংগ্রামে সর্বহারা শ্রেণীর 
মিত্রদের সন্বদ্ধে কোন উল্লেখই ছিল না। 

কংগ্রেসের সিদ্ধান্তে ও ইস্তেহারে রণ সোশাল-ডেমক্রাটিক লেবর পার্টি 
গঠনের সংবাদ ঘোষণা! কর! হুয়। 

নিয়মমাফিক এই যে পার্ট গঠন ও ইন্তেহার ঘোষণা করা হইল, 
ইহাই বিপ্লবী প্রচারের বিরাট ভূমিকান্বরূপ হইল। রুশ সোশাল- 
ডেমক্রাটিক শ্রমিক পার্টির প্রথম কণগ্রেসের ইহাই তাৎপধ্য | 

কিন্তু প্রথম কংগ্রেসের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইলেও সত্যই তখনও 
কশদেশে মাক্স্বাদী কোন সোশাল-ডেমক্রাটিক পার্টি গঠিত হয় নাই । 
বিভিন্ন মাক্‌ স্বাদী চক্র ও দলগুলিকে একত্র করিয়! সংগঠনের দিক হইতে 
স্থগঠিত করার কাজে কংগ্রেস সফল হয় নাই । স্থানীয় গ্রৃতিষ্ঠানগুলিতে 
এক ধরণে কাজ কবার কোন ব্যবস্থা ছিল না, পার্টির কোন কর্শন্থচী 
ছিল না, নিয়মকানুন ছিল না, নেতৃত্ব পরিচালনা করিবার কোন একটা 
কেন্দ্র ছিল না। 

এইসব ও অন্যান্য কারণে স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলিতে মতবাদমূলক 
বিভ্রান্তি বাডিতে থাকে। ফলে শ্রমিক আন্দোলনের মধ্যে 'অর্থনীতিবা?' 
(99010010180) ) নামে পরিচিত সুবিধাবাদী ধারা প্রশ্রয় পাইতে 
লাগিল। ৃ 

এই বিভ্রান্তি দূর করিতে, স্থবিধাবাদীদের দোলায়মান মনোবৃত্তি নষ্ট 
করিতে এবং রুশ সোশান-ডেমক্রাটিক শ্রমিক পার্টি গঠনের পথ পরিষ্কার 
করিতে কর়্েক বৎসর ধরিয়া লেসিন এবং তাহীর প্রতিষ্ঠিত “ইঙ্কা” 
€স্কুলিদ) সংবাদ পত্রকে দারুণ প্রম্নাস করিতে হুইয়াছিল। 
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৫। *অর্থনীতিবাদের” বিরুদ্ধে লেনিনের সংগ্রাম, 
লেনিনের সংবাদপত্র “ইক্ার” প্রকাশ 


রুশ-সোশাল ডেমক্রাটিক শ্রমিক পার্টির প্রথম কংগ্রেসে লেনিন 
উপস্থিত ছিলেন না। তখন তিনি সাইবীরিয়াতে শিশেন্সকয় গ্রামে 
নির্বাসিত অবস্থায় ছিলেন । সংগ্রাম সংঘের কাজে লাগিয়া ছিলেন বলিয়। 
জার-সবকার তাহাকে দীর্ঘকাল সেন্টপিটাস্বুর্গে কারারুদ্ধ রাখিবার পর 
এখানে নির্বাসিত করিয়াছিল । 

কিন্তু নির্বাসনে থাকিয়াও লেনিন বিপ্লবী কাজকশ্শ চালাইয়া 
যাইতেছিলেন। “ক্ুশ দেশে ধনতন্ত্রের বিকাশ” নামে অতাস্ত গুরুতর 
গবেষণামূলক বই তিনি সেখানেই লিখিয়! নারদনিকৃদের 'মতবাদকে সম্পূর্ণ 
বিধরন্ত করেন। “রুশ সোশাল-ডে মক্রাটদের কর্তব্য কি?” নামে প্রসিদ্ধ 
পুস্তিকাখানিও তিনি নির্বাসনে থাকিয়া লেখেন। 

প্রত্যক্ষ বিপ্লবী কাজকর্ম হইতে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থাকিলেও লেনিন 
যাহারা কাজ কবিত তাহাদের সহিত কিছু যোগাযোগ রাখিতেন। তিনি 
নির্বাসন হইতে চিঠিপত্র লেখালেখি কবিতেন, তাহাদের নিকট হইতে 
সংবাদ লইতেন ও উপদেশ দিতেন । এই সময় লেনিন “অর্থনীতিবাদীদের” 
লহয়াই উঠিয়া পড়িয়া লাগেন। অন্ত সকলের চেয়ে তিনি "পরিষ্কার 
বুঝিয়াছিলেন যে “অর্থনীতিবাদ” হইল আপোসের মনোভাব ও স্থৃবিধা- 
বাদের প্রধান উৎস, এবং “অর্থনীতিবাদ” শ্রমিকশ্রেণী-আন্দোলনে অধিক 
প্রভাব বিস্তার করিলে সর্বহারার বিপ্লবী আন্দোলনের বিশেষ ক্ষতি হইবে, 
মাকৃস্বাদের পরাজয় ঘটিবে। 

সুতরাং "্থর্থনীতিবাদীরা” আসরে নামিতে না৷ নামিতে লেনিন 
তাহাদের বিরুদ্ধে প্রবল আক্রমণ আরন্ত কৰিলেন। 
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“অর্থনীতিবাদীরা* বলিত ষে শ্রমিকরা! কেবল অর্থ নৈতিক উন্নতির 
জগ্য লড়িবে, রাজনৈতিক সংগ্রাম চালাইবে শুধু উদ্বারনীতিক বুর্জোয়ারা, 
শ্রমিকদের কর্তব্য হইবে তাহাদিগকে সমর্থন করা । এই মত লেনিনের 
চোখে মাকৃস্বাদ পরিত্যাগেরই সামিল, ইহার অর্থ শ্রমিকশ্রেণীর স্বতন্ত্র 
রাজনৈতিক পার্ট গঠনের প্রয়োজনকে অস্বীকার ক্করা এবং শ্রমিকশ্রেণীকে 
রাজনীতিক্ষেত্রে বুর্জোয়াশ্রেণীর একট। লেজুড় বানাইবার চেষ্টা কর|। 

১৮৯৯ সালে “অর্থনীতিবাদীদের” একদল ( প্রকপোভিচ, কুশকোভা 
ও অন্য কয়েকজন, যাহারা পরে বৈধ-গণতান্ত্রিক, 0077911690008] 
[)61006715 রূপে দেখা দেয়) একটা ইন্তেহার প্রকাশ করিয়া বিপ্লবী 
মার্ক স্বাদের বিরোধিতা করে এবং জোর করিয়া বলে যে সর্বহারাদের 
স্বতন্ত্র রাজনৈতিক পার্টি গঠন ও শ্রমিকশ্রেণীর স্বতন্ত্র রাজনৈতিক দাবী 
উপস্থাপিত করাব চেষ্টাকে দূরে পরিহার কর! হউক । “অর্থনীতিবাদীদের” 
মতে রাজনৈতিক সংগ্রাম হইল উদাবনীতিক বুর্জোয়াদের ব্যাপার, আর 
শ্রমিকদের বেলায় কেবল মালিকদের বিরুদ্ধে অর্থ নৈতিক সংগ্রামই যথেষ্ট। 

ক্থবিধাবাদীদের এই দলিলখানি পড়িবার পর লেনিন কাছাকাছি যে- 
সমস্ত মার্ক স্বাদী নির্বাসিত অবস্থায় ছিলেন, তাহাদের এক সভা আহ্বান 
ক্টরন। ১৭ জন সম্মিলিত হন, এবং লেনিনের নেতৃত্বে “অর্থনীতিবাদীদের” 
মতের তীব্র প্রতিবাদ প্রকাশ করেন। 

লেনিন এই প্রতিবাদপত্্র লিখিয়াছিলেন। সারা দেশে মাক্‌স্বাদী 
সংগঠনগুলির মধ্যে ইহা ছড়াইয়। পড়িল, এবং রুশদেশে মাকৃস্বাদী মতের 
বিকাশে ও মাকৃগ্বাদী পার্টি গঠনের পথে বিরাট স্থান অধিকার করিল। 

রুশদেশের বাহিরে স্থবিধাবার্দী বের্ণদ্টাইনের অনুচর “বে্ণস্টাইনবাদী” 
যে-নমস্ত মাকৃ্বাদবিরোধী সোশাল-ডেমক্রাটিক দল ছিল, রুশ 
“অর্থনীতিবাদীদের” সঙ্গে তাহাদের মতের সামগজন্য ছিল। 


৩৮ ৌভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


স্থতরাং রুশদেশে “অর্থনীতিবাদের” বিরুদ্ধে লেনিনের সংগ্রাম একই 
সঙ্গে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও সবিধাবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের সামিল হইল । 

"অর্থনীতিবাদের” বিপক্ষে এবং সর্বহারাশ্রেণীর স্বতন্ত্র রাজনৈতিক 
পার্টিগঠনের পক্ষে সংগ্রাম প্রধানত চালাইল লেনিনের অবৈধ সংবাদপত্র 
্ী। 

১৯০০ সালের প্রথম দিকে লেনিন এবং সংগ্রাম সংঘের অন্যান্য সমস্ত 
সাইবীরিয়ার নির্বাসন হইতে ফিরিলেন। সমগ্র রুশদেশের জন্য একটা 
বড অবৈধ সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠা করার কথ! লেনিন স্থির করিলেন। 
তখনও রুশদেশে যে অনেকগুলি ছোট ছোট মাকগ্বাদী সংস্থা ছিল 
সেগুলিকে একত্র সংঘবদ্ধ করা হয় নাই। কমরেড স্টালিনের ভাষায়, 
যখন “চক্রগুলির সৌধীন রাজনীতি ও কৃপমণ্্ক দৃষ্টিভঙ্গী পার্টিকে 
আগাঁগোডা বিষাক্ত করিতেছিল, যখন পার্টর আভ্যন্তরীণ জীবনের প্রধান 
বৈশিষ্ট্য ছিল মতবাদ মূলক বিভ্রান্তি”, তখন সারা রশদেশে ছডাইয়া 
দিবার জন্য অবৈধ সংবাদপত্র প্রকাশ করা ছিল কুশের বিপ্রবী মাকৃ্‌- 
বাদীদের সবচেয়ে বড কাছ । এরকম একটা কাগজই কেবল বিক্ষিপ্ত 
মাকৃস্বাদী সংস্থাগুলিকে সংযুক্ত করিতে এবং যথার্থ পার্টিগঠনের পথ 
পরিষ্কার কবিষ্ভে পারিত। রর 

কিন্ত জীরের আমলে রুশদেশে পুলিস অত্যাচারের দরুণ এরকম 
কাগজ প্রকাশ করা চলিত না। ছুই এক মাসের মধ্যেই জারেব গুধ- 
চরের! সন্ধান পাইয়া ইহাকে ধ্বংস করিত। তাই লেনিন স্থির করিলেন 
যে বিদেশে এই কাগজ প্রকাশ করা হইবে। সেখানে খুব পাতলা 
অথচ টেকসই কাগজে ইহা ছাপা হইত এবং গোপনে রুশদেশে চালান 
দেওয়া হইত । বাক, কিশিনেভ, এবং সাইবীরিক়াতে গোপন ছাপাখানায় 
“ইঙ্কার” কোন কোন সংখ্যা রুশদেশে পুন্নমু্রিত হইত । 


রুশদেশে সৌশাল-ডেমক্রার্টিক্‌ পার্টি গঠনের জন্য সংগ্রাম ৩৯ 


সমগ্র রুশদেশে প্রচারের জন্য একখানি রাজনৈতিক সংবাদপত্র 
প্রকাশের উদ্দেশ লইয়া লেনিন ১৯০* সালের শরৎকালে "শ্রয়িকমুক্তি” 
সংঘের কমরেডদের সঙ্গে বন্দোবস্ত করিবার জন্য বিদেশে গেলেন। 
কি ভাবে ইহা করা যাইবে সে-বিষয়ে তিনি নির্বাসনে থাকার সময়ই 
পুজ্থানুপুঙ্ঘভাবে চিন্তা করিয়। রাখিয়াছিলেন | নির্বাসন হইতে ফিরিবার 
পথে তিনি এ বিষয়ে উফা, পিস্কফ, মস্কো ও সেন্ট পিটাস্বৃর্গে 
অনেকগুলি আলোচনাসভার ব্যবস্থা করেন। প্রত্যেক জায়গায় 
কমরেডদের সঙ্গে সাক্ষেত্ক ভাষায় গোপনে চিঠিপত্র লেখা, যে যে 
ঠিকানায় মাক্ণ্বাদী সাহিতা পাঠানো হইবে ইত্যাদি ব্যাপাবরের বন্দোবস্ত, 
এবং ভবিষ্যৎ সংগ্রাম কি ভাবে চালাইতে হইবে তাহার বিস্তৃত 
আলোচম! লেনিন করিয় যান। 

লেনিন যে সরকারের একজন সব চেয়ে সাংঘাতিক শত্রু, তাহা জার- 
সরকার বুঝিতে পাবে । জার-পুলিসের ( “ওখবানা” ) একজন বড় 
কর্মচারী জুবাটভ একটা গোপন নথিতে লেখে : “আঙ্জিকার বিপ্নবে 
উলিয়ানভের ( লেনিন ) চেয়ে বড় কেহ নাই।” এই কারণে লেনিনকে 
হত্যা করাই সে দরকার মনে করে। 


বিদেশে “শ্রমিকমুক্তি” সংঘ, অর্থাৎ প্লেখানভ, অআ্যাস্সেলর্ড্‌ ও 
ভি, জান্গলিকের সঙ্গে কথাবার্তার পর একত্র “ইস্কা” প্রকাশ করিবার 
ব্যবস্থা লেনিন করেন। কাগজ প্রকাশ করিবার সমস্ত বন্দোবস্ত 
আগাগোড়া লেনিনই করিয়াছিলেন । 

১৯০০ সালের ডিসেম্বর মাসে বিদেশে “ইস্কার” প্রথম সংখ্যা বাহির 


হয়। সাম্নেষ পাতায় লেখা ছিল : “অগ্নিশিখা আগুন জালাইবে” 
(৮1006 90818 দা11] 15001668806” )1 কবি পুশ্কিনের 


দ্বিতীয় খায় 


রুশ মোশাল-ডেমক্রাটিক শ্রমিক পার্টর সষ্টি_পার্টির 
ভিতর বলশেভিক্‌ ও মেন্শেভিক্‌ দলের আবিঠাব 


€১৯০১--১৯০৪) 


১। ১৯০১--১৯৩৪ সালে কশদেশে বিপ্লবী 
আন্দোলনের জোয়ার 


শিল্পেব সঙ্কট দ্বারা ইষোরোপে উনিশ শতাব্দীর সমাপ্তি হুচিত হইল । 
এ সঙ্কট শীঘ্রই রুশদেশে ছডাইয়া পড়িল। এই সঙ্কটের সময় (১৯০০-- 
১৯০৩) প্রা ৩০০০ ছোট বড শিল্প প্রতিষ্ঠান বন্ধ হইল ও একলক্ষের 
উপব ম্গুব পথে দাডাইল। যে-সব শ্রমিকের চাকবী বহিয়! গেল তাহাদের 
মাহিন! খুবই কমানো হইল। কঠোর অর্থ নৈতিক ধর্মঘট দ্বারা পূর্বে- 
ধনিকদের কাছ হইতে ফে-সামান্ত সুবিধা আদায় করা হইয়াছিল, তাহ 
এখন বাতিল হইয়া! গেল । 

শিল্পসঙ্কট ও বেকারসমস্তা শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনকে থামাইতে বা 
দুর্বল কবিতে পাবিল ন|। বরঞ্চ শ্রমিকদেব সংগ্রাম ক্রমান্ষে আরও 
বেশী বিপ্রবী আকার ধারণ করিল। অর্থ নৈতিক ধর্মঘটের স্তর হইতে 
শ্রমিকেরা রাজনৈতিক ধর্মঘটের দিকে চপিল, শেষে মিছিল করিয়া 
বিক্ষোভ দেখাইল, গণতান্ত্রিক অধিকারের জন্য রাজনৈতিক দাবী উপস্থাপিত 
করিল, “জাবের হ্্রৈশাসন নিপাত যাক্‌” বলিয়া আওয়াজ তুলিল। 

১৯০১ সালে সেপ্টপিটাস্বুর্গে 'অবুধব' অন্্শস্্েরে কারখানাতে 
মে-দ্বিবস ধর্মঘট উপলক্ষে শ্রমিক ও সৈম্যদলের মধ্যে একটা রক্তাক্ত সংঘ্ষ 


রুশ সোশাল-ডেমক্রাটিক শ্রমিক পার্টির স্থষ্টি ও বল্শেভিক্‌ ৪৩ 


ঘটিল। জাবের সশগ্থ সৈম্তদলকে বাধ! দিবার জন্য পাথর ও লোহার 
চাওড় ছিল শ্রমিকদের একমাত্র হাতিয়ার। শ্রমিকদের দৃঢ় প্রতিরোধ 
ভাঙিয়া গেল। এর পরে সরকারের জবাব স্বন্মপ ভীষণ অত্যাচার শুরু 
হইল প্রায় ৮০০ জন শ্রমিককে গ্রেপ্তার করা হইল, অনেকের দীর্ঘ 
কারাদণ্ড বা নির্বাসনের হুকুম হইল । কিন্তু “অবুধবের” বীর প্রতিৰোধ 
রুশ শ্রমিকদের মনে গভীর প্রভাব বিস্তার করিল ও তাহাদের মধ্যে 
সহান্মভূতির ঢেউ তুলিল। 

১৯০২ সালের মার্চ মাসে বাটুম শহরে সেখানকার নোশাল-ডেমক্রটিক 
কমিটির উদ্যোগে বিরাট ধর্মঘট ও শ্রমিক শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হইল। 
বাটুমের এই শোভাযাত্র ট্রাক্-ককেশিয়ার শ্রমিক কৃষকদের মধ্যে আলোড়ন 
সৃষ্টি করিল । | 

১৯০২ সালে ডন্‌ নদীর উপর অবস্থিত রস্টভ শহরেরও একটি খড় 
ধর্মঘট হয়। ধশ্মঘট প্রথম শুরু করে রেলশ্রমিকেরা, শীঘ্রই অন্থান্ 
কারখানার মজুররা তাহাদের সহিত যোগদান করে। এই ধর্মঘট সমস্ত 
মজুরদেরই চঞ্চল করিযা তোলে । শহরের বাহিরে দিনের পর দিন ষে- 
সব সভাসমিতি হইত, তাহাতে ত্রিশ হাজার শ্রমিক সমবেত হইত। ই 
সব সভাসমিতিতে সোশাল-ডেমক্রাটিক প্রচার পত্র পড় হইত ও বক্তার! 
বক্তৃতা করিত। হাজার হাজার শ্রমিক সভায় যোগ দিত বলিয়া! পুলিস 
এবং কাক সৈন্য এই সভাগুলি ভাডিতে পারিত না। পুলিস যেদিন 
কয়েকজন শ্রমিককে হত্যা করে, তাহার পরদিন শ্রমিকেরা বিরাট মিছিল 
করিয়া তাহাদের সমাধিস্থলে যায়। চারদিকের শহরগুলি থেকে সৈম্ত 
আনাইয়! তবে জারের সরকার ধন্মঘট দমন কবিতে পারে । রুশ সোশাল- 
ডেমক্রাটিক শ্রমিক পার্টির ভন্‌ কমিটি বস্টভ শ্রমিকদের এই সংগ্রাম 
পরিচালনা করে। 


8৪ সৌভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


১৯০৩ সালে যে-সকল ধর্মঘট হয়, সেগুলি আরও বিরাট ও ব্যাপক। 
সেই বৎসর দক্ষিণে বিপুল রাজনৈতিক ধর্মঘটের প্রাবনে ট্রান্স-ককেশিয়া 
€ বাকু, টিফ্লিন্‌, বাটুম ) এবং ফুক্রেনের বড় বড় শহরগুলি ( ওডেসা, 
কীভ, একাটে বিনোঙ্গাভ্‌ল্‌ ) যেন ভাপিয়৷ যায়। ধর্্মঘটগুলি এবার আরও 
দৃঢ় ও সুসংহত হইয়াছিল । পূর্বে যাহ! ঘটে নাই, এবার তাহাই হইল; 
প্রায় সর্বত্রই শ্রমিকদের রাজনৈতিক সংগ্রাম পরিচালনা করিল সোশাল- 
ডেমক্রাটিক কমিটিগুলি। 

জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিপ্লবী সংগ্রাম চালাইবার জন্য রুশ দেশের 
শ্রমিকশ্রেণী জাগিয়া উঠিতেছিল,। 

শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের প্রভাব কৃষকদের উপর গিয়া পড়িল। 
১৯০২ সালের বসন্ত ও গ্রীম্মকালে মুক্রেন € পণ্টাভা ও খার্কভ, প্রদেশ ) 
ও ভগ্গা অঞ্চলে কৃষক আন্দোলন আরম্ভ হ্য়। চাষীরা জমিদারদের 
প্রাসাদে আগুন লাগায়, তাহাদের জমি দখল করিয়া বসে, এবং জমিদার ও 
গ্রামের ঘ্বনিত সরকারী মোড়লদের ( “জেম্স্কি নাচাল্নিক্‌__ প্রেসিডেন্ট 
পঞ্য়েৎ, জাতীয় জীব) হত্যা করে। বিদ্রোহী চাষীদের দমন করিবার 
জন্থা লৈম্যমামস্ত প্রেবিত হয় । চাষীর! তখন গুলি খাইয়া! মবিল, শত শত 
কষক গ্রেপ্ার হইল, তাহাদের নেতাও সংগঠকরা কয়েদখানায় আটক 
পড়িল, কিন্ত বিপ্লবী কৃষক আন্দোলন বাড়িতেই লাগিল। 

রুশদেশে বিপ্রব যে গড়িয়া উঠিতেছিল ও ঘনাইয়া' আদিতেছিল-- 
শ্রমিক ও কৃষকদের বিপ্লবী কাজ কর্ম হইল তাহার পূর্বব লক্ষণ। 

শ্রমিকদের বিপ্লবী সংগ্রামের গ্রভাবে সরকার-বিরোধী ছাত্রআন্দোলন 
ব্যাপকতর হইতে লাগিল। ছাত্রের! শোভাযাত্রা ও ধর্মঘট করিত বলিয়! 
প্রতিশোধ গ্রহণের 'জন্ত সরকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলি বন্ধ করিল। বহু শত 
ছাত্রকে বন্দী করিল এবং অবশেষে স্থির কবুল যে অবাধা ছাত্রদের 
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সেনাদলে সাধারণ সিপাহী করিয়! পাঠাইবে। প্রত্যুত্বরে সমস্ত বিশ্ব- 
বিদ্যালয়গুলির ছাত্রের! ১৯০১-০২ সালের শীতকালে ব্যাপক ধশ্মঘট করে। 
এই ধর্মঘটে প্রায় ত্রিশহাজার ছাত্র যোগ দিয়াছিল। 

আমিকরুষকের বিপ্লবী আন্দোলন এবং বিশৈষত ছাত্রদের বিরুদ্ধে 
প্রতিহিংসামূলক অত্যাচার লক্ষ্য করিয়া যে-সব উদারনৈতিক বুর্জোয়া 
ও জমিদার বিভিন্ন “জেম্স্ট ভোর” ( কতকটা আমাদের দেশের ইউনিয়ন 
বোর্ড, স্িউনিসিপ্যালিটিব মত- অনুবাদক) সদন্য ছিলেন, তাহারা বিচলিত 
হইলেন এবং তাহাদেরই পুত্রস্থানীয় ছাত্রদের দমন করিতে জার-সরকার যে 
“বাড়াবাড়ি” করিতেছিল, তাহার বিরুদ্ধে “প্রতিবাদ” করিতে লাগিলেন। 

জেমস্ট ভো'-উদারনীতিকদের প্রধান ঘাটি ছিল “জেম্স্টভো' বোর্ড 
গুলি। এগুলি ছিল স্থানীয সরকারী প্রতিষ্ঠান, গ্রামের লোকের জীবন- 
ব্যবস্থা সম্বন্ধে নিতান্ত স্থানীয় কাজকন্ম, যেমন রাস্তাঘাট বানানো, হাসপাতাল 
ও স্কুল চালানে। ইত্যাদির ভার ইহাদের উপর থাকিত। “জেম্্ট ভো, 
বোর্ডগুলিতে উদারনৈতিক জমিদাররা একটা বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করিত । 
উদারনৈতিক বুর্জোয়াদের সঙ্গে তাহাদের খুবই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল, এমন কি 
তাহারা প্রায় একত্র মিশিয়া ,গিয়াছিল বল! চলে, কারণ জযিদারর! 
নিজেরাই তাহাদের ভূদম্পত্ভিতে ধনতান্ত্রিক প্রথা চাষবাস করা যে বেশী 
লাভজনক তাহা বুঝিয়া ভূমিদাস প্রথায় চাষবাসের পদ্ধতি ছাড়িতে শুরু 
করিতেছিল। অবশ্য এই দুই দলই জার-সরকারকে সমর্থন করিত, কিন্তু 
জার্তন্্ব যেরকম “বাড়াবাড়ি” কৰিত, তাহীবা। সেই “বাড়াবাড়ি” বিরুদ্ধবাদী 
ছিল--“বাড়াবাড়ি”র ফলে বিপ্লবী আন্দোলনই যে বাড়িয়া! উঠিবে, এ 
আশঙ্কা তাহারা করিত। জাবতস্ত্রের “বাড়াড়াড়িকে” তাহারা ভয় করিত 
বটে, বিস্ত সঙ্গে সঙ্গে বিপ্লবকে তাহাবা আরও বেশী ভয় করিত। এই 
সব “বাড়াবাড়ি*র বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার সময় তাহাদের দুইটা লক্ষ্য 
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থাকিত ₹ প্রথমত, “জানের বিবেচনাবুদ্ধিকে ফিরাইয়া আনা” এবং 
দ্বিতীয়ত, জারশাসন সম্বন্ধে “গভীর অসন্তোষের” মুখোস পরিয়া জনগণের 
বিশ্বাস অঞ্জন করা, এবং তাহাদিগকে, কিংবা! অন্তত জনগণের একটা 
অংশকে, বিপ্লবের রান্ত! হইতে দুরে সরাইয়৷ বিপ্রবের শক্তি কমাইয়| দেওয়]। 

অবশ্ঠ 'জেম্স্টভো? উদ্বারনৈতিক আন্দোলন জার-শাসনের অস্তিত্বের 
পক্ষে একেবারেই কোনরকম ভীতির কারণ হয় নাই; কিন্ত তবুও 
জার-শাসনের “সনাতন” স্তস্তগুলির অবস্থা ষে বিশেষ ভাল নয়, তাহা 
ইহার ফলে ধরা পড়িতেছিল। 

১৯০২ সালে “জেম্স্টভো” উদ্ারনৈতিক আন্দোলন হইতে নিয়ম- 
তান্ত্রিক গণতন্রীদল ( “কন্্টিট্যুশনাল ডেমক্রাট্স্‌” বা লংক্ষেপে-ক্যাডেট্স্) 
নামে রুশদেশে বুর্জোয়াদের প্রধান যে-দল পরে খাড়া হ্ইয়াছিল, তাহার 
স্থচনান্ববপ বুর্জোয়া “স্বাধীনতা” দলের হি হয়। 

শ্রমিক ও রুষক আন্দোলন সারা দেশকে প্রবল শ্রোতে ভাসাইয়া 
লইয়। যাইতেছে বুঝিয়া জার-সরকার বিপ্লবী প্রাবনকে বোধ করিবার জন্য 
যথাসাধ্য চেষ্টাকরে। শ্রমিকদের ধর্মঘট ও শোভাযাত্র। দমন করিবার জন্য 
আরও বেশী এবং আরও ঘন ঘন অস্ত্রশস্ত্র জোরে জবরদস্তি চলিতে 
লাগিল। শ্রমিক-কৃষকর! কিছু করিলেই সরকার গুলি চালাইয়া ও 
কাটাচাবুক মারিয়া! প্রত্যুত্তর দিতে থাকিল। কয়েদখানা ও নির্ববাসনের 
স্থানগুলি বোঝাই হইয়া উঠিল। 

দমনব্যবস্থাকে কঠোরতর করিরা তুলিবার, সঙ্গে সেই জার-সরকার 
দমননীতি না চালাইয়। অন্যান্য কায়দাতে “আল্গ! ধরণের” উপায় 
অবলম্বনের চেষ্টা করিল-_শ্রমিক্দিগকে বিপ্লবী আন্দোলনের আওতা 
হইতে টানিয়া আনাই ছিল মতলব। পুলিস ও দাবোগাদের উদ্যেগে 
ভূক মজুর সংগঠন খাড়া করার চেষ্টা হইল। এদের নায় দেওয়৷ হয় 
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“পুলিস সোশালিজ মের” সংস্থা কিংবা 'জুবাটভ, সংগঠন ( জুবাটভ, নামে 
একজন পুলিসের বড কর্তা পুলিষের নিয়ন্ত্রণে এই মজুর সংস্থাগুলি স্থাপন 
করে বলিয়াই এই নামকরণ )। এদের দ্বারা জাবের গোয়েন্দাগুলিম 
( “ওধ রানা” ) শ্রমিকদিগকে বুঝাইবার চেষ্টাকরে যে তাহাদের অর্থ নৈতিক 
দাবীগুলি মিটাইবার জন্য সাহায্য করিতে জার-সরকার নিজেই প্রস্তত। 
জুবাটভের চরেরা শ্রমিকদের কানে কুহকবার্তা শুনাইত, “জার যখন নিজেই 
শ্রমিকদের পক্ষে, তখন আর তাহার কি কারণে রাজনীতি লইয়৷ মাথা 
ঘামাইবে ? বিপ্লব করারই রা কারণ কি?” কয়েকটা শহরে '“জুবাটভ, 
সংগঠন” প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল । এই সব সংগঠনের ধরণে ও একই মতলবে 
১৯০৪ সালে গাপন্‌ নায়ে এক পাদ্বী সেন্টপিটাস্বুর্গের রুশ কারখানা 
মজুরদের সভ! নামে একটা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে। 

কিন্তু শ্রমিক আন্দোলনকে জারের গোয়েন্দা পুলিসের কর্তৃত্বাধীনে 
আনিবার এই চেষ্টা বার্থ হয়। শ্রমিক আন্দোলন ক্রমেই বাড়িতেছিল; 
এইনব কৌশলে জার-সরকার উহাকে আট্কাইতে পাবিল না । 
অশমিকশরেণীর বিপ্লবী আন্দোলন অগ্রসর হইয়া এইসব পুলিস পরিচালিত 
সংগঠনকে পথ হইতে অপসারিত করৰিল। 


২। মার্ক স্বাদী পার্টি গঠন সম্পর্কে লেনিনের পরিকল্পনা-_ 
“অর্থনীতিবাদীদের” সুবিধাবাদী নীতি--লেনিনের 
পরিকল্পনার স্বপক্ষে “ইস্ার” সংগ্রাম--লেনিনের ' 
বই, «কি করিতে হইবে ?”-_মার্কজ্বাদী 
পার্টির নীতিমুলক ভিত্তিন্থাপন 


যদিও ১৮৯৮ সালে রুশ সোশাল-ডেমক্রাটিক পার্টির প্রথম কংগ্রেস 
বসে এবং দেখানে পার্টি গঠিত হইয়াছে বলিয়া ঘোষণা] করা হয়, কিন্ত 


৪৮ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টর ইতিহাস 


প্রকৃতপক্ষে তখনও পার্ট গড়িয়া উঠে নাই। পার্টির কোন কার্যক্রম বা 
নিয়মকানুন ছিল না। প্রথম কংগ্রেসে যে কেন্দ্রীয় কমিটি নির্বাচিত হয়, 
তাহারা গ্রেপ্তার হওয়ার পর তাহাদের স্থানে কেহ আবার নির্বাচিত হয় নাই, 
তাহাদের স্থান লইবার মত কেহ ছিলও না। ইহার চেয়েও খারাব কথ! 
এই যে প্রথম কংচগ্রসের পর দলের নীতি সম্বন্ধে বিভ্রান্তি ও সংগঠন সম্বন্ধে 
এঁক্যবোধের অভাব আরও বেশী লক্ষ্য করা যায় । |] 

১৮৮৪-৯৪ সালের মধ্যে নারদ্নিক্‌ মতবাদের উপর বিজয়লীভ ও 
সোশাল-ডেমক্রাটিক পার্টি গঠনের নীতিমূলক আয়োজন সম্পূর্ণ হয়। 
১৮৯৪-৯৮ সালে ভিন্ন ভিন্ন মাকৃ'স্বাদী সংস্থাগুলিকে একটা সোশাল- 
ডেমক্রাটিক পার্টিতে গ্রথিত করার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইলেও করা হইয়াছিল। 
কিন্তু ১৮৯৮ সালের ঠিক পরবত্তী সময়ে পার্টির মধ্যেই নীতিগত ও 
সংগঠনমূলক বিভ্রান্তি খুব বাড়িতে থাকে। নারদিজ মের উপর মাকৃপ্বাদের 
জয়লাভ ও শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী কাধ্যাবলী মাকৃস্বাদীদের নীতির 
ষথার্থতাকে প্রমাণ করে, মাক্‌স্বাদের প্রতি বিপ্লবী যুবসম্প্রদায়ের 
সহানুভূতি আকৃষ্ট হয় । এমন কি মাকৃস্বাদদ একটা ফ্যাশানে পরিণত হয়। 
ফলে মাকৃ'স্বা্দী সংগঠনগুলিতে এমন সব তরুণ বিপ্নবী বুদ্ধিজীবী দলে 
দলে প্রবেশ করিতে লাগিল, যাহার! মাকৃস্বাদ ভাল জানিত না, 
রাজনৈতিক সংগঠন সম্বন্ধেও অনভিজ্ঞ ছিল এবং “বৈধ মাকৃপ্বাদীদের” 
যে-সব স্থবিধাবাদী লেখায় সংবাদ পত্রগুলি বোঝাই থাকিত, সেগুপি হইতে 
মাকৃস্বাদ সম্বন্ধে ভাসা-ভানা ও অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভুল ধারণ] পোষণ 
করিত। ইহাতে মার্কস্বাদী সংগঠনগুলির নীতিগত ও রাজনৈতিক 
স্তরের অবনতি গঠিল, “বৈধ মাকৃ্বাদীদের” স্থৃবিধাবাদী নীতি সংক্রমিত 
হইতে লাগিল, এবং নীতি ব্যাপারে বিভ্রান্তি, রাজনীতির ক্ষেত্রে দোলায়মান 
ভাথ এবং সংগঠন বিষয়ে অরাজকত। বাড়িয়। চলিল। 


রুশ সোশাল-ডেমক্রাটিক শ্রমিক পার্টির সৃষ্টি ও বল্শেভিক্‌ ৪৯ 


শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের ক্রমবর্ধমান প্রবাহ এবং অদরবর্তা বিপ্লবের 
অনিবাধ্যতা হইতে শ্রমিকশ্রেণীর হুসংহত ও কে্জরীভূত, যে-পার্টি 'বিপ্লবী 
আন্দোলনের নেতৃত্ব করিতে পারে এমন একটা পার্টির চাহিদা! স্ট্টি হইল। 
কিন্ত স্থানীয় পার্টি সংগঠনগুলি, স্থানীয় কমিটি, দল ব! চক্রগুলি এমনই 
হুরবস্থায় ছিল, এবং তাহাদের সংগঠনমূলক অনৈক্য ও নীতিগত বৈষম্য 
এত গভীর ছিল ষে এব্রপ পার্ট তৈয়ার করার কাজ অত্যন্ত কঠিন হইয়া 
পড়িল। 

জাব-সরকারের পাশবিক অত্যাচারের ফলে মাঝে মাঝেই শ্রেষ্ঠ কম্মারা 
নির্বাসন বা দীর্ঘ কারাবাসে দর্ডিত হইতেছিল বলিয়া, অত্যাচারের এই 
আগুনের মধ্যে একটা দল গঠন করার বিপদ তে। ছিলই, কিন্তু আরও 
বিপদ্দ হইল এই যে অনেকগুলি স্থানীয় কমিটি ও তাহাদের সদস্যের! 
ছোটোথাট স্থানীয় দৈনন্দিন কাজ ছাড কিছুই করিত না, পার্টির ভিতর 
সংগঠন ও নীতিমূলক একতার অন্গাবের ষে কি দোষ তাহা! বুঝিত না, 
দলের মধ্যে অনৈক্য ও নীতিমূলক বিভ্রান্তিতে তাহারা অভ্যন্ত ছিল, আন 
বিশ্বাস করিত যে একাবদ্ধ কেত্রীভূত পার্টি বিনাও কাজ বেশ চালানে। 
সম্ভব । 

কেন্দ্রীভূত পার্টি গঠন করিতে হইলে, স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলির এই 
পশ্চাৎপদ্দ ভাব, এই নিশ্চেষ্টতা ও সন্কীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী ঘুচাইবার বিশেষ 
প্রয়োজন ছিল। ূ 

কিন্তু ইহাই সব নয়। পার্টির মধ্যে একট! বেশ বড় দল ছিল 
যাহাদের নিজেদের ছাপাখাল। ছিল-স্রুশদেশে “রাবোচায়৷ মিস্ল্‌” 
(শ্রমিকদের চিস্তা ) এব. বিদেশে "রাবোচেছ়ে দেলো” (শ্রমিকদের 
উদ্দেশ্ট ) তাহাব। ছাপাইত--এবং যাহাধা। মতের দিক হইতে পার্টির মধ্যে 
সাংগঠনিক একাবোধের অভাব আর নীতিমূলক বিভ্রান্তি যে সঙ্গত তাহাই 


৫* সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিত, এমন কি প্রায়ই এঁ অভাব ও বিভ্রান্তির 
প্রশংসা! করিত, এবং শ্রমিকশ্রেণীর মিলিত ও কেন্দ্রীভূত পার্ট গঠনের 
পরিিকল্পনাকে অদরকারী ও কৃত্রিম বলিত। 

ইহারাই হইলেন “অর্থনীতিবাদী” ও তাহাদের অন্ুবর্তীদল | 

সর্ধহারার মিলিত রাজনৈতিক পার্টি গঠনের পূর্বে “অর্থনীতিবাদীদের” 
পরাজিত কর! গ্রয়োঙ্গন ছিল । 

এই কাজে ও শ্রমিক পার্টি গঠনের কাজে লেনিন নিজেকে নিয়োজিত 
করিলেন । 

কিভাবে শ্রমিকশ্রেণীর মিলিত পার্টি গঠন করার কাজ আরম্ভ করিতে 
হইবে, এই সমস্যা লইয়া! নানা মত প্রচলিত ছিল। কেহ কেহ ভাবিত 
যে পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেস আহ্বান করিয়৷ পার্টি গঠনের কাজ আস্ত 
ইউক। করশ্রেসে স্থানীয় সংস্কাগুলি সম্মিলিত করিয়া পার্টি গড! যাইবে । 
লেনিন এই মতের বিরোধিতা করেন । তাহার মত ছিল এই যে কংগ্রেস 
ডাকিবাব পূর্ধে পার্টির লক্ষ্য ও আদর্শ স্ুম্পষ্টব্ূপে ব্যক্ত কর! দরকার, 
কি ধরণের পার্টি চাই তাহা নির্ধারিত হওয়া দরকার, “অর্থনীতিবাদীদের” 
সঙ্গে যে অনৈক্য আছে তাহাকে নীতির দিক হইতে পরিষ্কার দেখাইয়া 
দেওয়! দরকার, পার্টির লক্ষ্য ও আদর্শ সন্বদ্ধে “অর্থনীতিবাদী” ও বিপ্লধী 
সোশাল-ডেমক্রাটদের মধ্যে মতের অনৈক্য যে আছে, তাহা গোপন না 
করিষা পার্টিকে সোজাহুজি জানাইয়৷ দেওয়া দরকার, “অর্থনীতিবাদীরা” 
যেমন নিজেদের কাগজপত্রে নিজেদের মতামত প্রচার করিতেছিল তেমনই 
বিশ্লবী সোশাল-ডেমক্রাসির নীতি সম্বন্ধে কাগজপত্রে প্রচার চালানো 
দরকার, এবং স্থানীয় সংস্থাগুলিকে এই ছুইটা মতের মধ্যে একটীকে 
কুচিন্তিত ভাবে বাছিয়া লওয়ার সুযোগ দেওয়া দরকার 

লেনিন এই কথাই সহজ কৰিয়! বলিলেন £--“আমরা মিলিত হইবার 
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পূর্ব্বে, এবং মিলিত হইবার জন্ই প্রথমে আমাদের মধ্যে পার্থক্যের একটা 
দৃঢ় ও স্থনির্দিষ্ট সীমারেথা নিশ্চয়ই টানিতে হইবে ।” (লেনিন, "সিলেক্টেড 
ওধার্ক স্‌” ইংরেজী সংস্কবণ, দ্বিতীয খণ্ড, পৃঃ ৪৫ )। 

এই মত অন্কুপারে লেনিন বলিলেন যে শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক 
পার্টি গঠনের কাঙ্গ শুরু করিতে হইলে সারা রুশদেশ জুড়িয়া একট! 
সংগ্রামমুখী রাজনৈতিক সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠা কর! উচিত। এই সংবাদপত্র 
বিপ্রবী সোশাল-ডেমক্রাসির মতবাদের স্বপক্ষে প্রচার ও আন্দোলন 
চালাইবে, এই রকম সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠা করাই হইবে পার্টি গঠনের 
প্রথম ধাপ। 

“কোথায আরম্ভ করিতে হইবে ?” নামে বিখ্যাত প্রবন্ধে লেনিন 
পার্টি গঠন সন্বন্ধে সুস্পষ্ট ছক্‌ আকিয়! দেন, পরবস্তীকালে এই পরিকল্পনাকে 
তাহার প্রসিদ্ধ “কি করিতে হইবে?” (4118৮ 18 0০106 2020৬ ?”) 
গ্রন্থে বদ্ধিত আকারে প্রকাশ করেন । 

এই প্রবন্ধে লেনিন 'লেখেন £₹-“আমাদের মতে সারা রুশদেশের 
এউপযোগী রাজনৈতিক সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠা করাই হইবে আমাদের কাজের 
আরম্ত, আমাদের আকাজ্িত সংগঠন স্থ্টির ( অর্থাৎ পার্টি গঠনের ) 
প্রথম ধাপ, শেষ কথায় বলিতে গেলে এই সংবাদপত্রই হইবে প্রধান স্াত্ 
যাহা অবলম্বন করিয়া আমরা আমাদের সংগঠনকে বাডাইতভে পারিব, 
শািভীরতর করিতে পাবিব এবং অবিচলিতভাবে বিস্তৃত করিতে পারিব। 
সকল সোশাল-ডেমক্রাটের যে প্রধান ও অবিরাম কর্তব্য রহিয়াছে, যে 
কর্তব্য পালন করিতে হইলে নীতির দিক হইতে স্থসঙ্গত ও সর্ববপ্রসারী 
প্রচার ও:আন্দোলন প্রয়োজন, তাহা সংবাদপত্র বিন কিছুতেই করা 
যায় না। আজিকার দিনে ধখন জনগণের মধ্যে একটা বিরাট অংশ 
রাষ্ট্রনীতি বিষয়ে উৎস্থৃক হইতেছে ও সোশালিজ.স্‌ স্্ধে চিন্তা করিতেছে, 
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তখন এ প্রচারকে বিশেষ জরুরী কাজ মনে করিতেই হইবে” 
(এ পৃঃ ১৯) 

লেনিনের বিবেচনায় এই ধরণের সংবাদপত্র যে কেবল মতবাদের দিক 
হইতে পার্টিকে সুসংহত করিবে তাহা নয, স্থানীয় সংস্থাগুলিকেও পার্টি 
সংগঠনের মধ্যে একাবদ্ধ কবিরে। স্থানীয় সংস্থাগুলির পক্ষ হইতে 
সংবাদদাতা ও এজেন্টের দল মিলিয়া এমন একটা কাঠামে। খাডা করিবে 
যাহার চারপাশে পার্টি গড়িয়া! উঠিতে পারিবে । কাবণ, লেনিনেব ভাষায়, 
“সংবাদপত্র কেবল যৌথ প্রচার ও আন্দোলনই কবে না, যৌথ সংগঠক 
হিসাবেও কাজ দেয়। 

এ একই প্রবন্ধে লেনিন লেখেন £_-“জালবুনানির মত এই 
এজেন্টদের দল ঠিক এমনি একটা সংগঠনের কাঠামো তৈয়ার করিবে যাহা! 
আমবা চাই। দে-নংগঠন হইবে গোটা দেশব্যাপী বিবাট সংগঠন; 
কড়াকড়িভাবে ও পুঙ্থান্ুপুঙ্খ কর্মবিভাগের জন্ত যথেষ্ট ব্যাপক ও বহুমুখী 
হইবে; যে কোন অবস্থাতে, যে কোন বিপাকের সময ও যে কোন 
গুরুতর পরিস্থিতিতে নিজের কাজ চালাইবাব উপযোগী হইবাব জন্ত* 
কাজেব ভিতর দিয়া পরীক্ষিত ও শক্ত হইবে; শক্র যখন বিপুল উদ্যোগে 
একই স্থানে সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিষা আক্রমণ করিবে, তখন সম্মুখ 
সংগ্রাম এডাইয়া যাইবার জন্য মোড় ঘুরিবার পক্ষে যথেষ্ট পত্রিযাণে ক্ষমতা 
সে-সংগঠনের থাকিবে; আবার এই শক্রুই যখন দুববস্থায় পড়িবে তখন 
তাহার হষোগ লইয়া ষখন ও যেখানে শত্রু আক্রমণের আশঙ্কা কবে না 
তখনও সেখানে ভাহাকে আক্রমণ করিবে |” (এ, পৃঃ ২১২২) 

“ইস্কাকে” এই ধরণের কাগজ করিবানু চেষ্টা হইল । 

পার্টির নীতিমূলক ও সাংগঠনিক সংহতির পথ পরিষ্কার করিতে “ইক্া” 
বাস্তবিকই এ ধরণের নিখিল-রুশ রাজনৈতিক সংবাদপঞ্জ হইয়! দাড়াইল। 


রুশ লোশাল-ডেমক্াটিক শ্রমিক পার্টি টি ও বল্শেতিক ৫৩ 


পার্টির কাঠামো ও গঠন সম্বন্ধে লেনিনের মত ছিল এই যে পার্টির 
দুইটি অংশ. থাকিবে : (ক) পার্টির নেতৃস্থানীয় নিয়মিত কর্মীদের লইয়া 
একটা ঘনিষ্ঠ চক্র_এখানে প্রধানত সেই ধরণের কর্খীরা থাকিবেন 
ধাহীরা পেশাদার বিপ্লবী, অর্থাৎ এমন পার্টিকর্থ্ী ধাহারা পার্টির কাজ 
ছাড়। আর কিছু করেন না এবং যতটুকু থাকা দরকার অন্তত ততটুকু 
মার্কস্বাদ সন্বন্ধে জ্ঞান, রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা, লংগঠনের অভ্যাস এবং 
জারের পুলিসের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া ও এড়াইয়া যাওয়ার ক্ষমতা রাখেন। 
€খ) স্থানীয় পার্টি গঠনগুলির স্বিস্তৃত জালবুনানি এবং শ্রমবাস্ত লক্ষ লক্ষ 
জনগণের সহানুভূতি ও মমর্থন লাভ করেন এমন বহুসংখ্যক পার্টিসভ্য। 

লেনিন লিখিয়াছির্পেন :--"আমি জোর করিয়া বলিতেছি যে (১) 
ধারবাহিকতা রক্ষা করিবার জন্ত যদি নেতাদের কোন পাকা সংগঠন 
না থাকে, তাহা হইলে কোন বিপ্রবী আন্দোলনই স্থায়ী হয় না; (২) 
জনগণ ঘতই স্বতঃপ্রণোদিত ইইয়৷ অধিক সংখ্যায় সংগ্রামের দিকে আক 
হয়,'-'ততই এরূপ সংগঠনের প্রয়োজন আরও গুরুতর হইয়া উঠে, এবং 
ততই সংগঠনকে আরও মজবুৎ করিবার দরকার হয়,...(৩) যে সমস্ত 
লোক বিপ্লবকেই তাহাদের জীবনের একমাত্র পেশা বলিয়া মানিয়া 
লইয়াছে, প্রধানত তাহারাই এই সংগঠনে থাকিবে; (8), একটা 
শ্বৈরতান্তরিক রাষ্ট্রে' আমরা ষত বেশী এই সংগঠনের সভ্যসংখ্যা পেশাদার 
বিপ্লবী এবং যাহারা বিপ্লবী কাজকর্মে গুলিসকে প্রতিহত করিতে অভ্া্ত 
ও সথকৌশলী/ তাহাদের মধ্যে -লীমাবন্ধ রাখিতে পারি, -ততই 
রাজনৈতিক পুলিসের পক্ষে এই সংগঠন ধ্বংস.করা খুবই কঠিন হইবে 
এবং (৫) শ্রমিকশ্রেণী ও.সমাজের স্থান শ্রেণীর জনগণ ততই বেশী . 
পরিমাণে ' আন্দোলনে যোগ দিতে ও স্িরভাবে কাজ করিতে পারিবে” 
(এ পৃঃ ১৩৮৩৪) | 
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এই ষে পার্টি তৈয়ার করা হইতেছিল তাহার প্রকূতি, শ্রমিকত্রেণীর 
সম্পর্কে তাহার ভূমিকা এবং তাহার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্বন্ধে লেনিন 
বলিতেন ষে পার্টির হওয়! চাই শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে সর্ধাগ্রগামী এবং 
শ্রমিকশ্রেণী-আন্দোলনের পরিচালনশক্তি, সর্ধহারার শ্রেণীসংগ্রামকে পার্টি 
সথুসংবদ্ধ করিবে, চালনা করিবে । ধনতন্ত্রের উচ্ছেদ ও মোশালিজ্মের 
প্রতিষ্ঠা করাই হুইল পার্টির চরম লক্ষ্য । এখনই জার-শাসনের নিপাত 
না ঘটাইতে পারিলে ধনতস্ত্রের উচ্ছেদ সম্ভব নয় বলিয়া বর্তমানে পার্টির 
প্রধান কর্তব্য হইল শ্রমিকশ্রেণী ও সমগ্র জনসমট্টিকে জার-শাসনের 
বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য উদ্ধদ্ধ করা, জনগণের বিপ্লবী আন্দোলন গড়িয। 
তুলা এবং নোশালিজ্মের রাস্তায় প্রথম গুরুতর বিস্ব হিসাবে জার-শাসনেব 
বিলোপ ঘটানো । 

লেনিন লিখিয়াছেন : “যে কোন দেশের সর্ধহারাদের সম্মুখে যে সকল 
আশু কর্তব্য উপস্থিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে সব চেয়ে যে বি্বী 
কর্তব্য আমাদের এখনই পালন করা উচিত তাহা ইতিহাস আমাদের 
সম্মুখে আনিয়াছে। এই কর্তব্য পালন কবিতে পারিলে, শুধু ইষোরোপ 
নয়, (আজ বল! যায়) সমস্ত এশিয়ার বিপ্রববিরোধী শক্তির সবচেয়ে 
শক্ত প্রাচীরকে ধ্বংস করিতে পারিলে, রুশ সর্বহার। সার! 
ছুনিয়ায় বিপ্লবী সর্বহারাদের মধ্যে অগ্রণী বলিয়া! পরিগণিত হইবে ।” 
(এ, পুঃ ৫৭) 

তিনি আরও বলিয়াছেন : “আমাদের নিশ্চয়ই স্মরণ রাখিতে হইবে যে 
আংশিক দাবীর জন্থা সরকারের সঙ্গে লড়াই বা! ছোটখাট দাবীর আংশিক 
পুরণ কেবলমাত্র শঞ্রুর সঙ্গে সামান্য হাতাহাতি বা শক্রসীমাস্তে খওযুদ্ধ 
ছাড়া কিছু নয়) ফিপ্তু চূড়ান্ত সংগ্রামের এখনও বিলম্ব আছে। সমস্ত 
শক্তি লইয়া! শত্রচুর্গ আমাদের সম্মুখে অবস্থিত রহিয়াছে, আমাদের উপর 
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গোলাগুলি বর্ষণ করিতেছে, আমাদেরই শ্রেষ্ঠ সৈনিকদের ভূপাতিত 
কবিতেছে। আমাদের এই কেল্লা দখল কবিতেই হইবে , এবং আমরা 
যর্দি জাগরণোম্মুখ সর্ধবহারাদের সমস্ত শক্তির সঙ্গে রুশ বিপ্লবীদের সমস্ত 
শক্তিকে এমন একটি পার্টিতে মিলাইতে পারি যাহা রুশদেশের সমস্ত 
প্রাণবন্ত ও সখলোককে আকৃষ্ট কৰে, তাহা হইলে আমবা নিশ্চযই এ দুর্গ 
জয় করিব। আব শুধু তখনই বিপ্লবী রুশ শ্রমিক, পির এলেকসিয়েভের 
মহৎ ভবিষ্দঘাণী সফল হইবে -_লক্ষ লক্ষ শ্রমিকের পেশীবহুল বাহু উত্থিত 
হইবে এবং সৈনিকেব তরবঞ্জবি যে অত্যাচারের যুপকাষ্ঠকে রক্ষণাবেক্ষণ 
কবিতেছে, তাহ। চূর্ণ হইয! অধুপরমাথুতে পধ্যবসিত হইবে ।” ( লেনিন, 
“কলেক্টেভ, ওয়"কৃগ্*, রুশ সংস্কবণ, চতুর্থ খণ্ড, পৃঃ ৫৯) 

ন্বৈশাসক জাবের আমলে রুশদেশে শ্রমিকশ্রেণীব পার্ট গঠন সম্পর্কে 
ইতাই ছিল লেনিনের পরিকল্পন] । 

“অর্থনীতিবাদীরা” লেনিনের এই পবিকল্পনাব বিরুদ্ধে আক্রমণ 
চালাইতে কিছুমাত্র দেরী করে নাই । 

তাহারা বলিত যে জাবের বিকদ্ধে সাধারণ রাজনৈতিক সংগ্রাম চালানো 
সকল শ্রেণীবই, কিন্তু প্রধানত বুর্জোয়াশ্রেণীব কর্তব্য , সুতরাং উচ্চহাতে 
বেতন, উন্নততর শ্রমব্যবস্থা৷ প্রভৃতি দাবী লইয়া মালিকদের সঙ্গে অর্থ নৈতিক 
সংগ্রাম চালানো শ্রমিকশ্রেণীর প্রধান স্বার্থ বল্য়। রাজনৈতিক সংগ্রাম 
শরমিকশ্রেণীব পক্ষে একটা বিশেষ গুরুতর কর্তব্য নয়। সুতরাং জারের 
বিরুদ্ধে রাজনৈতিক সংগ্রাম চালানো বা জারতন্ত্রেব উচ্ছেদ সাধন করা 
মোশাল-ডেমক্রাটদেব প্রথম ও প্রধান কর্তব্য নয়--“সরকার ও মালিকদের 
বিকদ্ধে শ্রমিকদের অর্থনৈতিক সংগ্রামের” জন্য সংগঠন স্ব্টি করাই 
তাহাদের কাজ। সবকারের বিক্ুদ্ধে অর্থ নৈতিক সংগ্রামের অর্থ তাহারা 
করিত উন্নততর কারখানা আইন আধায়ের দংগ্রাম। “অর্থনীতিবাধীনা” 
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দাবী করিত যে এইভাবে "অর্থনৈতিক সংগ্রামকেই রাজনৈতিক রূপ” 
দেওয়া সম্ভব হইবে। 

শ্রমিকশ্রেণীর বাজনৈতিক দলের প্রয়োজন সম্বন্ধে খোলাখুলি বিরোধিতা 
করার সাহছম তখন আনন "অর্থনীতিবাদীদের* ছিল না| কিন্ত তাহাদের 
মত ছিল এই যে, পার্টিকে শ্রমিকশ্রেণী আন্দোলনের পবিচালকশক্তি মনে 
করা উচিত নয়, শ্রমিকশ্রেণীব ব্বতঃস্ফত্ আন্দোলনে পার্টির হস্তক্ষেপ করাই 
উচিত নয়, পরিচালন করা৷ তো দূরের কথা, পার্টির উচিত আন্দোলনকে 
'অন্থসরণ করা, সে বিষয়ে বিচার কবা ও তাহা হইতে শিক্ষা লাভ কর|। 

“অর্থনীতিবাদীরা” আরও ললিত যে শ্রমিকশ্রেণী আন্দোলনে যাহারা 
সচেতনভাবে লিগ, তাহাদের ভূমিকণ, এবং সংগঠন ও পরিচালনায় 
সোশালিস্ট চেতনা ও মতবাদেব অবদান তুচ্ছ, কিংবা প্রায় তুচ্ছ, শ্রমিক- 
দিগের চিন্তাকে সোশালিস্ট চেতনাব স্তবে উন্নীত কব। সোশাল-ডেমক্রাউদের 
কর্তব্য নয়, বরঞ্চ সোশাল-ডেমক্রাটদের উচিত সাধারণ মজুর কিংব! 
মঙ্তুর শ্রেণীব পশ্চাৎ্পদ অংশের স্তরে নিজেদের নামানো! ও মানাইয়া চলা। 
শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে সোশালিষ্ট চেতন। বিস্তারের চেষ্টা না করিয়া বরং, 
ধতদিন না শ্রমিকশ্রেণীর স্বত:ন্কর্ভ আন্দোলন আপনা হইতেই তাহাদিগকে 
সোশালিস্ট চেতনায় পৌছাইয়। দেয় ততদিন অপেক্ষা! করা! উচিত। 

পার্টি-সংগঠন বিষয়ে লেনিনের পরিকল্পনা সন্বন্ধে "অর্থনীতিবাদীযা, 
বগিত যে ্বতঃস্ক্ভ আন্দোলনের উপর ইহা একটা জবরদস্তির সামিল। 

“ইস্কার* পাতায় পাতায় এবং বিশেষ করিয়া “কি করিতে হইবে ?” 
শীর্ঘক বিখ্যাত গ্রন্থে লেনিন “অর্থনীতিবাদীদের” এই সুবিধাবাদী 
চিন্তাধারাকে তীব্র আক্রমণ কবিয়া বিধবস্য কবেন। 

(১) লেনিন দেখাইলেন যে শ্রমিকশ্রেণীকে সাধারণ বাষ্ট্রনীতিক সংগ্রাম 
হইতে নরাইয়! রাখা এবং মাপিক ও সরকার উত্য়ফেই অক্ষত অবস্থায় 
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ছাড়িয়া মালিক ও সরকারের বিরুদ্ধে মাত্র অর্থ মৈতিক সংগ্রামের মধ্যে 
কাজ নীমাবদ্ধ রাখার অর্থ হইল শ্রমিকদিগকে চিরদিন দাসত্বদণ্ডে দণ্ডিত 
কর।। মালিক ও সরকার পক্ষের সঙ্গে শ্রমিকশ্রেণীর অর্থ নৈতিক 
সংগ্রামের অর্থ হইল পু'জিদারদের কাছে নিজেদের শ্রমশক্তি বিক্রয়ের সময 
দর বাড়াইবার জন্ত ট্রেড ইউনিয়ন-মার্কা লভাই। কিন্তু শ্রমিকরা শুধু 
পুঁজিদারদের কাছে নিজেদের শ্রমশক্তি বেচিবার সময় দর বাড়াইবার জন্য 
লড়িয়াই ক্ষান্ত হইতে চায় না, যে-ধনতন্ত্র তাহাদিগকে শ্রমশক্তি বিক্রয় 
করিতে ও শোষণ সহা করিতে বাধ্য করিতেছে সেই ধনতত্ত্রেরই উচ্ছেদ 
চায়। কিন্তু যতদিন ধনতন্ত্রের পাহারাদার কুকুবের মত জাবশাসন 
শ্রমিকশ্রেণী আন্দোলনের পথ রোধ করিয়া রহিয়াছে, ততদিন অমিকরা 
ধনতস্ত্রের বিরুদ্ধে ও পূর্ণ সোশালিজ্মের জন্য সংগ্রাম গড়ি তুলিতে 
পারিবে না। স্থতরাং পার্টি ও শ্রমিকশ্রেণীর কর্তব্য হইল অবিলঙ্ে 
জার-শাসনকে দরাইয়া সোশালিজ্যের রাস্তা পরিষ্কার করা । 

(২) লেনিন দেখাইলেন যে শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনে স্বতঃস্ফুপ্তিকে: 
বাহবা দেওয়া, পার্টির যে নেতৃত্বের ভূমিক। রহিয়াছে তাহা অস্বীকার করা, 
পার্টিকে কেবল ঘটনার পর্যবেক্ষকরূপে নামাইয়! আনার অর্থ হইল “লেজুড়ে? 
নীতি প্রচার করা ( 80550881507 ), পার্টিকে স্বতঃন্ফ্ত আন্দোলনের , 
লেজুড়ে পরিণত করা, আন্দোলনের নিষ্ছিয়ন শক্তিতে পরিণত করা, পার্ট 
যে কেবল স্বতস্েির ধারা আলোচনা করিতে পারে এবং ঘটনাবলীকে 
ষথানিদ্দিষ্টভাবে চলিতে দেয় এই কথা বলা। এই প্রচাবের অর্থ হইল 
পার্টির ধ্বংস মাধনের ব্যবস্থা করা, অর্থাৎ পার্টিহীন হইয়া! শ্রমিকশ্রেণীকে 
নিরগ্ধ অবস্থায় ছাড়িয়া দেওয়া। কিন্ত রর মড় অভিমাত্রাত্র সশঙ্ক 
শক্রু এবং আধুনিক রীতিতে সুসংবদ্ধ ও শ্রমিকশ্রেণীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম 
পরিচালনার জগ্ত নিজেদের পার্টি লইয়া বুর্জোগ্াদের মত শত্রু যখন বহিয়াছে, 
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তখন শ্রমিকশ্রেণীকে নিরস্স অবস্থায় ছাড়িয়া! দেওয়ার অর্থ হইল শ্রমিকশ্রেণীর 
প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা । ্‌ 

(৩) লেনিন দেখাইলেন যে শ্রমিকশ্রেণীর স্বত:স্কুত্ আন্দোলনের 
স্ততিতে মাথা নত করা) এবং. চেতনা প্রান্োজনকে হেয় করা, লোশালিন্ট 
চেতনা বা মতবাদকে হেয় করার অর্থ হইল প্রথমত সেই শ্রমিকদেরই 
অপমান করা, যাহাদিগকে এ চেতন! আলোকের মত আকৃষ্ট করিয়াছে; 
দ্বিতীয়ত, পার্টির চক্ষে মতবাদের মৃলাকে হেয় করা, অর্থাৎ ষে অস্্ের 
সাহায্যে পার্টি বর্তমানকে বুঝিতে পারে ও ভবিষ্তংকে দেখিতে পায়, সে 
অস্ত্রকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করা; এবং ভূতীয়ত, স্বিধাবাদের পঙ্কে একেবারে 
এমনভাবে নিমজ্জিত হওয়া! যে আর উদ্ধারের উপায় পর্যন্ত থাকে না। 

লেনিন বলিয়াছেন, “বিপ্রবী নীতি না থাকিলে বিপ্লবী আন্দোলন 
সম্ভব নয়।'"যে পার্ট সবচেয়ে অগ্রগামী নীতি ছারা পরিচালিত সেই 
পার্টিই কেবল সম্পূর্ণরূপে নায়কের ভূমিকা গ্রহণ করিতে পারে।” (লেনিন, 
“সিলেক্টেড ওয়াক”, ইংরেজী সংস্করণ, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৪৭-৪৮) 

(৪) লেনিন দেখাইলেন যে “অর্থনীতিবাদীরা”' যখন বলে যে 
শ্রমিকশ্রেণীর স্বতংস্কর্ত আন্দোলন হইতেই সোশালিস্ট নীতি গড়িয়া 
উঠিতে পারে, তখন তাহারা শ্রমিকশ্রেণীকে প্রতারণা করে, কারণ 
প্রকুতপক্ষে স্বতস্ফ্ভ ' আন্দোলন হইতে নয়, বিজ্ঞান হইতেই সোশানিস্ট 
নীতির উৎপত্তি হইয়াছে। শ্রমিকশ্রেণীকে দোশালিষ্ট চেতনায় প্রবুদ্ 
করিবার প্রয়োজনকে অস্বীকার করিয়া “অর্থনীতিবাদীরা” বুর্জোয়। 
ভাবধাধার পথ পরিষ্কার করিতেছিল, সেই ভাবধার! যাহাতে শ্রমিকশ্রেনীর 
মধ্যে প্রবেশ করিয়! লাভ করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা প্রশস্ত 
করিতেছিল এবং তাহারই ফলে শ্রমিকশ্রেণী ও সোশালিজমের মধ্যে 
মিলনের কথাকে কবর দিয়া বুর্জোয়াদেরই সাহাহা করিতেছিল। 


রুশ সোশাল-ডেমক্রাটিক শ্রমিক পার্টির স্থষ্টি ও বল্শেভিক্‌ ৫৯ 


লেনিন বলেন “শ্রমিক আন্দোলনে স্বত:স্ক,প্তির সর্বপ্রকার স্তুতি, 
“সচেতন অংখের” ভূমিকা, সোশাল-ডেমক্রাটিক পার্টির ভূমিকাকে হেয় 
প্রতিপন্ন করিবার সর্বপ্রকার চেষ্টার অর্থ হইল শ্রমিকদের মধ্যে 
বুর্জোয়া ভাবধারার প্রভাবকে শক্তিশালী করা, যাহার! 
পার্টিকে হেয় প্রমাণ করে তাহারা ইহা কামনা করুক বা না 
করুক।” (এ, পৃঃ ৬১) 

লেনিন আরও লেখেন :-“বুর্জোয়া অথবা সোশালিস্ট মতবাদের 
মধ্যে শুধু একটাকেই আমাদেয বাছিয়া লইতে হইবে । মাঝামাঝি কোন 
পথ নাই ।..."" সুতরাং কোনক্রুমে সোশালিস্ট মতবাদকে হেয় করা 
কিংবা সামান্যতম মাঞ্জায় এ পথ থেকে সরিয়া আসার অর্থ 
হইল বৃর্জোষ! মতবাদকে শক্তিশালী কবা।” (৬, পৃঃ ৬২) 

(৫) “অর্থনীতিবাদীদের” এইসব ভুলভ্রাস্তি একত্র বিচার করিধ! 
লেনিন সিদ্ধান্ত কবেন ধে তাহারা শ্রমিকশ্রেণীকে ধনতস্ত্রের কবল হইতে 
উদ্ধারের জন্য সমাজ বিপ্রবী যে-পার্টি দরকার তাহ। চায় নাই, তাহাবা 
চাহিষাছিল এমন “সমাজ সংস্কারের" দল যাহারা পুঁজিদারী শাসনকে 
কাষেম রাখে, এবং এই' কারণেই “অর্থনীতিবাদীদের” সর্ধহারার মূল 
স্বার্থের প্রতি বিশ্বাসঘাতক সংস্কারবাদী বলা যাষ। 

(৬) সর্বশেষে লেনিন দেখাইলেন যে “অর্থনীতিবাদ” শুধু রশদেশে 
একটা আকম্মিক ব্যাপার নয়, শ্রমিকশ্রেণীর উপর বুর্জোয়া গ্রভাব বিস্তারের 
ইহাই একটা অন্ধ, স্থবিধাবাদী বেণস্টাইনের যে-অনুবর্তরা মার্ক স্বাদকে 
মাজিয়। ঘষিয়া লইতেছিল, পশ্চিম ইয়োরোণে তাহাদের সোশাল-ভেমক্রাটিক 
দলগুলিতে তাহাদের বন্ধুবাদ্ধবেরা যুহিয়াছে। পশ্চিম ইয়োরোপে 
সোশাল-ডেমন্রাটিক দলগুলিতে অুধিধাবাধীদের শত্তিবুদ্ধি হইতেছিল; 
মাক্সের "সমালোচনা করিবার পূর্ণ অধিকার” সম্বন্ধে বুলি আওড়াইয়া 


৬০ সোঁভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


ই্থারা মার্ক স্বাদের "সংস্কার" দাবী করিতেছিল ( এজন্ত ইহাকে বল হয় 
“্সংস্কারবাদ? ); বিপ্লব, সোশালিজ.ম্‌ ও সর্বহারার এক নায়কত্বের নীতি 
পরিহার করার দাবী ইহারা করিতেছিল। লেনিন দেখাইলেন যে রুশ 
“অর্থনীতিবাদীকা” বিপ্লবী সংগ্রাম, দোশালিজ মূ ও সর্ধবহারার এক নায়কত্ব 
পরিহার করা সন্বদ্ধে অনুরূপ নীতি অনুসরণ করিতেছিল। 

"কি করিতে হইবে ?” বইটাতে লেনিন এইসব প্রধান নীতিমূলক 
মতের ব্যাখ্যা দিস্াছিলেন। 

এই বইটীর বহুল প্রচারের ফলে, রুশ সোশাল-ডেমক্রাটিক পার্টির 
দ্বিতীয় কংগ্রেসের সময়, অর্থাৎ বইটা প্রকাশের এক বংসবের মধ্যে 
(১৯০২ সালে মার্চ মাসে বই প্রকাশ হয়), “অর্থনীতিবাদীদের” মতবাদ 
সঙ্ধদ্ধে একপ্রকার তিক্ত স্বৃতি ছাডা আর কিছুই রহিল না এবং পার্টির 
অধিকাংশ সভ্য “ঘঅর্থনীতিবাদী”? বলিয়া অভিহিত হওয়াকে অপমান যনে 
কব্ধিতে লাগিল । 

“অর্থনীতিবাদ” স্বিধাবাদী চিন্তাধারা, “লেজুর হুইয়! থাকার নীতি” 
এবং দ্বতঃনকৃষ্ঠির সম্পূর্ণ মতবাদমূলক পবাজয় এইভাবে ঘটিয়াছিল। 

কিন্ত লেনিনের “কি করিতে হইবে ?” বইয়ের তাৎপর্য এখানেই 
নিঃশেষ হয় নাই। 

এই বিখ্যাত গ্রন্থের ঘে এঁতিহাসিক গুরুত্ব রহিয়াছে তাহার কারগ এই 
যে ইহাতে লেনিম : 

(১) মাক্‌প্বাী চিন্তাধারার ইতিহাসে সর্বপ্রথম ঝ্ুবিধাবাদী নীতির 
যূল শিক্ষড় টানিয়া বাহির করিয়! দেখান যে স্থবিধাবাদীবা প্রধানত 
্বতন্ফের্ত শ্রমিক্জেণী-মান্দালনের স্ততিগান করে ও শ্রমিক 
আন্দোলনে সোশালিস্ট চেতনার ভূমিকাকে হেয় প্রতিপন্ন কবে । 

(২) স্বতাপ্্ শ্রমিকশ্রেণী-আন্দোলনের বিথ্লবমূর্ী পরিচালকশক্তি 


রুশ সোশাল-ডেমক্রাটিক অমিক পার্টির স্ষ্টি ও বল্শেভিক্‌ ৬১ 
হিসাবে মতবাদ, সামাজিক চেতন! ও পার্টর বিবাট গুরুত্ব প্রমাণ 


করেন। 

(৩) মাক্স্বাদী পার্টি যে সোশালিজ্মের সঙ্গে অনিক দোলন 
মিলনের প্রতীক, তাহা চমৎকার্ড়াবে বুঝাইয়া দেন। 

(৪) মাক্‌ন্বাদী পার্টির মতবাদমূলক তিত্তি সন্ধে চমৎকার ব্যাখ্যা 
দেন। 

“কি কবিতে হইবে?” বইটীতে যে সকল নীতিগত নির্দেশ পরিস্ফুট 
করা হয়, তাহা পরবর্তীকালে বল্শেভিক পার্টির ভাবধারার ভিততিসবপ্ূপ 
হইয! দঈাভায। 

মতবাদের এই সম্পদের অধিকারী হইয়া! “ইস্তা” পার্টিগঠন, পার্টির 
শক্তিসঞচয, দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেস আহ্বান, বিপ্লবী সোশাল-ডেমক্রাসিরু 
স্বপক্ষে এবং “অর্থনীতিবাদী” সংস্কাববাদী ও সর্বপ্রকার হুবিধাবাদীদের 
বিপক্ষে লেনিনের পরিকল্পনার ভিত্তিতে ব্যাপক প্রচার চালাইবাব শক্তি 
পাইযাছিল ও কাজেব ক্ষেত্রে সে-গ্রচাব সজোবে চালাইয়া ছিল । 

“ইস্কা” যাহ। কিছু করে তাহার মধ্যে সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য একটা 
কাজ হইল পার্টির জন্য একটা কর্মসুচীর খসড়া তৈষার করা। আমব! 
জানি যে শ্রমিক পার্টির কর্মসুচী হইল শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামের 
উদ্দেশ্য ও লক্ষা বর্ণনা করিয়া একটী সংক্ষিপ্ত ও বিজ্ঞানসম্মত বিবৃতি । 
এই হশ্মন্থচীতে সর্বহারার বিপ্লবী আন্দোলনের চরম লক্ষোর পরিষ্কার 
সংজ্ঞা আছে এবং চবম লক্ষ্যে পৌছাইতে হইলে পথে যে সকল দাবীর জন্তা 
পার্টকে লভিতে হইবে তাহার বর্ণনাও আছে। সুতরাং এই কন্স্থচীর 
মুসাবিদ! কর! ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ । 

খসডা তৈথ্বার করার সময় “ইক্তার* সম্পাদকমণ্ডলীতে একদিকে 
লেনিম ও অন্তদিকে প্রেখানভ ও অগুলীয় অন্ান্ত সভ্যের মধ্যে গুরুতর 


৬২ পোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


মতভেদ উপস্থিত হইল । এই মতভেদ ও মতানৈকোর ফলে লেনিন ও 
প্রেখানভের মধ্যে প্রায় পুরোপুরি ছাড়াছাড়ির উপক্রম হয়। কিন্ত ব্যাপার 
তখনও সঙ্গীন হইয়া দাড়ায় নাই। বিপ্লবে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বের 
ভূমিকা সম্বন্ধে পরিষ্কার বিবৃতি এবং সর্বহথীরার একনায়কত সম্বন্ধে একটা 
গুরুত্পূর্ণ ধারা তিনি এঁ খসডার মধ্যে যোগ করিযা! দিতে পারেন । 
কর্মান্থচীর কৃষিবিষয়ক অংশটীও লেনিন সম্পূর্ণ প্রণয়ন করেন। 
তখনই লেনিন ভূমিস্বত্বকে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করার পক্ষে 
ছিলেন। কিন্ত তিনি মনে করিতেন যে চাষীদের “মুক্তির” সময় 
জমিদারর| ষে সব জমি চাষীদের ফাছ থেকে কাড়িয়া লইয়াছিল সেই সব 
খান জমি ( *ওট্রেজ্কি” ) ফেরৎ পাইবার দাবী সংগ্রামের প্রথম স্তরে 
করা দরকার । ভূমিস্বত্বকে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করা প্লেখাভের 
মতবিরদ্ধ ছিল। 
পার্টর কর্ধকুচী লইয়। লেনিন ও প্লেখানভের মধ্যে যে মতানৈক্য 
দেখা দেয়, ভবিষ্যতে বল্শেভিক্‌ ও মেন্শেভিক্দের মধ্যে মতভেদের 
উপর তাহার বেশ কিছু প্রভাব ছিল । 


৩। রুশ সোশাল-ডেমক্রা টিক শ্রমিকপার্টির দ্বিতীয় 
কংগ্রেস-_কর্ধসূচী ও নিয়মাবলী গ্রহণ এবং একটা 
একক পার্টি গঠন--কংগ্রেসে মতানৈক্য এবং 
পার্টির মধ্যে বল্শ্রেভিক্‌ ও মেন্শেভিক্‌ 
নামে দুই'টা ধারার আবির্ভাব 

এইভাবে লেনিনের নীতি জয়লাভ করাম্ম এবং লংগঠন সম্পর্কে 
লেনিনের পরিকল্পনা লইয়া “ইঙ্কার” সার্থক সংগ্রামের ফলে একটা পার্টি-_ 
অথবা সেই লময়ের কথায়, একটা যথার্থ পার্টি-্গঠনের জন্য প্রধানত যে 


রুশ সোশাল-ডেমক্রাটিক শ্রমিক পার্টির স্থৃষ্টি ও বল্‌্শেভিক্‌ ৬৩ 


আয়োজন আবশ্তক ছিল তাহা স্থসম্পন্ন হইল। রুশ দেশে সোশাল- 
ডেমক্রাটিক সংগঠনগুলিতে “ইস্তার” নীতিই প্রাধান্ত লাভ করিল। এখন 
তাই দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেস আহ্বান করিবার সময় আমিল। 

€₹১৯০৩ সালের ১৭ই জুলাই, ( নৃতন হিসাবে ৩০শে জুলাই ) বিদেশে 
এবং গোপনে রুশ সোশীাল-ডেমক্রািক শ্রমিক পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসের 
অধিবেশন বসে। প্রথমে ক্রসেল্স্‌ শহরে সভা আরম্ভ হয়, কিন্ত 
বেলজিয়মের পুলিস ডেলিগেটদের দেশ ছাড়িয়া যাইতে বলিল। ফলে 
কংগ্রেসের অধিবেশন লগুনে স্থানান্তরিত হইল। 

কংগ্রেসে সর্বসমেত ৪৩জন ডেলিগেট ২৬টা সংগঠনের প্রতিনিধিরূপে 
সমবেত হন। প্রত্যেকটা কমিটির দুইজন করিয়া প্রতিনিধি পাঠাইবার 
অধিকার ছিল, কিন্তু কোন কোন কমিটি মাত্র একজনকে পাঠায় । ৪৩জন 
প্রতিনিধি ৫১টী ভোটের অধিকার লইয়া আসিয়াছিল। 

“ ইস্কা" এতদিন ধরিয়! ষে নীতি ও সংগঠনের কথা বিশদভাবে প্রচার 
করিয়া আসিয়াছে, তাহারই ভিত্তিতে একটা যথার্থ পার্টি গঠন করা” ছিল 
কংগ্রেসের প্রধান উদ্দেশ । ( লেনিন, “সিলেক্টেড, ওয়াকৃস্*। ইংবেজী 
সংস্করণ, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৪১২ )। 

কংগ্রেসে বিভিন্ন ধরণের প্রতিনিধি আসিধাছিল। পরাজয়ের ফলে 
গৌড় “অর্ধনীতিবাদীদের” কোন প্রতিনিধি আসে নাই। কিন্তু সুকৌশলে 
তাহাদের মতবাদকে ছন্মবেশ পরানোর ফলে তাহাদের কয়েকজন 
প্রতিনিধিকে গোপনে কংগ্রেসে ঢুকাইতে সমর্থ হয়। এছাড়া “বৃন্দ, 
প্রতিনিধিরা (ইহুদী দোশালিম্টব! ) “অর্থ নীতিবাদীদের” সঙ্গে সাক্ষাৎ 
সম্পর্ক না বাখিলেও আসলে তাহাদেরই সমর্থন করিত। 

স্থৃতরাং কংগ্রেসে শুধু “ইন্তার” পক্ষাবলখ্বীরাই ছিল না, বিরুদ্ধবাদীরাও 
ছিল। ডেলিগেটদের যধ্যে ৩৩ জন, অর্থাৎ অধিকাংশ, “ইনার” সমর্থক 
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ছিল। কিন্তু যাহার! নিজেদের “ইন্কা”-পন্থী মনে করিত, তাহারা! সকলেই 
প্রক্কৃত লেনিনবাদী “ইস্কা”-পন্থী ছিল না। ডেলিগেটদের মধ্যে কয়েকটা 
দল ছিল। লেনিনের সমর্থক অর্থাৎ খাটি “ইস্তা*-পন্থীদের হাতে ছিল ২৪ 
ভোট; “ইস্তা”-পন্থীদের মধ্যে নয়জন মার্টভকে অনুসরণ করিত, ইহাদের 
“ইন্া-পন্থার উপর ভরস কর! চলিত না । কয়েকজন ভেলিগেট “ইস্তা? 
এবং বিরোধী দলের মধ্যে দোলায়মান অবস্থায় ছিল; ইহাদের হাতে 
ছিল দশটা ভোট এবং মধ্যপন্থী বলিয়াই ইহাবা পরিচিত ছিল। “ইস্কার? 
খোলাখুলি বিরোধিতা যাহার! করিত, তাহাদের হাতে ছিল আটটা ভোট 
€অর্থনীতিবাদীদের” তিনটা এবং বুন্দ দলীয়দের পাচটা )। “ইক্কার” 
দলের মধ্যে ভাঙন ধরিলে “ইস্তার” শক্ররা প্রাধান্য লাভের স্থযোগ 
পাইত। 

স্থৃতরাং কংগ্রেসের পরিস্থিতি কতটা জটিল তাহা! বেশ দেখা যায়। 
“ইন্তার” জয়কে সুনিশ্চিত করিবার জন্য লেনিন বিশেষ পরিশ্রম করেন। 

অধিবেশনের কার্ধ্যাবলীব মধো পার্টির কর্মনথচী স্থির করাই ছিল সব 
চেঞ্সে গুরুতর বিষন্ন । কর্মসথচী আলোচনার সময় কংগ্রেসের স্থবিধাবাদীব 
দল যে-প্রধান প্রশ্ন লইয়া আপি উত্থাপন করে, তাহা হইল সর্ধহারার 
একনায়কত্বের কথ1। কর্মস্থচীতে আরও অনেক কিছু ছিল যাহা লইয়া 
সুবিধাবাদীঘের পহিত কংগ্রেসের বিপ্লবী অংশের মততেদ ছিল। কিন্তু 
স্থবিধাবাদীবা স্থির করে যে সর্ধহারার একনায়কত্বেৰ প্রশ্ন সম্পর্কে তাহাবা 
মোক্ষম পড়াই লড়িবে। ভাহান্দের এক অজুহাত ছিল যে অনেকগুলি 
বিদেশী সোশাল-ডেমক্রাটিক পার্টির কন্ন্থচীতে সর্ধহারার একনায়কত্বের 
উল্লেখ নাই । স্থৃতবাং রুশ সোশাল-ডেমক্রাটিক পার্টিও কর্দস্থচী হইতে 
সহঞ্জে এ কথাটী বাদ দিয়া যাইতে পাবে। 

রুষকসমন্তা সন্বন্ধে দাখীগুলি পার্টির কর্পনুচীর অস্তর্গিত করিডেও 
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স্থবিধাবাদীদের আপত্তি ছিল। এই লোকগুলি বিপ্লব চায় নাই ; তাই 
শ্রমিকশ্রেণীর মিত্র কৃষকশ্রেণীকে তাহারা কাটাইয়া যাইতে চাহিত, রুষর্কদের 
প্রতি বন্ধুভাব গ্রহণ করিতে পারিত না। 

» প্রত্যেক জাতির আত্মনিয়ন্ত্ণের অধিকার সম্পর্কে বুন্দদ্বলীয়ের৷ এবং 
পোলিশ, সোশাল-ডেমক্রাট্রা আপত্তি জানায়। লেনিন সর্বদাই শিক্ষা 
দিয়াছিলেন যে জাতিগত অত্যাচারের বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণীকে লড়িতেই 
হইবে। কর্ধস্চীর মধ্যে এই দাবী অন্তভূক্তি না করার অর্থ হইল 
সর্বহারার আন্তর্জাতিক মনোভার পরিত্যাগ করা ও জাতিগত অত্যাচারের 
সহায়তা করা । 

এই সমস্ত আপত্তি ষে অমূলক লেনিন তাহা সহজেই প্রমাণ করিয়া 
দেন। 

“ইন্তরা” ষে কর্মস্চীর প্রস্তাব করিয়াছিল, কংগ্রেসে তাহা গৃহীত 
হয়। 

'এই কন্মমূচীর ছুইটী ভাগ ছিল :--একটী হইল চবরম কাধ্যতালিকা।, 
অপরটা সর্ধনিম্ন তালিকা। চরম কাধ্যতালিকায় ছিল শ্রমিকেণীর 
পার্টির সর্বপ্রধান লক্ষ্যের বিষয়, অর্থাৎ সৌশালিস্ট বিপ্লব, ধনতন্ত্রের উচ্ছেদে 
ও সর্ধহারার একনায়ত্বের প্রতিষ্ঠা। সর্ধবনিয়্ কার্যতালিকায় ছিল, 
ধনতন্ত্রের উচ্ছেদ বা সর্বহারার একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করার পূর্বে যে-সকল 
আস্ত উদ্দেশ্ট এখনই সফল করিতে হইবে সেইগুলি,*যেমন জার-স্বেচ্ছাতন্ত্রের 
বিলোপযাধন, গণতত্ত্স্থাপন, দৈনিক আটঘণ্টা কাজের সময় বাধিয়া দেওয়া, 
গ্রামে যতরকম ভূমিদাসপ্রথার লুপ্তাবশেষ চলিতেছিল তাহার অবসান করা, 
জমিদাররা কৃষকদের যে-সব জমি কাড়িয়া লইয়াছিল তাহা চাষীদের হাতে 
ফিরাইয়৷ দিবার ব্যবস্থা করা। 

পরবত্বীকালে বল্‌শেভিক্র1 চাষীদের কাছ থেকে কাড়িয়া-লওয়া জমি 
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ফেরতের দাবীর বদলে সব জমিদারীই বাজেয়াপ্ত করার দাবী উপস্থাপিত 
করে । 

দ্বিতীয় কংগ্রেসে গৃহীত কর্মস্থচী শ্রমিকশ্রেণীর পার্ট'র বিপ্লবী কর্্মহথচী। 

বিজয়ী সর্বহারা বিপ্লবের পর যে অষ্টম পার্ট কংগ্রেস হয় সেখানে” 
আমাদের পার্টি নৃতন কর্শস্থচী গ্রহণ করে। দে-পধ্ন্ত এই কর্মনচীই 
বাহীল ছিল। 

কন্মনুচী গৃহীত হইবার পর দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেসে পার্টির নিয়মকানুন 
সম্বন্ধে খসড়া লইয়া আলোচন। চলে । কশ্মস্চী স্থির করিয়৷ পার্টির 
নীতিমূলক এঁক্যের ভিত্তিস্থাপন করিবার পর সখের বিপ্লবীপনা, চক্রগুলির 
সন্কীর্ণ মনোভাব, সাংগঠনিক অনৈক্য ও পার্টর মধ্যে কঠোর নিয়মাহু- 
বস্তিতার অভাব দূর করার জন্য কংগ্রেসের পক্ষে পার্টির নিয়মকা্চন নির্দিষ্ট 
করিয়া দেওয়ার প্রয়োজন ছিল | 

একরকম নির্বিস্নেই কণ্মস্চী গৃহিত হইয়াছিল, কিন্তু পার্টির নিয়ম- 
কানুন লইয়া কংগ্রেসে দারুণ ঝগড়া! লাগিল । পার্টির সভ্য হওয়া সম্পর্কে 
নিয়মকান্ছনের প্রথম প্যাবাগ্রাফে যে-সংজ্ঞা ছিল তাহা লইয়া সব চেয়ে 
তীব্র মতভেদ দেখা দ্িল। পার্টির সভ্য কে হইতে পারিবে, কিভাবে 
পার্টি গঠিত হইবে, পার্টি-সংগঠনের প্রক্কৃতি কেমন হইবে, মজ্বুৎ সংগঠন 
চাই পা আল্গা, নিরবয়ব একটা কিছু হইলেই চলিবে--এই ধরণের প্রশ্ন 
নিয়মবালীর প্রথম প্যারাগ্রাফ সম্পর্কে উ্থাপিত হইল । দুইটী বিভিন্ন 
মৃত এক্ষেত্রে দেখা দেয় :--লেনিনের নির্দেশ প্লেখানভ, ও পাকা “ইঙ্কা” 
পশ্থীরা সমর্থন করে, আর যাবর্টভের নির্দেশে আক্মেলরড, জাস্লিক, 
অস্থিরমতি “ইঙ্কা”পন্থীর দল, ট্রট্স্কি ও কংগ্রেসের যত মুখোস্‌-খোলা 
ন্ুবিধারাদী সমর্থন করে। 

লেনিনের নির্দেশ অস্থসাবে যে পার্টির বর্শন্থচী মানিয়া লইবে, পার্টিকে 
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অর্থ দিয়! সাহাধ্য করিবে এবং পার্টির কোন-না-কোন প্রতিষ্ঠানের 
সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিবে, তাহাকেই পার্টি সভ্য করা যাইবে । মার্টভৈর 
মতে কর্ম্থচী মানিয়া লওয়! ও অর্থসাহায্য পার্টি সভ্য হইবার পক্ষে অবশ্ঠ 
কর্তব্য হইলেও প্রত্যেককেই ঘষে কোন-না-কোন পার্টি প্রতিষ্ঠানে থাকিতে 
হইবে এমন কোন শর্ত থাকা উচিত নয়, পার্টি সভ্য হইলেই যে কোন 
একটা পার্টি প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট হইতে হইবে এমন কোন কথা 
নাই । | 

লেনিন মনে করিতেন ষে পার্টি এমনই একটা সুসংহত বাহিনী, 
যাহার সভ্যের! কেবল পার্টিতে নাম লিখাইয়। প্রবেশ করিতে পারিবে না, 
পার্টির কোন প্রতিষ্ঠান-যারফৎ তাহাদিগকে পার্টিতে ঢুকিতে হইবে, 
স্থৃতরাং পার্টির শৃঙ্খলাকেও মানিয়! লইতে হইবে । অপরপক্ষে মার্টভের 
মতে সংগঠনের দিক হইতে পার্টি হইবে আল্গ! ধরণের, যে কেহ নাম 
লিখাইয়। পার্টির সভ্য হইতে পারিবে, পার্টিব কোন প্রতিষ্ঠানে না থাকার 
দরুণ পার্টি শৃঙ্খল! মানিয়া লইবার কোন বাধ্যবাধকতা থাকিবে না । 

স্ৃতরাং দেখা গেল যে লেনিনের মত ন! মানিয়৷ মাঁরুটভের নির্দেশ 
মানিলে সর্বহার। ব্যতীত অন্ঠান্ শ্রেণীর অস্থিরমতি লোকগুলির জন্য পার্টির 
দরজ! খুলিয়া দেওয়া হয়। বুর্জোয়া-গণতাস্ত্রিক বিপ্লবের প্রাক্কালে বুর্জোয়। 
বুদ্ধিজীবীসম্প্রদায়ের মধ্যে এমন সব লোক দেখা যায় যাহারা কেবল 
কিছুকালেব জন্য বিপ্লবের প্রতি সহানুভূতি দেখায়। সময় সময় তাহাবা 
পার্টির জন্য কিছু সামান্ত কাজও করিয়া, দিতে পারে। কিন্তু এই ধরণের 
লোক কখনও কোনও সংগঠনে যোগ দেয় না, পার্টির শৃঙ্খলা মানিতে চায় 
না, পার্টি কর্তব্য স্ুসম্পন্ন করে না, বা কাজের আনুষঙ্গিক যে বিপদ আছে 
তাহা সহ করিতে বাজী হয় না। তবুও মাবুটভ ও অন্যান্ত মেন্শেভিক্র| 
প্রস্তাব করিয়াছিল যে এঁ ধরণের লোককে পার্টিসভ্য বরিয়৷ এমন অধিকার 
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ও স্থযোগ দেওয়া হয় যাহাতে তাহারা পার্টির কাজের উপর প্রভাব বিস্তার 
করিতে পাবে। তাহার। এমন প্রস্তাবও করিয়াছিল যে, যে-কোন 
ধর্মঘটাকে শুধু “নাম লিখাইয়া” পার্টিতে ঢুকিবার অধিকার দেওয়। হউক, 
যদিও এমন অনেকেই ধন্মঘটে যোগ দেয় যাহারা সোশালিস্টই নঘ, যাহারা 
নৈরাজ্যবাদী ধ। সোশালিস্ট-রেভল্যুশনাবি ( “সমাজবিপ্রবী” )। 

স্থতরাং লেনিন ও লেনিনপন্থীরা সুনির্দিষ্ট সাংগঠনিক ভিত্তির উপর ষে 
পাথরের মত জমাট, এক্যবদ্ধ, সংগ্রামশীল পার্টির জন্য লড়িযাছিলেন, 
তাহার বদলে মার্টভের দলবল চাহিয়াছিল এমন একটা পার্টি যাহা বিভিন্ন 
মতের লোক লইয়! আল্গ!, অসংবদ্ধ ও অবয়বহীন ধরণের হইবে । যাহা 
অন্য কারণে না হউক্‌, এরকম জগাখিচুড়ি ব্যাপার বলিয়াই শৃঙ্খলাবন্ধ, 
সংগ্রামশীল পার্টি হইতে পারিবে না । 

পাকা “ইস্া”-পশ্থীদের নিকট হইতে সরিয়া যাইয়া অস্থিরমতি “ইস্ক্া”- 
পশ্থীরা মধ্যপস্থীদের সহযোগে এবং ঝান্ সবিধাবাদীদের সহিত মিলিয়! 
মার্টভের দল ভারী করিল। নিয়মাবলীর প্রথম প্যারাগ্রাফ, সম্পর্কে 
মার্টভের প্রস্তাব ২৮ ভোটে গৃহীত হইল-_-লেনিনের পক্ষে ২২টী ভোট 
হইল, একজন ভোট দেয় নাই । 

নিয়মাবলীর প্রথম প্যারাগ্রাফ লইয়া “ই্তরা”-পন্থীদের মধ্যে ভাঙন 
ধরিবার পর কংগ্রেসে ঝগড়া আরও পাকিয়া উঠে। কাধ্যাতালিকার শেষ 
দিকে পার্টির প্রধান কার্ষকরী প্রতিষ্ঠানগুলি, পার্টির কেন্দ্রীয় মুখপত্র 
“ইস্করার” সম্পাদকম গুলী, ও কেন্দ্রীয় কমিটির জন্য নির্বাচন হইবার কথা 
ছিল। কিন্তু নির্বাচনের লময়' আসিবার পূর্বেই এমন কতকগুলি ঘটনা 
ঘটিল যাহাতে বিভিন্ন দলের শক্তিনমাবেশের মধ্যে পরিবর্তন আনিয়া! দিল। 

পার্টির নিয়মাবলী সম্পর্কে কংগ্রেসকে 'বুন্দের' সমন্তা! লইয়া আলোচনা! 
করিতে হয়| “বুন্দ+ পার্টির মধ্যে একটা বিশেষ স্থান দাবী করে। “বুন্দ, 
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দাবী করে যে সমগ্র রুশদেশের ইহুদী শ্রমিকদের একমাত্র প্রতিনিধিরূপে 
ইহাকে স্বীকার করিয়া লওয়া হউক। এ দাবী মানিয়া লওয়ার অর্থ হইল 
পার্টি প্রতিষ্ঠানগুলিতে শ্রমিকদের জাতিগত ভিত্তিতে বিভক্ত করা এবং 
সমভৌগোলিক ভিত্তিতে শ্রমিকদের শ্রেণীসংগঠন সৃষ্টি করার নীতি পরিহার 
করা। বুন্দ+দের প্রস্তাবিত জাতি হিসাবে শ্রমিক-সংগঠন গড়িবার প্রস্তাব 
কংগ্রেস অগ্রাহ্থ করে। ফলে “বুন্দ+-ওয়ালারা কংগ্রেস ছাড়িয়া! যায়। 
“অর্থনীতিবাদীদের” বৈদেশিক লীগকে যখন কংগ্রেস পার্টির বৈদেশিক 
প্রতিনিধি বলিয়া মানিয়া লইতে নারাজ হয়, তখন তাহাদের ছুইজনও 
কংগ্রেস ছাড়িয়া যায়। 

এই সাতজন স্থবিধাবাদী সরিয়। পড়ার ফলে কংগ্রেসে লেনিনপন্থীদের 
পক্ষে পাল্লা ভারী হইল । 

পার্টির কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলির গঠনের দিকে লেনিন গোড়া থেকেই 
চোখ রাখিয়াছিলেন। তিনি স্থির করেন ষে বাছা বাছ! দৃঢ়চিত্ত স্থিতধী 
বিপ্লবীদের লইয়া কেন্ত্রীয় কমিটি গঠন করা! প্রয়োজন । মাবুটভের দল 
চেষ্টা করে যাহাতে অস্থিতবী, স্ুুবিধাবাদীরাই কেন্দ্রীয় কমিটিতে প্রীধাত্য 
লাভ করে। এব্যাপারে কংগ্রেসের অধিকাংশ লেনিনকে সমর্থন করে। 
যে-কেন্দ্রীয় কমিটি নির্বাচিত হইল, তাহার সকলেই লেনিনের মতাবলম্বী । 

লেনিনের প্রস্তাবে প্লেখানভ, মার্টভ এবং লেনিন স্বয়ং “ইস্কার” 
সম্পাদকমণ্ডলীর সভা নির্বাচিত হন। মার্টভ দাবী করিয়াছিল যে আগে 
যে-ছয়জন “ইক্তার” সম্পাদকমণ্ডলীতে ছিল তাহারা আবার নির্বাচিত 
হউক; ইহাদের, মধ্যে অধিকাংশ ছিল মার্টভের অন্ুচর। এ দাবী 
কংগ্রেসের অধিকাংশ ভোটে বাতিল হয়। লেনিন যে-তিনজনের নাম 
করেন, তাহারাই নির্বাচিত হইলেন। তখন মাব্টভ ঘোষণা করিলেন 
যে কেন্দ্রীয় মুখপত্রের সম্পাদকমণ্ডলীতে তিনি যোগ দিবেন না । 
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এই ভাবে, পার্টি কেন্্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলির নির্বাচন ব্যাপারে কংগ্রেস 
মার্টভের দলের পরাজয় ও লেনিনপন্থীদের বিজয় ঘোষণা করে। 

এই সময় হইতে কংগ্রেসে নির্বাচন উপলক্ষে যে-লেনিনপন্থীর| অধিকাংশ 
ভোট পায়, তাহাদিগকে বল্‌্শেভিক্‌ ( “বল্শিন্স্ট ভো”, বা “অধিকাংশ” 
হুইতে ) বলা হইত, এবং লেনিনের যে-বিরুদ্ধবাদীরা! কম ভোট পায়, 
তাহাদিগকে বল! হইত মেন্শেভিক ( “মেন্শিন্স্ট ভো” বা “সংখ্যাল্স” 
হইতে )। 

দ্বিতীয় কংগ্রেসের কাজ মোটামুটি সংক্ষিপ্ত করিতে গেলে এই সিদ্ধান্ত 
গুলিতে উপনীত হওয়। যায় £- 

(১) “অর্থনীতিবার্দ* ও খোলাখুলি স্থবিধাবাদের উপর কংগ্রেসে 
মাকৃগ্বাদের বিজয় কায়েম হইল। 

(২) কংগ্রেস কন্মসচী ও নিয়মাবলী গ্রহণ করিল, দোশাল- 
ডেমক্রাটিক্‌ পার্টির স্য্টি করিল, এবং এইভাবে একটি একক পার্টির 
কাঠামো বানাইল। 

(৩) কংগ্রেসে দেখা গেল যে সংগঠনের প্রশ্ন লইযা গুরুতর মতভেদ 
রহিয়াছে, এমতভেদ পার্টিকে বল্শেভিক্-মেন্শেভিক্‌ এই ছুইভাগে 
বিভক্ত করিয়াছে, বলশেভিক্র! হইল বিপ্লবী সোশাল-ডেমক্রাসির 
সাংগঠনিক নীতির পরিপোষক, আর মেন্শেভিক্রা হইল সাংগঠনিক 
অব্যবস্থা ও সুবিধাবাদের পদ্ধে নিমজ্জিত । 

(৪) কংগ্রেস দেখাইল যে পুরাতন স্থবিধাবাদী “অর্থনীতিবাদীরা” 
পার্টির দ্বারা পূর্ধ্বেই পরাজিত হইলেও তাহাদের স্থান গ্রহণ করিল নৃতন 
স্ববিধাবাদী মেন্শেভিক্রা । 

(৫) সংগঠন ব্যাপারে কংগ্রেদ নিজের কর্তব্য সম্পূর্ণ পালন করিতে 
পারে নাই, কংগ্রেস মনস্থির না করিতে পারিয়া দোলায়মান ভাব 
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দেখাইয়াছে, এমন কি মাঝে মাঝে মেন্শেভিক্দেরই প্রাধান্য দিয়াছে। 
শেষদিকে অবস্থার কিছু সংশোধন করিলেও সংগঠন সম্পর্কে মেনশেভিকদের 
স্থবিধাবাদী মুখোস কংগ্রেস খুলিয়া দিতে পাবে নাই, পার্টির মধ্যে 
মেন্শেভিক্দের কোণঠেসা করিতে বা কোণঠেসা করিবার দরকারের কথাও 
তুলিতে পারে নাই। 

এই শেষের ব্যাপারে বুঝা! গেল যে বল্শেভিক ও মেন্শেভিকের 
বিরোধ কংগ্রেসের পরে মীমাংসা হওয়া তো! দুরের কথা, বরং আরও 
বেশী তীত্র হইয়া উঠিল। 


৪। দ্বিতীয় কংগ্রেসের পর পার্টির মধ্যে তীব্র বিরোধ 
এবং মেন্শেভিক্‌ নেতাদের দল ভাঙাইবার চেষ্ঠা__ 
মেন্শেভিক্দের সুবিধাবাদ--তলেনিনের বই, “এক 
কদম আগাইয়া দুই কদম পিছু হটা-_ 

মাকৃতস্বাদী পার্টির সংগঠন সম্পকীয় নীতি 


দ্বিতীয কংগ্রেসের পর পার্টির মধ্যে বিরোধ আরও তীব্র হইয়া উঠিল। 
দ্বিতীয় কংগ্রেমের সিদ্ধান্তগুলিকে ভণ্ডুল করিয়া দিতে এবং পার্টির কেন্্রীয় 
প্রতিষ্ঠানগুলি দখল করিতে মেন্শেভিক্রা প্রীণপণ. চেষ্টা করিল। 
তাহাব। দাবী করিল যে “ইজ্কার” সম্পাদকমণ্ডলী এবং পার্টির কেন্জরীয় 
কমিটিতে তাহাদের প্রতিনিধি এমন সংখ্যায় লওয়া হউক, যাহাতে 
সম্পাদকমণ্ডলীতে তাহারাই অধিকাংশ হয় এবং কেন্দ্রীয় কমিটিতে তাহারা 
বল্শেভিকূদের সমান হয়। এই প্রস্তাব দ্বিতীয় কংগ্রেসের সিদ্ধান্তের 
সম্পূর্ণ বিপরীত বলিয়! বল্‌্শেভিক্রা মেন্শেভিকদের দাবী অগ্রাহ্থ করে। 
ফলে মেন্শেডিক্রা পার্টির নিকট লুকাইয়া! মার্টভ, উট্‌স্কি ও আকেলরডের 
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নেতৃত্বে পার্টির বিরুদ্ধে ভাঙন বাডাইবার জন্য নিজেদের সংগঠন খাড়া করে। 
মার্টভের ভাষায় তাহারা “লেনিনবাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে।” তাহারা 
যে ভাবে পার্টির বিকদ্ধে কাজ করে, “পার্টিব সমস্ত কাজকর্মকে বিশৃঙ্খল 
করা, আদর্শের ক্ষতি করা এবং সব কিছুতেই বাধ! দেওযা”, বলিয়া 
লেনিন তাহার বর্ণনা কবেন। রুশ সোশাল-ডেমক্রাটদের বৈদেশিক লীগে 
ইহাবা আড্ডা গাভে। এই লীগে দশ ভাগের নয ভাগই ছিল নির্বাসিত 
রুশ বুদ্ধিজীবীর দল ১ রুশদেশেব কাজের সঙ্গে তাহাদের কোনও সম্পর্ক 
ছিল না, নিজেদের আডঢা থেকে তাহারা পার্টির, লেনিন ও লেনিনপন্থীদের 
লক্ষ্য করিযা গোলা ছু'ভিতে লাগিল। 

মেন্শেভিক্বা প্লেখানভেব কাছে যথেষ্ট সাহায্য পায। ঘ্িতীয কংগ্রেসে 
প্লেখানভ লেনিনের পক্ষে ছিলেন। কিন্তু দ্বিতীয় কণগ্রেসের পব তিনি 
দল ভাঙিবার ভয় দেখাইয়া মেন্শেভিকদের ধমকানিতে গলিষ! গেলেন 
এবং যে-কোন উপায়ে মেন্শেভিকদের সঙ্গে “শাস্তিস্থাপনেব” সিদ্ধান্ত 
করিলেন। পূর্বের তিনি নিজে যে সব স্থবিধাবাদী ভুলভ্রান্তি কবিযাছিলেন, 
ভাহারই বোঝাব চাপে তিনি মেন্শেভিক্দেব দিকে নামিযা যাইতে 
লাগিলেন। স্থৃবিধাবাদী মেন্শৈভিক্দেব সঙ্গে মিটমাটের জন্য ওকালতি 
কবিতে যাইয়া তিনি শীঘ্র নিজেই মেন্শেভিক হইষা পড়িলেন। প্লেখানভ 
দাবী কবিষা বসিলেন যে “ইঙ্তার” পুরাতন মেন্শেভিক্‌ সম্পাদকরা৷ কংগ্রেস 
কর্তৃক পরিত্যক্ত হইলেও আবার তাহাদিগকে সম্পাদকমণ্ডলীর অস্তভূক্তি 
করা হউক। লেনিন অবশ্য একথায় রাজী হন নাই এবং কেন্দ্রীয় কমিটিতে 
পাকা হুইয়! বসিবার জন্য এবং সেখান থেকে স্থবিধাবার্দীদের বিরুদ্ধে 
লভিবার জন্ত “ইক্কার” সম্পাদকমণ্ডলী হইতে ইস্তফা দিলেন। শুধু নিজেব 
মতে এবং কংগ্রেসের সিদ্ধান্তকে উভাইয়া দিয় প্লেখানভ আর্গেকাব 
মেন্শেডিক্‌ সম্পাদকদের “ইক্তার* সম্পাদকমগ্ডুলীতে গ্রহণ করিলেন। এই 
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সময হইতে, “ইস্তার” ৫২ সংখ্যা থেকে আরম্ভ করিয়া মেন্শেভিক্রা 
ইহাকে নিজেদের মুখপত্রে পরিণত করে এবং ইহার ছত্রে ছন্রে নিজেদের 
স্থুবিধাবার্দী মত প্রচার করিতে থাকে । 

তখন হইতে পার্টিতে লেনিনের বল্শেভিক্‌ “ইঙ্কাকে* বলা হইত 
“পুরাতন ইক্ক্রী” এবং স্থবিধাবাদী মেন্শেভিক্‌ “ইস্তীকে* বলা হইত 
“তন ইস্জা”। 

মেন্শেভিকৃ্দের কবলে যাওয়ার পর হইতে “ইস্কা” লেনিন ও 
বল্শেভিকৃদের বিরুদ্ধে লডিবার একটা অস্ক্ হইয়া ধড়াইল, প্রধানত 
সংগঠন ব্যাপারে মেন্শেভিক স্দিধাবাদ প্রচারের মুখপত্র হইল। 
“অর্থনীতিবাদী” ও "বুণ্দ”ওয়ালাদের সঙ্গে হাত মিলাইয়৷ মেন্শেভিক্রা 
প্ইন্ত্রার” ছত্রে ছত্রে লেদিনবাদের কিরুদ্ধে প্রচার চালাইতে লাগিল ! 
ছুইদলে মিটমাটেব পাণ্ডা হিসাবে প্রেখানভ আর রহিলেন না, তিনি শীত্রই 
এই প্রচারে যোগ ধিলেন। এই সকল ব্যাপারে এমনই ঘটিয়। থাকে; 
একবার সুবিধাবাদীদের প্রশ্রয় দিতে আরন্ত করিলে নিজে স্থবিধাবাদী 
না হইয়া পারা যায না। নৃতন “ইস্কা” হইল যেন একটা শিঙ্গা; ইহার 
ছত্রে ছত্রে অনর্গল প্রবন্ধ ও বিবৃতি প্রকাশ হইতে লাগিল, দাবী করা 
হইল যে পার্ট একট৷ পুরোপুরি সুশৃঙ্খল সংগঠন হওয়া উচিত নয়; পার্টির 
সিদ্ধান্ত মানিবার কোন বাধ্যবাধকতা না বাখিলেও স্বাধীনচেতা ব্যক্তি ও 
উপদলকে পার্টির মধ্যেই থাকিতে দিতে হইবে; পার্টির প্রতি সহান্ৃভৃতি- 
শীল যে-কোন বুদ্ধিজীবী, কিংবা! যেকোন “ধর্মঘটী” বা “শোভাধাত্রায় 
যোগদানকারীকে” পার্টিসদন্ত হইবার অধিকার দেওয়া উচিত; পার্টির 
যাবতীয় সিদ্ধান্ত মানিয়া লইবার দাবী হইল নিতাস্ত "্মামূলি ও আমলা" 
তান্ত্রিক* কাণ্ড) সংখ্যায় যাহারা অল্প তাহার! অধিকাংশের নির্দেশ মানিয়! 
'লইবে বলার অর্থ হইল পার্টিসদন্যদের ইচ্ছাকে “কলের জখতায় পিষিয়া 
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দেওয়। ;* পার্টির নেতারা ও সাধারণ সদন্তের৷ সকলেই সমানভাবে পার্টির 
নীতি মানিয়া চলিবে, এই দাবীর অর্থ হইল পার্টির মধ্যে “দাসত্ব” কায়েম 
করা; “আমরা” কেন্দ্রীভূত সংগঠন চাহি নাই, আমরা চাহিয়াছিলাম 
এমন নৈরাজ্যবাদী “ন্যায়তশাসন” যাহাতে ব্যক্তি বিশেষ বা পার্টর কোন 
প্রতিষ্ঠান বিনাবাধায় পার্টির সিদ্ধান্ত অমান্য করিতে পারে। 

এই সব কথা বলার অর্থ হইল সংগঠনের মধ্যে স্বেচ্ছাচারের অনুমতি 
দাবী করিয়া অবাধ প্রচার চালানো, ইহার অর্থ হইল পার্টির নীতি ও 
শৃঙ্খলাকে ভাঙিয়া দেওয়া ; ইহার অর্থ হইল বুদ্ধিজীবীদের ব্যক্তি ব্বাতন্ত্যের 
গুণকীর্ভন করা এবং শৃঙ্খলার প্রতি নৈরাজ্যবাদীদের অবজ্ঞাকে নায়সঙ্গত 
বল!। 

পরিষ্কার দেখা গেল যে মেন্শেভিক্রা দ্বিতীয় কংগ্রেসে যেটুকু কাজ 
হইয়াছিল, তাহা নষ্ট করিয়া পার্টিকে আবার পুরাতন সাংগঠনিক অনৈক্য, 
পুরাতন সীমাবদ্ধ চক্রমনোভাব এবং পুরাতন সৌখীন ও খামখেয়ালী 
কাজের পর্যায়ে টানিয়া নামাইতে চেষ্টা করিতেছিল । 

মেনশেভিক্দের একটা প্রচণ্ড রকম ধমকানি দেওয়ার প্রয়োজন 
হইয়াছিল । 

১৯০৪ সালের মে মাসে প্রকাশিত বিখ্যাত “এক কদম আগাইয়া 
ছুই কদম পিছু হুটা” শীর্ষক পুস্তকে লেনিন এই ধমকানি দেন। 

সংগঠনের যে প্রধান প্রধান নীতির ব্যাখ্যা লেনিন এই বইয়ে 
দিম়্াছিলেন, এবং যাহা! পরবর্তীকালে বল্শেভিক্‌ পার্টি সংগঠনের মূল ভিত্তি 
হইয়! ধাড়াইয়াছিল, তাহার নিম্বোক্তরূপ বর্ণন! দেওয়া যায়। 

(১) মাঁকস্বাদী পার্টি শ্রমিকশ্রেণীর একটা অংশ, একটা বাহিনী- 
স্বরপ। কিন্ত শ্রমিকঞ্রেণীর বিভিন্ন বাহিনী আছে; অতএব শ্রমিকশ্রেণীর 
প্রতিটা বাহিনীকে শ্রধিকশ্রেণীর পার্টি বলা চলে ন!। শ্রমিকশ্রেণীর অন্তান্ত 


রুশ সোশাল-ডেমক্রাটিক শ্রমিক পার্টির সৃষ্টি ও বল্শেভিক্‌ ৭৫ 


বাহিনী হইতে পার্টির প্রধান তফাৎ হইল এই যে পার্টি একটা সাধারণ 
বাহিনী নয়- পার্টি হইল অগ্রগামী বাহিনী, ত্রাণীচেতনার উদ্ধদ্ধ 
বিকাশের বিধান, শ্রেণীসং গ্রামের ধার! সম্বন্ধে জ্ঞান এই বাহিনীর হাতিয়ার, 
এবং সেইজন্যই ইহা শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব লইতে ও সংগ্রাম পরিচালন 
করিতে পাবে। স্ৃতরাং শ্রমিকশ্রেণী যাহা পার্টিও তাহা, এই ধারুণা ভুল, 
কারণ একটা সম্পূর্ণ জিনিস ও তাহার অংখ একই বস্ত নয়। কেহ 
ধর্মঘটে যোগ দিলেই ষে নিম্বেকে পার্টিসভ্য বলিতে পারিবে, এরূপ দাকী 
অন্চিত, কারণ শ্রেণী ও পার্টির মধ্যে তফাৎ গুলাইয়া দিলে পার্টির 
রাজনৈতিক চেতনা পপ্রত্যেক ধন্মঘটীর” চেতনার পধ্যায়ে নামানো! হয়, 
শ্রমিকশ্রেণীর সচেতন অগ্রণী রূপে পার্টির ষে ভূমিকা রহিয়াছে, তাহাকে 
ন্ট করা হয়। “(প্রত্যেক ধর্মঘটার” পধ্যায়ে নিজেকে নামাইয়া আনা 
পার্টির কাজ নয়; পার্টির কাজ হইল শ্রমিকসাধারণকে উঠাইয়া লওয়া, 
“প্রত্যেক ধর্মঘটাকে” পার্টির স্তরে তুলিয়া লওয়া । 

লেনিন লিখিয়াছিলেন £-_“আমর। হইলাম একটি শ্রেণীর পার্টি, 
স্বতরাং প্রায় সমগ্র শ্রেণীর (যুদ্ধের সময় ব! গৃহযুদ্ধের সময় সমগ্র 
শ্রেণীরই ) উচিত আমাদের পার্টির নেতৃত্বে চলা এবং আমাদের পার্টির” 
সঙ্গে যথাসম্ভব ঘনিষ্ঠ সংযোগ বাখা। কিন্তু পুঁজিবাদের আমলে কোনকালে 
সমগ্র শ্রেণী বা প্রায় সমগ্র শ্রেণী তাহার অগ্রণী সোশাল-ডেমক্রাটিক পার্টির 
চেতনা ও কাধ্যকলাপের স্তরে উঠিতে পারিবে মনে কর! হইল “মানিলভিজ্ম্‌, 
(নিছক্‌ আত্মতুষ্টি) এবং 'খভোট্টিজ্মের' (লেজুড় হইয়া থাকার ) সামিল । 
আজ পর্যাস্ত কোন বুদ্ধিমান দোশাল-ভেমক্রাটই সন্দেহ করেন নাই যে 
পুঁজিবাদের আমলে ট্রেড ইউনিয়নগুলিও (যাহা একটা প্রথম স্তরের 
ব্যাপার এবং অনুন্নত শ্রমিকদের কাছেও সহজবোধ্য ) সমগ্র 'কিংব! প্রায়, 


৭৬ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস : : 


সমগ্র শ্রমিকশ্রেণীকে গণ্তীর মধ্যে আনিতে পারে না । সমগ্র জনগণ 
তাহার অগ্রণী অংশের প্রতি আকুষ্ট হইতে থাকিলেও অগ্রণী অংশ ও সমগ্র 
জনগণের মধ্যে পার্থক্য ভুলিয়া যাওয়া, এবং সর্বদাই জনগণের বিপুল 
হইতে বিপুলতর অংশকে সব চেয়ে উচ্চস্তরে তুলিবার যে কর্তব্য অগ্রণী 
'ংশের রহিয়াছে তাহা ভুলিয়া যাওয়ার অর্থ, শুধু নিজেকেই প্রতারণা 
করা, কর্তব্যের বিরাটত্বের দিকে চোখ বুজিয়া থাকা এবং এই কর্তব্যগুপিকেই 
সন্বীর্ণ কৰিয়! ফেলা।” (লেনিন “কলেকুটেড, ওয়ার্কস্”, রুশ সংস্করণ, 
ষষ্ট খণ্ড, পৃঃ ২০৫-৬ )। 

(২) পার্টি শুধু অগ্রণী নয়, শুধু শ্রমিকশ্রেণীর শ্রেণী-সচেতন বাহিনী 
নয়, পার্টি হইল শ্রমিকশ্রেণীরই সুসংহত বাহিণী। ইহার নিজস্ব শৃঙ্খল! 
রহিয়াছে এবং সকল সভ্যকেই সে-শৃঙ্খল! মানিতে হইবে । স্বৃতরাং 
পার্টি সভ্যদিগকে পার্টির কোন-না-কোন সংগঠনের সভ্য হইতেই হইবে। 
পার্টি যদি শ্রেণীর স্তুসংহৃত বাহিণী না হয়, পার্টি ষদি স্ুসংবদ্ধ অংগঠন 
না হয়, পার্টি যদি এমন কতকগুলি লোকের সমষ্টি হয় যাহার! মুখে শুধু 
নিজেদের পার্টি সভ্য বলে কিন্তু কোন পার্টি সংগঠনে কাজ করে ন! বলিয়া 
স্সংহত হয় না এবং পার্টর সিদ্ধান্ত মানিয়! চলিতে বাধ্য থাকে না, 
তাহা হইলে পার্টির সশ্মিলিত ইচ্ছা বলিয়া কখনও কিছু থাকিতে পারে 
নাঁ, পার্টি কখনও সভ্যদের একযোগে কাজে লাগাইতে পাবে না এবং ফলে 
পার্টি শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রাম পরিচালনা করিতে সম্পূর্ণ অপারগ হয়। যর্দি 
পার্টির দকল সভ্য একই বাহিনীতে ম্ুসংহত্ত থাকে, যদি একই ইচ্ছা, 
একই কর্মপন্থা! এবং শৃঙ্খলায় তাহাবা পরস্পর সংলগ্ন হইয়! থাকে, কেবল 
তাহা হইলেই পার্টি শ্রমিকশ্রেণীর প্ররুত সংগ্রামে নেতৃত্ব করিতে এবং 
'একটা মাত্র লক্ষোর প্রতি সংগ্রামকে পরিচালনা করিতে পারে । 

মেন্শেভিক্রা আপত্তি করে যে সে-ক্ষেত্রে অনেক বুদ্ধিজীবী__যেমন 


রুশ সোশীল-ডেম্‌ক্রাটিক শ্রমিক পার্টির সৃষ্টি ও বল্‌্শেভিক্‌ ৭৭ 


অধ্যাপক, বিশ্ববিষ্ঠালয় ও উচ্চশিক্ষাতনের ছাত্র প্রভৃতি-_পার্টির বহিভূ্ত 
হইয়া থাকিবে, কারণ তাহার! পার্ট শৃঙ্খল! মানিতে সন্কোচ বোধ করে 
বলিয়া কিংবা, দ্বিতীয় কংগ্রেসে প্রেখানভের উক্তি অনুসারে “কোন স্থানীয় 
গ্রতিষ্ঠানে যোগ দেওয়াকে তাহারা মানহানিকর মনে করে” বলিয়া 
তাহারা পার্টির কোন প্রতিষ্ঠানে যোগ দিবে না। মেন্শেভিক্দের এই 
আপত্তিব বোবা গিষা তাহাদের নিজের মাথাতেই পড়িল, কারণ পার্টির 
শৃঙ্খল! যাহার! মানিতে চায় না, কিংবা! পার্টি প্রতিষ্ঠানে যোগ দিতে যাহারা 
ভয় পায়, পার্টিও তাহাদের মত লোক চায় না। শ্রমিকর৷ শৃঙ্খলা বা 
সংগঠনকে ভয় পায় না, এবং তাহারা একবার পার্টি সভ্য হওয়া মনস্থ 
করিলে স্বেচ্ছাতেই সংগঠনে যোগ দেয় । শৃঙ্খল! ও সংগঠনকে ভয় করে 
খামখেয়ালী বুদ্ধিজীবীর দল, এবং তাহারা নিশ্চয়ই পার্টির বাহিরে 
থাকিবে । কিন্তু এ ব্যাপারট| ভালোই, কারণ এর ফলে পার্টি একদল 
অস্থিবমতি লৌকের ভিড জমানোর হাত হইতে উদ্ধার পায়। বুর্জোয়।- 
গণতান্ত্রিক বিপ্লব যখন আগাইয়া চলিতেছিল তখন এই অস্থরমতি 
লোকদের ভিড় দেখা গিয়াছিল। 

লেনিন লিখেন : “আমি যখন বলি যে পর্টি হইবে সমস্ত সংগঠনের 
সমষ্টি ( ইহা পাটাগণিতের সাধারণ যোগ নয, মিশ্র যোগের ফল )...তখন 
আমি পরিষ্কার ও সুনির্দিষ্টভাবে আমার এই ইচ্ছা, এই দাবী জানাই ষে 
শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রণী হিসাবে পার্টি যথাসম্ভব সুসংহত হইবে এবং পার্টতে 
শুধু এমন লোক লওয়া হইবে যাহারা অন্তত সংগঠনের অর্ধধনিন্প 
অবস্থাতে নিজেদের মানাইয়! লইতে পারে”. এ, পৃঃ ২০৮) 

পরে তিনি আরও লেখেন : “মাবুটভের সিদ্ধান্ত বাহ্াত সর্বহারার 
বিস্বৃততম অংশের স্বার্থরক্ষা করিতে চায় বটে কিন্তু আসলে যে বুর্জোয়া 
বুদ্ধিজীবীর! সর্ধহারার শৃঙ্খল ও সংগঠনকে ভয় করে, তাহাদেরই 


৭৮ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


স্বার্থরক্ষার জন্য উপস্থাপিত হ্ইয়াছে। কেহই একথা অস্বীকার করিবে 
না যে আধুনিক পুঁজিবাদী সমাজে স্বতন্ত্র স্তর হিসাবে বুদ্ধিজীবীদের 
সাধারণ বৈশিষ্ট্য হইল কেবল তাহাদের খামখেয়ালী ব্যক্তিস্থাতন্তর্। 
এবং শৃঙ্খল! ও সংগঠনের প্রতি বিমুখ-যনোভাব” । (এ, পৃঃ ২১২) 

আবার তিমি লেখেন : “সর্বহারা সংগঠন ও শৃঙ্খলাকে ভয় করে না। 
"যে সব মাননীয় অধ্যাপক ও ছাত্র কোন সংগঠনে যোগ দিতে চান্‌ না, 
তাহারা একটি সংগঠনের অধীনে কাজ করেন বলিয়াই তাহাদিগকে পার্ট- 
সভ্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে সর্ধহার! একেবারেই নারাজ ।...সংগঠন 
ও শৃঙ্খলায় যে আস্মশিক্ষা প্রয়োজন, তাহার অভাব সর্ধবহারাদের মধ্যে 
নয়, আমাদের পার্টিতে কোন কোন বুদ্ধিজীবীর মধ্যেই বহিয়াছে।” 
( এঁ, পৃঃ ৩০৭) 

(৩) পার্টি কেবল একটা সুসংহত বাহিণী নয়, পার্টি হইল শ্রমিকশ্রেণীর 
সর্বশ্রেষ্ঠ সংগঠন, শ্রমিকশ্রেণীর অন্যান্য সংগঠনকে পরিচালন 
করাই পার্টির দায়িত্ব । পার্ট শ্রমিকশ্রেণীর বাছাই-করা লোক লইয়া, 
প্রগতিশীল মতবাদ, শ্রেণীসং গ্রামের বিধি-সন্বন্ধে জ্ঞান ও বিপ্রকী 
আন্দোলনেব অভিজ্ঞতাকে হাতিয়ার হিসাবে পাইয়া, সর্বশ্রেষ্ঠ সংগঠন 
হইয়াছে বলিয়াই শ্রমিকশ্রেণীর অন্যান্য সংগঠনকে পরিচালনা করিবার 
স্থযোগ পাইয়াছে, এবং সে-পরিচালনার ভার লইতে বাধ্যও হইয়াছে । 
পার্টির নেতৃত্বের ভূমিকাকে হেয় প্রতিপন্ন করা ও তাহার যখাষথ মূল্য না 
দেওয়ার চেষ্টা] করিয়া মেন্শেভিক্র! পার্টি-পরিচালিত অন্যান্য সব্ধহারা 
সংগঠনগুলিকে দূর্বল করিতে চাহিয়াছে এবং তাহার ফলে সর্বহারাশ্রেণীকে 
দুর্ধাল ও নিরস্ব করিতে চাহিয়া, কারণ “রাষ্ট্রশক্তি দখল করার সংগ্রামে 
সর্বহারাদের হাতে সংগঠন ছাড় কোন হাতিয়ার নাই।” (লেনিন, 
“সিলেক্টেড ওয়ার্কম্‌”, ইংরেজী সংস্করণ, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৪৬৬) 
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(৪) লক্ষ লক্ষ সাধারণ শ্রমিকের সহিত শ্রমিকশ্রেণীর 
অগ্রণীদের যে সম্পর্ক তাহার বাস্তবব্ধপ হইল পার্ট । অগ্রণী হিলাবে 
পার্ট যতই চমৎকার হউক্‌ না কেন, তাহার সংগঠন যতই ভালো! হউক্‌ 
না কেন, পার্টির বাহিরে জনসাধারণের সঙ্গে সম্পর্ক না থাকিলে এবং এই 
সম্পর্ককে ক্রমাগত বহুগুণ বাড়াইতে ও শক্তিশালী না করিতে পারিলে 
পার্টি বাচিতে পারে না৷ ব। বাড়িতে পাবে না। যে পার্ট নিজের খোলার 
মধো শামুকের মত নিজেকে গুটাইয়! রাখে, ফে-পার্টি জনগণের কাছ 
হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে, যে-পার্টি নিজের শ্রেনীর সঙ্গে সংযোগ হারাইয়া 
ফেলে বা! যোগস্থত্রকে আল্গা করিয়।৷ ফেলে, সে পার্টি নিশ্চয়ই জনগণের 
বিশ্বাস ও সমর্থন হারায় এবং ফলে নিশ্চয়ই ধ্বংস হইতে বাধা হয়। 
পরিপূর্ণভাবে বীচিতে ও বাড়িতে হইলে পার্টিকে জনগণের সহিত সম্পর্ক 
বহুগুণ বাড়াইতে হয়, নিজ শ্রেণীর লক্ষ লক্ষ শ্রমিক সাধারণের বিশ্বাস 
অঞ্জন করিতেই হয় 

লেনিন বলিয়াছেন: “মোশাল-ডেমক্রাটিক পার্টি হইতে হইলে 
আমাদের পক্ষে বিশেষ করিয়া শ্রেণীর জমর্থন অঞ্জন করা অব 
কর্তব্য ।” (লেনিন, “কলেক্টেড, ওয়ার্কস্” রুশ সংস্করণের ষ্ঠ খণ্ড 
পৃঃ ২০৮) 

(৫) ঠিকমত কাজ করিতে হইলে এবং জনগণকে যথারীতি 
পরিচালিত করিতে হইলে পার্টিকে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের ভিত্তিতে ফ্াড় 
করাইতে হইবে । একই নিয়মকাহ্ছন এবং একই পার্টি শৃঙ্খলা থাঁকিবে, 
পার্টি কংগ্রেস হইবে একমাত্র নেতৃত্বশালী প্রতিষ্ঠান এবং একটী কংগ্রেসের 
পর থেকে আবার কংগ্রেস বিবার পূর্ব্ব পর্যন্ত এই নেতৃত্বভার থাকিবে 
পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির উপর | যাহার! সংখ্যায় অল্প, তাহারা অধিকাংশের 
মত মানিয়! লইবে, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কেন্ত্রের নির্দেশমত চলিবে, নিযতর 


৮* (পৌভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


প্রতিষ্ঠানগুলি উচ্চতর প্রতিষ্ঠানকে মানিবে। এই শর্তগুলি পূরণ না হইলে 
শ্রষিকশ্রেণীর পার্ট যথার্থ পার্টি হইতে পারিবে না, শ্রেণীকে পরিচালনা 
করার কর্তব্য পালন করিতে পারিবে ন।। 

অবশ্য জারের স্বৈরশাসনের দরুণ পার্টির অস্তিত্ব ছিল বে-আইনী। 
নীচের দিক থেকে নির্ধবাচনপ্রথায় তখন পার্টিসংগঠন গড়িয়া তুলা সম্ভব 
হয় নাই। ফলে পার্টি পুরোপুরি ষড়যন্ত্রমূলকই রহিয়! গিয়াছিল। কিন্তু 
লৈনিন মনে করিতেন যে পার্টির জীবনে এই সাময়িক দুরবস্থা জারতন্ত্ 
উচ্ছেদের সঙ্গে সঙ্গে লোপ পাইবে, পার্টি তখন বৈধ ও প্রকাশ্তভাবে কাজ 
করিবে, এবং গণতান্ত্রিক নির্ববাচনের প্রথায় ও গণতাম্থিক কেন্দ্রীয় 
পরিচালনায় পার্টি সংগঠনগুলি গড়িয়া! উত্িবে। 

লেনিন লেখেন : "পুর্বে আমাদের পার্টি যখারীতি সংগঠিত একটা 
সম্পূর্ণ ব্যাপার হইয়া উঠে নাই, পার্টি কেবল কতগুলি পৃথক পৃথক দলের 
মিশ্রণ হিসাবে ছিল। স্কৃতরাং এই সব দলের মধ্যে আদর্শগত প্রভাব ভিন্ন 
অন্য কোন সম্পর্ক সম্ভব ছিল না। এখন আমরা। একটা গঠিত পার্টির 
মধ্যে সংহত হইয়ছি এবং এজন্য একটী কর্তৃত্ব কায়েম হইয়াছে, 
ভাবধারার শক্তি এখন কর্তৃত্বের শক্তিতে পরিণত হইয়াছে, পার্টির নিয় 
সংগঠনগুলি উচ্চ সংগঠনের নেতৃত্বে আসিয়া গিয়াছে ।” (এ, পৃঃ ২৯১) 

সংগঠন বিষয়ে নেতিবাদ এবং অভিজ্রাতস্থলভ অরাজকতা-_যাহা! 
পার্টির কর্তৃত্ব ও শৃঙ্খল! মানিতে নারাজ-_মেন্শেভিকূদের বিরুদ্ধে এই ছুই 
অভিযোগ আনিয়া লেনিন লেখেন -- 

“রুশ নিহিলিস্টদের ( নেতিবাদীদের ) চরিত্রের বৈশিষ্ট্য হইল 
এধরণের বড়লোকী উচ্ছজ্খলতা। পার্টি সংগঠনকে ইহীরা একটা 
মাংঘাতিক রকমের 'কারখানা” মনে করে; সমগ্রের কাছে অংশবিশেষের 
এবং সংখ্যাগরিষ্ঠের কাছে সংখ্যালঘিষ্টের নতিম্বীকারকে ইহার! "দাসত্ব? 
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মনে করে-*'--*কেন্দ্রীয় পরিচালনায় সে ভাবে কাজ ভাগ করিয়া দেওয়! 
হইলে, ইহারা হাসি-কান্নামিশ্রিত চীৎকার করিয়া বলে যে মান্যক্কে 
'নাট-বন্ট,তে' পরিণত করা হইতেছে (এই ধরণের “নিতান্ত নিদারুণ 
অপরাধের” নমুন! হইল-_-এক সময় যে কাগজের সম্পাদক ছিল তাহাকে 
সাধারণ লেখকে পরিণত করা), পার্টির সংগঠনমূলক আইপকাহুনের 
উল্লেখ করিলেই ইহারা দ্বণায় মুখ বীকাইয়া (যাহারা নিয়ম মানিয়া চলে” 
তাহাদের উদ্দেশে) অবজ্ঞান্ুচক মন্তব্য করে যে নিয়মকান্থুন একেবারেই না 
মানিলেও বেশ কাজ চালানো যায়। ( লেনিন, “দিলেক্টেড, ওয়ার্কস্‌” 
ইংরেজি সংস্করণ, ছ্িতীয় খণ্ড, পৃঃ ৪৪২-৪৩ ) 

(১) নিয়মিত কাজকর্মে পার্টি যদি সকল সভ্যের একতা! বজায় 
বাখিতে চাষ, তাহা হইলে পার্টিকে নিশ্চয়ই সকলের জন্য সর্ববহারার 
কগোর শৃঙ্খল! খাটাইতে হইবে, পার্টনেতা এবং সাধারণ সভ্যের উপর 
সমানভাবে এই শঙ্খল। প্রয়োগ করিতে হইবে । স্থুতরাং পার্টির মধ্যে 
“বাছাবাছা কয়েকজন”, ধাহাদের উপর শৃঙ্খল! খাটে না, এবং “আর 
সকলে,” ধাহারা শৃঙ্খল! মানিয়া থাকেন, তাহাদের কোন পার্থকা থাকা 
উচিত নয়। এই শর্ত পালিত ন! হইলে পার্টির অখণ্ডতা এবং সভ্যদের 
মধ্যে একতা বজায় রাখা! যাইবে না। 

লেনিন লেখেন £ “কংগ্রেস কর্তৃক নিযুক্ত সম্পাদকমণ্ডলীর বিরুদ্ধে 
মার্টভের সাঙ্গোপাঙ্গ যেকোন সারবান যুক্তি একেবারেই দিতে পারে 
নাই, তাহার প্ররুত প্রমাণ হইল তাহাদের এই কথ! £ আমরা দাস 
নই !,*--যে বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবী নিজেকে গণসংগঠন ও গণশৃঙ্খলার নাগালের 
বাহিরে “বাছা বাছা কয়েকজন" বলিয়া কল্পনা করেন, তাহার মনোভাব 
এ কথায় ন্থম্পষ্টভাবে প্রকাশ পাইতেছে।..'ব্যক্তিম্বাতন্ত্ে বিশ্বাসী 
বুদ্ধিীবী মনে করে...যে জর্ধপ্রকার সর্বহারা সংগঠন ও শৃঙ্খলা 


৮২. সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


ঘাসত্বেরই নামান্তর” (জেনিন, "কলেকটেড, ওয়াকৃন্‌*, রুশসংস্করণ, 
বষ্ঠ খণ্ড পৃঃ ২৮২ )। 

লেনিন আরও লেখেন £ “আমরা! যখন প্রকৃত পার্টিগঠনে অগ্রসব 
হইতেছি, তখন প্রত্যেক শ্রেণী-সচেতন শ্রমিক যেন নিশ্চষই সর্বহারাৰ 
সেনাবাহিনীব একঞ্জন সৈনিকেব মনোভাবের সহিত ফেব-বুর্জোয়। বুদ্ধিজীবীরা 
থামবেয়ালী বুলি আওড়াইতে অভ্যস্ত তাহাদের মনোভাবে পার্থক্য নিশ্চিত 
ভাবে বুঝিতে শিখে, সে যেন নিশ্চয়ই দাবী করিতে শিখে যে পার্টি 
সভ্যের কর্তব্য কেবল সাধারণ সভ্যের। পালন করিবে না, যাহারা পার্টির 
মাথা”, তাহারাও করিবে ।” (লেনিন, “সিলেকটেড. ওমাকৃ্্‌”, ই*বেজি 
সংস্করণ, দ্বিতীয খণ্ড পৃঃ ৪৪৫-৪৬ )। 

“সংগঠন বিষয়ে মেন্শেভিক্দের স্থবিধাবাদ” ও তাহাদেব সহিত 
মতভেদের বিশ্লেষণ করিতে গিয়া লেনিন মনে করেন যে সর্ধহারাব 
দুক্তিসংগ্রামের পক্ষে পার্টি সংগঠন-রূপ অন্তর গুরুত কমাইয়। নেওয়। 
হইল মেন্শেভিক্দের অন্যতম চরম পাপ। মেন্শেভিকব! বলিত সে 
(বিপ্লবকে জয়যুক্ত করিতে হইলে সর্বহাবাব পার্টি সংগঠন এমন কিছু 
জরুরী কাজ নয! মেন্শেভিকদের এই যুক্তির সম্পূর্ণ বিপক্ষে লেনিন 
বলিতেন যে জষের পক্ষে সর্বহারাদেব মধ্যে মতবাদমুজক এক্য 
গেষ্ট নয়? জধলাভ করিতে হইলে তাহাদের মতবাদমূলক একাকে 
সর্বহারার “একক জংগঠনের বাস্তব” ভিত্ডি দ্বারা মজবু কৃবিতে 
হইবে। লেনিনের মতে কেবল এই উপায়েই সর্বহারাশ্রেণী অজেয় 
শক্তিতে পরিণত হইতে পারে । | 

, লেনিন লিখিয়াছেন £ “বাষ্ট্রশক্তি দখলের সংগ্রামে সংগঠন বিনা 
পর্ধহাবাৰ কোন হাতিয়ার নাই। বুর্জোয়া জগতের উচ্ছজ্ঘল 
্ীতিষোগিতার শাসনে সর্বহারার! ছত্রভঙ্গ, খুঁজিদার জবর়ূদশ্তি করিয়! 


কশ সোশাল-ডেমক্রাটিক শ্রমিক পার্টির স্ষ্টি ও বল্শেভিক্‌ ৮৩ 


তাহাদের খাটাইয়া নিশ্পিষ্ট করিতেছে, তাহারা প্রতিনিয়ত দারুণ-দারিড্রয, 
বর্বববতা ও গ্রানির 'নি্নতম গহবরে' নিক্ষিপ্ত হইতেছে। যখন মাকৃস্বাদী 
নীতিব সাহাধো তাহাদের আদর্শগত এক্য সংগঠনের বাস্তব ভিত্তির উপর 
মজ্বুৎ হইযাঁ গডিয়া উঠে এব" লক্ষ লক্ষ শ্রমিককে শ্রমিকশ্রেণীর 
সেনাবাহিনীরূপে একক্ত্রে গ্রথিত কবিয়া দেয়, তখন সর্বহারাবা এক 
অজেয শক্তিতে পরিণত হইতে পাবে এবং অবশ্যই হইবে । কশ দেশের 
জবদ্গব জাবতন্ত্র কিবা নির্বাধ্য আন্তর্জাতিক ধনতন্বের এ বাহিনীকে 
বাধ! দিবার সাধ্য নাই ।” (২ পৃঃ ৪৪৬) 

ভবিষৃদ্ধাণী স্চচক এই কষেকটী কথ। দিষা লেনিন াহাব বই শেষ 
কবেন। 

“এক কদম আগাইযা ছুই ক্দম পিছু হটা” নীর্ক বিখ্যাত বইয়ে 
লেনিন স"গঠনপীতি সম্পর্কে এই মৌলিক কথাগুলিই বলিয়াছিলেন। 

এই বইখানিব প্রধান বিশেষত্ব হই খই যে চক্রমনোভাবেব বিরুদ্ধে 
পার্টনীতিকে এবং যাহারা দল ভাঙিতে চাষ তাহাদের বিকদ্ধে পার্টিকে 
শক্ত কবিষা খাড। কবিবাব কথ বই খানিতে বুঝাইযা লেখা হইষাছে। 
সংগঠন বিষয়ে মেন্শেভিকদের স্থবিধাবাদকে এই বই চূর্ণ করিয! দেয়, 
এব* বল্শেভিক পার্টিব সাংগঠনিক বনিঘাদ পত্রন কবে। 

কিন্ত এ বইযের তাৎপধ্য এখানেই নিঃশেষ হয় নাই। ইহার 
এতিহাসিক গুকত্ব হইল এই বে, মাক সবাদেব ইতিহাসে লেনিন প্রথম 
সর্বহারার প্রধান সংগঠন বপে পার্টির ভূমিক। অন্বন্ধে নীতি 
বিশ্লেষণ করিলেন, যে-প্রধান হাতিয়ার না থাকিলে একনাষকত্থের জন্য 
সংগ্রামে সর্ধহাব! বিজয়ী হইতে পারে না, পার্টিকে সেই হাতিয়ার হিসাবে 
পবিষ্কার করিয়! দেখাইলেন। 

“এক কদম আগাইযা দুই কদম পিছু হটা,* লেনিনের এই বইটা 


৮৪ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


পার্টবক্ষাদের মধ বহুল প্রচারিত হুওয়ায় অধিকাংশ স্থানীয় সংগঠনগুলি 
লেনিনের পক্ষে আসিয়া দাড়াইল। 

কিন্তু সংগঠনগুলি ষতই বল্শেতিক্দের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মোগ দিতে 
লাগিল, ততই মেন্শৈভিক্‌ নেতাদের ব্যবহারে বিদ্বেষ ফুটিয়া উঠিতে 
লাগিল। 


১৯০৪ সালের গ্রীষ্মকালে, প্লেখানভের সহায়তায় এবং ক্রাসিন ও নম্কভ, 
নামে দুইজন ছুর্ববলচেতা৷ বল্‌্শেভিকের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে মেন্শেভিক্রা 
কেন্দ্রীয় কমিটিতে অধিকাংশ সভাপদ্ দখল করিয়া বসে। মেন্শেভিক্রা 
যে দল ভাঙিবার জগ্য বাস্ত, তাহা স্পষ্টই দেখা গেল। “ইস্ত্রা” এবং 
কেন্দ্রীয় কমিটিতে ক্ষমতা হাতছাড়া হওযায় বল্‌্শেভিক্বা বিশেষ বিপদে 
পড়িল। ফলে বল্শেভিকৃদের নিজস্ব কাগজের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন 
হইল। নৃতন পার্টিকংগ্রেস, অর্থাৎ তৃতীয় কংগ্রেস, আহ্বান করিয়া 
নৃতন কেন্দ্রীয় কমিটি নির্বাচন কবা ও মেন্শেভিক্দের সঙ্গে শেষ বুঝা- 
পড়ার প্রয়োজন হইল। 

লেনিনের নেতৃত্বে বল্‌শেভিক্র! এখন এই কাজেই প্রবৃত্ত হইল। 

তৃতীয় পার্টিকংগ্রেস আহ্বান করিবার জন্য বল্শেভিক্রা আন্দোলন 
শুরু করিল। ১৯০৪ সালের আগস্ট মাসে লেনিনের পরিচালনায় ২০ জন 
বল্‌্শেভিক লইয়! সুইট্সারুলণ্ডে এক সম্মেলন বসিল। এই সম্মেলন 
"পার্টর প্রতি” নামে এক আবেদনপত্র প্রকাশ করে। তৃতীয় কংগ্রেস 
ডাকিবার জন্ভ বল্শেভিকবা যে সংগ্রাম চালাইতেছিল, এই আবেদন 
তাহার কর্ধনুচীত্বরূপ হইল | 

তিনটা প্রদেশের ( দক্ষিণ, ককেশীয় এবং উত্তর ) বল্শেভিক কমিটির 
সম্মেলনে সংখ্যাধিকদলের কমিটিগুলির কার্যকরী সংঘ নির্বাচিত হয়। 


রুশ সোশাল-ডেমক্রাটিক শ্রমিক পার্টির স্যপ্টি ও বল্‌্শেভিক্‌ ৮৫ 


ইহাবাই তৃতীয় পার্টি কংগ্রেসের জন্য সর্ববিধ আয়োজনেব ভার গ্রহণ 
কবে। 

১৯০৫ সালের ৪ঠা জানুয়ারী তারিখে বল্‌শেভিক্‌ সংবাদপত্র “আগে 
চলো”র ( “ভিপেবিয়ভ» ) প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। 

এইভাবে পার্টর মধ্যে বল্‌্শৈভিক্‌ ও মেন্শেভিক্‌ নামে দুইটা পৃথক 
স্বতন্ত্র কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান নিজস্ব মুখপত্র লইয়া দেখ! দিল । 


সংক্ষিপ্তসার 


১৯০১ হইতে ১৯০৪ সালে মধে।, বিপ্রবী শ্রমিকশ্রেণীব আন্দোলনেব সঙ্গে 
সঙ্গে কশদেশে মার্ক স্বাদী সোশাল-ডেমক্রাটিক সংগঠন গড়িয়া উঠে ও বাডিয়। 
চলে। “অর্থনীতিবাদীদেব" বিকদ্ধে মতবাদ লইয়া কঠোব সংগ্রামে লেনিনে 
“ইন্কা” যে-বিপ্লবী পথেব নির্দেশ দিয়াছিল তাহাই জধলাভ কনে, এবং নীতি 
লইয়! গণ্ডগোল ও “মৌখীন খামখেয়ালী কাজেব ঢঙের” অবসান ঘটে । 

বিচ্ছিন্ন সোশাল ডেমক্রাটিক চক্র ও দলগুলিকে “ইসা” একত্র সম্মিলিত 
কবে এবং দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেস আহধানেব পথ পরিষ্কাৰ করে। ১৯*৩ সালে 
দ্বিতীয় কংগ্রেসে অধিবেশনে কশ সোশাল-ডেমক্রাটিক শ্রমিক পার্টি গঠিত হয়, 
পার্টির কন্মনচী ও নিষমাবলী গৃহীত হয়, এবং পাটিব কেন্দ্রীয নেতৃত্বকে কার্য্যকরী 
কবিবাব ব্যবস্থ। খাড। কব! হয় । 

দ্বিতীয় কংগ্রেসে কশ সোশান-ডেমক্রাটিক শ্রমিক পাটির মধ্যে “ইক্তা"র 
মতবাদেব সম্পূর্ণ বিজয়ের জন্য যে-সংগ্রাম হয়, তাহাব ফলে বলশেভিক্‌ ও 
মেন্শেভিক্‌ নামে দুইটি দলের উদ্ভব হইল । 

দ্বিতীয় কংগ্রেসে পবে বল্শেভিক্‌ ও মেন্শেভিক্দের মধো প্রধানত সংগঠন 
সম্বন্ধে প্রশ্ন লইয়া মতভেদ চলিতে লাগিল। 

মেন্‌শৈভিক্রা ক্রমে “অর্থনীতিবাদীদের" কাছাকাছি যাইয়া পাটির মধ্যে 


৮৬ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


তাহাদের স্থানটাই লইল। তখনকাব মত মেন্শৈভিক্দেৰ স্মবিধাবাদ সংগঠন 
সম্বন্ধে প্রশ্ন লইয়াই দেখ! দিল। লেনিন যে-ধবণেব সংগ্রামশীল বিপ্লবী পার্টি 
চাজিতেন, মেন্শেভিকৃবা ছিল তাহাব বিবোধী। তাহাব। চাহিত আল্গ। 
অসংবন্ধ শ্রমিকশ্রেণীৰ “লেজুড"-স্বন্ধপ পার্টি । তাহাব! পার্টিৰ মধ্যে ভাঙন 
'আনিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল । প্লেখানভেব সভায়তায় তাভারা “ইন্জা" 
কাগজে ও কেন্দ্রীয় কমিটিতে কর্তৃত্ব দখল করিঙগ এবং কেন্দ্রীয় 'প্রতিষ্ঠানগুলিকে 
মিজেদেব উদ্দেশ্য সিদ্ধ কবিতে, অর্থাৎ পার্টিতে ভাঙন আনিবাব জন্য বাবহাব 
করিল। 

মেন্শেভিক্ব। পার্টি ভাঙিয়। দিবা? উদ্্ভাগ কবিতেছে দেখিয়। বিভীষণদেব 
কাগুকাবখান। দমন কবিবাব জন্য বল্শেভিকৃব! সচেষ্ট হইল । তাহাবা তৃতীয় 
কংগ্রেন আহ্বান কবিবাব উদ্দেশে স্থানীষ সণগঠনগুলিকে একত্র কবিল এবং 
নিজন্থ'নংবাদপত্র “আগে চলো” প্রকাশ কবিল । 

স্তবাং, প্রথম %শ বিপ্লবের প্রাক্কালে, কশ-জগাপান যুদ্ধ যখন শুক হইয়! 
গিয়াছে, তখন বল্শেভিক ও মেন্শেভিকবা৷ দুইটী আলাদা! দল হিসাবেই কাঙ্গ 
কবিতেছিল। 


ভ্তীয় ঘথ্যায় 


রুশ-জাপান যুদ্ধ ও প্রথম রুশবিপ্লবের সময় বলশেভিক্‌ 
ও মেন্শেভিকৃদের অবস্থ। (১৯০৪--১৯০৭) 


১। রুশ-জাপান যুদ্ধ-_রুশদেশে বিপ্লবী আন্দোলনের 
প্রসার বৃদ্ধি__সেপ্ট, পিটাসবুর্গে ধর্মঘট-_১৯০৫ 
সালের ৯ই জানুয়ারী তারিখে জারের শীত- 
প্রাসাদের সম্মুখে শ্রমিকদের বিক্ষোভ 
মিছিল-জনতার উপর গুলি 
চালানো-_বিশ্টীবের আরম্ত 


উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে সাম্রাজ্যবাদী বাষ্টুগুলি প্রশাস্তমহাসাগর 
অঞ্চলে গ্রনৃত্ব স্থাপন এবং চীনদেশকে ভাগবাটোয়ারা করিয়া লইবানু 
জন্য তীত্র সংগ্রাম আরম্ভ করে। এ-সংগ্রামে জারের কশও যোগ দেয়। 
১৯০০ সালে চীনদেশের জনগণ বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ষে- 
বিদ্রোহ করিয়াছিল, জাপানী, জার্মান, ব্রিটিশ ও যরাসী সৈম্যাদলের 
সহিত একযোগে জারের সৈন্যেরা সে-বিদ্রোহকে অভূতপূর্ব নিষ্টরতার 
সহিত দমন করে। ইহার পূর্বেই জারের সরকার চীনকে লিয়াওটুং 
উপদ্বীপ এবং পোর্ট আর্থর বন্দর ও দুর্গ রূশের হাতে তুলিয়া দিতে 
বাধ্য করে। চীনে রেলপথ নির্মাণের অধিকারও রুশ আদায় করে। 
উত্তর মাঞ্চুরিয়াতে পূর্ববচীন রেলওয়ে নামে এক রেলপথ নিন্মাণ কর! হয় 
এবং সেখানে পাহারা দিবার জন্য বূশ সৈম্ত মোতায়েন করা হয় 


৮৮ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


উত্তর-মাঞ্চুরিয়৷ জারশাসিত রুশের সামরিক রক্ষণাবেক্ষণের অন্তর্গত হয়। 
জারতম্্ব কোরিয়ার দিকে অগ্রসর হইতেছিল। রুশ বুর্জোয়ারা 
মাঞ্চুরিয়াতে “গীতরুশ” প্রতিষ্ঠার মতলব ভাজিতেছিল। 

স্থদূর প্রাচ্যে রাজ্যজয়ের ফলে জারতন্ত্রের সহিত আব এক দস্থ্য- 
শক্তির বিরোধ বাধিল। জাপান খুব তাড়াতাড়ি সাম্রাজ্যবাদী দেশ 
হইয়া উঠিয়াছিল এবং প্রথমে চীন ও পরে এশিয়া মহাদেশের অন্থত্র 
দেশ দখলের জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছিল । জাবের 'কুশের মত জাপানও 
কোরিয়া ও মাঞ্কুরিয়াতে হস্তক্ষেপের চেষ্টা করিল। জাপান তখনই 
সাধালিন এবং সুদূর প্রাচ্যে রুশ-অধিকৃত অঞ্চলগুলি দখল করার স্বপ্ন 
দেখিতেছিল। স্বদূর প্রাচ্যে জারশাসিত রুশের শক্তি বাড়িতেছিল 
বলিয়া শঙ্কিত হইয়। ব্রিটেন গোপনে জাপানের পক্ষ লইল। রুশ- 
জাপানে যুদ্ধ ঘনাইয়া আসিতেছিল। বড় বড় বুর্জোয়ার৷ মালপত্রের 
জন্ত নৃতন বাজারের সন্ধানে ঘুরিতেছিল) তাহারা জমিদারত্রেণীর মধ 
বেশী প্রগতিবিবোধী লোকগুলির সহিত মিলিয়া জারসরকারকে এই 
যুদ্ধের দিকে ঠেলিয়া দিল । 

“জারের সরকার যুদ্ধঘোষণ! করা পথ্যস্ত অপেক্ষা না করিয়। জাপান 
নিজেই লড়াই আরম্ভ করিল। রুশদেশে জাপানের চতুর গোয়েন্দা- 
বিভাগ ছিল। তাই জাপান আগে হইতে জানিত যে তাহার শত্রু 
যুদ্ধের জগ্ত তখনও প্রস্তুত নয়। ১৯০৪ সালের জানুয়ারী মাসে, যুদ্ধ 
ঘোষণ| না করিয়া, জাপান হঠাৎ পোর্ট আর্থরের রুশ দুর্গ আক্রমণ করে 
এবং বন্দরে যে রুশ নৌবাহিনী ছিল তাহাকে গুরুতরভাবে জখম করে। 

এইভাবে কুশ-জাপান যুদ্ধ আরম্ত হয়। 

আবুসরকার হিসাব করিয়া দেখে যে এই যুদ্ধ জারশাসনের রাজনৈতিক 
অবস্থাকে জোরদার করিতে সাহায্য করিবে এব বিপ্লবকে রোধ 


রুশ-জাপান যুদ্ধ ও বল্শেভিক্‌ ও মেন্শেভিকৃদের অবশ্থা ৮৯ 


করিবে । কিন্তু এই হিসাবে ভুল ছিল। এই যুদ্ধে জাবশাসন যে কা 
খায় তেমন আর কখনও হয় নাই। 

রুশসৈন্যের অস্ত্রের ও সামরিক শিক্ষার অভাব ছিল। সেনাপতির! 
ছিল অনুপযুক্ত ও দুর্নীতিপরায়ণ। তাই রুশসৈন্ত বারবার পরাজিত হইতে 
লাগিল । 

পুঁজিদার, সরকারী কর্মচারী ও সেনাপতিরাই এযুদ্ধে লাভবান 
হইতে লাগিল। তহবিল তছরূপ খুব জোর চলিতেছিল। সৈন্ের 
সাজসরপ্রাম খুবই কম পাইতেছিল। সৈন্যবাহিনীর যখন অস্ত্রশস্ত্ের 
অভাব ঘটিত, তখন যেন তাহাদিগকে বিদ্রপ' করিবার জন্তই গাড়ী 
গাড়ী 'আইকন্‌, | ভক্তির চিহ্ৃম্বূপ কাঠের ক্রশ ] পাঠানো হইত । 
তিক্তবিরক্ত হইয়! সৈন্তেরা বলিত :--"জাপানীরা! আমাদের উপর গোল! 
ছুড়িতেছে আর আমর! পান্টা জবাব দিতেছি "আইকন্‌” ছড়াইয়া !” 
আহতদের স্থানাস্তরিত কবিবার জন্য ব্যবহৃত হওয়ার পরিবর্তে স্পেশাল 
ট্রেন্গুলি জারের সেনাপতিদের লুস্তিত মালপত্র বোঝাই হইয়া যাইত । 

জাপানী পোর্ট আর্থর অবরোধ করে এবং পরে দখল কবে। জার- 
সৈম্দের কয়েকবার হারাইয়৷ জাপানীরা শেষে মুক্দেনের কাছে 
তাহাদিগকে একেবারে বিধ্বস্ত করে। এই যুদ্ধে জারের তিনলক্ষ সৈন্যের 
মধ্যে একলক্ষ বিশহাজার মারা যায় কিংব! জখম হয়, কিংব! শক্রর হাতে 
বন্দী হয়। এর পরবে পোর্ট আর্থরকে বীচাইবার জন্য বল্টিক সাগর 
হইতে জারের যে নৌবাহিনী প্রেরিত হইয়াছিল, তাহা স্থশিমা-প্রণালীতে 
সম্পূর্ণ পরাজিত ও বিনষ্ট হয়। স্ুশিমার যুদ্ধের ফলাফল অত্যত্ত 
সাংঘাতিক হয়; জারের পাঠানো কুড়িখানা যুদ্ধজাহাজের মধ্যে তেবো- 
খানা ডুবি যায় কিংবা! নষ্ট হয়, আর চারখানা আটক পড়ে। এযুদ্ধে 
জারের রুশ সম্পূর্ণ পরাজিত হয়। ও 


৯* সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


জাপানের সহিত একটা অপমানজনক সপ্ধি করিতে জারসরকাব 
বাধ্য হইয়াছিল। জাপান কোরিয়া অধিকার করে এবং পোর্ট আর্থর ও 
সাখালিন দ্বীপের অদ্ধাংশ রুশদের নিকট হইতে কাড়িয়া! লয় । 

জনসাধারণ এযুদ্ধ চায় নাই। যুদ্ধ যে দেশের পক্ষে কত ক্ষতিকর 
তাহারা! বুঝিতে পারিয়াছিল। জীরশাসিত রুশের পশ্চাৎপদ অবস্থার 
জন্য তাহাদেরই দারুণ তূগিতে হইল । 

যুদ্ধ সম্বন্ধে বল্শেভিক ও মেন্শৈভিক্দের মনোভাব ছিল বিভিন্ন 
প্রকারের । 

মেন্শেভিক্দের মধ্যে উ্রট্‌ক্ষি ছিল। জাব, জমিদার ও পুঁজিদাবদেব 
“পিতৃভূমি” বক্ষাব জন্য ইহার! নামিয়া আমিতেছিল। 

অপরদিকে লেনিনের নেতৃত্বে বল্শেভিক্বা বলিল যে এই দন্থাযুদ্ধে 
জারসরকারের পরাহ্জয়ই প্রয়োজন, কারণ পরাজয়ের ফলে জারতন্ত্র দুর্বল 
হইবে ও বিপ্লবের শক্তি বৃদ্ধি পাইবে। 

জারতন্ত্র যে কতদূর জীর্ণ হইয়া পড়িযাছে, জারসৈন্ঠের বার বার 
পরাজয়ে সে-বিষয়ে জনগণের চক্ষু খুলিয়৷ গেল। দিন দিন জারতস্্ের 
প্রতি তাহাদের বিছেষ বাড়িযা চলিল। লেনিন লিখিলেন যে পোর্ট 
আর্থরের পতনের অর্থ হইল ন্বৈরশাসনের পতনের আবম্ত। 

জার বিপ্লবকে রোধ করিবার জন্য যুদ্ধকে ব্যাবহার করিতে চাহিয়া- 
ছিলেন, কিন্তু ফল পাইলেন সম্পূর্ণ বিপরীত । রুশ-জাপান যুদ্ধ তাডাতাড়ি 
বিপ্লব আরম্ভ করাইবার কাজে সাহাধ্য করিল। 

জারের রুশে পুজিদারদের পেষণ জারতস্ত্রের পেষণের জন্য আরও 
ছুঃসহ হইয়াছিল । শ্রমিকরা যে কেবল পু'জিবাদী শোষণ ও অমাহ্ষিক 
পরিশ্রমের কষ্ট পাইত তাহা নয়, সমগ্র জনগণের সহিত তাহাবাও 
সর্বপ্রকার অধিকার হইতে বঞ্চিত ছিল। নুতরাং রাজনীতির দিক 


- রুশ-জাপান যুদ্ধ ও বঙলগ্‌শৈভিক্‌ ও মেন্শেভিকৃদের অবস্থা ৯১ 


হইতে অগ্রসর শ্রমিকব! জারশামনের বিরুদ্ধে শহব ও গ্রামের গণত্স্ত্রকামী 
সকলের সশ্মিলিত বিপ্লবী আন্দোলনে নেতৃত্ব লইবার চেষ্টা কবিল। 
জমির অভাবের দকণ এবং ভমিদাসপ্রথা অনেকভাবে টিকিয়া ছিল 
বলিয়! চাষীরা নিদারুণ অভাবগ্রস্ত অবস্তা ছিশ , জমিদার ও অবস্থাপরন. 
কৃষকদের দাসত্ব বহন কবিয়াই জাহ'রা জীবনযাপন কবিত জারের 
রুশে যে নানাজাতি বসবাস করিত, তাহারা একদিকে নিজেদের জমিদার- 
পুঁজিদাব ও অন্যদিকে রুশ জমিদাব-পুজিদাবছেব ভবল ভাবে আর্তনাদ 
করিত। ১৯০০ ০৩ সালের অর্থ নৈতিক সঙ্কটে শ্রমিকসাধারণের দুর্দশা 
বৃদ্ধি পাইল। যুদ্ধ এ দৃর্দশীকে আবও নিদারুণ করি! তুলিল। জার- 
শীসনেব প্রতি জনপাধারণের ষে বিদ্বেষ ছিল, যুদ্ধে পরাজয় সে-বিদ্বেষের 
আগুনে ইম্ধণ যোগাইল | জনগণেব ধৈর্চাতি হইষ! আসিতেছিল। 

স্থতখা* বিপ্লবের পক্ষে যথেষ্টেরও বেশী কারণ ছিল, তাহা! আমরা 
দেখিতে পাইলাম। 

বল্ধেভিকদের বাক কমিটিব নেতৃত্বে ১৯০৪ সালে বাকু শহরে 
শ্রমিকদেখ এক বিরাট ও স্থুসংবদ্ধ ধর্মঘট হয়। ধর্মঘটে শ্রমিকরা 
বিজয়ী হয, এব* তৈলখনির শ্রমিক ও মালিকদেব মধো একটা সমষ্টিগত 
চুক্তি হয়। রুশদেশে শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসে এধরণের চুক্তি এই 
প্রথম হইল । 

ট্রান্স ককেশিয়া ও রুশদেশের নানাস্থানে বিপ্লবী জাগরণের সুচন! 
হইল এই বাকু ধর্মঘট । 

"সাবা রুশদেশে জানয়ারী ও ফেব্রুয়ারীতে যে গৌরবময় সংগ্রাম 
চলিয়াছিল, বাকু ধর্মঘট হইল তাহারই সঙ্েত।” (স্টালিন ) 

এই ধর্মঘট যেন বিপুল বিপ্লবী বঞ্কার আবাহনে বজ্রধবনির মত 
শুনাইল। 


৯২ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


১৯০৫ সালের »ই জানুয়ারী (নৃতন হিনাবথে ২২৭ে) সেপ্টপিটা্সবুর্গের 
ঘটনাবলীর সঙ্গে সঙ্গে বিপ্লবী ঝঞ্চাবাত আরম্ভ হইল । 

১৯০৫ সালের ৩ব৷ জানুয়ারী সেপ্টপিটার্সবুর্গের সবচেয়ে বড় কারখানা 
পুঁটিলভে (বর্তমানে কাইরভ. কার্খান! ) ধন্দঘট শুরু হয়। চারজন 
শ্রমিকের কর্মচ্যুতি এই ধর্মঘটের কারণ। ধর্মঘট তাড়াতাড়ি ছড়াইয়। 
পড়ে এবং সেন্ট পিটাসবুর্গের অন্যান্ত কলকারখানা যোগ দেয়। এইভাবে 
সাধারণ ধর্শঘট আরম্ভ হয়। আন্দোলন খুবই জোরদার হইয়! উঠে। 
জারসরকার ধর্্ঘটকে প্রথম পর্যায়েই শিষিয়। দিবার মতলব করে। 

পুঁটিলভ্‌ ধর্মঘটের পূর্বের ১৯০উ সালে, গাপন্‌ নামে এক পাদবীকে 
পুলিস গুপ্ত প্ররোচক হিসাবে ব্যবহার কবে। গাপন্‌ রুশ কাবখানা 
 শ্রমিকসভা নামে শ্রমিকদের এক সংগঠন খাড়া করে। সেন্টপিটাস- 
বুর্গের নকল অঞ্চলে এই সংগঠনের শাখা ছিল। ধর্মঘট আরম্ভ হইবাব 
পর সভার অধিবেশনে গাপন্‌ বিশ্বাসঘাতকের মত এক ফন্দিবাজ 
পরিকল্পনার কথা উপস্থাপিত করে : ৯ই জানুয়ারী অমিকদের সম্মিলিত 
হইতে, এবং গির্জার পতাক। ও জারের ছবি লইয়া শান্তিপূর্ণ মিছিল 
করিয়া জারের শীতকালীন প্রাসাদে যাইয়া শ্রমিকদের দাবীদাওয়া-সম্বলিত 
একটা দরখাস্ত জারকে দেওয়া হইবে । জার জনতার সম্মুথে আসিয়া 
তাহাদের কথা শুনিবে ও দাবী পূরণ করিবে । শ্রমিকদের উপর গুলি" 
চাঁলাইবার এক অঙ্গুহাত স্থষ্টি করিয়া রক্তের বন্যায় শ্রমিকশ্রেণী- 
আন্দোলনকে ডুবাইবার কাজে জারের “অথ রানাকে” ( গোপন পুলিস ) 
সাহায্য করিবার ভার গাপন্‌ লইয়াছিল। কিন্ পুলিসের এই ষড়যন্ত্রে 
ফাদ শেষ পর্যন্ত জারসরুকাবেরই মাথার উপর পড়িল । 

শ্রমিকদের সভায় এই দরখাস্ত সম্বন্ধে আলোচনা হয় এবং সংশোধন 
প্রস্তাব উপস্থাপিত হয়। এই সব সভায় বল্শেভিক্বা নিজেদের 
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বল্‌শেভিক্‌ বলিয়া ঘোষণা না করিয়া বক্তৃতা করে। তাহাদের প্রভাবে 
এই' দরখান্তে সংবাদপত্র, বক্তা ও শ্রমিকদের সঙ্ঘবদ্ধ হইবার স্বাধীনতা, 
রুূশদেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থা পরিবর্তনের জন্য গণপরিধর্দ আহ্বান, 
আইনের চক্ষে সকলের সমান অধিকার, বাষ্ট্র হইতে ধর্ম প্রতিষ্ঠানকে 
পৃথক করা, যুদ্ধের অবসান, শ্রম-সময় আট ঘণ্টা নির্দিষ্ট করা, জমি 
চাষীর হাতে দেওয়া! ইত্যাদি দাবী যোগ করিয়া দেওয়া হয়। 

এইসব সভায় বল্শেভিক্রা বুঝাইয়! দেয় ষে জারের কাছে আবেদন- 
নিবেদন দ্বারা স্বাধীনতা অজ্জন,.করা। যায় না, অস্বলে স্বাধীনতা অর্জন 
করিতে হইবে। বল্শেভিক্র! শ্রমিকদের এই বলিয়া সাবধান করিয়া 
দেয় ষে তাহাদের উপর গুলি চলিতে পারে। কিন্ত জাবেব শীত প্রাসাদ 
অভিমুখে যে মিছিল যাইল, তাহা! তাহারা! বন্ধ করিতে পারে নাই। 
শ্রমিকর্দের একটা বড অংশ তখনও বিশ্বাস করিত যে জার তাহাদিগকে 
সাহাধা করিবে । আন্দোলন জনতার উপর জোর প্রভাব বিস্তার 
করিয়াছিল। 

সেপ্টপিটাস বর্গের শ্রমিকদের দরখাস্তে বল! হয় £_ 

“আমাদের সার্বভৌম সম্রাট! আমরা, সেপ্টপিটার্সবুর্গের মজুররাঃ 
আমাদের স্ত্ীপুত্রকন্তা এবং আমাদের অসহায় বুদ্ধ মাতাপিতা, সকলে 
মিলিয়৷ আপনার কাছে ম্তায়বিচার ও আশ্রয় ভিক্ষা করিতে আসিয়াছি। 
আমরা গরীব, আমরা! নিপীড়িত, অসহা পরিশ্রমে আমরা ভারাক্রান্ত ; 
আমরা অপমান সহা করি, মানুষের মত বাবহার আমরা পাই না". 
ধৈর্ধ্য ধরিয়া আমরা দুঃখকষ্ট সহা কবিতেছি, কিন্তু ক্রমেই দারিদ্র্য, 
অধিকারহীনতা ও অজ্ঞতার গভীর গহ্বরে আমাদের আরও বেদী 
ঠেলিয়া! ফেলা হইতেছে; অত্যাচার ও জুলুমের চাপে আমাদের শ্বাসকত্ধ 
হইতেছে..আমাদের ধৈর্য নিঃশেষ হইগ্লাছে। এই অসহ যস্্ণা আর 
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সহ করার চেয়ে মৃত্যুই যে শ্রেয় তাহা বুঝিবার কানমুহূর্ত আসি! 
গিয়াছে...” 

১৭০৫ সালের ৯ই জানুযারী প্রত্যুষে শ্রমিকরা জার যে শীতপ্রাসাদে 
তখন 'অবস্থান করিতেছিল সেদিকে অগ্রসব হইল । তাহারা সপরিবারে, 
হী, পুত্রকন্যা ও বৃদ্ধবৃদ্ধাদের লইসা, জাবের ছবি ও গির্জার পতাকা 
বহন করিয়া চলিল। চলিতে চলিতে তাহার ধন্ধ সঙ্গীত গাহিতে 
লাগিল। তাহারা ছিল নিরস্স। রাস্তায় ১ লক্ষ ৪০ হাজাবেরও বেশী 
লোক জমায়েৎ হইল । 

জার দ্বিতীয় নিকোলাসেন্ন কাছে তাহারা কঠোর অভ্যর্থনা পাইল।' 
নিবন্ধ শ্রমিকদের উপর গুলি চালাইবাব হুকুম সে দ্িল। সেদিন জারের 
সিপাহীদের হাতে এক হাজারেরও বেশী শ্রমিক প্রাপ হারাইল, ছুই 
হাজারেরও বেশী জখম হইল। শ্রমিকেব রক্তে সেপ্টপিটাসবৃর্গেব 
রাজপথ প্লাবিত হইল । 

বল্শেভিক্রা মিছিলে অ্মিকদেন সঙ্গে ছিল। তাহাদের মধ্যে 
অনেকে মারা গেল বা গ্রেপ্তার হইল। এ নিদারুণ অপরাধের দাষিত্ত 
কাহার এবং কিভাবে তাহার বিরুদ্ধে লড়িতে হইবে, একথা সেদিন 
শ্রমিকরক্র-প্লাবিত রাজপথে দ্রাডাইয়া৷ বল্শেভিকরা শ্রমিকদিগকে 
'বুঝাইল। 

৯ই জাগ্ুয়ারী “রক্তাক্ত রবিবার” নামে খ্যাত হইল। এদিন 
শ্রমিকরা রক্তপাতের মধ্যে শিক্ষা পাইল । জারের প্রতি তাভাদের যে 
বিশ্বাস ছিল, তাহা এদিন বন্দুকের গুলিতে ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল। তাহারা 
পরিষ্কার বুঝিল যে একমাত্র সংগ্রাম ঘবারাই তাহার! নিজেদের অধিকার 
অগ্সন করিতে পারে । এদিন সন্ধ্যায় মজুর মহল্লার রাস্তায় রাস্তায় 
ব্যারিকেড [হাতের কাছে যাহা পাওয়া যাষ তাহা লইয়। রাস্তা 
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আট্কাইবার পাচিলের মত বাধা | বানানে হইয়াছিল। শ্রমিকরা 
বলিল : “জাব আমাদের দিয়াছে; এখন আমরা তাহা! ফেরৎ দিব 1” 

জাবের এই রক্তলোলুপ অপরাধের ভয়াবহ বিবরণ বহুদূর পথ্যন্ত 
ছড়াইযা পড়িল । সমগ্র শ্রমিক্রেণী, সমগ্র দেশ তীব্র ত্বণা ও প্রতিবাদে 
ঠঞল হইয়। উঠিল । এমন একটীও শহর ছিল না যেখানে জানের এই 
জঘন্য কাণ্ডের বিরুদ্ধে প্রতিবাদন্বরূপ শ্রমিকরা! ধর্মঘট করে নাই এবং 
রাজনৈতিক দাবী পেশ করে নাই । “শ্বৈরতস্ত্র নিপাত যাক্‌ 1” এই রব 
তুলিযা শ্রমিকরা বাস্তায় বাস্তাষ বাহির হইল। জান্মম়ারী মাসে ধর্শঘটার 
স"খ্য! বিপুলভাবে বাড়িয়া ৪ লক্ষ ৪ হাজারে দীড়াইল। ইহার পূর্বে 
পুবো দশ বৎসরে যত শ্রমিক ধর্মঘট করিষাছিল, সে-তুলনায় এখন 
একমানে বেশী শ্রমিক ধর্মঘট করিল । শ্রমিক আন্দোলন অভূতপূর্ববভাবে 
বাড়িঘ। উত্ভিল। 

কএদেশে বিপ্লব আরম্ভ হইয়া গেল । 


২। শ্রমিকদের রাজনৈতিক ধর্মঘট ও শোভাযাক্রা-_ 
ক্লুষকদের মধ্যে বিধ্নবী আন্দোলনের প্রসার__ 
“€পোটেম্কিন্‌ যুদ্ধজাহা জে বিদ্রোহ 


৪ই জান্ুযাবীর প্‌ হইতে শ্রমিকদের বিপ্লবীসংগ্রাম আরও তীব্র 
হইল এবং রাঙ্জনৈতিক রূপ পরিগ্রহ করিল। অর্থনৈতিক ধম্মঘট বা 
সহাহুভূতি-স্চক ধন্মঘটের পধ্যায় পার হুইয়। শ্রমিকরা রাজনৈতিক ধর্মঘট 
করিতে লাগিল, মিছিল করিল, এবং কোন কোন জায়গায় জাবের 
ৈন্তদিগকে অগ্ত্রশস্ লইয়া! বাধা দিল। সেপ্টপিটাস বুর্গ, মস্কো, ওয়ার্স, 
বিগ! এবং বাফুব মত বড় বড় শহরে বহসংখ্যক শ্রমিক একত্র থাকিত 
বলিষা বিশেষ করিয়া, সে-সব শহরে অদম্য ও সুসংহত ধর্মঘট হয়। 
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সংগ্রামরত সর্বহার। শ্রেণীর পুরোভাগে চলিল লোহা ইত্যাদি ধাতুর 
কারখানাশ্রমিকরা । অগ্রণী শ্রমিকরা নিজের! ধর্মঘট করিয়া যাহাদের 
শ্রেীচৈতন্য কম তাহার্দেরও চঞ্চল করিয়া তূলিল এবং সমগ্র শ্রমিকশ্রেণীকে 
সংগ্রামের পথে জাগাইয়া তুলিল। সোশাল-ডেমক্রাটদের প্রভাব ত্রত 
বৃদ্ধি পাইতে লাগিল । 

অনেকগুলি শহরে মে-দ্িবসপালনের মিছিল উপলক্ষে পুলিস ও 
সিপাহীদের সহিত সংঘর্ষ ঘটল। ওয়ার্স-তে মিছিলের উপর গুলি চলে, 
কয়েকশত লোক হতাহত হয়। পোলিশ, সোশাল-ডেমক্রাট্দের আহ্বানে 
অশমিকর! প্রতিবাদহথচক ব্যাপক ধর্মঘট করিয়। ওয়ারুস-তে গুলি চালানোর 
উত্তর দেয়। সার! মে-মাঁস ধরিযা ধর্মঘট ও শোভাযাত্র! অবিরত চলিতে 
থাকে । এঁমাসে সমগ্র রুশদেশে দুইলক্ষেরও অধিক শ্রমিক ধশ্মঘট করে। 
বাকু, লড্জ ও আইভানোভো-ভজনেসেন্সকে সাধারণ ধর্মঘট হয়। 
ধন্মঘটা ও শোভাযাত্রীর দলের সঙ্গে জারের সিপাহীদের সংঘর্ষ ক্রমেই 
বাড়িতে থাকে । ওডেদা, ওয়ারুস, রিগা, লড্জ. এবং অন্যান্ত অনেক 
শহরে এধরণের সংঘর্ষ ঘটে । 

পোলাগডের বৃহৎ শিল্পকেন্দ্র লজ. শহরে সংগ্রাম বিশেষ তীব্র হইয়া 
উঠে। লভজের বাস্তায় রাস্তায় শ্রমিকরা “ব্যারিকেড' বানায় এবং 
তিনদিন ধরিয়া ( ২২শে-২৪শে জুন, ১৯০৫ ) জারের সিপাহীদের সঙ্গে 
পথে পথে লড়াই করে। এখানে সাধারণ ব্যাপক ধর্মঘটের সঙ্গে সন্ত 
সংগ্রাম মিশিয়া যায় । এই লড়াইকে রুশদেশে শ্রমিকদের প্রথম সশহ্ব 
সংগ্রাম বলিয়া লেনিন মনে করিতেন। 

এ বৎসর গ্রীষ্মকালে আইভানভো-ভজ নেসেন্সকের শ্রমিক ধর্মঘট 
' হইল সব চেয়ে প্রদ্ধান ঘটনা । ১৯০৫ সালের মে মাসের শেষ হইতে 
আগস্টের আরম্ভ পর্যস্ত প্রায় আড়াই মাস এ ধর্মঘট চলে । প্রায় ৭০,০০০ 


রুশ-জাপান বুদ্ধ ও বল্শেভিক্‌ ও মেন্শেতিকৃদের অবস্থা ৯৭ 


মজুর ধর্মঘটে যোগ দেয়; তাহাদের মধ্যে অর্ষেক মেয়ে মজুরও ছিল। 
বল্শেভিক্দের উত্তর কমিটি এই ধর্মঘটের নেতৃত্ব করে। প্রায় প্রতিদিন 
শহরের বাহিরে টাল্কা নদীতীরে হাজার হাজার শ্রমিক জমায়েৎ হইত। 
এই সব সভায় তাহারা নিজেদের দাবীদাওয়া লইয়! আলোচনা করিত। 
বল্‌শেভিক্ব শ্রমিকসভাগুলিতে বক্তৃতা করিত। ধর্মমঘটকে চূর্ণ করিবার 
জন্য জাবসরকার শ্রমিকদের সভা ভাঙিযা দিতে ও গুলি চালাইতে 
সৈন্তদলকে হুকুম দেয়। বহু শ্রমিক মারা যায় ও কয়েকশত আহত হয়। 
শহরে সঙ্কটজনক পরিস্থিতিব্‌ স্থষ্টি হইয়াছে ঘলিযা! ঘোষণা করা হয়। 
কিস্ত শ্রমিকরা! অবিচলিত থাকে এবং কাজে ফিরিতে অস্বীকার করে। 
সপরিবারে উপবাস কবিয়াও তাহাবা আত্মসমর্পণ করিতে চাহিল না। 
অবশেষে একাস্ত অবসাদে মুহ্মান হওয়াব ফলে তাহার! কাজে ফিরিতে 
বাধ্য হয । ধর্মঘট শ্রমিকদিগকে ইম্পাতেব মত তীক্ষ ও দৃঢ় করিল”! 
ধর্মঘট শ্রমিকশ্রেণীব সাহস, সংকল্প, সহশক্তি এবং সংহতিব উদ্বাহরণ 
হইয়। রহিল । আইভানোডে-ভজ নেসেন্সকের শ্রমিকদের পক্ষে ইহা 
হইল প্রক্কত রাজনৈতিক শিক্ষা । 

এই ধশ্মঘটের সময় আইভানোভো-ভজ নেসেন্সকের রথিকযা ঘে 
প্রতিনিধিসভ। গঠন কবে, বাস্তবিকপক্ষে তাহাই হইল রুশদেশে শ্রমিক 
প্রতিনিধিদের প্রথম সোভিয়েটের অন্যতম | 

শ্রমিকদের রাজনৈতিক ধর্মঘটগুলি সমগ্র দেশকে আলোড়িত করিল । 

শহরের অনুসরণ করিয়া গ্রামেও জাগরণ আবস্ত হইল । বসস্ত খতৃতে 
কৃষকবিক্ষোভ দেখ! দিল। কষকদের বিপুল জনত1 জমিদারদের বিরুদ্ধে 
অভিযান কবিল, তাহাদের কাছারী, চিনির কারখানা ও মদের ভাটি 
'আক্রমণ করিল, ও জঙিদাবদের প্রাসাদ ও খামারবাড়ীতে আগুন ধরাইম! 


দিল। অনেক জাগ্নগায় কষকর! জমি দখল করিয়! বসিল, সমস্ত বনজঙ 
ঙ 
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কাটিয়া ফেলিল এবং জঞ্জীদারীগুলি জনগণের হাতে তুলিয়া দেওয়া! হউক 
বলিয়া দাবী করিল। তাহারা জঘিদাবদের ফসল বোঝাই মরাই ও 
অন্ান্ত জিনিসেব ভাঁগার দখল করিয়া উপবাসী জনগণের মধ্যে ভাগ 
করিয়া দিল। জমিদাররা ভয়ে শহরে পলাইয়া গেল। কৃষকবিগ্রোহ 
মনের জন্য জারসরকার সৈন্য ও কসাক বাহিনী পাঠাইল। সৈন্যেরা 
ক্ষকদের উপর গুলি চালাইল, তাহাদের “সার্দীরদের” পাকৃড়াও করিল, 
বেত মাবিল, নানাভাবে যন্ত্রণা দিল। কিন্তু কৃষকরা তাহাদের সংগ্রাম 
থামাইল না। 

রুশদেশের মধ্যভাগে, ভল্গ। অঞ্চলে এবং ই্ান্স.ককেশিয়ায়, বিশেষ 
করিয়। জজিয়াতে কৃষক আন্দোলন পূর্ববাপেক্ষা ব্যাপকভাবে বাড়িয়। 
চলিল। 

লোশাল-ডেমক্রাটরা গ্রাম অঞ্চলে আরও নিবিড়ভাবে প্রবেশ কবিল। 
গার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি “কুষকগণ! তোমাদের কাছে আমাদের 
নিবেদন” শীর্ষক এক আবেদন প্রকাশ করে। টিভের, সাবাটভ, পণ্টাভা, 
চেনিগভ্‌. একা টেরিনোল্স।ভ্‌, টিফলিস্‌ প্রভৃতি অন্তান্ত অনেকগুলি 
প্রদেশের সোশাল-ডেমক্রাটিক কষিটিগুলি কষকদের কাছে আবেদন 
জানায়। গ্রামে গ্রামে সোশাল-ডেমক্রাটরা সভার বন্দোবস্ত করিত, 
কষকদের মধ্যে চক্র গঠন করিত এবং কৃষকসমিতি গড়িয়। তুলিত। 
১৯০৫ সালের গ্রীশ্মকালে সোশাল-ডেমক্রাটদের নেতৃত্বে অনেক জায়গায় 
কষিমজুরদের ধর্মঘট হয়। 

কিন্তু ইহা! হইল কেবল কুষক সংগ্রামের আরম্ভ। কৃষক আন্দোলন 
তখন যাত্র ৮৫ “উইয়েজদ্‌্” ( জেল! ), কিংবা! জারশাসিত রুশদেশের 
ইয়োরোগীয় অংশে মোট যতগুলি জেল! ছিল, তাহার সাত ভাগের এক 
ভাগের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল । 
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শ্রমিক ও কৃষকদের আন্দোলন এবং রুশ-জাপান যুদ্ধে রুশ সৈন্যের 
ক্রমাগত পরাজয়ের প্রভাব সেনাবাহিনীর উপর পড়িল। জারস্ত্রে 
ছুর্গপ্রাকার টলমল কবিতে লাগিল। 

১৯০৫ সালের জুন মাসে কষ্ণসাগরে নৌবাহিনীর “পোরেম্কিন্” 
শামে একটা যুদ্ধজাহাজে বিদ্রোহ বাধে । এ সময় যুদ্ধ জাহাজটা ওডেসার 
নিকট ছিল,” আর ওডেদাতে তখন শ্রমিকদের এক ব্যাপক সাধারণ 
ধর্মঘট চলিতেছিল। জাহাজের যে-সমস্ত কর্মচারীকে তাহারা খুবই 
স্বণা করিত, তাহাদের উতর প্রতিশোধ লইয়! বিদ্রোহী নাবিকরা 
ওডেসাতে জাহাজটা লইয়া আসে। যুদ্ধজাহাজ “পোেম্কিন্” বিপ্লবের 
পক্ষে চলিয়া যায়। 

লেনিন এই বিপ্রোহেব উপর বিরাট গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি 
মনে করিতেন থে এই আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ কর! এবং শ্রমিক, কৃষক 
এবং স্থানীয় সেনাদলেৰ 'ান্দোলনের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন ক্বা 
বল্শেভিক্দের পক্ষে প্রয়োজন । 

*পোটেম্কিনের* বিরুদ্ধে জার কয়েকটা যুদ্ধজাহাজ পাঠাইল, কিন্ত 
এই সব জাহাজের নাবিকরা তাহাদের বিদ্রোহী সাধীদের উপর গুলি 
চালাইতে অস্বীকার করে। কয়েকদিন ধরিয়া যুদ্ধজাহাজ “পোেম্কিনের” 
মাস্তলে বিপ্লবের রক্তপতাকা উড়িতে থাকিল। কিন্তু এ সমম ১৯০৫ 
সালে আন্দোলনের নেতৃত্বে একমাত্র বল্‌্শেভিক্‌ পার্টিই ছিল না, যেমন 
ছিল পরে ১৯১৭ সালে। “পোর্টেম্কিন্” জাহাজেই অনেকগুলি 
মেন্শেভিক্‌, দোশাল-রেভল্যুশনারি এবং নৈরাঙ্যাবান্দী ছিল। স্থৃতরাং 
সৌশাল-ডেমক্রাটরা। বিদ্রোহে অংশ গ্রহণ করিলেও উপযুক্ত এবং যথেষ্ট 
পরিমাণে অভিজ্ঞ নেতৃত্বের অভাব ছিল ।: চরম মুহূর্তে নাবিকদের কোন 
কোন অংশ ইতস্তত করিত। কষ্ণসাগর বাহিনীর অন্তান্ত জাহাজগুলি 


১০০ পৌঁভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাসি 


“পোটেম্কিনের” বিদ্রোহে যোগদান কবে নাই । কয়লা ও খাস্তসামগ্রীর 
অভাব ঘটায় বিপ্লধী যুদ্ধজ্জাহাজটা কমেনিয়ার তীরে ভিড়িতে ও সেখানে 
কর্তৃপক্ষের নিকট আত্মসমর্পণ করিতে বাধা হয়। 

যুদ্ধজাহাজ “পোটেম্কিনের” নাবিকদের বিদ্রোহের অবসান ঘটে 
পরাজয়ে । পরে যে-সমস্ত নাবিক জারসরকারের কবলে পড়ে, তাহাদের 
বিচারের জন্য চালান দেওয়া হ্য়। কয়েকজনের গ্রাণদণ্ড হয় । জন্তান্য 
সকলের নির্বাসন বা দীর্ঘ কাবাদণ্ড ভোগ করিতে হয়। কিন্তু এই 
বিক্বোহই হইল একটা যতদূর সম্ভব গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা । “পো্টেম্কিনের” 
বিজ্রোহ হইল স্থল ও নৌবাহিনীর মধ্যে ব্যাপক বিপ্লবী সংগ্রামের প্রথম 
দৃষ্টান্ত, জারের সশগ্ক বাহিনীর একটা বড় আশ বিপ্লবের পক্ষে যোগ 
দেওয়ার প্রথম উপলক্ষ্য । এই বিপ্লবের ফলে স্থলবাহিনী ও নৌবাহিনী 
শ্রমিকশ্রেণী ও জনসাধারণের সঙ্গে ষে যোগ দিতে পারে, এ ধারণ! 
শ্রমিকরুষকদের কাছে এবং বিশেষ করিয়। সৈন্য ও নাবিকদেরই কাছে 
আগের চেয়ে সহজবোধ্য এবং মনোমত হইল । 

শ্রমিকদের বাঁপক রাজনৈতিক ধর্মঘট ও মিছিল, কৃষক আন্দোলনের 
প্রসার, জনসাধারণের সহিত পুলিস ও সৈম্াদের সশঙ্ব সংঘর্ষ, এবং সব 
শেষে কষ্ণসাগরস্থ নৌবাহিনীতে বিদ্রোহ প্রস্ভৃতি যাবতীয় ঘটন! প্রমাণ 
করিল ঘে জনগণের সশস্থ অভ্যুত্থানের পক্ষে পরিস্থিতি ক্রমেই পরিণতি 
গ্রাপ্ত হইতেছিল। ইহার ফলে ণলিবারল্‌ বুর্জোয়াদদের মধ্যে কাজের 
সাড়া পড়িয়া গেল। বিপ্লবের ভয়ে ভীত হইয়া, এবং সঙ্গে সঙ্গে জারকে 
ঘিপ্লবের জুজু দেখাইয়! তাহারা বিপ্লবের বিরুদ্ধে জাবের সঙ্গে একটা 
আপোস বন্দোবস্তের চে করিল। জনসাধারণকে “শান্ত” করার জন্ত, 
বিপ্লবের শক্তিতে ভাঙন ধরাইবার জন্য এবং এভাবে “বিপ্লবের 
বিভীষিকাকে* ঠেকাইবাধ জন্য তাহারা "জনগণের কল্যাণে” দামান্ত 
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সংক্কারের দাবী করিল । লিবারল্‌ জমিদারর! বলিল, “আমাদের মাঁথ। 
না হারাইয়া ববঞ্চ কিছু জমিজমা ছাডিয়া দেওয়াই ভাল” লিবারল্‌ 
বুর্জোয়াবা জারের ক্ষমতায় অংশীদাব হইবাব উদ্যোগ করিতেছিল। 
শ্রমিকশ্রেণী ও লিবারল্‌ বুর্জোয়াদেব কাধ্য প্রণালী সম্বন্ধে তখন লেনিন 
লেখেন : “সর্বহাবার লভিতেছে আর বুর্জোয়ারা ট্রি করিয়া খাসনক্ষমতা। 
অধিকার কবিবার তালে রহিয়াছে ।” 

জারসরকার পাশবিক অত্যাচাব চালাইযা শ্রমিক ও রুষকদের দমন 
করিতে লাগিল। কিন্তু সব্কাব না বুঝিষা! পারে নাই যেমাত্র দমন 
ব্যবস্থার দ্বারা বিপ্লবের গতিরোধ কবা কখনও সম্ভব নয় | সুতরাং 
দমননীতি পবিত্যাগ না করিয়াই সরকার কুটকৌশল অবলঘ্বন করিতে 
থাকে। একদিকে, গুপ্ত প্ররোচকদেব সাহায্যে ইহুদী হত্যাকাণ্ডের 
অনুষ্ঠান কবিয়া এবং আগ্মিনিয়ান ও তাতারদের মধ্যে পরম্পর খুনখারাবি 
লাগাইয়। দিয়! জার সবকার রূশদেশেন জনসাধারণের মধ্যে এক অংশকে 
অন্যান্য অংশের বিরুদ্ধে উত্তেষ্িত করিয়া দেয়। অপরদিকে, প্রতিশ্রুতি 
দেয় যে “জেমৃক্কি সবর” কিংবা স্টেট ডুমা [ আইনসভ| ] নামে এক 
“প্রতিনিবিমূলক প্রতিষ্ঠান” প্রতিষ্ঠা করিবে, এবং মন্ত্রী বুপিগিন্‌কে এরকম 
আইনসভাব পরিকল্পন! প্রস্তুত কবার নির্দেশ দেয, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে স্থির 
কবিয়া রাখে যে এ আইননভার আইন বানাইবার কোন ক্ষমত৷ থাকিবে 
না) বিপ্রবের শক্তিকে ছিন্নভিন্ন করিবার জন্য এবং দেশের লোকের 
মধ্যে যাহার! নরমপন্থী তাহাদিগকে বিপ্লব থেকে ছিনাইয়! লইবাব জন্ত 
এই সব বাবস্থা গৃহীত হইয়াছিল । 

জনসাধারণের প্রতিনিধিত্ব লইয়া যে ভগ্ডামিব লীলা চলিতেছিল, 
তাহাকে পণ করিবার জন্য বল্শেভিক্রা বুলিগ্িন্‌ ডুমা বয়কটের কথ 
ঘোষণ। করে। 
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অপরপক্ষে মেন্শেভিকৃরা সিদ্ধান্ত করে ঘে ডুমাকে নষ্ট বর! ঠিক নয় 
এবং ইহাতে অংশ গ্রহণ কর প্রয়োজন । 


৩। বল্‌্শেতিক্‌ ও মেন্শৈভিক্দের মধ্যে কৌশলগত 
পার্থক্য-_তৃতীয় পার্টি কংগ্রেম_€েনিনের বই, 
“গণতান্ত্রিক বিপ্লবে সোশাল-ডেমক্রাসির দুই 
কৌশল”- মার্ক স্বাদী পাঁ্টির 
কর্মাকৌশলের ভিত্তিস্থাপন 


বিপ্লব সমাজের সকল শ্রেণীর মধ্যে চাঞ্চল্যের সঞ্চার কবিয়াছিল। 
বিপ্লব দেশের রাজনৈতিক জীবনে য়ে অদলবদল আনিল তাহাতে সকলে 
প্রাচীন অভ্যন্ত স্থান হইতে বিচ্যুত হইল, নূতন পরিস্থিতি অন্থ্যাম়ী 
নিজেদের মানাইয়া চলিবাব জন্য নৃতন ধরণে দল বীধিতে বাধ্য হুইল। 
প্রত্যেক শ্রেণী ও প্রত্যেক দল নিজন্ব কর্মকৌশল, কম্মপদ্ধতি, অন্ান্য 
শেণী এবং সরকারের প্রতি মনোভাব নির্ধারণের চেষ্টা করিল। এমন 
কি জারসরকারও নৃতন ও অনভ্যন্ত কৌশল অবলম্বন করিতে বাধা 
হইল । ইহার উদাহবণ হইল বুলিগিন্‌ ডূমা বা “প্রতিনিধি-মূলক প্রতিষ্ঠান” 
আহ্বানেব প্রতিশ্রুতি । 

সোশাল-ডেমক্রাটিক পার্টিকেও বিপ্লবের ক্রমবর্ধমান প্রবাহের নির্দেশ 
অনুযায়ী কশ্মকৌশল নির্ণয় করিতে হইল। সর্বহারাদের সম্মুখে ঘে 
সকল কাজের সমস্তা তখনই বিনা বিলঙ্কে সমাধানের জন্য উপস্থিত হয় 
--যেমন, সশস্ব বিদ্রোহের সংগঠন, জাঁরসকারের উচ্ছেদ, অস্থাম্্ী বিপ্লবী 
মূরকার খাড়। করা, এই সরকারে সোশাল-ডেমক্রাটদের অংশগ্রহণ, 
কুষকসম্প্রদায় এবং লিবারল্বুর্জোয়াদের প্রতি মনোভাব স্থির করা ইত্যাদি 
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--সেই সমস্তাগুলিরই তাগিদে কর্শকৌশল নির্ধারণ করা জরুরী কর্তব্য 
হইয়া দীড়ায়। সাবধানে স্থবিবেচনা করিয়া একই বকমের মার্ক সুবাদী 
কশ্মকৌশল মোশাল-ডেমক্রাটদের নিজেদেরই নির্ধারণ করিতে হইল। 

কিন্তু মেন্শেভিক্দের স্থবিধাবাদ ও দলভাঙানে। কাগুকারখানার 
দরুণ তখন রুশ সোশাল-ডেমক্রাটিক পার্টি দুই দলে ভাগ হইয়া যায়। 
ভাঙন তখনও সম্পূর্ণ হইয়াছিল বল! যায় নাই; ছুই দল তখনও বাহ্াতঃ 
ছুইটী স্বতন্ত্র পার্টিতে পরিখত হয় নাই। কিন্তু বস্তুতঃ, তাহার! ছুই 
পার্টি বলিয়াই প্রতীয়মান হুইল, তাহাদের প্রত্যেকের নিজস্ব কেন্দ্রীয় 
নেতৃত্ব এবং নিজন্ব মুখপত্র ছিল। 

পার্টির অধিকাংশের সঙ্গে সংগঠন লইয়৷ পূর্বের যে পার্থক্য ছিল, 
মেন্শেভিক্রা এখন নৃতন পার্থক্য, কর্মকৌশলের সমন্তা সন্বদ্ধে পার্থকা, 
তাহাতে যোগ দেওয়ায় ভাঙন আবও বাড়িয়৷ উঠিতে লাগিল । 

একট সুসংহত পার্টি না থাকার ফল হইল যে পার্টির একই ধরণের 
কম্মকৌখল রহিল ন|। 

তখনই আর একটা কংগ্রেস, অর্থাৎ পার্টির তৃতীয় কংগ্রেস আহ্বান 
করিয়া, সকলের পক্ষে সমানভাবে প্রযোজ্য কর্মকৌশল স্থির করিয়া 
এবং কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত, অর্থাৎ অধিকাংশের সিদ্ধান্ত অনস্কোচে মানিয়া 
লওয়! সম্বন্ধে সংখ্যাল্পদের নিকট হইতে প্রতিশ্রুতি লইয়া, এই ছুরবস্থা 
থেকে উদ্ধারলাভ সম্ভব ছিল । বল্শেভিক্রা মেন্শৈভিক্দের কাছে 
এই প্রস্তাবই পেশ করিল। কিন্ত তৃতীয় কংগ্রেস আহ্বানের প্রস্তাবে 
মেন্শৈভিক্রা কর্ণপাত করে নাই । পার্টিকর্তক নির্ধারিত এবং সকল 
পার্টিসভ্যোর প্রতি সমভাবে প্রযোজ্য কন্মকৌশর্ধলর ব্যবস্থা না করিয়া 
পার্টিকে ফেনিগ্না রাখাকে অত্যন্ত গুরুতর অপরাধ বিবেচন! করিয়া 
বল্শেভিক্র। নিজেরাই তৃতীয় কংগ্রেস আহ্াদের আয়োজন করিল । 


১০৪ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


কংগ্রেসে বল্‌্শেভিক্‌, মেন্শেভিক্‌ উভয় দলের এবং সমস্ত পার্টি- 
সংগঠনকেই আমন্ত্রণ করা হয়। কিন্তু মেন্শেভিক্র! তৃতীয় কংগ্রেসে 
অংশ গ্রহণ করিতে অস্বীকার করে এবং নিজেদের স্বতন্ত্র সম্মেলন অনুষ্ঠান 
করার নিদ্ধাস্ত গ্রহণ করে। তাহাদের কংগ্রেসে ডেলিগেটের সংখ্য 
অল্প হওয়ায় তাহার! ইহাকে “কন্ফারেন্স, নাম দেয়, কিন্তু বস্ততঃ, 
ইহাই হইল কংগ্রেম-মেন্শেভিক্‌ পার্টি কংগ্রেস--এবং ইহার সিদ্ধান্ত 
সকল মেন্শেভিকের পক্ষে বাধ্যতামূলক হইল। 

১৯০৫ সালের এপ্রিল মাসে লগ্নে রুশ সোশাল-ডেমক্রাটিক পার্টির 
তৃতীয় কংগ্রেস বসে। ২০্টী খল্শেভিক্‌ কমিটির ২৪ জন প্রতিনিধি 
উপস্থিত হন। পার্টির সমস্ত বড় বড় প্রতিষ্ঠান হইতে প্রতিনিধি 
আসিয়াছিল। 

মেন্শেভিক্দিগকে “দলত্যাগী অংশ” বলিয়া নিন্দান্চক প্রস্তাব গ্রহণ 
করার পর কংগ্রেস প্রধান কাজ, অর্থাৎ পার্টির কর্মকৌশল নির্ণয় করার, 
কাজে মনোনিবেশ করে। 

যে-সময় এই কংগ্রেস চলিতেছিল, তখনই জেনীভা শহরে 
মেন্শৈভিক্দের সম্মেলন বসে। 

“ছুই কংগ্রেস--ছুই পার্টি”__লেনিন এইভাবে সংক্ষেপে তখনকার 
অবস্থার বর্ণন! দেন । 

কংগ্রেস এবং কন্ফারেন্স--ছুই জায়গাতেই প্রকৃতপক্ষে একই কর্- 
কৌশলসংক্রান্ত প্রশ্নের আলোচনা হয়, কিন্ত উত্তয়ে যে-সিদ্ধাস্তে উপনীত 
হয় তাহা সম্পূর্ণ বিপরীত। কংগ্রেস এবং কন্ফারেছ্ে ঘথাক্রমে যে- 
ছুই ধরণেন প্রস্তাব গৃহীত হয়, তাহ! তৃতীয় পার্টি কংগ্রেন ও মেন্শেভিক 
কন্ফারেন্স, এবং বল্শেভিক্‌ ও মেন্শেভিক্দের মধ্যে বর্্দকৌশল বিষয়ে 
পার্থক্য যে কত গভীর তাহা সম্পূর্ণ উদধাটিত করিয়া! দেয়। 


| রুশ-জাপান যুদ্ধ ও বল্শেভিক্‌ ও মেন্শেভিক্দেন্ত অবস্থা ১০৫ 


এই পার্থক্য সগ্বন্ধে প্রধান প্রধান কথাগুলি এখানে বল হইতেছে। 

তৃতীয় পার্টিকংগ্রেসের কর্মাকৌশল জম্পর্কে নির্দেশ । 
কংগ্রেম এই অভিমত প্রকাশ করে যে বর্তমান বিপ্রবের প্রকৃতি বুর্জোয়া- 
গণতান্ত্রিক হইলেও, এবং এঁ সময় ধনতস্ত্রের কাঠামোর মধ্যে যতদূর 
অগ্রসর হওয়া সম্ভব, সেই সীমা অতিক্রম করার শক্তি বিপ্লবের না 
থাকা সত্বেও, প্রধানত সর্বহীরাশ্রেণীই বিপ্লবের সম্পূর্ণ বিজয় সম্বন্ধে 
আগ্রহশীল হইবে, কারণ এই বিপ্লব জয়ী হইলে সর্ঝহার! নিছ্গেকে 
সংগঠিত করিয়া তুলিতে পারিবে, রাষ্্রন্নৈতিক ব্যাপাবে অগ্রসর হইতে 
পারিবে, শ্রমব্যন্ত জনসাধারণের রাজনৈতিক নেতৃত্ব সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা ও 
সামর্থ অজ্জন করিতে পারিবে এবং বুর্জোয়া বিপ্লব হইতে সোশালিস্ট 
বিপ্লবের দিকে আগাইতে পারিবে । 

বুর্জোযা-গণতান্ত্রিক বিপ্লরের সম্পূর্ণ সাফল্য ঘটাইবার জন্য সর্ধ্বহাব! 
যে-কম্মকৌশল অবলম্বন করিবে, তাহা! একমাত্র কৃষকদের মধ্যেই সমর্থন 
পাইবে, কারণ বিপ্লব সম্পূর্ণ বিছয়ী না হওয়া পধ্যন্ত কৃষকরা জমিদারদের 
সঙ্গে পাল! দিয়! হিসাবনিকাশ চুকাইতে পারিবে না এবং' নিজস্ব জমি 
ফিরিয়া পাইবে ন1!। স্থতরাং কৃষক ও সর্বহারার বন্ধুত অত্যন্ত 
স্বাভাবিক ব্যাপার । 

গলিবারল্‌? বুর্জোয়ার! বিপ্লবের সম্পূর্ণ সাফল্য বিষয়ে আগ্রহ পোষণ 
করিত না; কারণ, যে-মজ্বব-কৃষককে তাহারা সব চেষে বেশী ভয় 
করিত, সেই মঙ্গুর-ক্ষকের উপর চাবুক চালাইবার জন্ত জারশাসন 
তাহাদের কাছে প্রয়োজন ছিল এবং কেবল সরকারের ক্ষমতা খানিকটা 
নিযস্তিত কবিয়া জারশাসনকে বীচাইবার চেষ্টাই তাহারা করিত। 
সুতরাং নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের ভিত্তিতে জারের সঙ্গে মিটমাট কবিয়! 
গণ্ডগোল চুকাইবার চেষ্টা তাহার! করিত। 


১০৬ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস, 


সর্বহারা শ্রেণীই যদি বিপ্লবের নেতৃত্ব করিত; বিপ্লবের নেতারূপে 
সর্ধহার! যদি কৃষকদের সঈঙ্গে মিতালি করিত; লিবারল্‌ বুর্জোযার। যদি 
কোণঠাসা হইত; জারশাসনের বিরুদ্ধে জনগণের অভ্যুত্থানের সংগঠনে 
যদি সোশাল-ডেমক্রারিক পার্টি সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিত; এ অভ্যুত্থান 
সফল হইবার ফলে যদি এমন একটা অস্থায়ী বিপ্রবী সরকার প্রতিষ্ঠিত 
হইত যাহা বিপ্লববিরোধী শক্তিকে সমূলে উৎপাটিত করিতে এবং সমগ্র 
জনগণের প্রতিনিধিন্বর্ূপ গণপরিষদ্‌ আহ্বান করিতে সক্ষম হইত; এবং 
অবস্থা অনুকূল হইলে বিপ্লবকে ষথার্থ পরিণতি পর্যস্ত লইয়া যাইবার 
জন্য অস্থায়ী বিপ্লবী সরকারে যোগ দিতে যদি সোশাল-ডেমক্রাটাক পার্টি 
অস্বীকার না করিত, একমাত্র তাহা হইলেই বিপ্লব বিজয়ী হইতে 
পাবিত। 

মেন্শেভিক্‌ কন্ফারেন্সের কর্মাকৌশল পদ্ধতি ।_ বিপ্লবের 
প্ররুতি বুর্জোয়। বলিয়া একমাত্র লিবারল্‌ বুর্জোযারাই ইহার নেতা হইতে 
পারে। কৃষকদের সঙ্গে না করিয়া লিবারল্ বুর্জোয়াদের সঙ্গে ঘনিষ্ট 
সম্পর্ক স্থাপন কর! সর্বহারাদের উচিত। আসল কথা হইল এই ষে 
বিপ্লবী তেজ দেখাইয়া যেন লিবারল্‌ বুর্জোয়াদের ভয় পাওয়ানো৷ না হয়, 
বিপ্লব হইতে সরিয়! দীড়াইবার অজুহাত যেন তাহাদিগকে দেওয়া না 
হয়, কারণ তাহার! বিপ্লব থেকে সবিয়! দীড়াইলে বিপ্লবের শক্তি কমিয়া 
যাইবে । 

জনগণের অস্ঠুত্থান বিঙ্গয়ী হওযা সম্ভব; কিন্তু সশস্ধ বিদ্রোহ সফল 
হইবার পর লিবারল্‌ বুর্জোয়ারা যাহাতে ভয় পাইয়া না যায় সেজন্য 
মোশাল-ডেমক্রাটিক পার্টির পক্ষে সরিষা দাড়ানো উচিত। সম্ভবত এ 
বিদ্রোহের ফলে একটা অস্থায়ী বৈপ্লবিক সরকার স্থাপিত হইবে? 
কিন্ত সোশাল-ডেমক্রাটিক পার্টির পক্ষে কোনক্রমেই ইহাতে অংশগ্রহণ 
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করা উচিত নয়, কারণ এ সরকার সোশালিস্ট সবকাব হইবে না। আরও 
একটী কারণ বহিয়াছে _এবং ইহাই প্রধান কারণ--ষে সরকারে যোগ 
দিয় এবং নিজেদের বিপ্লবী তেজ প্রকশ করিয়া সোশাল-ডেমক্রাটিক 
পার্টি লিবাবল্‌ বুর্জোয়াদের ভষ পাওযাইয়া দিতে পারে এবং সেন্বন্ত 
বিপ্রবকেই ব্যাহত করিতে পাবে। 

বাহিব হইতে শ্রমিকশ্রেণীর চাপে পড়িযা গণপবিষদে বপান্তরিত 
হইতে পাবে কিংবা গবপবিষ আহ্বান কবিতে বাধ্য হইতে পারে, 
“জেমৃষ্কি সবব” বা স্টেট ডুমাব, [ আইনসভ| ] মত সেইবৰপ কোন একটা 
প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠান আহ্বান কবিতে পাবিলে বিপ্লবের সম্ভবনা আরও 
উজ্জল হইবে। 

সর্ধভারাদের নিজন্ব, নির্দিষ্ট এবং খাটী মজুরী-সম্পকিত স্বার্থ 
রহিয়াছে, এবং তাহাদের উচিত বুর্জোষা বিপ্লবে নেতা সাজিবার চেষ্ট! 
না করিযা কেবল এই সমস্ত স্বার্থরক্ষাব দিকে নজর দেওযা। বুর্জোয়া 
বিপ্লব সাধারণ বাজনৈতিক বিপ্লব বলিষ শুধু সর্বহারা নয, সকলশ্রেণীই 
ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট। 

সন্ষেপে ইহাই হইল রুশ সোশাল-ডেমক্রাটিক শ্রমিকপার্টির মধ্যে দুই 
দলের দুইপ্রকাব কন্মকৌশল । 

গণতান্ত্রিক বিপ্লবে মোশাল-ডেমক্রাসির ছুই ধরণের 
কর্মাকৌশল -নীর্ক ইতিহাসপ্রসিদ্ধ গ্রন্থে লেনিন মেন্শেভিক্‌ কর্ধ- 
কৌশলের অত্যন্ত মূল্যবান সমালোচন! করেন। বল্শেভিক্‌ কৌশলের 
চমংকার বিশ্লেষণ দেন। 

এই বইটা ১৯০৫ সালের জুলাই মাসে, অর্থাৎ তৃতীয় পার্টিকংগ্রেসের 
ছুই মাস পরে প্রকাশিত হয়। বইয়ে নাম দেখিয়া কেহ কেহ ধারণ! 
করিতে পারেন যে লেনিন কেবল বুর্জোযা-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের যুগে 


১০৮ সৌভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


কর্মকৌশলসংক্রাস্ত যে-সব প্রশ্ন উঠিতেছিল তাহাই আলোচনা করেন: 
এবং কেবল রুশ মেন্শেভিক্দের কথাই তীহার মনে ছিল। কিন্তু 
বস্ততঃ তিনি যখন মেন্শেভিক্দের কর্্মকৌশল সমালোচন| করেন, সেই 
একই সময়ে তিনি আন্তর্জাতিকক্ষেত্রে স্থুবিধাবাদীদেরও মুখোস্‌ খুলিয়। 
দেন); যখন তিনি বুর্জোয়া বিপ্লবের যুগে মার্ক স্বাদী কর্মকৌশলের 
যুক্তি বিশ্লেষণ করেন এবং বুর্জোয়া বিপ্লব ও মোশালিস্ট বিপ্লবের পার্থক্য 
দেখাইয়। দেন, তখন একই সময়ে তিনি বুর্জোয়। বিপ্লব সোশালিস্ট 
বিপ্লবে ববপাস্তরিত হইবার মাঝামাঝি সময়ে মার্ক্স্বাদী কণ্মকৌশলের 
'মূল নীতিগুলি নির্ধারিত করিয়া দেন। 

“গণতান্থিক বিপ্লবে সোশাল-ডেমক্রাসির দুই ধরণের কম্মকৌশল"-_ 
শীর্ষক পুস্তিকাতে লেনিন ' কর্মকৌশল বিষয়ে যে মৌলিক নীতিগুলির 
ব্যাখ্যা করেন, তাহ! এখানে দেওয়া হইল £-_ 

(১) কর্মকৌশল সম্পর্কে ষে-মূলনীতি লেনিনের খইয়ের পাতায় 
পাতায় প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা হইল এই যে, বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবে 
সর্ধবহারা নেতা হইতে পারে এবং তাহাকে নেতা হইতেই হইবে, 
রুশদেশে বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবে দর্বহারাই পরিচালক শক্তি 
হইবে। 

এই বিপ্লবের প্রকৃতি যে বুর্জোয়া, তাহা লেনিন স্বীকার করেন, 
কারণ তিনি বলেন, “মাত্র গণতাস্ত্রিক বিপ্লবের সীমারেখা সরাসরি 
অতিক্রম করার শক্তি ইহার নাই।” তবুও তাহার মত ছিল এই যে 
এ বিপ্লব শুধু উচ্চশ্রেণীর বিপ্লব নয়, এ বিপ্লব জনগণের বিপ্লব, এ বিপ্লব 
সমগ্র জনতা, সমগ্র শ্রমিকশ্রেণী ও সমগ্র কষকশ্রেণীকে কর্ধক্ষেত্রে টানিয়া 
আনিবে। সুতরাং সর্বহার্রার পক্ষে বুর্জোয়া বিপ্লবের ধথার্থ তাৎপধ্যকে' 
বিকৃত করা, বিপ্লবে সর্বহারার অংশগ্রহণকে হেয় প্রতিপন্ন করা এবং 


রূশ-্জাপান যুদ্ধ ও বল্শেভিক্‌ ও মেন্শেভিক্দের অবস্থা ১০৯ 


বিপ্লব থেকে সর্বহারাকে সরাইয়া রাখার যে চেষ্টা মেন্শেভিক্রা করিত, 
'লেনিনের মতে তাহার অর্থ হইল সর্ধহারার স্বার্থের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা 
কর! । 

লেনিন বলেন : “মার্ক স্বাদ সর্বহারাকে এই শিক্ষা দেয় যে সে 
বুর্জোষা বিপ্লব থেকে দূরে থাকিতে পারে না, বিপ্রব সম্বন্ধে উদামীন 
হইতে পারে নী, বিপ্রবের নেতৃত্ব বুর্জোয়াদের হাতে ছাড়িয়া দিতে 
পারে না, বরং এই শিক্ষাই দেয় যে সে যেন বিপ্লবে সবচেয়ে সতেজভাবে 
অংশগ্রহণ করে, প্রকৃত সর্ধহার! গণতন্বের জন্ত এবং বিপ্লবকে তাহার 
যথার্থ উপসংহারে পৌছাইয়া দিবার জন্ত সে যেন সবচেক্নে দৃঢপ্রতিজ্ঞ- 
ভাবে সংগ্রাম করে।” (লেনিন, “লিলেক্টেড, ওয়ার্ক স্‌”, ইংবেজি 
সংস্করণ, তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ৭৭।) 

লেনিন আরও বলেন : “আমর! যেন কিছুতেই না ভুলি যে বর্তমান 
কালে সোশাপিজম্কে নিকটে টানিতে হইলে সম্পূর্ণ রাজনৈতিক 
স্বাধীনতা এবং গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র অর্জন করা ভিন্ন অন্য কোন 
উপায় নাই, থাকিতেও পারে না।৮ (এ, পৃঃ ১২২) 

ভবিষ্যতে বিপ্লবের দুইটি সম্ভাবনা লেনিন লক্ষ্য করেন : 

(ক) হয়, এই বিপ্লব জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত জয়লীভ, জারতন্ত্রের 
উচ্ছেদ এবং গণতান্ত্রিক প্রজ্াশাসনে পর্ধ্যবনিত হইবে ) ৃঁ 

(খ) না হয়, যথেষ্ট শক্তির অভাবে, জনগণের স্থার্থহানি করিয়া, 
জার ঠবং বুর্জোয়াশ্রেণীর মধ্যে একটা রফা হইবে, একট ছাটকাট-করা 
শাসনতন্ত্র কিংবা খুবই সম্ভবত শাসনতস্ত্রের নামে একটা প্রহসন মিলিবে। 

এই দুইটী সম্ভাবনার মধ্যে যেটা ভাল, অর্থাৎ জাবরতন্ত্রেব বিরুদ্ধে 
চূড়ান্ত জয়লাভই সর্ধহারাদের কাম্য । কিন্তু শুধু সর্বহারা বিপ্লবের নেতা 
৪ পরিচালক হইতে পারিলেই এই জয়লাভ সম্ভব । 


১১০ পৌভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


লেনিন বলেন : “শরমিকশ্রেণী বৃর্জোয়াশ্রেণীর লেজুড় হইয়া কাজ করিবে, 
ফেলেজুড় নৈরৃতন্ত্রে বিরুদ্ধে আঘাত দিবার পক্ষে শক্তিশালী কিন্ত 
রাজনৈতিক হিসাবে বীর্ধ্যহীন, এমন লেজুড় হইয়াই থাকিবে, কিংবা! জনগণের 
বিপ্লবে নেতার ভূমিকা গ্রহণ করিবে,__এই প্রশ্নের উপর বিপ্লবের ভবিষ্যৎ 
সম্ভাবনা! নির্ভর করিতেছে ।” (এ, পৃঃ ৪১) 

লেনিনের দৃঢ় ধারণ! ছিল যে বুর্জোক়্া-গণতাস্ত্বিক বিপ্লবে নেতা 
হইবার এবং বুর্জোয়াশ্রেণীর লেজুড় হওয়ার আশঙ্কা হইতে মুক্তি পাওয়ার 
সম্ভাবন! সর্ধবহারার যথেষ্টই রহিয়াছে । লেনিনের মতে এই সম্ভাবনার 
হেতু হইল এই ₹_ | 

প্রথমতঃ, “সর্ধবহারারা নিজেদের বিশেষ অবস্থার জন্য সবচেয়ে অগ্রনর 
এবং একমাত্র প্ররূত বিপ্লবী শ্রেণী; এই কারণেই তাহারা রুশদ্দেশে 
সাধারণ গণতান্ত্রিক বিপ্লবী আন্দোলনে শ্রেষ্ঠাংশ গ্রহণ করিতে আহৃত 
হইবে ।” (লেনিন, “কলেক্টেড, ওয়ার্ক স্‌।” রুশ সংক্করণ, অষ্টম খণ্ড, পৃঃ ৭৫) 

দ্বিতীম্মতঃ, সর্বহারাদের যে নিজন্ব রাজনৈতিক পার্টি আছে তাহা 
বুর্জোয়াশ্রেণীর উপর নির্ভর করিযা নাই এবং “এক্যবদ্ধ স্বতন্ত্র রাজনৈতিক 
শক্তি” হিসাবে নিজেদের সংহত হইবার ক্ষমতা দেয়। 

তৃতীয়তঃ, বিপ্লবের চূড়ান্ত বিজয় বিষয়ে বুর্জোয়াশ্রেণীর চেয়ে সর্ধবহারাই 
বেণী উৎন্থক, কারণ “এক হিসাবে বুর্জোয়। বিষ বুর্জোয়াদের চেয়ে 
সর্বাহারার পক্ষেই বেশী লাভজনক ।” (এ, পৃঃ ৫৭) 

লেনিন লিখিয়াছেন, “রাজতন্ত্র, স্থায়ী সৈম্াদল ইত্যাদি প্রাচীন যুগের 
লৃগ্তাবশেষ যাহা রহিয়াছে, সর্বহারার বিরুদ্ধে সেগুলির উপর নির্ভর করা 
বুর্জোয্াশ্রেণীর পক্ষে সুবিধাজনক | বুর্জোয়া! বিপ্লব ষদি দৃটভাবে অতীতের 
লু্তাবশেষকে সম্পূর্ণ লরাইয়া ন! দেয়, অর্থাৎ বিপ্লব প্রকৃতই যদি যথার্থ 
বিপ্লব ন! হয়, বিপ্লব যদি সম্পূর্ণ না হয় এবং সুদৃঢ় ও নিশ্মমভাবে না চলে, 


রুশ-জাপান যুদ্ধ ও বল্শেভিক্‌ ও মেন্শেভিকৃদের অবস্থা ১১১ 


তাহা হইলে বুর্জোয়াশ্রেণীরই স্থবিধ1 1" 'বুর্জোয়া গণতস্ত্রের পথে অগ্রসর 
হইতে হইলে যে পরিবর্তন প্রয়োজন তাহা যদি আরশ আস্তে আস্তে, 
আরও ক্রমান্ুক্রমিকভাবে, আরও সাবধানে, এবং কর্ম জোরের সঙ্গে, 
বিপ্লবের পদ্ধতিতে না৷ হইয়া সংস্কারের পদ্ধতিতে ঘটে -.এইসব পরিবর্তনের 
ফলে যদি সাধারণ লোক অর্থাৎ কৃষক এবং বিশেষতঃ শ্রমিকদের স্বতন্ত্র 
বিপ্লবী কাধ্যক্রম, উদ্যোগ ও উৎসাহ যথাসম্ভব অল্প বিকাশলাভ করে, 
তাহা হইলে বুর্জোয়াশ্রেণীর আরও সুবিধা, কারণ অন্থ। শ্রমিকরা আরও 
সহজে ফরালীদের প্রবাদবাক্য অন্সারে “বন্দুকটা এক কাধ থেকে আর 
এক কাধে লইবে,” অর্থাৎ যে-অস্থ বুর্জোয়| বিপ্লবের ফলে তাহাদের হাতে 
আসিবে, যে-স্বাধীনতা বিপ্লব আনিবে, দাপত্বমুক্ত ভূমিতে যে-গণতান্ত্রিক 
ব্যবস্থা উদ্ভৃত হইবে, তাহ! শ্রমিকবা বুর্জোয়াশ্রেণীর বিরুদ্ধেই ব্যবহার 
করিবে। অপরপক্ষে, বুর্জোয়া গণতন্ত্রের পথে অগ্রসর হইবার পক্ষে 
প্রয়োজন পরিবর্তনগুলি যদি সংস্কারের মারফত না হইয়া বিপ্লবের মারফৎ 
হয়, তাহা হইলে শ্রমিকশ্রেণীরই সুবিধা বেশী; কারণ সংস্কারের পথ হইল: 
মন্দগতির পথ, দীর্ঘ সুত্রতার পথ, জাতির পরীরের বিভিন্ন পচা অংশ 
তিলে তিলে ক্ষষ হওয়াব যন্ত্রণাদায়ক পথ। শ্রমিক এবং কৃষকবাই 
সবচেষে আগে আর সবচেয়ে বেশী এই পচন পদ্ধতির জন্য যন্ত্র পাইয়া 
থাকে। তাড়াতাড়ি পচ অংশগুলি কাটিয়া ফেল! হইল বিপ্লবের পথ; 
সর্বহারার পক্ষে ইহা! হইল সবচেয়ে কম যন্ত্রণাজনক। পচা, দুষিত 
অংশগুলি সোজান্ুহ্বে বাদ দেওয়ার রাস্তা, রাজতম্থ এবং তাহার আনুষঙ্গিক 
জঘন্য, ঘ্বণ্য, পৃতিগন্ধময় ও সংক্রামক প্রতিষ্ঠানগুলিকে সবচেয়ে কম 
আমল দেওয়া এবং তাহাদের স্বার্থের দিকে নজর না দেওয়ার বাস্ত। হইল 
বিপ্লবের বান্তা।” (লেনিন, “সিলেক্টড, ওয়ার্ক স্‌” ইংরেজি সংস্করণ» 
তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ৭৫৬) 


১১২ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


লেলিন আরও বলিয়াছেন : “এই কাবগেই সর্ব্হারাশ্রেণী সকলের 
আগে দীড়াইয়| সাধারণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম কবে, এবং বুর্জোয়াদের 
ভয় না দেখাইবার জন্তধ যে উপদেশ তাহাকে দেওযা হয়, সে 
উপদেশকে বাজে এবং অযোগ্য বলিয়া ঘ্বণার সহিত অগ্রাহ্থ করে।” 
€ এ, পৃঃ ১০৮) 

বিপ্লবে সর্বহারা নেতৃত্বের সম্ভাবনাকে বাস্তবে পরিণত করার 
জন্য, এবং বুর্জোয়া বিপ্লবে সর্বহারা যাহাতে প্রকৃতই নেতা ও চালকশক্তি 
হইতে পারে সেজন্য লেনিনের মতে অন্তত দুইটা শর্ত পূরণ হওয়। 
দরকার। 

প্রথমতঃ) জারতন্ত্রকে, একেবাবে পবাজিত করিতে চায় এবং সর্ব্হারার 
নেতৃত্ব স্বীকার করিতে রাজী, এমন একটা মিত্রশক্তি সর্বহারার পক্ষে 
প্রয়োজন । নেতৃত্বের সংজ্ঞ। হইতেই এই প্রয়োজন নিবপিত হইতেছে, 
কারণ নেতৃত্ব মানিবার লোক ন| থাকিলে নেতাও আর নেতা থাকে ন, 
পরিচালন|! মানিবার কেহ না থাকিলে পরিচালক আর পরিচালন! 
করিতে পারে না। লেনিনের বিবেচনায় কৃষকশ্রেণীই হইল এই 
মিত্রশক্তি। 
॥ দ্বিতীয়তঃ, যে-শ্রেণী বিপ্লবের নেতৃত্ব লইয়! সর্ধহারার সঙ্গে লডিতেছে 
এবং বিপ্লবের একমাত্র নেতা! হইবার চেষ্টা করিতেছে, সেই শ্রেণীফে 
নেতৃত্ক্ষেত্র হইতে হুটাইয়। দেওয়া এবং কোণঠাসা করা প্রয়োজন । 
বিপ্লবের ধধন ছুইটা বিভিন্ন নেতা থাকিতে পারে না, তখন ইহাও নেতৃত্বের 
সংক্ঞা হইতেই নিরূপিত হইতেছে। লেনিনের বিবেচনায় লিবারল্‌ 
বুর্জোয়ারাই হুইল এক্প এক শ্রেণী। 

লেনিন বলেন : "এবমাজ সর্বহারা প্রেণীই নুসঙ্গতভাবে গণতন্ত্রের 
জন্ত লড়িতে পারে। কৃষকসাধারণ ঘদি ইহার বিপ্লবী সংগ্রামে যোগ দেয়, 


রুশ-জাপান যুদ্ধ ও বল্‌্শৈভিক্‌ ও মেন্শেভিক্দের অবস্থা ১১৩ 


তাহা হইলেই ইহা গণতন্ত্রের জন্য যুদ্ধে বিজয়লাভ করিতে পাবে ।” 
(এ, পৃঃ ৮৬) | | 
তিনি আরও লেখেন : “অনেক আধা-দর্বহারা এবং পেটিবুর্জোয়া 
রুষক সম্প্রদায়ের অন্তভূক্ত রহিয়াছে । এই কারণে কৃষকরা অস্থিরমতি 
হইয়া থাকে এবং সর্ধহারাকে বাধ্য হইয়াই শ্রেণীগত পার্ট হিসাবে 
কডাক্কড়িভাবে এক্যবদ্ধ হইতে হয়। কিন্তু কৃষকসম্প্রদায়ের অস্থির 
মতিত্ব এবং বুর্জোয়াশ্রেণীর অস্থিরমতিত্বে বীতিমত তফাৎ আছে, 
কারণ বর্তমানে ব্যক্তিগত সম্পন্তিকে অটুটভাবে রক্ষা করা সম্বদ্ধে অবহিত 
না হইয়। ব্যক্তিগত সম্পত্তির অন্যতম প্রধান রূপ জমিদারী বাজেয়া্ধ 
করার দিকেই কুষকসম্প্র্দায়ের মনোযোগ পড়িয়াছে। এই কারণে অবশ্য 
কুষকসম্প্রাদায় সোশালিস্ট হইয়| দীড়ায় না, কিংবা পেটিবুর্জোয়া স্বভাবও 
পরিত্যাগ কবে না, কিন্তু গণতান্ত্রিক বিপ্লবে সর্বাস্তঃকরণে ও খুবই 
অগ্রসর মনোভাব লইয়। কষকর। যোগ দিতে পারে। যে-বিপ্রবী ঘটন! 
পরম্পরা কৃষকসম্প্রদায়কে শিক্ষা দিতেছে, তাহা! যদি তাড়াতাড়ি 
বুর্জোরাশ্রেণীর বিশ্বাসঘাতকতার দরুণ বাধাপ্রাপ্ত না হয় এবং সর্বহারার। 
পরাজিত না হয়, কেবল তাহা হইলেই কুষকসম্প্রদায় অনিবাধ্যভাবে 
বিপ্লবের সাথী হইবে। এই শর্ত পূর্ণ হইলে কৃষকসম্প্রাদায় নিশ্চয়ই বিপ্লব 
ও প্রজাতস্ত্রের দুরস্বরূপ হইয়া দাড়াইবে, কারণ বিপ্রবের পরিপূর্ণ জয়লাভ 
ঘটিলেই তৃম্বত্ব সংস্কারের ক্ষেত্রে যাহ কিছু সম্ভব, কৃষকরা! যাহা চায়, 
যাহার স্বপ্ন দেখে এবং সত্যই যাহা তাহাদের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজন, 
তাহার সব কিছু কৃষকেরা পাইতে পারিবে ।” ( এ, পৃঃ ১০৮০৯) 
ষে-মেন্শেভিকৃরা! বলিত যে এই বল্শেভিক্‌ কর্্মকৌশল "বুর্জোয়াশ্রেণীকে 
বিপ্লবের উদ্দেস্ট দূরে পরিহার করিতে বাধ্য করিবে এবং বিপ্লবের পরিধিকে 
স্কীর্ণ করিবে”, তাহাদের আপত্তি সম্বন্ধে বিচার করিয়া, এবং এইসব 


১১৪ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


আপত্তিকে “বিপ্লবের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার পদ্ধতি”, “যাহ! সর্বহারাকে 
বুর্জোয়াশ্রেণীগুলির কদর্ধা লেঁজুড়ে পরিণত করে, এমন কর্খরকৌশল”, এই 
আখ্যা দিয়! লেনিন লেখেন : 

“বিজয়ী রুশবিপ্লবে কূষকসম্প্রদায়ের ভূমিকা যাহারা সত্যই বোঝে, 
তাহারা স্বপ্নেও বলিবে না৷ যে বুর্জোয়ারা! সরিয়া াডাইলে বিপ্লবের জোয়ারে 
ভাটা পড়িয়া যাইবে । কারণ আসল কথা হইল এই যে রুশবিপ্লব মাত্র 
তখনই ইহার গ্ররৃত রূপ গ্রহণ করিতে আবস্ত করিবে; মাত্র তখনই 
বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক যুগে যথাসক্জব স্থপরিব্যাপ্ত বিপ্লবী রূপ গ্রহণ করিবে, 
যখন বুর্জোয়াশ্রেণীই ভয় পাইয়া সবিয়া যাইবে এবং কলুষকসাধারণ 
সর্বহারাদের পাশাপাশি দ্লাড়াইয়া সক্রিয় বিপ্লবীরূপে অগ্রসর হইবে । 
স্থসঙ্গতভাবে লক্ষ্যস্থলে উপনীত হইতে হইলে গণতান্থিক বিপ্লবকে সেইসব 
শক্তির উপর নির্ভর করিতেই হইবে, যে-সব শক্তি বুর্জোয়াশ্রেণীর পক্ষে 
অবশ্যন্তাবী কথা ও কাছ্ছের মধ্যে অসঙ্গতিকে পঙ্গু করিয়। দিতে পারে, 
অর্থাৎ যাহাতে বুর্জোয়াশ্রেণী বিপ্লব হইতে দূরে সরিরা যায় তাহারই ব্যাবস্থা 
ঠিকৃভাবে কবিতে পারে” ( এ, পৃঃ ১১০) 

"গণতান্ত্রিক বিপ্লবে সোশাল-ডেমক্রাসির ছুই ধরণের কর্মকৌশল”-__ 
নামক বইয়ে লেনিন বুর্জোয়া বিপ্লবের নেতা হিসাবে সর্বহারা শ্রেণীর এই 
প্রধান কর্মকৌশলগত নীতি এবং বুর্জোয়া বিপ্লবে সর্ববহারার নেতৃত্ব (প্রধান 
ভূমিকা) সম্বন্ধে মৌলিক কর্মকৌশল সম্পকিত নীতির ব্যাখ্য। দেন 

ুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবে কর্দকৌশলগত প্রশ্ন সন্বদ্ধে ইহা হইল 
মার্কসবাদী পার্টির নৃতন ধারা [ “লাইন 1; এ পধ্যস্ত মাকৃস্বাদের 
অগ্্রাগারে কর্মকৌশলের যে ধার! ছিল, তাহা! হইতে এ ধারা সম্পূর্ণ 
পৃথক্‌। পূর্বের পরিস্থিতি ছিল এই যে বুর্জোয়া বিপ্লবে- দৃষ্াস্তস্বরূপ, 
পশ্চিম ইয়োরোপে- বুর্জোয়াশ্রেণী প্রধান ভূমিকায় নামিত, সর্বহারা 


রুশ-জাপান যুদ্ধ ও বল্‌্শেভিক্‌ ও মেন্শৈভিকৃ্দের অবস্থা ১১৫ 


ইচ্ছায় ব1 অনিচ্ছায় বুর্জোয়াদের পিছনে পিছনে চলিত এবং কৃষকব! 
বুর্জোয়াশ্রেণীব প্রয়োজন মত ব্যবহারের জন্য মোতায়েন অবস্থায় থাকিত। 
মাকৃ্বাদীবা মনে করিত যে এরকম যোগাযোগ অল্লাধিক অনিবাধা 
আর সঙ্গে সঙ্গে একথা জুডিয়া দিত যে শ্রেণীহিসাবে জরুরী দাবীগুলির 
জন্য সর্ধবহাবাকে যথাসম্ভব সংগ্রাম করিতেই হইবে এবং নিঙ্গস্ব রাজনৈতিক 
পার্ট গৃডিতেই হইবে । লেনিন বলিলেন যে এখন, ইতিহাসের নূতন 
পর্যায়ে, পরিস্থিতি এমনভাবে বদ্লাইতেছে থে সর্বহাবাই বুর্জোয়া 
বিপ্রবের চালকশক্তি হইয়া "উঠিতেছে, বিপ্লবেব নেতৃত্ব হইতে 
বুর্জোযাশ্রেণীকে ঠেলিয়া ফেলা হইতেছে এবং কুষকসম্প্রদদায় সর্ধহারারই 
মোতাষেন [ “রিজার্ভ' ] শর্তি হইয়া উঠিতেছে। 

প্লেখানভও পর্বহাব।-নেতৃত্বের “পক্ষ লইয়াছিলেন” বলিষ। কেহ কেন 
যে দাবী কবে, তাহ। একেবাবে ভূল ধারণার উপব নির্ভর করিতেছে । 
সর্ধবহারা-নেতৃত্বের কথা লইয়া! প্লেখানভ খানিকটা খেল! করিয়াছিলেন; 
মৌখিকভাবে একথা স্বীকার করিতেও যে তিনি কুন্তিত ছিলেন না, তাহা 
সতা। কিন্তু আসলে একথার মর্শবুস্তরই তিনি বিরোধিতা করেন। 
সর্ধবহার! নেতৃত্বের অর্থ হইল এই যে বুর্জোয়া বিপ্লবে সর্ধবহার! প্রধান 
ভূমিক। লইবে, সঙ্গে সঙ্গে সর্ধহার! ও কৃষকদের মধ্যে মিতালি স্থাপন 
এবং লিবারল্‌ বুর্জোয়াদের কোণঠাস1 করার কৌশল চলিতে থাকিবে 
কিন্তু আমরা জানি যে প্লেখানভ্‌ লিবারল্‌ বুর্জোয়াদের কোণঠাসা! করার 
কৌশলের বিরোধিতা করিতেন, লিবারল্‌ বুর্জোয়াদের সঙ্গে 
বোঝাপড়ার কন্মকৌশলই পছন্দ করিতেন, এবং সর্বহারা ও 
কুষকসম্প্রদায়ের মধ্যে যিতালির বিরোধিতা করিতেন। যে-মেন্শেভিক্রা 
সর্বহাবা-নেতৃত্বকে উড়াইয়া দিত, আসলে প্রেখানভ্‌ তাহাদেরই 
কর্শধারাকে সমর্থন করিতেন । 
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(২) লেনিন মনে করিতেন যে জারতস্ত্রের উচ্ছেদ ঘটানো! এবং 
গণতান্ত্রিক প্রঙ্াশাসন কায়েম করার পক্ষে সবচেয়ে জোরালো উপায় 
হইল বিজয়ী জনগণের সশঙ্ক অভ্যুত্থান । মেন্শৈভিকৃদের মতের বিরুদ্ধে 
লেনিনের সিদ্ধাপ্ত এই ছিল যে “সাধারণ গণতান্ত্রিক বিপ্লবী আন্দোলন 
সশঙ্ধ অভ্াখানের প্রয়োজনকে ইতিমধ্যেই সৃষ্টি করিয়াছে”, 
ইতিমধ্যেই "পার্টির যে-সব জরুরী, প্রধান ও অপরিহার্য কাজ এখনই 
করিতে হইবে, দেইসব কাজের মধ্যে বিদ্বোহের জন্য সর্বহারা সংগঠনের 
কথা নির্ঘারিত হইয়াছে”, এবং “সর্বহারার হাতে অস্ত তুলিয়! দিবার জনক 
ও প্রত্যক্ষভাবে বিদ্রোহে নেতৃত্ব লইবার সম্ভাবনাকে নিশ্চিত করিবার 
জন্য সবচেয়ে জোরালো ব্যবস্থা অবলম্বন করার” প্রয়োজন 
রহিয়াছে । ( লেনিন, “কলেক্টেভ, ওয়ার্ক স্‌”, রুশ সংস্করণ, অষ্টম খণ্ড, 
পৃঃ ৭৫) 

লেনিন মনে করিতেন যে জনগণকে সশস্ক বিদ্রোহের দিকে চালনা 
করিতে এবং ইহাকে সমগ্র জনশক্তির বিন্রোহে পরিণত করিতে হুইলে 
এমন সব আওয়াজ ( 'ল্লোগান' ) তোল! দরকার, জনগণের কাছে এমন 
আবেদন প্রচার করা দরকার, যাহা তাহাদের বিপ্লবী প্রেরণাকে জাগাইয়া 
দিবে, বিদ্রোহের জন্য তাহাদিগকে সংগঠিত করিবে এবং জারশাসনের 
শক্তির যন্্রকে নিকল করিয়! দিবে । তিন্িমনে করিতেন যে তৃতীয় পার্টি 
' কংগ্রেসের কণ্মকৌশল সম্পকিত নির্দেশের মধ্যে এইসব "ল্সোগান” দেওয়া 
হইয়াছিল, এবং এই নির্দেশগুলির সমর্থন করিতে গিয়া তিনি 
“শণতাস্তিক বিপ্লবে সোশাল-ভেমক্রাসির ছুই ধরণের কন্মকৌশল” নামে 
বইখানি লেখেন। 

তাহার বিবেচনায় “ল্লোগান'গুলি ছিল এই +-_ 

(ক) “ব্যাপক রাজনৈতিক ধর্শঘট, যাহা! বিদ্রোহের প্রথমে এবং 
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বিদ্রোহ যখন, চলিতেছে তখন, খুবই গুরুত্বপূর্ণ হইতে পারে।” 
(এ, পৃঃ ৭৫) | 

(খ) “দিনে আট-ঘণ্টার বেশী নী খাটিবার দাবী এবং শ্রমিকশ্রেণীর 
অন্য যে-সব দাবী এখনই মানিয়। লওয়াইতে হইবে, অবিলম্বে বৈপ্লবিক 
উপাষে সেগুলি আদায় কর! ।৮» ( এ, পৃঃ ৪৭) 

(গ) জমিদারী বাজেয়াপ্ত করা এবং "অন্তান্য সমস্ত গণতান্ত্রিক 
পরিবর্তন” বৈপ্লবিক উপায়ে “সাধন করিবার জন্য বিপ্লবী রুষক সমিতি 
অবিলম্বে গঠন কর11” ( এ, পৃং ৮৮) | 

(ঘ) শ্রমিকদিগের হাতে অন্ধ জোগাইয়া দেওয়া । 

এখানে ছুইটা জিনিস বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছে £ 

প্রথমত, বৈষ্রবিক উপায়ে শহরগুলিতে আট ঘণ্টা রোজের দাবী 
আদাধ কর। এবং গ্রাম অঞ্চলে গণতান্ত্রিক অদলবর্দল সাধন করার 
কৌশলের অর্থ হইল কর্তৃপক্ষকে অগ্রাহহ করা, আইনকানুনকে অমান্ত 
করা, কতৃপক্ষ ও আইন এই উভয়কেই অস্বীকার করা, চলতি আইনকে 
ভাঁঙা এবং বে-আইনীভাবে পাকাপাকি করিয়া নূতন অবস্থা স্যষ্টি করার 
পথে যাওয়া । ইহা! হইল কশ্মকৌশলের দিক থেকে এক অভিনব পদ্ধতি, 
এবং ইহারই প্রয়োগে জারশামনের কল অকেজো হইয়া গেল এবং 
জনগণের নবস্সট্টশীল কর্মতৎপরতা মুক্তি পাইয়াছিল। এই কৌশল 
অবলম্বনের ফলে শহরগুলিতে বিপ্লবী “স্টইক্‌” কমিটি এবং গ্রামে 
বিপ্লবী কষকসমিতি খাড়া হইল । পরে এই শহরের স্টাইক্‌ কমিটিগুলি 
শ্রমিকগ্রতিনিধিদের সোভিয়েট এবং গ্রামের কষকসমিতিগুলি কুষক 
প্রতিনিধিদের মোভিয়েটে পরিণত হইয়াছিল । 

ছিতীয়ত, জনগণের রাজনৈতিক ধর্মঘট, _ব্যাপুক রাজনৈতিক 
হরতালের পদ্ধতি ব্যবহৃত হুইম্বা পরে বিপ্লবের সময় তাহ! জনগণের 
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বিপ্রবী জমায়েৎ গঠনের পক্ষে নিতান্ত গুরুত্বপূর্ণ হইয়াছি্। সর্বহারার 
হাতে ইহা হইল এক নূতন এবং অত্যন্ত জরুরী হাতিয়ার ; এ পর্য্যন্ত 
মার্ক স্বা্দী দলগুলির কাছে এ হাতিয়ার একেবারে অজানা ছিল এবং 
পরে এ-হাতিয়ারকেই স্বীকার করিতে হইয়্াছিল। 

লেনিন মনে করিতেন ষে জনগণের বিজয়ী অভ্যুত্থানের পর জার- 
সরকারের স্থানে একটা অস্থায়ী বিপ্লবী সরকারকে বসাইতে হইবে । এই 
অস্থায়ী বিপ্লবী সরকারের কাজ হইবে বিপ্লবের বিজয়কে স্থপ্রতিষ্ঠ করা, 
বিপ্রববিরোধীদের প্রতিরোধকে চূর্ণ করা! এবং রুশ সোশাল-ডেমক্রাটিক 
শ্রমিকপার্টির সর্ব্বনিষ্ কর্মন্চীফে বাস্তবে পরিণত করা । লেনিন বলিতেন 
যে এই সকল কাজ শেষ না করিলে জারতস্ত্রের উপর সম্পূর্ণ বিজয়লাভ 
সম্ভব হইবে না। এই কাজগুলি করিবার জন্য এবং জারতন্ত্কে সম্পূর্ণ 
পরাজিত করিবার জন্য অস্থায়ী বিপ্লবী সরকারকে কোন, একটী সাধারণ 
সরকারের মত হইলে চলিবে না, তাহাকে বিজয়ী শ্রেণীগুলি, অর্থাৎ 
শ্রমিক ও রুষকদের একনায়কত্ব চালাইবার মত সরকার হইতে হইবে ; 
ইহাকে সর্বহারা ও করুষকদের বিপ্লবী “ডিকৃ্টেরশিপত হইতে হইকে। 
“বিপ্রবের পর প্রত্যেক অস্থায়ী রাষ্ট্রসংগঠনেরই প্রয়োজন একনায়কত্ব, 
প্রকৃত জোরালো 'ডিকূটেররশিপ +*,_-মার্ক সের এই বিখ্যাত মত উদ্ধৃত 
করিয়া লেনিন এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে নিশ্চিতভাবে জারতন্ত্রের উপর 
সম্পূর্ণ বিজয়লাভ করিতে হইলে অস্থায়ী বিপ্লবী সরকারের পক্ষে সর্বহারা 
ও কুষকদের একনায়কত্ব হিসাবে কাজ করা ছাড়া আর কিছু সম্ভব নয় 

লেনিন বলিয়াছেন : “চূড়ান্তভাবে জারতন্ত্রের উপর বিজয়ের অর্থ 
হইল জর্ধ্ছারা ও কৃবকদের বিপ্লাবী-গণতান্ত্রিক একনায়কত্ব। 
২০৮০৭ এ বিজয়. সুনির্দিষ্টভাবে এফনায়ক্থে পরিণত হইবেই | অর্থাৎ 
ইহাকে সামরিক শক্তির উপর, সমগ্র জনগণের উপর, জন-অভ্াখানের 
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উপর অনিবারধ্যভাষে নির্ভর করিতে হইবে, আইন মাফিক বা 
শান্তিপূর্ণ” উপায়ে প্রতিষ্ঠিত কোন রকম ব্যবস্থার উপর নির্ভর কৰা 
চলিবে না। কারণ সর্বহারা ও কৃষকদের পক্ষে যে-সমস্ত পরিবর্তন 
অত্যন্ত জরুরী এবং একেবারে অপরিহাধ্য, সেইসব পরিবর্তন 'সাধন 
করিতে হইলে জমিদার, বড় বড় পু'জিদার এবং জারসরকারের কর্তাদের 
প্রাণপণ প্রতিরোধের সম্মুখীন হইতেই হইবে। এ প্রতিরোধ চূর্ণ 
করিতে হইলে, বিপ্লববিরোধী প্রচেষ্টাকে হটাইয়া দিতে হইলে এক- 
নায়কত্ব বিনা চলিবে না। ক্ি্ধ নিশ্যয়ই এই একনায়কত্ব হইবে 
গণতান্ত্রিক, সোশালিস্ট নয়। (বিপ্লবী বিকাশের কতকগুলি পরস্পর 
সংশ্লিষ্ট মধ্যবর্তী অবস্থা কাটাইয়া না যাইলে ) এই সরকার ধনতন্ত্রে 
বনিয়াদকে নাড়া দিতে পারিবে না । বড় জোর এই সরকার রুষকদের 
স্বপক্ষে জমি বিলি ব্যবস্থা সম্বন্ধে আন্‌কোরা নৃতন পদ্ধতি অবলম্বন করিতে 
পারে, পূর্ণ, স্থসঙ্গত গণতন্ত্র স্থাপন করিতে পারে, অন্যান্য ব্যাপাবের 
মধ্যে সাধারণতন্ত্ব গঠন করিতে পারে, গ্রামে এবং কারখানাজীবনেও 
এশিয়া-মহাদেশে চলতি পরাধীনতার অত্যাচারকে দূর করিতে পাবে, 
অমিকদের অবস্থা ও জীবিকা-ব্যবস্থাকে আগাগোড়া উন্নত করার কাজের 
ভিত্তিস্থাপন করিতে পারে, আর সবশেষে যদিও একাজ কম জরুরী 
নয়-_ ইয়োরোপে বিপ্লবের আগুন বহিয়া লইয়া যাইতে পারে। এ 
সাফল্য কোনক্রমেই এখনও আমাদের বুর্জোয়া৷ বিপ্লবকে সোশালিস্ট 
বিপ্লবে রূপাস্তরিত করিবে না; গণতান্ত্বিক বিপ্লব সোজাহুজি বুর্জোয়া 
যুগের সামাজিক ও অর্থ নৈতিক সম্পর্কের বেড়াকে ডিঙ্গাইয়া যাইতে 
পারিবে না; কিন্তু তাহা সত্বেও রুশদেশে ও সমস্ত পৃথিবীর ভবিষ্যৎ 
অগ্রগতির পক্ষে এ বিপ্লবের বিরাট গুরুত্ব থাকিবে । যে-বিপ্লব এখন 
রুশদেশে আরম্ভ হইয়াছে, তাহার চূড়াস্ত সাফল্য যেমন কবিয়া ছুনিয়ার 


১২০ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


সর্বহারাদের বিপ্লবী প্রেরণাকে বাড়াইবে, যেমন করিয়া সর্বহারার 
সম্পূর্ণ জয়যাত্রাপথের দৈর্ঘ্যে কমাইবে, তেমন করিয়া আর কোন ঘটন! 
পারিবে না|” ( লেনিন, “সিলেকুটেড ওয়ার্ক স্‌, ইংবেজী সংস্করণ, 
তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ৮২-৩) 

অস্থায়ী বিপ্লবী সরকার সম্পর্কে সোশাল-ডেমক্রাট্দের মনোভাব, এবং 
এ সরকারে তাহাদের পক্ষে কোন অংশ গ্রহণ কর! চলিবে কিনা, এ 
বিষয়ে লেনিন তৃতীয় পার্টিকংগ্রেসের প্রস্তাবকে সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করেন | 
প্রস্তাবের কথাগুলি এই £-- 

“বিভিন্ন শক্তির পরম্পরসম্পর্ক এবং অন্ঠান্ত যে-সমন্ত বিষয়ে বর্তমানে 
ঠিকমত নির্দেশ দেওয়া সম্ভব নয়, তাহা বিবেচনা করিয়া আমাদের 
পার্টিব প্রতিনিধিরা সমস্ত বিপ্লববিরোধী প্রচেষ্টার বিপক্ষে নিশ্মম স“গ্রাম 
চালাইবার জন্য এবং শ্রমিকশ্রেণীর স্বতন্ব স্বার্থ রক্ষা করিবার জন্য অস্থায়ী 
বিপ্রবী সরকারে যোগ দিতে পারে। কিন্তু এই ঘোগদানের পক্ষে, 
সম্পূর্ণ অনিবাধ্য শর্ট হইল এই যে পার্টি তাহার প্রতিনিধিদের উপর 
কঠোর অন্ত্রশান প্রয়োগ করিবে, এবং যে-সোশাল-ডেমক্রাটিক পার্টি 
পূর্ণ সোশালিস্ট বিপ্লবের জন্য চেষ্টা করিতেছে এবং সেজন্য সমন্ত বুর্জোয়া 
পার্টির সহিত আপোসহীন সংগ্রামে লিপ্ত হইয়াছে, সেই সোশাল- 
ডেমক্রাটিক পার্টির স্বাতন্ত্রকে স্থম্পষ্টভাবে বজায় রাখিতে হইবে। 
সোশাল-ডেমক্র।টদের পক্ষে অস্থায়ী বিপ্রবী সরকারে যোগদান সম্ভব 
হউক্‌ বা না হউক্‌, আমরা! নিশ্চয়ই সর্ধহারাদের মধ্যে সকলের কাছে 
প্রচার করিবে যে বিপ্লবের সীফল্যকে রক্ষা করিবার জন্য, এঁ সাফল্যকে 
স্থদ্চ ও ব্যাপক করিবার জন্য সোশাল-ডেমক্রাটিক পার্টির নেতৃত্বে সশহ্ব 
জনগণকে সর্বদাই অস্থায়ী সরকারের উপর চাপ দিয় যাইবার প্রয়োজন 
বুঝিতে হইবে ।” (এ পৃঃ ৪৬-৭ ) 


রুশ-জাপান যুদ্ধ ও বল্‌শৈতিক্‌ ও মেন্শেভিকৃদের অবস্থা ১২১ 


অস্থায়ী সরকার বুর্জোয়া সরকারই হইবে এবং ফরাসী মোশলিস্ট 
মিলেবা বুর্জোধা ফরাসী সরকারে ষোগ দিবার সময় যে-ডুল করিয়াছিল 
সে-ভুল আবার ন! করিতে চাহিলে সোশাল-ডেমক্রাট্টদিগকে এ-সরকারে 
যোগদানের অনুমতি দেওয়া উচিত নয় বলিয়া মেন্শেভিক্রা যে আপত্তি 
তুলিয়াছিল, তাহাব খগ্তন করিতে গিয়া লেনিন দেখাইয়া! দেন ঘষে 
মেন্শেভিকরা এখানে ছুইটা পুথক্‌ জিনিসকে মিশাইয়! ফেলিয়াছে 
এবং মার্ক স্বাদীবা যে-ভাবে এ সমস্যার আলোচন! করিয! থাকে, সেভাবে 
আলোচনা কনার অক্ষমতাই জাহির করিতেছে । ফ্রান্সের ব্যাপার 
হইল এই যে যখন সেদেশে কোনরকম বিপ্লবী পবিস্থিতির অস্তিত্বই 
ছিল না, তখন সোশালিস্টদের পক্ষে প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়৷ সরকারে 
অংশগ্রহণ কবার প্রশ্ন উঠে, এঁ অবস্থায্টসোশালিস্টদের পক্ষে এ ধরণের 
সবকাবে যোগ ন| দেওয়াই ছিল অবশ্যকর্তব্য । অপরপক্ষে রুশদেশে 
প্রশ্ন হইল এই যে যখন বিপ্লব পুরামাত্রায় চলিতেছে তখন বিষ্লীবের 
বিজয়ের জন্য যে-বিপ্লবী বৃর্জোষ। সবকার সংগ্রাম করিতেছে, তাহাতে 
সোশালিস্টরা অংশগ্রহণ কবিবে কি না। এমন অবস্থায় বিপ্লববিরোধী- 
দিগকে কেবল “নীচে থেকে” ও বাহিব থেকে নয়, বরঞ্চ “উপর থেকে” 
এবং সরকারের কাঠামোর মধ্য থেকেও আঘাত দিবার জন্য এপ 
সরকারে যোগ দেওয়ার অন্ুুমতি সোশাল-ডেমক্রাটুরা পাইতে পাবে, 
এমন কি অনুকূল অবস্থায় যোগদান অবশ্বাকর্তব্য হইতে পারে। 

(৩) বুর্জোয়া বিপ্লবের জয় এবং গণতান্ত্রিক সাধাবণতন্ত্র গ্রতিষ্ঠার 
স্বপক্ষে যুক্তি দিবার সময় লেনিন ঘুণাক্ষরেও বলেন নাই ষে বিপ্লবকে 
শাণতান্ত্রিক স্তবেই স্তন্ধ হইতে হইবে এবং বিপ্লবী আন্দোলনের পরিধিকে 
বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক কাধ্যাবলী সম্পন্ন করার মধ্যেই নিবন্ধ রাখিতে 
হইবে । লেনিনের মত ছিল এই থে গণতান্ত্রিক কর্তব্য সাধন করার পর 


১২২ সৌোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাসি 


স্ববহারা ও অন্যান্ত শোষিত জনগণকে তখন সোশালিস্ট বিপ্লবের জন্য 
সংগ্রাম আরম্ভ করিতে হইবে। লেনিন এবিষয়ে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল 
ছিলেন এবং তিনি মনে করিতেন যে বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে 
সোশালিস্ট বিশ্লবের পর্যায়ে পপৌছাইয়া দিবার জন্য সর্বপ্রকার চেষ্টা 
কর! হইল সোশাল-ডেমক্রাটদের কর্তব্য । লেনিনের সিদ্ধান্ত ছিল এই 
ষে সর্বহারা ও কৃষকের একনায়কত্ব প্রয়োজন জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে সম্পূর্ণ 
জয়লাভের সময়ই বিপ্লবের পর্বকে চুকাইয়া! দেওয়ার জন্য নয়, বরঞ্চ 
যথাসম্ভব বিপ্লবের পরিস্থিতিকে দীর্ঘস্থায়ী করা, ইয়োরোপে বিপ্লবের 
আগুন ছড়াইয়া দেওয়া, এবং ইতিমধ্যে স্থযোগ পাইয়৷ সর্বহারাকে 
রাজনৈতিক শিক্ষা দিয়! এক বিপুল বাহিনীর মত সুসংহত করিয়৷ বিপ্লবকে 
সরাসরি সোশালিস্ট বিপ্লবে বগাস্তরিত করার জন্যই এ একনায়কত্বের 
প্রয়োজন রহিয়াছে । 

বুর্জোয়া বিপ্লবের ব্যাপ্তি কতদুর এবং মার্ক স্বাদী পার্টি এই বিপ্লবের 
প্রকৃতির উপর কতটা প্রভাব বিস্তার করিতে পারে, এই বিষয়ে আলোচন। 
ব্যপদেশে লেনিন লেখেন £- 

“ন্বৈশাসনের প্রতিরোধকে সজোরে চর্ণ করিবার জন্য এবং 
বুর্জোয়া্রর অনিশ্চিত মনৌবৃত্তিকে পঙ্গু করিয়া দিবার জন্য কৃষক- 
সাধারণের সঙ্গে মৈত্রীস্থাপন করিয়া সর্বহারাকেই গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে 
পূর্ণ মাফলোর দিকে লইয়া ধাইতে হইবে । বুর্জোয়াশ্রেণীর প্রতিরোধকেও 
সঞ্জোরে চূর্ণ করিবার জন্য এবং ক্লুষকসম্প্রদায় ও নিম্মমধ্যবিত্রদের অনিশ্চিত 
মনোবুত্তিকে পঙ্গু করিয়া দিবার জন্যও জনগণের মধ্যে যাহীর! আধাআধি 
সর্ধহার। তাহাদের সঙ্গে মৈত্রীস্থাপন, করিয়া সর্ধহারার সোশালিস্ট 
বিপ্লবকে পুর্ণ সাফল্যের দিকে লইয়া যাইতে হুইবে। ইহাই হইল 
সর্বহারার কর্তব্য, কিন্তু ইহাকেই নৃতন “ইক্কা্-বাদীরা [অর্থাৎ 


রুশ-জাপান যুদ্ধ ও বল্শৈভিক্‌ ও মেন্শৈভিক্দের অবস্থা ১২৩ 


মেন্শেভিক্রা ] তাহাদের যুক্তিতে এবং বিপ্লবের ব্যাপ্তি সম্বন্ধে তাহাদের 
প্রন্তাব সমূহে সর্ব্ধদা সন্কীর্ণ করিয়া দেখায়।” (এ, পৃঃ ১১০-১১) 

লেনিন আরও বলেন :--“পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য, স্থ্সঙ্গত গণতান্ত্রিক 
বিপ্লবের জন্য, সাধারণতস্ত্রের জন্,__সমগ্র জনগণের এবং বিশেষত কষক- 
শ্রেণীর পুরোভাগে দীড়াও ! সোশালিজ মের জন্য--সমস্ত শ্রমরত ও 
শোষিত জনগণের পুরোভাগে দাড়াও ! কাধ্যত, বিপ্লবী সর্ধহারার 
নীতিই হইল এই) বিপ্লবের সময় শ্রমিকদের পার্টির প্রতি পদক্ষেপ 
নিদ্ধীরিত হইবে এবং প্রতিটা কৌশলগত সমশ্তার সমাধান হইবে এই 
শ্রেণীগত “ল্লোগানের” প্রয়োগ তারা ।” (এ পৃঃ ১২৪) 

যাহাতে কোনও কিছু অস্পষ্ট না থাকে, সে-জন্য “ছুই কর্মাকৌশল" 
বইটা প্রকাশিত হইবার ছুইমাস পরে “কৃষক আন্দোলনের প্রতি সোশাল- 
ডেমক্রাটদের মনোভাব” শীর্ষক এক প্রবন্ধে লেনিন পরিষ্কার করিনা 
লেখেন £-_ 

“গণতান্ত্রিক বিপ্লব থেকে আমরা! অবিলম্বে, এবং ঠিক আমাদের শক্তি, 
অর্থাৎ শ্রেণীসচেতন এবং স্থসংহত সর্বহারার শক্তি অনুপাতে, সোশালিস্ট 
বিপ্রবের দিকে অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিব। আমরা নিরবচ্ছিন্ন 
বিপ্লবের পক্ষপাতী । আমবা মাঝ-পথে থামিয়া যাইব ন11” (৬, 
পৃঃ ১৪৫ ) 

বুর্জোয়! বিপ্লব ও সৌশালিস্ট বিপ্লবের পরস্পর সম্পর্ক সম্বন্ধে ইহা 
এক নূতন নীতি; বুর্জোয়া! বিগ্রবের শেষভাগে সোজাস্থজি সোশালিস্ট 
বিপ্লবে রূপাস্তরিত হইবার জন্যু সর্বহারাশ্রেণীকে কেন্দ্র করিয়! নৃতনভাবে 
দলবীধা বিষয়ে ইহা এক নৃতন নীতি-__বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লব কি ভাবে 
সোশালিস্ট বিপ্লবের দিকে আগাইয়া যায়, ইহাই সে-বিষয়ের মতবাদ । 

এই নৃঙন নীতির ব্যাখ্যা দিতে যাইয়া লেনিন নির্ভর করেন প্রথমত, 
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শত শতাব্দীর চতুর্থ দশকের শেষদিকে "কমিউনিস্ট লীগের প্রতি আহ্বানে" 
মার্ক স্‌ নিববচ্ছিষ্ন বিপ্লব সম্বন্ধে যে বিখ্যাত মতবাদ প্রচার করেন, তাহার 
উপর ; এবং দ্বিতীয়ত, ১৮৫৬ সালে মার্ক স্‌ এন্সেল্সকে লেখা এক চিঠিতে 
সর্বহারা বিপ্লবের সঙ্গে কুষকের বিপ্লবী আন্দোলনকে সংযুক্ত করার প্রয়োজন 
মন্বন্ধে যে বিখ্যাত নীতির বিশ্লেষণ করেন, তাহার উপব। চিঠিটিতে 
মার্ক স্‌ লেখেন £--“জামর্ণনীতে গোটা ব্যাপারটা নির্ভর করিবে সর্বহারা 
বিপ্লবের সমর্থনে কৃষকবিদ্রোহের একটা দ্বিতীয় সংস্করণের সম্ভাবনার 
উপর 1” যাহা হউক, মার্ক সের এইসব সমুজ্জল সিদ্ধান্ত পরবর্তীকালে 
মার্কস্‌ ও এঙ্গেল্সের রচনাবলীতে পরিণতিলাভ করে নাই ; অপরপক্ষে 
দিতীয় ইণ্টাবন্তাশনালের নীতিবিশারদরা 'এগুলিকে সমাধিস্থ করিয়া 
বিস্থৃতির গর্ভে ঠেলিয়া দিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। মার্কসের এইসব 
বিশস্বৃত ধারণাকে আলোকের পথে টানি! আনিষ! তাহাদের যথাযোগ্য 
আসনে হ্ুপ্রতিষ্ঠ করার ভার পড়িল লেনিনের উপর । কিন্তু এইসব 
মার্ক স্বাদী দিদ্ধান্তকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে যাইয়া লেনিন কেবল 
মেগুলির পুনরাবৃত্তি করেন নাই-_-করিতে পরিতেনও না, তিনি সেগুলিকে 
আরও স্ুপরিণত করিয়া তোলেন এবং নৃতন এক ব্যাপারের অবতারণা 
করিয়া, সোশালিস্ট বিপ্লবের এক অপরিহাধ্য উপাদান, অর্থাৎ সর্ববহারা- 
বিপ্লবে বিজয়ের শর্ত হিসাবে শহর ও গ্রামের অন্ধ সর্ববহারাদের সঙ্গে 
সর্বহারার মিলনের কথা বলিয়া দোশালিস্ট বিপ্লব সম্পর্কে এক স্থুসমঞ্জস 
নীতির ছণচে মার্ক সের ধারণাগুলিকে গড়িয়া তোলেন । 

পশ্চিম ইয়োরোপে যে-সব সোশাল-ডেমক্রাটিক পার্টিগুলি ধরিয়া 
লইয়াছিল যে বুর্জোয়! বিপ্লবের পরে কৃষকসাধারণ, এমনকি গরীব চাষীরা ও, 
নিশ্চয়ই বিপ্লবের রাস্তা ছাড়িয়। যাইবে এবং তাহার ফলে বুর্জোয়া! বিপ্লবের 
পরে যেন একটা সুদীর্ঘ অবসর আসিয়া! পড়িবে, পঞ্চাশ কি একশো 
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বৎসর কিংবা! আবও দীর্ঘকাল ধরিয়া আন্দোলনে “ভাটা” পড়িয়া যাইবে, 
আর তখন “শাস্তিপূর্ণ” উপায়ে সর্ববহারাদের উপর শোষণ চলিবে, নৃতন 
সোশালিস্ট বিপ্লব ঘটিবার সময উপস্থিত না হওয়! পধ্যস্ত “আইনসঙ্গত- 
ভাবে” বুর্জোষাশ্রেণী নিজের এশ্বধ্য বাডাইবে--এইসব সোশাল-ডেমক্রাটিক 
পার্টির কম্মকৌশলগত নীতিকে লেনিনেব পূর্বোক্ত মতবাদ লম্পূ খণ্ডন 
কবিল। 

এই নূতন মতবাদ অগ্ঠষায়ী সর্ধবহাবাশ্রেণী একা সমস্ত বুর্জোাদের 
বিরুদ্ধে লভিয়! সোশালিস্ট বিপ্লবসাধন করিবে না, বরঞ্চ লোক সংখ্যার 
মধ্যে যাহাবা অর্ধ-সর্ধবহাবা, সেই “লক্ষ লক্ষ শ্রমবাস্ত, শোষিত জনগণকে” 
সাথী হিসাবে লইয| সর্ধহাবা শ্রেশীহিসাবে নেতৃত্ব করিবে ও বিপ্লবের 
সংগ্রামে জযী হইবে । 

এই মতবাদ অনুসারে বুর্জোষ। বিপ্লবে সর্ববহারাব নেতৃত্ব, কষকখেণাক্ 
সঙ্গে সর্বহাবাব মিলনে, সোশাপিস্ট বিপ্লবে সর্বহারা নেতৃত্বে পবিণত 
হইবে। এই ক্ষেত্রে সর্ববহান। অন্যান্য শ্রমব্স্ত ও শোষিত জনগণেব সঙ্গে 
হাত মিলাইবে, এব" সর্বহাবা ও কৃষকেব গণতান্ত্রিক একনায়কত্ 
সর্বহাবাব সোশালিস্ট একনাযকত্বের পথ প্রস্কত কবিযা দিবে। 

পশ্চিম ইযোবোপেব সোশাল-ডেমক্রাটুরা শহব ও গ্রামের অর্দ- 
সর্ধহারাদের বৈপ্লবিক সম্ভাবনাকে অস্বীকার কবিত এবং ধরিয়। লইয়াছিল 
যে “আমাদের দেশে বুর্জোয়া ও সর্ব্বহাবা ছাডা এমন কোন সামী্জিক 
শক্তিব সন্ধান পাই না, যেখানে বিপ্লবী ও বিপ্রববিরোধী সংস্থা সমর্থন 
পাইতে পারে” ( প্লেখানভের এই কথাগুব্ি পশ্চিম ইয়োবোপের সোশাল- 
ডেমক্রা্দের ধারণার সঙ্গে হুবহু সিলিয়! যায় )। লেনিনের পূর্বোক্ত 
মতবাদ এই প্রচলিত ধারণাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিল । 

পশ্চিম ইযোবরোপেব সোশাল-ডেমক্রাট্রা মনে করিত যে সোশালিস্ট 
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বিপ্লবে সর্বহারা একলা দাড়াইবে, নির্বান্ধব অবস্থায় সমগ্রে বুর্জোয়া 
শ্রেণীর বিরুদ্ধে দাড়াইবে, অন্যান্ত যে-সকল শ্রেণী বা স্তর ঠিকৃ সর্বহারা 
নয়, তাহার বিরুদ্ধে দাড়াইবে। তাহারা বুঝিতে চাহিত না যে ধনতন্ত 
কেবল সর্বহারাক্ষে নয়, শহর ও গ্রামের লক্ষ লক্ষ অর্ধ-সর্বহারাদেরও 
শোষণ করে, তাহারা বুঝিত না যে ধনতত্ত্রের চাপে নিম্পিষ্ট হয় বলিয়৷ 
ধনতন্ত্রের কবল হইতে সমাজের মুক্তি সংগ্রামে তাহারা সর্বহারার মিত্র 
হইতে পারে। তাই পশ্চিম ইয়োরোপের সোশাল-ডেমক্রাটদের ধারণ! 
ছিল এই যে ইয়োরোপে সোশালিস্ট রিপ্নবের সময় ঠিক আসে নাই । 
সমাজের অর্থ নৈতিক বিকাশ আরও বাড়িলে সর্বহারা যখন জাতি ও 
সমাজের অধিকাংশ হইয়! দ্াড়াইবে তখনই বিপ্লবের সময় আসিয়াছে 
বল! ষাইবে। 

”  সোশালিস্ট বিপ্লব সম্বন্ধে লেনিনের নীতি পশ্চিম ইযোরোপের 
সোশাল-ডেমক্রা্দের এই ভেজাল, সর্বহারাবিরোধী যুক্তিকে সম্পূর্ণ 
উল্টাইয়া দিল । 

একা একটা মাত্র দেশে সোশালিজ্মের বিজয়ের সম্ভাবন! সম্বন্ধে 
কোন স্থির সিদ্ধান্ত তখনও লেনিনের নীতির মধ্যে ছিল না। কিন্তু শীপ্রই 
বা বিলম্বে এরূপ দিদ্ধান্তে উপনীত হইবার জন্ প্রয়োজন মূলনীতিগুলি 
সবই, বা প্রায় সব, তাহার অন্ততৃক্তি ছিল। 

আমরা জানি যেদশ বৎসর পরে, ১৯১৫ সালে লেনিন এ সিদ্ধান্তে 
পৌছান। 

"গণতান্ত্রিক বিপ্লবে সোশার-ডেমক্রাসির ছুই ধরণের কর্মাকৌশল”-_ 
শীর্ষক ইতিহাস প্রসিদ্ধ বইয়ে লেনিন এই মৌলিক কৌশল সম্পকিত 
নীতিগুলির ব্যাখ্য! গ্রচার করেন। 

ইহার এতিহাসিক গুরুত্ব সব চেয়ে বেশী পরিষ্কার হয় যখন আমরা 


রুশ-জাপান যুদ্ধ ও বল্শেতিক্‌ ও মেন্শৈভিক্দের অবস্থা ১২৭ 


দেখি যে এই বই-মারফৎ লেনিন মেন্শোভিক্দের নিম্নমধ্যবিত্ত স্থলভ 
কর্মকৌশলনীতিকে ছিন্ন ভিন্ন করিষা দিলেন, বুর্জোর়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের 
ক্রমবিকাশেব জন্য এবং জারতম্বকে আবার আক্রমণ করিবার ন্থয 
রুশদেশের শ্রমিকশ্রেণীর হাতে নৃতন হাতিয়া তুলিয়া দিলেন, এবং 
বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লব কি ভাবে সোশালিস্ট বিপ্লবে আগাইয়া যাইতে 
পারে ও তাহাব প্রয়োজন সম্বন্ধে রশ সোশাল-ডেমক্রাদেব ধারণা সম্পষ্ট 
করিয়া দিলেন । 

কিন্তু ইহাতেই লেনিনের ঘইযেব তাৎপর্য নিঃশেষ হয় না। ইহার 
অমূল্য অবদান হইল এই যে ইহা মার্ক স্বাদকে বিপ্রব সম্বন্ধে নূতন নীতি 
দ্বাব! সমুদ্ধ করিল এবং বল্শেভিক পার্টিব যে-বিপ্রবী কৌশলের সাহায্যে 
১৯১৭ সালে আমাদেব দেশেব সর্ধবহারাশ্রেণী ধনতস্ত্বের উপব বিজযলাভ 
করিয়াছিল, সেই কৌশলেব ভিওি স্থাপন কবিল। 


৪। বিপ্লীবের ক্রমবর্ধমান গতি--১৯০৫ সাদের অক্টোবরে 
নিখিল রুশ রাজনৈতিক ধর্দ্ঘট-_জারতন্ত্রে 
পশ্চাদ্‌গমন- জারের ইস্তাহার-__শ্রমিক 
প্রতিনিধিদ্দের সোভিয়েটের উত্থান 


১৯০৫ সালের শরৎকালের মধ্ো বিপ্লবী আন্দোন্বন সার! দেশ প্লাবন 
করিল এবং তীব্রবেগে বাড়িয়া চলিল। 
:. ১৯শে মেপ্টেম্বর তারিখে মক্কোতে ছাপাখান! শ্রমিকদের এক ধর্মঘট 
শুরু হয়। এই ধম্মঘট সেণ্ট পিটাসবুর্গ ও অন্ত অনেকগুলি শহরে 
ছড়াইয়া পড়ে। খাস মন্ধোতে অন্ান্ত কারখানার শ্রযমিকর! ছাপাখান। 


১২৮ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


শ্রমিকদের ধর্মঘটকে সমর্থন কবে এবং ইহা এক ব্যাপক রাজনৈতিক - 
ধন্মঘটে পরিণত হয়। 

অক্টোবর মানের প্রথমে মস্কো-কাজান রেলপথে ধর্মঘট আরম্ত হয়। 
ছুই দিনের মধ্যে মক্কো!৷ রেলওয়ে জংশনের সমস্ত রেলশ্রমিকরা ইহাতে 
যোগ দেয় এবং শীভ্রই দেশের সকল রেলওয়েতে ধর্মঘটের ধূম পড়িয়া যায় 
ডাকঘর ও তার আফিসের কাজকর্ম অচল হইয়া পড়ে । রুশদেশের বিভিন্ন 
শহরে শ্রমিকর! বিরাট সভায় সমবেত হইয়! কাজ বন্ধ রাখা সাব্যস্ত করে। 
কারখানার পর কারখানা, কলের পর কল, শহরের পর শহর, প্রদেশের 
পর প্রদেশ- সর্বত্র ধর্মঘট ছড়াইয়া পড়ে। শ্রমিকদের সঙ্গে নিয়পদস্থ 
কণ্মচারী, ছাত্র, বুদ্ধিজীবী-_-উকিল, ইঞ্জিনিয়ার ও ডাক্তাররা যোগ দেয়। 

অক্টোবরের রাজনৈতিক ধর্মঘট নিখিল রুশ হরতালে পরিণত 
হইয়াছিল । প্রায় সারা দেশে, সব চেয়ে স্থদুর অঞ্চলে প্যন্ত, ইহা বিস্তৃত 
হয় এবং সব চেয়ে পশ্চাৎপদ্‌ শ্রমিকদের লইষ প্রায় সকল শ্রমিকদের 
সমাবেশ ঘটায়। রেলশ্রমিক, ডাকঘর ও তার আফিসের কর্মচারী এবং 
অন্যান্য বহুলোককে না৷ ধরিলেও প্রায় দশলক্ষ কারখানাশ্রমিকই এই 
সাধারণ রাজনৈতিক ধর্মঘটে যোগ দেপ্ন। দেশের সমগ্র জীবন স্তব্ধ হইয়া 4 
আসিয়াছিল। সরকার পঙ্থু হইয়া পড়িয়াছিল। 

স্বৈরতস্থ্ের বিরুদ্ধে জনগবের এই সংগ্রামে নেতৃত্ব করে শ্রমিকশ্রেণী । 

ব্যাপক রাজনৈতিক ধর্দরঘট বিষয়ে বল্শেভিকদের “শ্লোগান ফল 
উৎপাদন কবিয়াছিল। 

অক্টোবরের সাধারণ ধর্মঘটে সর্বহারা আন্দোলনের শক্তি ও পরাক্রম , 
পৌকচস্ষুর সন্দুথে প্রকট হইয়া উঠে। ১৯০৫ সালের ১৭ই অক্টোবর 
তারিখে নিদারুণ আতঙ্গিত হইয়! জার এক ইন্তাহার প্রচার করিতে বাধ্য 
হয়। এই ইন্তাহারে দেশের 'লোককে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় যে “নাগরিক 


রুশ-জাপান যুদ্ধ ও বল্শেভিক্‌ ও মেন্শেভিকৃদের অবস্থা ১২৯ 


অধিকারের অটল ভিত্তি; প্রকৃত ব্যক্তি-ন্বাধীনতা, এবং বিবেক, বক্তা 
ও সভাসমিতি বিষয়ে স্বাধীনতা” কায়েম করার ব্যবস্থা হইবে । জনগণের 
মধ্যে সকল শ্রেণীকে ভোটের অধিকার দিয়া একটী আইন সভা ( “ডুমা” ) 
আহ্বান করার প্রতিশ্রুতি এই ইস্তাহারে ছিল। ১ 

কেবল আলোচনান অধিকারী এক 'ডুমা”, আহ্বান করিবার যে 
পরিকল্পন! বুলিগিন্‌ করিষা্ছিল, তাহা বিপ্লবের জোধারে ভাসিয়! গেল। 
বুলিগিন্-মার্কা 'ডুমা বয়কট করা সম্বন্ধে বল্শেভিক্দের কাধ্যপ্রণালী 
নির্ভুল প্রমাণিত হইল | 

তাহা হইলেও ১৭ই অক্টোবৰের ইস্তাহাব জনগণকে প্রতারণাই 
করিয়াছিল। এই চালবাজির দ্বার৷ জাব যাহা! হউক্‌ কিছু সময় পাইয়া 
সরলবিশ্বাসীদের শাস্ত করিতে এবং এঁ অবসরে নিজের শক্তিসংগ্রহ করিয়া 
তখন বিপ্লবকে আঘাত কবিতে চাহিয়াছিল। জাবের সরকার মুখের 
কথায় স্বাধীন্তান প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল বটে, কিন্তু আসলে বাস্তবিক কিছু 
দেয় নাই । এ পর্যাস্ত শ্রমিক ও কৃষক সরকারের কাছে কেবল প্রতিশ্রীতিই 
পাইয়াছিল। সকলে সাধারণভাবে যে রাজনৈতিক বন্দীদের কারামুক্তি 
আশা করিয়াছিল, তাহার বদলে ২১শে অক্টোবর তারিখে রাজনৈতিক 
বন্দীদের মধ্যে সামান্য কয়েকজনকে ছাড়িয়! দেওয়া! হয়। সঙ্গে সঙ্গে 
জনগণের শক্তিকে দ্বিথগ্িত করিবার উদ্দেশ্টে সরকারী প্ররোচনায় 
ইহুদীদের মারিবার জন্ দাঙ্গাহাঙ্গামা ও রক্তারক্কি লাগিয়! যায় এবং বহু 
সহন্র লোকের গ্রাণ ষায়। বিপ্লবকে নিপ্পিষ্ট করিবার জন্য রুশ জনগণের 
সংঘ ও দেবদূত মাইকেলের “লীগ,” নামে দুইটা গুণ্ডা দল পুলিসের আশ্রয়ে 
খাড়। করা হয়। এই সংগঠনগুলিতে প্রতিক্রিয়াশীল জমিদার, ব্যৰসাদার, 
পুরোহিত এবং ভবঘুরে ধরণের আধা-বদ্মায়েসের দল প্রধান অংশ গ্রহণ 
করে। দেশের লোক ইহাদের নাম দেয় “ব্ল্যাক হা্ডেড্‌* (431৫1. 


১৩০ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


010700.)1 ইহারা পুলিসের সাহাধা লইয়া রাজনীতি ব্যাপারে 
অগ্রসর শ্রমিক, বিপ্লবী-বুদ্ধিজীবী এবং ছাত্রদের প্রকাস্তে মারধর ও খুন 
করে, সভাসমিতির জায়গাতে আগুন লাগাইয়! দেয় এবং সভায় সমবেত 
নাগরিকদের উপর গুলি চালায় । এ পর্যান্ত ইহাই হইল জাবের ইস্তাহারের 
ফল। 

সেই সময় লোকের কাছে এই গানটা খুব প্রিয় হইয়াছিল :-_ 

“ভয় পেয়ে জার ছাড়িল ইস্তাহার ঃ 
“স্বাধীনতা শুধু মৃতের জন্য, জীবিতেরা-_ গ্রেফতার !” 

বল্শেভিক্রা জনগণকে বুঝাইল যে ১৭ই অক্টোবরের ইস্তাভার হইল 
একটা ফন্দীমাত্র । ইস্তাহার প্রচার করার পর সরকারের ব্যবহারকে 
তাহারা ক্রোধোদ্দীপক বলিয়া বর্ণনা করিল । জনগণকে অস্রশস্ধ সংগ্রহ 
করিয়া সশস্ক্ বিদ্রোহের জগ প্রস্তত হইবার জন্য বল্শেভিক্রা শ্রমিকদের 
আহ্বান করিল । * | 

পূর্বের চেয়ে বেশী উৎসাহ লইয়া! শ্রমিকরা যোদ্ধা" স্কোয়াড গঠনের 
দিকে মনোযোগ দিল । তাহাদের কাছে ইহা। স্পষ্ট হইয়! উঠিল যে ১৭ই 
অক্টোবরে সাধারণ রাজনৈতিক ধর্মঘট দ্বারা তাহারা যে নিজের জোরে 
প্রথম বিজঞয়লাভ করিয়াছে, সেই বিজয়কে স্ুপ্রতিষ্ঠ করিবার জন্যই আরও 
চেষ্টা দরকার, জাবতস্ত্রের উচ্ছেদের জন্য সংগ্রাম চালানো! দরকার । 
.১৭ই অক্টোবরের ইস্তাহার সম্পর্কে লেনিনের ধারণ! ছিল এই থে 
ইহা বিভিন্ন শক্তির মধ্যে একপ্রকার অস্থায়ী ভারসাম্যের প্রকাশ : সর্বহারা 
ও কৃষক মিলিয়৷ জারের কাছ থেকে এই ইন্তাহার আদায় করিলেও 
জারতন্ত্রক ধ্বংদ করার পক্ষে তাহারা তখনও যথেষ্ট শক্তিশালী 
হয় নাই, অপর পক্ষে জারতনত্র আর কেবল প্রাচীন 
পন্ধতিতত শান করিতে সক্ষম ছিল ন! বলিয়। “নাগরিক 


করুশ-জাপান যুদ্ধ ও বল্‌্শেভিক্‌ ও মেন্শেভিক্দের অবস্থা ১৩১ 


অধিকার” ও “ডুমা” “আইন সভা” বিষয়ে মৌখিক প্রতিশ্রুতি দিতে 
বাধ্য হইয়াছিল। 

ভিতর? রানা কাকার জারতস্ত্রের 
বিরুদ্ধে সংগ্রামের আগুনে, শ্রমিকসাধারণের বিপ্লবী সৃষ্টি-প্রতিভা ও 
উদ্যোগের ফলে এক নূতন ও শক্তিশালী অগ্ক নিশ্মিত হইল শ্রমিক 
প্ররতিনিধিদেব মোভিযেট দেখ! দিল । 

সমস্ত কলকারখান। হইতে প্রতিনিধি লইষ| শ্রমিক প্রতিনিধিদের 
সোভিয়েট গঠিত হইল । ইহা হইল শ্রমিক শ্রেণীব ব্যাপক রাঙ্নৈতিক 
সংগঠনের এমন এক রূপ যাহা পৃথিবীতে পূর্বে কখনও দেখা যায় নাই । 
১৯১৭ সালে বল্শেভিক্‌ পার্টির নেতৃত্বে সর্বহারা যে সোভিয়েট রাষ্ট্র খাড়া 
করে, তাহার মুল প্রতিকৃতি দেখা যায ১৯০৫-এর প্রথম 
সোভিয়েট গুলিতে । জনগণের স্থপ্রিপ্রবণতাব নৃতন বিপ্লবী রূপ হইল 
সোভিয়েট । জারতন্ত্রের সকল আইনকানুন ও হুকুম অগ্রাহা করিয়। 
জনগণের মধ্যে যাহার! বিপ্লবী, কেবল তাহারাই এগুলিকে প্রতিষ্ঠিত 
করিল। জার-শাসনের সঙ্গে লডিবার জন্য যাহাবা জাগিতেছিল, সেই 
জনগণের স্বতন্ত্র সংগ্রামের প্রকাশ দেখা দিল এই সোভিয়েটে | 

বল্শেভিক্রা সোভিয়েটগুলিকে বিপ্লবী শক্তির অঙ্কুর মনে করিত। 
তাহাদের ধারণা ছিল যে সশস্ব বিদ্রোহের শক্তি ও সাফল্যের উপর 
সোভিয়েটগুলির শক্তি ও গুরুত্ব নির্ভর করিতেছে । 

মেন্শেভিক্রা সোভিয়েটগুলিকে বিপ্লবী শক্তির অঙ্কৃব কিংবা সশস্ক 
বিজ্বোহের হাতিয়ার মনে করিত না। তাহাদের মতে সোভিযনেটগুলি 
ছিল স্থানীয় স্থায়ত্বশাসনের কেন্দ্র সরকার-পরিচালিত গণতান্ত্রিক 
মিউনিসিপ্যালিটি ধরণের বস্ত | 

১৯০৫ সালের ১৩ই অক্টোবশ্ধ (নৃতন পধ্যায়ে ২৬শে ) তারিখে 


১৩২ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পির ইতিহাস 


সেন্টপিটাসবুর্গে সকল কলকারখানায় শ্রমিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েট 
নির্বাচন হইল। এ রাত্রিতে সোভিয়েটের প্রথম অধিবেশন বসিল। 
সেপ্টপিটার্সবুর্গের দেখাদেখি মস্কোতে শ্রমিক প্রতিনিধিদের মোভিয়েট 
গঠিত হইল। | 

রুশদেশের সব চেয়ে বড় শিল্প ও বিপ্লবের কেন্দ্র, জার-সাআাজোর 
রাজধানী, সেপ্টাপিটার্সবুর্গের সোভিয়েটের উচিত ছিল ১৯০৫ সালেব 
বিপ্রবে চূড়ান্ত ভূমিকা গ্রহণ কর! । কিন্তু খারাৰ মেন্শেভিক্‌ পরিচালনার 
ফলে ইহা কর্তবা সাধন করিতে পারে নাই । আমরা জানি যে লেনিন 
তখনও সেপ্টপিটার্সবুর্গে পৌঁছান নাই ; তিনি তখনও বিদেশে । লেনিনের 
অনুপস্থিতির স্ষোগ লইয়! মেন্শেভিকৃরা সেপ্টপিটার্সবুর্গ সোভিয়েটে 
প্রবেশ করে এবং তাহার নেতৃত্ব দখল করিয়া বসে। এই অবস্থায় 
খুষ্টালেভ, ই্ট্স্কি, পারভূদ্‌ ও অন্যান্ত মেন্শেভিকরা! ষে সেন্ট পিটার্সবুর্গ 
মোভিগ্লেটকে সশস্ত্র বিদ্রোহের নীতির বিরুদ্ধে দাড করাইবে, তাহাতে 
আশ্চর্য হইবার কিছু নাই৷ সৈন্যদিগকে সোভিয়েটের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে 
আনিয়া পরম্পর সংযুক্ত করার পরিবর্তে তাহারা দাবী করিল যে সেন্ট- 
পিটার্সবুর্গ হইতে সৈন্য সরাইয়া লওয়া হউক্‌। শ্রমিকদের হাতে অক্ষ দিয়া 
বিদ্রোহের জঙ্ প্রস্তত না করিয়া সোভিয়েট শুধু বৃথা কালক্ষেপ করিতে 
লাগিল এবং সশস্ক বিদ্রোহের জন্য প্রস্তুত হওয়ার বিরুদ্ধে প্রচার করিল । 

মস্কোতে শ্রমিক প্রতিনিধিদের পোভিয়েট বিপ্লবে যে ভূমিকা নিল, 
তাহা সম্পূর্ণ অন্ত রকম। একেবারে প্রথম হইতে মস্কো সোভিয়েট 
পুরোপুরি বিপ্লবী নীতি অন্থসরণ করে । মস্কে! সোভিয্নেটের নেতৃত্ব ছিল 
বল্‌শেতিক্দের হাতে । তাহাদের চেষ্টাতেই মস্কোতে, শ্রমিক প্রতি- 
নিধিদের সোভিয়েটের পাশাপাশি সৈনিক প্রতিনিধিদের এক সোভিয়েট 
গড়িয়া উঠে। মস্কো সোভিয়েটই হইল দশস্ক বিজ্রোহের সংগঠন । 


রুশ-জাপান যুদ্ধ ও বল্‌্শেভিক্‌ ও মেন্শৈভিকৃদের অবস্থা! ১৩৩ 


১৯০৫ সালের অক্টোবর থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে অনেকগুলি বড় শহরে 
আর প্রায় সমস্ত শ্রমিককেন্দ্রে শ্রমিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েট খাড়া করা 
হইযাছিল। সৈনিক ও নাবিকদের প্রতিনিধি লইয়া সোভিয়েট গড়া ও 
শ্রমিক গ্রতিনিধিদে লোভিষ্বেটেৰ সঙ্গে সেলিকে সম্মিলিত করার (চেষ্টাও 
হইয়াছিল । কোন কোন স্থানে শ্রমিক ও কৃষক প্রতিনিধিদের সোভিয়েট 
স্থাপন করা হয়। 

সোভিয়েটগুলির বিপুল প্রভাব হইয়াছিল। যদিও সেগুলি প্রায়ই 
আপনা-আপনি গড়িয়া উঠিষাছিল, যদিও তাহাদের কোন সুনির্ি্ 
কাঠামো ছিল না এবং সংগঠন আল্গা ধরণের ছিল, তবুও তাহারা 
সরকারী কর্তৃপক্ষের মতই কাজ করে । আইন সঙ্গত কতৃত্ব না থাকিলেও 
তাহারা সংবাদ পত্রের স্বাধীনতা এবং আট-ঘণ্টা মঙ্গুরীর প্রথ। প্রবর্তন 
করিয়াছিল। জার-সবকারকে কব না দিতে তাহারা জনগণকে আহ্বান 
করে। কোন কোন ক্ষেত্রে তাহারা সবকারী তহবিল বাজেয়াপ্ত করে 
এবং এ টাকা বিপ্লবের কাজে খরচ করে। 


৫। ডিসেম্বরের সশস্ত্র বিদ্রোহ--বিজ্রোহের পরাজয়-_ 
বিপ্লবের পশ্চাদপসরণ প্রথম স্টেট ডুমা_ 
চতুর্থ (এঁক্য ) পার্টি কংগ্রেস 


১৯০৫ সালের অক্টোবর ও নভেম্বরে জনগণের বিপ্লবী সংগ্রাম পূর্ণ 
তেজে বাড়িয়। চলে। শ্রমিক ধর্মঘট তখন লাগিয়াই ছিল। 

১৯০৫ সালের শরৎকালে জমিদারদের বিরুদ্ধে কৃষকদের সংগ্রাম 
ব্যাপক রূপ গ্রহণ করিল। দেশের জিলাগুলির ( ৫50” ) মধ্যে এক 
তৃতীয়াংশে কৃষক আন্দোলন ছড়াইয়া পড়িল। সারাটভ, টাম্বেভ, 


১৩৪ সৌভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


চেনিগভ,, টিফলিস্‌, কুটাইস্‌ ও অন্ান্ত প্রদেশে আসল কৃষক বিদ্রোহের 
দৃশ্য দেখা যায়। কিন্তু তখনও কৃষক সাধারণের আক্রমণ যথেষ্ট শক্তিশালী 
হয় নাই । কৃষক আন্দোলনে সংগঠন ও নেতৃত্বের অভাব ছিল । 

টিফলিস্‌, ব্লাডিভস্টক্‌, টাসকেন্তু, সমরকন্দ, কুর্স ক্‌, স্থখুম্‌, ওয়ার্স, 
কীভ ও রিগা প্রভৃতি অনেকগুলি শহরে সৈনিকর্দের মধ্যেও অসস্তোষ 
বাড়িতেছিল। ক্রন্গটাভটে এবং দেবাস্তোপোলে কৃষ্ণদাগর নৌ- 
বাহিনীর নাবিকদের মধ্যে ( নভেম্বর ১৯০৫ ) বিদ্রোহ দেখা দ্িল। কিন্তু 
বিদ্রোহগুলিকে বিচ্ছিন্ন করিয়া জার-সরকার তাহাদের দমন করিতে 
সক্ষম হয়। 

উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের পাশবিক বাবহার, খারাৰ খাবার (“শিম লইয়া 
দাঙ্গা” ) এবং অনুরূপ কারণে প্রায়ই সৈন্য ও নৌ-বাহিনীতে বিভ্রোহ 
ঘটিত। কিন্তু জার-সরকারের উচ্ছেদ এবং সোৎসাহে সশস্ব বিদ্রোহ 
পরিচালনার প্রয়োজন সম্বন্ধে বিদ্রোহী সৈনিক ও নাবিকদের মধো 
অধিকাংশ তখনও পধ্যন্ত স্পষ্ট করিয়। বুঝিত না। তাহারা তখনও 
অতিরিক্ত রকমের শান্ত ও আত্মতুষ্ট অবস্থায় ছিল; বিদ্রোহ আরস্ত 
হইবার সময় যে-সব উচ্চ কর্মচারীকে গ্রেপ্তার করা হইত, তাহারা প্রায় 
ভুল করিয়া উহাদের ছাড়িয়া দিত এবং প্রতিশ্রুতি ও মিষ্ট কথায় নিজেরাই 
গলিয়া যাইত । 

বিপ্লবী আন্দোলন সশগ্ বিপ্রোহের সীমানায় পৌছাইয়া গেল। জার 
ও জমিদারদের বিরুদ্ধে সশস্্ অভ্যুত্থানের জন্য বল্শেভিক্রা জনগণকে 
আহবান করিল এবং ইহা ষে অবশ্ঠম্তাবী তাহা বুঝাইল। সশস্ক বিদ্রোহের 
উদ্যোগ-আয়োজনে বল্শেভিক্র! অক্লান্ত পরিশ্রম করিল। সৈনিক ও 
নাবিকদের মধ্যে বিপ্লবী কাজ চালানো হইল এবং সৈহ্াদলের ভিতর 
পার্টির সামরিক সংগঠন খাড়া করা হইল। অনেকগুলি শহরে শ্রমিকদের 


রুশ-জাপান যুদ্ধ ও বল্‌শেভিক্‌ ও মেন্শেভিক্দের অবস্থা ১৩৫ 


সামরিক “স্কোয়াড, গড়া হইল এবং তাহাদিগন্জে অস্থশস্থের ব্যবহার 
শিখান হইল | বিদেশে অস্ত্র কিনিয়া গোপনে রুশদেশে পাঠাইবার 
ব্যবস্থা পাকা করা হইল ১ এই পাঠানোর কাজে পার্টির বিশিষ্ট সভ্যেবা 
অংশ গ্রহণ কবিলেন। 

১৯০৫ সালের নভেম্বরে লেনিন রুশদেশে ফিরিলেন । সশন্ব বিড্রোহেৰ 
আধষোজনে তিনি প্রত্যক্ষভাবে অংশ নিলেন, সঙ্গে সঙ্গে জারের সৈন্য ও 
গোপন পুলিনকে এড়াইযা চলিলেন। “নোভায়া জিন্” (“নবজীবন?) 
নামক বল্শেভিক্‌ কাগজে তাহার প্রবন্ধগুলি পার্টির দেনন্দিন কাজ- 
কম্ম পরিচালনার সাহায্য করিত। 

এই সময কমরেড স্টা'লিন ট্রান্স-ককেশিয়াতে [ ককেশস্‌ পর্বতমালাব 
দক্ষিণে ] দারুণ ॥বিপ্রবী কাজ-কন্ম্ম চালাইতেছিলেন। মেন্শেভিক্রা! যে 
বিপ্লব ও সশস্্ বিদ্রোহেব শক্র, একথাটি তিনি জাহির করিয়। দেন এবং 
মেন্শৈভিক্দের উপর তীব্র আক্রমণ করেন। শ্বৈরতস্ত্বের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত 
সংগ্রামের জন্ত তিনি অটল চিত্তে শ্রমিকদের প্রস্তত করিতেছিলেন। 
যেদিন জাবের ইস্তাহার প্রকাশ হয়, দেদিন টিফলিসে শ্রমিকদের এক 
বক্তৃতাতে কমবেড স্টালিন বলেন £-- 

“যথার্থ জয়লাভ করিবার জন্য আমাদের কি চাই ? তিনটা জিনিস 
আমাদের দরকার £ চিরানানা দবিতীয়_ অনা তৃতীয়-__বারবার 
চাই অগ্র-শস্ম !” 

১৯০৫ সালের ডিসেম্বরে ফিন্লাপ্ডের টামার্ফর্প শহরে একটী 
বল্শেভিক্‌ সম্মেলন হয়। যদিও বল্শেভিক্‌ ও মেন্শেভিক্রী নামমাত্র 
একই সোশাল ডেমক্রাটিক পার্টির অস্তভূক্ত ছিল, তবুও আসলে 
তাহারা ছিল ছুইটী আলাদা দল এবং তাহাদের ছুইটী আলাদ! নেতৃত্বের 
কেন্দ্র ছিল। এই কন্ফারেছেন লেনিনের সঙ্গে স্টালিনের প্রথম সাক্ষাৎ 


১৩৬ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


ঘটে। ইহার পূর্বে &তাহাদের মধ্যে চিঠিপত্র ও কমরেডদের মারফৎ 
যোগাযোগ ছিল । 

টামার্ফর্স সম্মেলনের সিদ্ধান্তগুলির মধ্যে এই ছুইটী বিশেষ উল্লেখ- 
যোগ্য । একটা হইল ষে পার্ট কাধ্যত দুই দলে বিভক্ত হইয়া গিয়াছিল, 
তাহাকে আবার এক্যবদ্ধ করার কথা এবং আর একটা হইল প্রথম 
ডুমা, যাহাকে 'উইট্‌ ডূমা” (৬1111 1১০০; ) বলা হইত, তাহাকে 
বঙ্জন করা সম্বন্ধে । 

ইতিমধ্যে মস্কোতে সশস্ম বিদ্রোহ আরম্ভ হইয়া গিয়াছিল বলিয়া 
লেনিনের উপদেশে সম্মেলন তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করিল এবং প্রতিনিধিরা 
ধাহাতে ব্যক্তিগত ভাবে বিদ্রোহে যোগ দিতে পারে*সেজন্য অধিবেশন 
সাঙ্গ হইল। ৃ 

কিন্তু জার-সরকারও ঘুমাইযা ছিল না, বরং চূডান্ত সংগ্রামের জন্য 
প্রস্তুত হইতেছিল। জাপানের সঙ্গে সন্ধি-স্থাপন করিয়া এবং এ উপায়ে 
নিজের দুরবস্থা খানিকটা কমাইয়া জার-সরকার শ্রমিক ও কৃষকদের 
বিরুদ্ধে আবার আক্রমণ চালাইল | যে-অনেকগুলি প্রদেশে কষকবিদ্রোহ 
প্রবল হইয়! উঠিয়াছিল, সেখানে সরকাব সামরিক আইন জারি কবিল, 
“কাহাকেও কয়েদী করিও না”, এবং “গুলি বাচাইও না” বলিয়। নুশংস 
হুকুম দিল এবং বিপ্লবী আন্দোলনের নেতাদের গ্রেপ্তার ও শ্রমিক 
প্রতিনিধিদের সোভিয়েটকে ছত্রভঙ্গ করিবার আদেশ দিল। 

ইহার জবাবে মস্কোর বল্শেভিক্রা এবং তাহাদের পরিচালিত শ্রমিক 
প্রতিনিধিদের যে দোভিয়েট শ্রমিক সাধারণের সঙ্গে পরস্পর সংশ্িষ্ট ছিল, 
সেই মস্কো সোভিয়েট স্থির করিল যে অবিলম্বে সশস্ক্ বিদ্রোহের আয়োজন 
করিতে হইবে । €ই (১৮ই ) ডিসেম্বর তারিখে মন্কো বল্‌্শেভিক্‌ কমিটি 
সৌভিয়েটকে সাধারণ রাজনৈতিক ধর্মঘট ঘোষণা করিতে আহ্বান করার 


রুশ-জাপান যুদ্ধ ও বল্শেভিক্‌ ও মেন্শৈভিকৃ্দের অবস্থা ১৩৭ 


সিদ্ধান্ত করে। ইহার উদ্দেশ্য হইল সংগ্রামের মিধ্য দিয়। ধশ্মঘটকে সশস্ক 
বিদ্রোহে রূপান্তরিত করা। শ্রমিকদের বড় বড় জমায়েতে এই সিদ্ধান্ত 
সমধিত হইল । মস্কো সোভিয়েট অরমিকদের এই অভিলাষে সাড়া দিল 
এবং একবাকো সাধারণ রাজনৈতিক ধর্মঘট আরম্ভ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
কবিল। ্‌ 
, যখন মক্কোব সর্ধহারাবা বিদ্রোহ আরম্ভ করিল, তখন তাহাদের 
সামবিক সংগঠনে প্রা এক হাজাব যোদ্ধা! ছিল, তাহাদের মধ্যে অর্দেকের 
বেশী ছিল বল্শেভিক। এ ছাড়া মস্কোর কয়েকটী কারখানায় সামরিক 
“স্কোয়াড ছিল। সবশুদ্ধ বিদ্রোহীদের দলে প্রায় ছুই হাজার যোদ্ধা 
ছিল। শ্রমিকদেব আশা ছিল জারেব রক্ষী সৈন্যদের নিরপেক্ষ করিয়া 
বাখা যাইবে এব তাহাদেব একাংশকে নিজেদের দলে টানিয়া আনা 
যাইবে । 

৭ই (২০শে) ডিসেম্বর তারিখে মন্কোতে রাজনৈতিক ধশ্মঘট আরম্ত 
হইল। কিন্তু এই ধর্মঘটকে সারা দেশে ছড়াইয়া দিবার চেষ্টা বিফল 
হইল; সেপ্টপিটাসবুর্গে যথেষ্ট সমর্থন পাওয়া গেল না, এবং সেইজন্য 
শুরু হইতেই এ অত্যর্খানেব সফল হইবার সম্ভাবনা কমিয়া গেল। 
নিকোলাইয়েভস্কায়। (এখন ইহার নাম অক্টোবর ) রেলপথ জার-সরকারের 
হাতেই বহিল। এই রাস্তায় রেল চলাচল বন্ধ হয় নাই, এবং ইহার 
ফলে বিদ্রোহকে দমন করিবার জন্য সেপ্টপিটাসবুর্গ হইতে মস্কোতে 
সরকার সৈম্তদল হাজির করিতে পারিল। 

খাস মক্কোতে সৈন্তর! দো-মন! হইয়া পড়িল। শ্রমিকরা বিদ্রোহ 
আরম্ভ করিবার সময কতকটা আশা করিয়াছিল যে সৈন্যদের নিকটে 
সাহাধা মিলিবে। কিন্তু বিপ্লবীরা বড় বেশী দেরী করিয়া ফেলায় 
সরকার সৈম্তদলের মধ্যে অসন্তোষ দমন করিবার সময় পাইয়া গেল। 


১৩৮ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


৯ই (২২শে) ডিসেম্বর তারিথে মস্কোতে প্রথম “ব্যারিকেড + [ বাস্তায়ূ 
বাস্তায় জনগণ প্রতিরোধের জন্য যে প্রাচীন খাড়া করে] দেখা দিল । 
শীস্ই শহরের রাস্তাগুলি ব্যারিকেডে ছাইয়। গেল। জান্র-দরকার কামান 
দাগিতে আরম্ভ কবিল। বিদ্রোহীদের যে-সংখ্যা তার বহুগুণ শক্তি 
সরকার জড়ো করিল। নয় দিন ধরিয়া! কয়েক হাজার সশস্ক শ্রমিক 
বীরবিক্রমে লড়িতে থাকিল। কেবল সেন্টপিটাসবুর্গ, টিভের এবং 
পশ্চিম প্রদেশ*্থেকে সৈম্ভ আনিতে পারিয়াছিল বলিয়া জার-সরকার এই 
বিদ্রোহকে দমন করিতে সমর্থ হয়। ঠিক সংগ্রাম আরম্ভ হওয়ার পূর্বে 
বিদ্রোহের নেতারা অনেকে গ্রেপ্তার হুইলেন, অনেকে বিচ্ছিন্ন হইয়! 
পড়িলেন। মস্কো বল্শেভিক্‌ কমিটির সভ্যেরা সকলে গ্রেপ্তার 
হইলেন। তাই সশস্ত্র বিদ্রোহ ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে অনংলগ্ন অভ্যুতখান 
হইয়! দাড়াইল। পরিচালককেন্দ্র না থাকায় এবং সারা শহরের জন্য 
একটা ব্যাপক কাধ্য পরিকল্পনার অভাবে বিভিন্ন অঞ্চলগুলি প্রধানত 
আত্মরক্ষামূলক কাধ্যেই ব্যাপৃত রহিল। ইহাই যে মস্কো বিদ্রোহের 
প্রধান দুর্বলতা এবং পরাজয়ের অন্যতম কারণ, তাহা লেনিন পরে 
দেখাইয়া দেন। 

মক্কোর ক্রাস্নায়া প্রেস্নায়। অঞ্চলে বিদ্রোহ বিশেষ তীত্র ও সাংঘাতিক 
আকার গ্রহণ কৰে । এ জায়গাটা ছিল বিদ্রোহের প্রধান ঘাটি ও কেন্তর 
স্বরূপ । এখানেই বল্শেভিক্দের নেতৃত্বে সের! লড়িযে “স্কোয়াড জমায়ে 
হইয়াছিল। কিন্তু আগুন আর তলোয়ার চালাইয়! ক্রাস্নায়। প্রেস্নায়াকে 
দন কর! হুইল; বিদ্রোহ রক্তের বন্যায় ডুবিয়া গেল, কামানের আগুনে, 
জলিয়৷ গেল। মস্কোর বিদ্রোহ নিশ্পিষ্ট হইল । 

'কিন্তু বিভ্রোহ শুধু মস্কোতেই সীমাবদ্ধ ছিল না। অন্ত অনেকগুলি; 
শহর ও জেলাতে বিপ্লবী অভ্যুত্থান ঘটিয়াছিল। ক্রাস্নোয়াস্‌ কৃ, 


রুশ-জাপান যুদ্ধ ও বলশেভিক্‌ ও মেন্শৈভিক্দের অবস্থা ১৩৯ 


মটভলিখা (পার্ম), নভোরসিস্ক$ সমেণভো, সেবান্তোপোল এবং 
ক্রন্স টাডটে সশস্ক বিদ্রোহ হইযাছিল। 
রুশদেশের অধীন অত্যাচারিত জাতিগুলিও অস্ত্রশস্থ লইয়া বিদ্রোহ 
করে। প্রা সমস্ত জজিষা অস্বধারণ করিয়া সংগ্রামে উদ্যত হ্য। 
যুক্রেনে,। গলভ্‌কা, আলেজান্দ্রাভস্ক এবং লুগান্সক্‌ (এখন 
ভবোশিলভগগ্রাদ ) শহবে, ও দনেৎন্‌ নদীব অববাহিকাতে বিপুল জাগরণ 
ঘঘটে। লাটুভিয়াতে তীব্র সংগ্রাম চলে । ফিন্লাণ্ডে শ্রমিকরা নিজেদেব 
“বেড গার্ড বানাইয়া বিদ্রোহ করে। 
কিন্তু মস্কোর মত এই সব অক্তযুখানকে ন্বৈরতন্ত্র অমানুষিক অত্যাচারে 
নিম্পিষ্ট করে। 
ডিসেম্বরেব সশস্থ বিদ্রোহ সম্বন্ধে বল্শেভিক্‌ ও মেন্শেভিক্দের সিদ্ধান্ত 
হয় আলাদ। ধরণের । 
বিদ্রোহের পরে পার্টিকে তিরস্কার করিয়া মেন্শেভিক্‌ প্রেখান্ভ, 
বলেন, “অস্বখারণ করা উচিত হয নাই” মেন্শেভিক্দের যুক্তি ছিল এই 
যে খ্বিদ্রোহ শুধু অনাবশ্যক নয, ক্ষতিকবও বটে, বিপ্লবে বিজ্বোহকে বাদ 
দিলেই চলিবে, সশস্ব বিদ্রোহে সাফল্য আসিবে না, সাফল্য আসিবে 
শাস্তিপূর্ণ উপায়ে সংগ্রামের ফলে । 
এই ধরণের কথাকে বল্শেভিক্রা বিশ্বাঘাতকত৷ বলিয়া ঘোষণা 
করে। তাহারা বলে যে মস্কোর সশস্ক বিদ্রোহের অভিজ্ঞতা এ কথাই 
প্রমাণ করে যে শ্রমিক শ্রেণী সাফল্যের সঙ্গে সশন্ধ সংগ্রাম কবিতে পাবে। 
“অস্্জ ধাবণ কর! উচিত হয় নাই”-_প্লেখানভের এই তিবস্কারের উত্তরে 
লেনিন বলেন £-- ও 
“অপর পক্ষে, আরও দুঢচভাবে আরও উৎসাহ লইয়া! এবং আক্রমণাত্মক 
উপায়ে আমাদের অস্ত্র ধারণ করা উচিত ছিল। আমাদের উচিত ছিল 
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জনসাধারণকে বুঝাইয়া দেওয়া যে কেবল শাস্তিপূর্ণ ধশ্মঘটে নিজেদের 
আবদ্ধ রাখা অসম্ভব এবং নির্ভীক, নিশ্মম, সশস্ত্র সংগ্রাম অপরিহাধ্য 1” 
€ লেনিন, “সিলেক্টেড ওয়ার্কস্‌্” ইংরেজী সংস্করণ, তৃতীয় খণ্ড পৃঃ ৩৪৮) 

১৯০৫ সালের ডিসেম্বরে বিজ্রোহ হইল বিপ্লবের পরাকাষ্ঠার সময় । 
জারের শ্বৈরতন্ত্র বিদ্রোহকে দমন করিল। তাহার পর বিপ্লব মোড় 
ফিরাইল এবং পিছু হটিতে লাগিল। ক্রমে বিপ্লবের প্রবাহ প্রশমিত 
হইল। 

এই পরাজয়ের স্থযোগ লইয়া বিপ্লবকে চরম আঘাত দিবার জন্য 
জার সরকার তৎপর হইল। জাবের জল্লাদ আর জেলারের দল তাহাদের 
জঘন্য কাজ আরম্ভ করিল। পোলাও, লাট্ভিয়া এস্থোনিয়া, ট্রান্স- 
ককেশিয়া এবং সাইবীরিয়াতে পিটুনী ফৌজের অভিযান চলিল। 

কিন্তু বিপ্লব এখনও চূর্ণ হয় নাই। শ্রমিক ও বিপ্লবী কষকেরা 
লড়িতে লড়িতে ধীরে ধীরে পিছু হটিতেছিল। শ্রমিকদের মধ্যে নূতন 
নৃতন অনেকে সংগ্রামে যোগ দিল। ১৯০৬ সালে ধর্মঘটগুলিতে ১০ 
লক্ষেরও বেশী। এবং ১৯০৭-এ ৭ লক্ষ ৪০ হাজার যোগ দেয়। ১৯০৬ 
সালের প্রথমার্দে রুশদেশের জেলাগুলির মধ্যে প্রায় অর্ধেক, এবং 
দ্বিতীয়ার্দে এক-পঞ্চমাংশে কৃষক আন্দোলন বিস্তৃত ছিল। সৈন্য ও 
নৌ-বাহিনীতে অসস্তোষ প্রশমিত হয় নাই । 

বিপ্লবের বিরুদ্ধে লড়িতে যাইয়া জার-সরকার কেবল দমননীতি 
অবলম্বন করিয়। ক্ষান্ত হয় নাই। দমনমূলক ব্যবস্থা দ্বারা প্রথম সাফল্য 
লাভ করিয়! সরকার স্থির করিল যে নৃতন এক 'ডুমা”, “ব্যবস্থাপক সভা” 
আহ্বান করিয়! বিপ্লবকে আবার আঘাত দেওয়া যাইবে । সরকারের 
আশা! ছিল যে এই ভাবে রুষকদের ছিনাইয়৷ আনিয়া বিপ্লবের অবসান 
ঘটানো যাইবে । বল্শেভিক্রা বয়কট, করার ফলে যে পুরানো 
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“আলোচনা সভা”, “বুলিগিন্‌ ডুূমা” অপস্যত হইযা গিয়াছিল, তাহার 
পরিবর্তে নূতন, “ব্যবস্থাপক” ডূমা আহ্বান করা সম্পর্কে ১৯০৫ সালের 
ডিসেম্বর মাসে জার-সবকার এক মাইন জারি করে। জারের নির্বাচন 
বিধিগুলি অবশ্য গণতন্ত্রবিবোধী ছিল। সার্বজনীন নির্ববাচনপ্রথা ছিল 
ন।। লোক সংখ্যাব অর্ধেকেরও বেশী-_যেমন, স্তবীলোক ও ২০ লক্ষের 
বেশী শ্রমিক-একেবাদে ভোটের অধিকাৰ হইতে বঞ্চিত থাকে । 
নির্বাচনে কোন বকম সমান অধিকাব ছিল না। নির্বাচকদের চাব 
“কিউবিয়াতে” বিভক্ত করা হয :__কৃষিসম্পকীঁয় ( জমিদার ), শহর 
( বুর্জোয! ), কৃষক এবং অমিকদের “কিউবিষা” | প্রত্যক্ষ নির্ববাচন 
বাবস্থা ছিল না, কষেকটা স্তরের মধ্য দিয়া নির্বাচন হইত । কাধ্যত 
গোপন “ব্যালট” ভোটেব ব্যবস্থা ছিল নাঁ। নির্ববাচনবিধি ছিল এমন 'ষে 
ডুমাতে লক্ষ লক্ষ শ্রমিক র্লুষকর্দের উপর অল্প কযেকজন জমিদার ও 
পুঁ্দিদাবের সম্পূর্ণ প্রাধান্য নিশ্চিন ছিল । 

জারেব মতলব ছিল যে জনগণকে বিপ্লব হইতে সরাইযা আনিবার 
জন্য ডুমাকে ব্যবহার করা যাইবে । তখনকার দিনে কৃষকদের মধ্যে 
অনেকে বিশ্বাস করিত যে তাহাবা ডূমার মধ্যস্থতায় জমিজমা পাইতে 
পারিবে । কন্্টিটিউশনাল-ডেমক্রাট, মেন্শেভিক, লোশালিস্ট-রেভলু- 
শনারিরা এই বলিষ শ্রমিক ও রুষকদের প্রতারণা করিত যে জনগণ যে- 
ব্যবস্থা চাষ তাহা বিদ্রোহ ও বিপ্রব বিনা লাভ করা সম্ভব । জনগণকে 
এই প্রতারণার প্রভাব হইতে উদ্ধার কর'ৰ জন্য বল্শেভিক্রা প্রথম 
স্টেট ডুম! বয়কট করার সিদ্ধান্ত প্রচার করে এবং সেই অনুযায়ী কাজ 
করে। টামারফর্স সম্মেলনে গৃহীত সিদ্ধাস্ত অনুযায়ী ইহ! করা হয়। 

জারতস্ত্রের বিরুদ্ধে লড়িতে গিয়া শ্রমিকর! দাবী করিল যে পার্টির 
শক্তিকে এঁক্যবদ্ধ করিতে হইবে, সর্বহারার পার্টিকে সুসংহত করিতে 
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হইবে। এঁক্য বিষয়ে টামার্ফর্প সম্মেলনের সিদ্ধান্তকে হাতিয়াররূপে 
পাইয়া বল্শেভিক্রা শ্রমিকদের এই দাবী সমর্থন করিল এবং 
মেন্শৈভিক্দের কাছে প্রস্তাব কৰিল যে পার্টির এক এক্য সম্মেলন 
আহবান করা হউক। শ্রমিকদের চাপে মেন্শেভিক্রা এক্য প্রস্তাবে 
বাজী হইল। 

লেনিন ছিলেন এঁক্যের পক্ষে, কিন্তু তিনি এমন এঁক্য চাহিতেন 
যাহ বিপ্লবের সমস্তা। সম্পর্কে প্রকৃত মতড়েদকে ধামা চাপা দিবে না। 
(বগদানভ, ক্রাসিন্‌ এবং অন্তান্ত ) যাহারা আপোসের পক্ষপাতী ছিল 
তাহারা ব্ল্‌শেভিক ও মেন্শেভিকদের মধ্যে যথার্থ কোন পার্থক্য নাই 
প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়৷ পার্টির যথেষ্ট ক্ষতি করে । লেনিন এই সব 
আপোসওযালাদের বিরুদ্ধে লড়েন, তিনি জোর করিযা বলেন যে 
বল্শেভিক্রা তাহাদের নিজস্ব মতামত লইয়া! কংগ্রেসে যাইবে, যাহাতে 
বল্শেভিকৃদের কার্যক্রম কি এবং কোন্‌ ভিত্তির উপর এঁক্য প্রতিষ্ঠিত 
হইতেছে, তাহা শ্রমিকরা স্পষ্ট বুঝিতে পারে । বল্‌্শেভিক্রা৷ তাহাদের 
মতামত লিখিয়। তৈয়ার করিল এবং আলোচনার জন্য পার্টি সভ্যদের 
কাছে দিল । 

১৯০৬ সালের এপ্রিল মাসে স্টকৃহল্মে (স্থইডেন ) রুশ সোশাল- 
ডেমক্রাটিক লেবর পার্টির চতুর্থ কংগ্রেস বসে। এক সম্মেলন নামে 
ইহার খ্যাতি হয়। পার্টির ৫৭টী স্থানীয় সংগঠনের প্রতিনিধি হিসাবে 
ভোটাধিকার সম্পন্ন ১১১ জন ডেলিগেট উপস্থিত হন। এ ছাড়া বিভিন্ন 
জাতির দোশাল-ডেমক্রাটিক পার্টির প্রতিনিধিরা আসেন £ বুন্দ হইতে 
তিনজন, পোলিশ সোশাল-ডেমক্রাটিক পার্টি হইতে তিনজন এবং 
লাট্ভিয়ার দোশাল-ডেমক্রাটিক সংগঠন হইতে তিনজন । ] 
ভিমেশ্বর বিপ্বোহের সময় এবং পবে বল্শেভিক্‌ সংগঠনগুলি চুর্ণ-বিচুর্ণ 
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হইয়া! যাওয়ার ফলে তাহাবা সকলে ডেলিগেট পাঠাইতে পাবে নাই । 
অপরপক্ষে, ১৯০৫ সালেব “মুক্তিব দিনগুলিতে” মেন্শেভিক্রা নিজেদের 
দলে এমন অনেক পেতি-বুর্জোয়। বুদ্ধিজীবীকে ঢুকাইযাছিল যাহারা 
বিপ্লবী মার্কস্বাদেব ধার দিয়াও যাইত না। একথা বলিলেই যথেষ্ট 
হইবে যে টিফ্লিসের মেন্ণেভিক্রা ( টিফ্লিসে কাবথানাশ্রমিকের সংখ্যা 
খুবই কম ছিল) যত প্রতিনিধি পাঠাইযাছিল তাহা সব্সহাবাদের সব 
€চেষে বড সংগঠনেব প্রতিনিধিসংখ্যাব সমান | ফলে স্টকহল্ম কংগ্রেসে 
মেন্শেভিক্দের সামান্য হইন্েও কিছু সংখ্যাধিক্য ছিল। কংগ্রেসে 
গঠন এইকপ হওয়া অনেকগুলি ব্যাপাবে যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় তাহার 
ধরণ হয মেনশেভিক-মার্ক। | 

এই কংগ্রেসে নামমাত্র একত। ঘটিল। আসলে বল্শেভিক ও 
মেন্শেভিক্বা তাহাদের নিজন্ব মত ও নিজস্ব স্বাবীন সংগঠন বজায় 
রাখিল | 

চতুর্থ কংগ্রেদে আলোচিত প্রধান বিষধ হইল কৃষিসমন্তা, তৎকালীন 
পরিস্থিতি এবং সর্ধহাবাব শ্রেণী-কর্তবা, স্টেট ডূমী সম্পকিত নীতি 
এবং সাংগঠনিক প্রশ্নাবলী | 

এই কংগ্রেসে মেন্শেভিক্র। সংখ্যাধিক হইলেও, শ্রমিকরা যাহাতে 
বিবপ না হয় এই ভষে পার্টিব সভ্য হওয! সংক্রান্ত কান্গুনের প্রথম 
প্যারাগ্রাফে লেনিনের নির্দেশ মানিযা লইতে বাধ্য হয়। 

কুষিসমস্তা সম্বন্ধে লেনিন সমস্ত জমিজমাকে জাতীয় সম্পত্তিতে 
পরিণত করার পক্ষে মত প্রকাশ করেন। তিনি বলেন ষে জাবতন্ত্রে 
উচ্ছেদ করার পর বিপ্রর্তবব বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গেই জমিজমাকে জাতীয় 
সম্পত্তিতে পবিণত করা চলিবে । এই অবস্থায় জমিজমা জাতীয সম্পত্তি 
হইলে সর্বহারার পক্ষে গরীব চাষীদের সঙ্গে মিলিয়া সোশালিস্ট 


$ 


ধূ 
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বিপ্লবের স্তরে পৌছনো আরও সহজ হইবে। জমিজমাকে জাতীয় 
সম্পত্তি করার অর্থ হইল যে বিন! খেসারতে জমিদারী বাজেয়াঞ্ধ করিয়া 
চাষীদের বিলি করিয়া দেওয়! হইবে । বল্শেভিক্দের কৃষিবিষয়ে যে- 
কারধাক্রম ছিল তাহাতে জার ও জমিদারদের বিরুদ্ধে বিপ্লবী অভ্যুত্থানের 
জন্য চাষীদের আহ্বান করা৷ হয। 

মেন্শেভিক্দের মত ছিল আলাদা। তাহাদের কর্্ননূচীতে ছিল 
জমিজমাকে মিউনিসিপ্যালিটির হাতে তুলিয়। দেওয়ার কথা । 
এই কম্মনূচী অনুসারে জমিজমা গ্রামের পঞ্চায়েখগুলির কর্তৃত্বাধীনে 
দেওয়া হইবে না, এমন কি পঞ্চাযেংগুলিকে জমি ব্যবহার করিতেও 
দেওয়া হইবে না, বরং তাহা মিউনিসিপ্যালিটির ( অর্থাৎ স্বায়ত্রশাসনের 
স্থানীয় ,প্রতিষ্ঠানগুলি, কিংবা! জেম্স্ট ভে) হাতে দেওয়া হইবে, এবং 
প্রত্যেক চাষী সাধা অন্যাষী খাজনা দিয়া জমি লইবে। 

জমিজমা মিউনিনিপ্যালিটির হাতে দেওযা! সম্বন্ধে মেন্শেভিকৃদের 
এই কাধ্যক্রম আপোসমূলক এবং সেই কারণে বিপ্লবের প্রতিকূল ছিল । 
ইহার ছারা বিপ্লবী সংগ্রামের জন্য চাষীদের সমাবেশ সম্ভব হইত না 
এবং জমিদারী সম্পত্তিপ্রথ| সম্পূর্ণ লোপ করার উদ্দেশ্ত সাধিত হইত না। 
মেন্শেভিক্‌ কার্যক্রমের উদ্দেশ্ট ছিল মাবরাস্তায় বিপ্লবকে থামাইয়। 
দেওয়া । বিপ্লবের জন্য কষকদদের জাগাইয়া তুলিতে মেন্শেভিক্রা। 
চায় নাই। 

কংগ্রেসে মেন্শেভিক্‌ কাধ্যক্রমই অধিকাংশ ভোট পাইল। 

মেন্শেভিক্রা' যে কতদূর সর্বহারাবিরোধী ও স্থবিধাবাদী প্রক্কৃতির 
লোক তাহা বিশেষভাবে ধর! পড়িল যখন তৎকালীন পরিস্থিতি ও 
স্টেট ডূমা সম্বন্ধে প্রত্তাবের আলোচন! হইল। মেন্শেভিক্‌ মারিনভ, 
বিপ্লবে সর্ধহারার নায়কত্বের বিরুদ্ধে খোলাখুলি বক্তৃতা করিলেন । 
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কমরেড স্টালিন মেন্শেভিক্দের যুক্তির জবাবে অত্যন্ত চোখা-চোখ! 
কথায় বুঝাইলেন £-- 

“হয় সর্বহারার নায়কত্ব, নয় গণতান্ত্রিক বুর্জোয়াদের নায়কত্ব--এই 
হইল পার্টির সম্মুখে সমস্তা, এখানেই আমাদের মতভেদ |” 

স্টেট ডুমা সম্পর্কে মেন্শেভিক্রা তাহাদের প্রস্তাবে উচ্ছৃুসিত 
প্রশংসা করিষা বলিল যে বিপ্রব এবং জ্তারতন্ত্বের কবল থেকে জনগণের 
মুক্তির যে সমস্তা তাহা সমাধান করিবার ইহাই প্রকৃষ্ট উপায়। অপর 
পক্ষে বল্শেভিক্দের মত ছিল এই যে ডুমা হইল জাবতন্ত্রের এক 
নিস্তেজ লেজুভমাত্র। জারতস্ত্বের দোষর্রুটি ইহা ঢাকিষা বাঁখিবে এবং 
অস্থবিধাজনক হইলেই জারত্রম্ব ইনাকে ঠেলিয়া ফেলিয়। দিবে । 

চতুর্থ কংগ্রেসে নির্বাচিত কেন্দ্রীয় কমিটিতে ছিল তিনজন বল্শেভিক 
ও ছয়জন মেন্শেভিক | কেন্দ্রীয় মুখপত্রের সম্পাদকীয় বিভাগের সকলেই 
ছিল মেন্শেভিক্‌। 

ইহ] স্পষ্ট বুঝ! গেল ষে পার্টির ভিতরে ঝগডা চলিতে থাকিবে। 

চতুর্থ কংগ্রেসের পর বল্শেভিক ও মেন্শেভিক্দের মধো বাদ- 
বিসম্বাদ নৃতন উদ্যমে আরন্ত হইল । ফেস্ঠানীয় সংগঠনগুলিতে নামমাত্র 
এঁকা সংঘটিত হইল, সেখানে কংগ্রেস সম্বন্ধে বিবরণ ( “রিপোর্ট” ) দিত 
দুইজন বক্তা, একজন বল্শেভিক্‌ পক্ষ থেকে, আর একজ্বন মেন্শেভিক্‌ 
পক্ষ থেকে। ছুই নীতি সম্বষ্ধে আলোচনার ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে 
মংগঠনগুলির সভাদের মধ্যে বেশীর ভাগ বল্শেভিক্দের পক্ষ লইত। 

পরবর্তী ঘটনায় বল্শেভিকৃদের নীতি যে ঠিক তাহ! প্রমাণ হইল। 
চতুর্থ কংগ্রেসে নির্ববাচিত মেন্শেভিক্‌ কেন্দ্রীয় কমিটি ক্রমান্বয়ে তাহাদের 
স্থবিধাবাদী রূপ প্রকট করিয়া ফেলিল এবং জনগণের বিপ্লবী সংগ্রামে 
নেতৃত্ব করা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অক্ষমতা দ্বেখাইল। ১৯০৬ সালের গ্রীন্ম ও 
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শরখকালে জনগণের বিপ্লবী সংগ্রাম নৃতন বিক্রমে আরম্ভ হইযা গেল । 
ক্রুন্সটাড্ট এবং শ্িবর্গে নাবিকেরা বিদ্রোহ করিল; জমিদারদের 
বিরুদ্ধে কৃষক বিদ্রোহের আগুন জিয়া উঠিল। কিন্তু তবুও মেন্শেভিক্‌ 
কেন্দ্রীয় কমিটি এমন সুবিধাবাদী “লোগান” দিতে লাগিল ষে জনগণ তাহা 
মানিল না! । 


৬। প্রথম র্ট্ট্‌ ডুমা! ভঙ-দ্বিতীয় স্টেট ডুমা' আহবান 
- পঞ্চম পার্টি কংকোস-_ছিতীয় স্টেট ডুম। ভজ 
-_-প্রথম বুশ বিপ্লবের পরাজয়ের কারণ 


প্রথম স্টেট ডুমা যথেষ্ট হুকুম ববদাবী না করায় ১৯৬ সালের 
গ্রীষ্মকালে জার-নরকার ইহাকে ভাঙিয| দিল। সরকার জনগণের উপর 
আরও কঠোর অত্যাচার চালাইল, সারাদেশে পিটুণী ফৌজের বীভৎস 
কাগ্কারখানা বাড়াইয়া দিল এবং শশ্ই দ্বিতীয় স্টেট ডূমা আহ্বান 
করিবার সিদ্ধাস্ত ঘোষণ1 করিল । স্পঞ্ই দেখা গেল যে জাব-সরবাব 
দিন দিন আরও উদ্ধত হইয়া উঠিতেছিল। বিপ্লবকে সবকাব আব ভয 
করিত না, কারগ দেখ। গেল যে বিপ্লব পড়তিব মুখে চলিয়াছে। 

খ্িভীয় ডুমাতে যোগ দেওয়! কিংবা বযকট করা উচিত, এ বিষয়ে 
ব্ল্‌শেভিক্দের মনস্থির করিতে হইল। বয়কট বলিতে বল্‌্শেভিক্ব! 
সাধারণত বুধিত সক্রিয় ব্যকট-_নির্ববাচনে ভোটাতুটি হইতে কেবল 
চুপচাপ অবিষ্না থাকার নীতি বুঝিত নাঁ। বল্শেভিক্রা মনে করিত 
দেজার ফে জনগণকে বিপ্লবের রাস্তা থেকে সরকারী “নিয়মতাসত্রিকতার” 
ফিকে টামিয়া লইবাঁর চেষ্টা করিতেছে, সে-বিষয়ে জনগণকে সাবধান 
করিয়া দিবার -্জন্তই সক্রিয় বয়কট 'একরকম বিপ্লবী পদ্ধতি । এইসব 
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চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া জারতস্ত্রের বিরুদ্ধে আবার নৃতন করিয়া জনগণের 
আক্রমণের ব্যবস্থা করার উপায় হইল বয়কট। উই 

বুলিগিন্‌ ডুম। বয়কট করার অভিজ্ঞতা হইতে দেখা গিয়াছিল যে 
বয়কট যে “একমাত্র নিল পথ, তাহা! ঘটনা দ্বারা প্রমাণ হইয়াছিল ।” 
(লেনিন, “সিলেক্টেভ্‌ ওয়ার্ক স্” ইংরেজী সংস্করণ, তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ 
৩৯৩ )। 'এই বয়কট সফল হওয়ার কারণ ছিল এই যে ইহা কেবল 
জারের হুকুমমাফিক নিয়মতান্ত্রিকতার পথে চলার বিপদ সম্বন্ধে জন- 
সাধারণকে সতর্ক করিয়া দেয় বাই, ইহা! ডুমার অধিবেশনকেই বাতিল 
করিয়! দিয়াছিল। বয়কট সফল হওয়ার কারণ আরও হইল এই ষে 
বিপ্রবের জোয়ার যখন বাড়িয়া চলিতেছে, তখন বযকট আন্দোলন 
সেই শ্রোতের ক্রমবর্ধমান বেগ হইতে সাহাষ্য পাইয়াছিল, বিপ্লবের 
প্রবাহে তখনও ভীট। পড়ে নাই। বিপ্লব যখন উজান বহিয়। 
চলিতেছে, তখনই ডুূমার অধিবেশনকে বাতিল করা সম্ভব ছিল। 

উইট্‌ ডূমা, অর্থাৎ প্রথম ডুম! যখন বয়কট করা! হয়, তাহার পূর্বেই 
ডিসেম্বর বিদ্রোহ পরাজিত হুইয়া গিয়াছিল, জার বিজয়লাভ করিয়াছিল, 
অর্থাৎ এমন সময়ে, যখন বিপ্লধ পিছু হটিতে আরস্ত করিয়াছে মনে করার 
সঙ্গত কারণ ছিল। 

লেনিন লিখিয়াছেন, “কিন্তু একথ! বলাই বাহুল্য যে তখনও জারের 
এই জয়লাভকে চূড়াস্ত বিজয় মনে করার কারণ ছিল না। ১৯০৫-এব 
ডিসেম্বর বিদ্রোহের পরিশিষ্ট হিসাবে ১৯০৬-এর গ্রীম্মকালে অনেকগুলি 
অসংবন্ধ ও আংশিক সামরিক বিদ্রোহ ও ধর্মঘট হয়। উইট্‌ ডুমাকে 
বয়কট করার আহ্বানের অর্থ হইল এই বিদ্রোহগুলিকে কেন্জ্রীভূত ও 
ব্যাপক করিধার আহ্বান ।” ( লেনিন, “কলেক্টেড ওয়া্কূ*, রুশ সংস্করণ, 
ছাদশ খণ্ড, পৃঃ ২০) 


১৪৮ গ্লোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


উইট্‌ ভুূমা বয়কটের ফলে ডুমার যথেষ্ট মর্ধ্যাদাহানি ঘটিল, জন- 
সাধারণের একাংশের ইহার উপর যে বিশ্বাস ছিল তাহাও শিথিল হইল, 
কিন্তু একেবারে অধিবেশন বাতিল কর! সম্ভব হইল না। পরে পরিষ্কার 
বুঝ। খেল যে বয়কট দ্বারা ডুমার অধিবেশন বন্ধ করিতে না পারার কারণ 
হইল এই যে বয়কট যখন হয় তখন বিপ্লব পিছু হটিতেছে, অবসন্ন হইয়া 
পড়িতেছে। এজন্য প্রথম ভুূমা বয়কটের প্রচেষ্টা বিফল হইল। এ 
সম্বন্ধে লেনিন তাহার “বামপন্থী কমিউনিজ্ম্‌__শৈশবেব উচ্ছজ্খলা” নামে 
বিখ্যাত পুম্তিকাতে লেখেন ৮ 
“১৯০৫ সালে “পার্লামেন্ট বয়কট করায় বল্শেভিক্‌ নীতি বিপ্লবী 
সর্ধবহারাকে অত্যন্ত মূল্যবান রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা জোগাইল এবং 
দেখাইল যে একসঙ্গে বৈধ ও অবৈধ, পার্লামেণ্টের ভিতরে ও বাহিরে 
কাজ করার সময় কখনও কখনও আইননভার কাজকম্ম ছাড়িয়া দেওযা 
দরকার হয়, এমন কি নিতান্ত অপরিহাধ্য হইয়া পড়ে ।*-.কিন্তু ১৯০৬ 
সালে ব্ল্‌শেভিক্দেব ডুমাবয়কট ভূল হইয়াছিল, যদিও এভ্‌ল সাংঘাতিক 
হয নাই এবং সহজেই এভুল সংশোধন করা যাইত ।".'ব্যক্তির সন্বদ্ধে 
যাহ! খাটে, তাহ] দরকারী অদলবদল করিষা লইয়া রাজনীতি ও পার্টি 
সম্পর্কেও খাটে । যে কখনও ভূল করেনা সে-ই জ্ঞানী এমন কোন 
কথা নাই। সংসারে ভূল করে না এমন লোক নাই, থাকিতে পাবে 
না। যে বিশেষ সাংঘাতিক ভূল করে না এবং তুল করিলে সহজে 
এবং শীঘ্র তাহা সংশোধন করিয়া লইতে পারে, সে-ই হইল জ্ঞানী” 
(লেনিন, “কলেক্টেড ওয়ার্কস্”, রুশ সংস্করণ, পঞ্চবিংশ খণ্ড, পৃঃ 
১৮২-৮৩ ) 
" দ্বিতীয় স্টেট ডুমা সম্বন্ধে লেনিনের মত ছিল এই যে অবস্থা বদ্‌লাইয়! 
যাওয়ার এবং বিপ্লব অবসন্ন হইয়। পড়ার দরুণ বল্‌্শেভিক্দের “নিশ্চয়ই 


রুশ-জাপান যুদ্ধ ও বল্‌শেভিক্‌ ও মেন্শৈভিকৃদের অবস্থা ১৪৯ 


স্টেট ডুমা বয়কট করার নীতি পুনবিবেচনা করিতে হইবে ।” ( লেনিন, 
সিলেক্টেড্‌ ওয়ার্কস্‌” ইংবেজী সংস্করণ, তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ৩৯২ ) 

লেনিন লিখিয়াছেন, “ইতিহাসে দেখ! যায় যে ডুমা যখন বসে, তখন 
ডুমার ভিতরে এবং ডুমা-সম্পকিত ব্যাপায়ে বাহির হইতেও প্রয়োজনীয় 
আন্দোলন চালাইবার সুযোগ মিলে। কন্্টট্যুশনাল-ডেমক্রাটদের 
বিরুদ্ধে কষকদের সঙ্গে হাত মিলাইবার কর্মকৌশল টন প্রয়োগ করা 
যায়।” ( এ, পৃঃ ৩৯৬) 

এই সকল ব্যাপার হইতে ১বুঝী গেল যে বিপ্লব যখন বাড়িবার মুখে; 
কেবল তখন দৃঢ়ভাবে সকলের সামনে থাকিয়া অগ্রসর হইবার কৌশল 
জানিলে চলিবে না, বরং খন বিপ্লব আর বাড্‌তির পথে চলিতেছে 
না, তখন পরিস্থিতির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের কৌশল বদ্‌লাইয়া 
কেমন করিয়া ঠিকভাবে পিছু হটা যায়, কেমন করিয়া সকলের পিছনে 
থাকিয়! হটিতে হয়, মে কৌশপও জানা চাই। বিশৃঙ্খল না হইয়া 
শান্ত, নির্ভয় ও শৃঙ্খলাবদ্ পদ্ধতিতে কেমন করিয়া পিছু হটিতে হয়, 
সামান্যতম স্বযোগেরও সছ্যবহার করিয়া নিজদলের কন্মীদের শক্রর 
অগ্রিবর্ষণ হইতে কিভাবে বাচাইতে হয়, যথাসময়ে শক্তিসংগ্রহ করিয়া 
নিজেদের বাহিনী পুবর্গঠন এবং শক্রর বিরুদ্ধে নৃতন আক্রমণের উদ্যোগ 
কিভাবে করিতে হয়, তাহ! জানা! প্রয়োজন। 

বল্শেভিক্বা স্থির করিল যে তাহারা দ্বিতীয় ডুমার নির্বাচনে অংশ 
গ্রহণ করিবে। 

কিন্তু বল্শেভিক্রা মেন্শেভিকৃদের মত কন্স্টট্যুশনাল ডেমক্রাটদের 
সঙ্গে জোট বীধিয়! “আইন প্রণয়নের” জন্য ডুমাতে যায় নাই, তাহারা 
গিয়াছিল ডূমাকে বিপ্লবের স্বার্থে লাগাইবার জন্য একটা প্রচার মঞ্চ হিসাবে 
ব্যবহার করার জন্তা। | 


১৫০ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


অপর পক্ষে মেন্শৈভিক্‌ কেন্দ্রীয় কমিটি বলিতে লাগিল মে 
কন্্টট্যুশনাল-ডেমক্রাটদের লঙ্গে নির্ববাচন ব্যাপারে চুক্তি করা হউক, 
এবং ডূমাতে তাহাদিগকে সমর্থন, করা হউক, কারণ মেন্শেভিকৃদের 
দৃষ্টিতে ডুমা! ছিল এমন এক আইন সভা যাহা জার-সবকারকে বশীভূত 
কবিতে পারিবে। 

মেন্শেভিক্‌ কেন্দ্রীয় কষিটির এই নীতির বিপক্ষে অধিকাংশ পার্টি 
সংগঠন মত প্রকাশ করিল। 

বল্‌্শেভিক্রা তখন দাবী করিল যে নৃতন পার্ট কংগ্রেস ডাকা 
হউক । 

১৯০৭ সালের মে মাসে লগ্ডনে পঞ্চম পার্টি কংগ্রেস বসিল। এই 
কংগ্রেসের সময় রুশ দোখাল-ডেমক্রাটিক লেবর পার্টির ( বিভিন্ন জাতীয় 
সোশাল-ডেমক্রাটিক সংগঠনগুলি সমেত ) প্রায় দেড লক্ষ সভ্য ছিল। 
সবশ্ুদ্ধ ৩৩৬ জন ডেলিগেট এই কংগ্রেসে যোগ দেয়। ইহাদের মধ্যে 
ছিল ১৫ জন বল্ণেভিক্‌ এবং ৯৭ জন মেন্শেভিক্‌। ফে-জাতীয় 
সোশাল ডেমক্রাটিক সংগঠনগুলি-_যেমন পোলাগু ও লাটৃভিয়ার সোশাল- 
ভেমক্রাটরা, এবং [ উহদীদেব ] 'বুন্ন'-_পূর্বববর্তী কংগ্রেসে রুশ সোশাল- 
ভেমক্রাটিক লেবর পার্টিতে প্রবেশাধিকার পাইয়াছিল, অবশিষ্ট 
ভেলিগেটব! ছিল তাহাদের প্রতিনিধি । 

এই কংগ্রেসে ট্রট্‌ন্কি নিজস্ব এক মধ্যপন্থী, আধা-মেন্শেভিক্‌, দল 
থাড়৷ করিবার চেষ্ট! করে, কিন্তু তাহার দলে কেহ ভিড়িল ন!। 

পোলাগ্ড ও লাট্ভিয়ার প্রতিনিধিদের সমর্থন 'পাওয়ার দরুণ কংগ্রেসে 
'বল্শেভিকৃদের স্থায়ী মংখ্যাধিক্য ছিল । 

এই কংগ্রেসে একটা প্রধান আলোচনার বিষয় ছিল বুর্জোয়া পার্টিগুলি 
সঙ্ঘন্ধে মনোভাব স্থির করা । ' এই প্রশ্ন লইয়া ইতিমধো দ্বিতীয় কংগ্রেসে 


রুশ-জ্রাপান যুদ্ধ ও বল্শেভিক্‌ ও মেন্শৈভিক্দের অবস্থা ১৫১ 


বল্শেভিক ও মেন্শেভিক্দের মধ্যে শক্তি পরীক্ষা হইয়া! গিয়াছিল। 
পঞ্চম কংগ্রেসে ব্র্যাক ভাণ্ডেড্‌, অক্টোব্রিস্ট, ( ১৭ই অক্টোবরের ইউনিয়ন ), 
কন স্টট্যুশনাল-ডেমক্রাটি এবং সোশালিস্ট-রেভল্যুশনারি, সর্বহাবার 
সঙ্গে অসংশ্লিষ্ট এই সব দলগুলি সম্বন্ধে ব্ল্শেভিক্রা নিজেদেব ধাবণা 
সুষ্পষ্ট করিল এবং ইহাদেব সম্পর্কে যে বল্‌্শোভক কর্মকৌখল প্রয়োগ 
কবিতে হইবে তাহা নিদ্ধীরণ করিল । 


কংগ্রেসে বল্শেভিক্‌ নীতি মন্ুনোদিত হইল | স্থির হইল থে ব্র্যাক 
হাণ্ডেভ-দলগুলি-_-অর্থাৎ রুশ, জনগণের লীগ, বাজতন্ত্রবাদী, মিলিত 
অভিজাত-সংসদ-_-এব* অক্টোব্রিস্টও শিপ ও বাবসাধীদেব দল, শান্তিপূর্ণ 
সংস্কারকামীব দল ইত্যাদির বিকদ্ধে নিশ্মম সগ্রাম চালাইতে হইবে। 
এই সকল দপ খোলাখুলি বিপ্লবের নিবোবিত। করিত। 


লিবাবল্‌ বুর্জাষ। শ্রেণীব কন স্টটাশনাল-ডেমক্রাটিক পার্টি সম্বন্ধে 
কগ্রেস নিক্দেশ দিল মে কোন বকম [মটমাট না কবিষ। তাহাদের যুখোস্‌ 
থুলিযা দিতে হঈনে , কন স্টট্যুশনাল-ডেমক্রাটিক পার্টির মিথ্যা ও 
ছলনাময় “গণতাস্মিকতাব” প্রক্কত রূপ উদঘাটন করিধ। দিতে হইবে এবং 
লিবারন্্‌ বুর্জোয়াব৷ কৃষক আন্দোলনে কর্তৃত্ব কবিবান যে চেষ্টায় ছিল 
তাহাকে ব্যাহত করিতে হইবে । 


তথাকথিত নারদ্নিক ব। ক্রেদেভিক্‌ দলগুলি ( পপুলার সোশালিস্ট, 
ক্রদোভিক্‌ দল এবং মোশালিস্ম-বেভল্যুশনাবি ) সম্বন্ধে কংগ্রেস নির্দেশ 
দিল যে তাহাদেব সোশালিন্ট মুখোস পরিবার চেষ্টাকে জাহির করিয়া 
দিতে হইবে। সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেস বলিষ। দিল যে জারতন্ত্র ও 
কন্জ্িট্যুশনাল-ভেমক্রাটিক বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে এক সঙ্গে এবং এক সময়ে 
লড়িবার জন্য মাঝে মাঝে ইহাদের সঙ্গে চুক্তি করা যাইতে পারে, কারণ 
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তখন এই সব দল খানিকটা গণতাস্ত্রিক ছিল এবং শহর ও গ্রামের নিয়- 
মধ্যবিভদের স্বার্থরক্ষার জন্ দীড়াইত। 
এই কংগ্রেসের পূর্বেই মেন্শেভিক্র! প্রস্তাব করিয়াছিল ষে “শ্রমিক 
খগ্রেস” নাম দিয়া এক সম্মেলন আহবান করা হউক । মেন্শেভিক্দের 
মতলব ছিল যে এমন এক কংগ্রেস ডাক! হইবে, যেখানে সোখাল- 
ডেমক্রাট, মোশ।লিস্ট-রেভল্যুশনাবি এবং নৈবাজ্যবাদী [ “আযানাকিস্ট? ) 
সকলেই প্রতিনিধি পাঠাইতে পারিবে । এই শ্রমিক” কংগ্রেসেব কাছ 
ছিল কোন কাধ্যক্রমেব বালাই না রাখিয! এক “অ-দলীয় দল” কিংবা 
“ব্যাপক” পেতি-বুর্জোয়! শ্রমিক পার্টি খাড! কবা। মেন্শেভিক্রা যে 
সোশাল-ডেমক্রাটিক লেবর পার্টিকে উঠাইর়। এবং পেতি-বুর্জোযার ভিড়ের 
মধ্যে শ্রমিক শ্রেণীর গুরোগামী বাহিনীকে ভাডিযা। দিবার জন্য মারাত্মক 
অপচেষ্টা করিতেছিল, একথা লেশিন জাহির করিয়া দিলেন । “শ্রমিক 
সম্মেলন” আহ্বান সম্বন্ধে মেন্শেভিক্দেব প্রস্তাবকে কংগ্রেস তীব্র 
নিন্দা করিল । 
ট্রেড ইউনিয়ন সম্পকিত ব্যাপারে ক-গ্রেস বিশেষ মনোযোগ দেষ। 
মেন্শেভিক্রা বলিপ যে ট্রেড ইউনিয়নগুলি যেন “নিরপেক্ষ” থাকে, 
অর্থাৎ মেন্শেভিক্রা পার্টির সেখানে নেতৃত্বের ভূমিকা গ্রহণ করার 
বিরোধী হইল। কংগ্রেস মেন্শেভিকদের প্রস্তাব অগ্রাহ্ করিয়। 
বল্‌্শেভিক্‌ গ্রস্তাবটী গ্রহণ করিল। এই প্রস্তাবে বল! হয় ষে ট্রেড 
ইউনিয়নগুলির মতবাদ ও রাজনৈতিক কাধ্যন্রম বিষষে পার্টিকে নেতৃত্ব 
লইতেই হইবে । 
পঞ্চম কংগ্রেস শ্রমিক আন্দোলনে ব্লশেভিকদের একটা বড় রকমের 
বিজয় সুচনা করিল । কিন্তু ইহাতে বল্শেভিক্দের মাথ! ঘুবিয়] যাইতে 
দেওয়া হয় নাই, সাফলোর আনন্দে কাজে টিল। তাহার দেয় নাই। 
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সেরূপ শিক্ষা! তাহার! লেনিনের কাছে পায় নাই । বল্শেতিক্রা জানিত 
যে মেন্শেভিক্দের সঙ্গে ভবিত্ততে আরও অনেকবার লড়িতে 
হইবে। 

১৯০৭ সালে লেখা “একজন প্রতিনিধির নোট” নামে প্রবন্ধে কমরেড 
স্টালিন এইভাবে কংগ্রেসের ফলাফল নিরপপণ করেন ₹__ 

“বিপ্লবী সোশাল ডেমক্রাসির পতাকাতলে একটা মাত্র নিখিল-রুশ 
পার্টিতে সারা রুশদেশের অগ্রসর শ্রমিকদের যথার্থ মিলন- ইহাই লগুন 
কংগ্রেসেব তাৎপযা, ইহাই তাহার সাধারণ বৈশিষ্ট্য |” 

এই প্রবদ্ধে কমরেড স্টালিন কতকগুলি তথ্য উদ্ধৃত কারয়া কংগ্রেসের 
গঠন কেমন ছিল তাহা দ্বেখান। এই তথ্যগুলি হইতে দেখা যায ষে 
প্রদান শিল্পকেন্দ্রগুপি (সেপ্টপিটাসবুর্গ, মস্কো, মুবাল অঞ্চল, 
আইভানভে|-ভজনেসেন্সক্‌, প্রন্থতি) হইতে অধিকাংশ বল্‌্শেভিক্‌ 
ডেলিগেট প্রেরিত হয, অপব পক্ষে, যে-সব অঞ্চলে ছোটখাট শিল্প ছিল, 
যেখানে কারিগব, আধা-সর্বাহারাদেন সংখ্যাই বেশী, এবং অনেকগুলি 
সম্পূর্ণ গ্রাম্য অঞ্চল হইতে মেন্শেভিক্র! নির্বাচিত হইয়া আসে। 

কংগ্রেসের ফলাফল সম্বন্ধে সংক্ষেপে কমরেড স্টালিন বলেন £--“ম্পষ্ট 
দেখা যাইতেছে ষে বল্‌শেভিক্দের কণ্মকৌশল হইল বড় বড় শিল্পকেন্দ্রে 
সর্বহারাদের কর্মাকৌশল, যে-সব অঞ্চলে শ্রেণীবৈনম্য খুবই পরিষ্কার আর 
শ্রেণীসংঘাত খুবই প্রবল, সেই সব অঞ্চলের উপযুক্ত কম্মকৌশল। আদল 
সর্বহারার কর্মকৌশলই হুইল বল্শেভিক্বাদ। অপর পক্ষে, ইহাও 
সমান স্পষ্ট যে মেন্শেভিক্‌ কর্মকৌশল হইল প্রধানূত যাহারা হাতের কাজ 
করে এবং যাহারা অর্ধ-সর্ববহার ক্ুষক তাহাদের কর্মকৌশল, যে-সব 
অঞ্চলে শ্রেণীব্ষৈম্য একেবারে পরিক্ষার নয এবং শ্রেণীসংঘাতও গ্রচ্ছ়, 
সেই সব অঞ্চলের উপযুক্ত কম্দকৌশল । সর্বহারার মধ্যে যাহারা আধা- 
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বুর্জোষা, মেন্শেভিক্বাদ তাহাদদেরই কর্মকৌশল | নিছক গণনাতেই 
একথা জানা যায়।” (“রুশ সোশাল-ডেমক্রাটিক লেবর পার্টির পঞ্চম 
কংগ্রেসের অবিকল রিপোর্ট” রুশ সংস্করণ, ১৯৩৫১ পৃঃ ১১১২) 

প্রথম ডুমা! ভাঙিযা দিবার সময় জার আশা! করিয়াছিল যে দ্বিতীয 
ভূমা আরও হুকুম মানিয়। চলিধে। কিন্ত দ্বিতীয় ভূমাও তাহার আশাভঙ্গ 
করিল | স্বতরাং জার ইহাকেও ভাঙিমা! দেওয়া স্থির করিল এবং ভোটের 
অধিকার সঙ্কুচিত করিয়। দিলে ডুমা আবও নরম প্রকৃতির হইবে আশা! 
করিয়া তৃতীয় ডূমা আহ্বান করার সিদ্ধান্ত লইল। 

পঞ্চম কংগ্রেসের কিছুকাল পরেই জার সরকার নিজেব ক্ষমতা পাকা 
করিবাব জন্য ওরা জুন তারিখে হঠাৎ ওলট্পালট্‌ আনিল। ১৯০৭-এর 
ওরা ছুন জাব দ্বিতীয় স্টেট ডুমা ভাতিযা দ্িল। ভূমাতে মোশীল- 
ডেমক্রাটিক দলের ৬৫ জন প্রতিনিবি গ্রেপ্তার হইযাঁ সাইবীরিয়াতে 
নির্বাসিত হইল । নির্ব্বাচন সম্বদ্ধে নৃতন আইন বাহাল হইল। শ্রমিক 
ও কৃষকদেব অধিকার আরও কমাইয়। দেওয়া হইল । জার সরকার 
মারমুখী হুইযাই চলিল । 

শ্রমিক ও কৃষকদের বিকদ্ধে নুশংস অত্যাচারের 'অভিযান জারের মস্বী 
স্টলিপিন্‌ আবও কঠোর ভাবে চালাইল ৷ পিটুনী ফৌজ যাইয়া হাজার 
হাক্ধার বিপ্রবী শ্রমিক-কলষককে গুলি করি! মারিল কিংবা! ফাসিকাঠে 
ঝুলাইল । জাবের কষেরখানাতে বিপ্লবীদের উপর মানসিক ও শারীবিক 
অভ্ভাচার চলিতে লাগিল। শ্রমিক সংগঠনগুলি এবং বিশেষত 
বল্শেভিক্দের উপর নিদারুণ বর্ধর নির্যাতন চপিল। লেনিন তখন 
ফিন্লাগ্ডে লুকাইঘ। ছিলেন এবং জাবের শিকারী কুকুববা [ গুপ্ত পুলিস ] 
উহাকে খুঁজিয়া বেডাইতে লাগিল । বিপ্লবের যিনি নেতা তাহার উপর 
প্রতিহিংমা লইবার জন্য তাহারা ব্যাকুল হইয়াছিল । ১৯৭ সালের 
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ডিসেম্বর মাসে লেনিন গুরুতর বিপদ এড়াইয়। বিদেশে যাইতে পারিলেন 
এবং আবার প্রবাস-জীবন যাপন কবিতে লাগিলেন । 

স্টলিশিন্‌ প্রতিক্রিয়ার অন্ধকার দিনগুলি শুরু হইল । 

এইভাবে প্রথম রুশ বিপ্লব পরাজযেই সমাধু হইল । 

এই পরাজয় ঘটিযাছিল নিম্নলিখিত কারণে £_ 

(১) বিপ্লবের সময জারতত্বের বিকদ্ধে শ্রমিক ও কুষ্ক্র মধ্যে কোন 
স্থায়ী মিতালি হয় নাই । চাষীব। জমিদারদের বিরুদ্ধে লড়িবার জন্য 
জাগিয়াছিল এবং সেজন্য শ্রধিকদের সঙ্গে মিলিতেও চাহিয়াছিল। কিন্ত 
তাহারা তখনও বুঝে নাই যে জারকে উচ্ছেদ না করিলে জমিদারদের 
উৎখাত করা যাইবে না, তাহারা বুঝে নাই যে জার জমিদরেদের সঙ্গে 
হাত মিলাইয়। কান্দ করিতেছিল, এবং অনেক চাষী তখনও জারকে 
বিশ্বাস কবিত এবং জাবের স্টেট ডুম! সম্বন্ধে আশান্বিত ছিল | এই 
কারণে চাষীদের মধ্যে অনেকে জাবরতন্ত্রের উচ্ছেদ ঘটাবার জন্য শ্রমিকদের 
সঙ্গে মিলিতে গররাজী ছিল । 'আসল বিপ্রবী বল্শেভিক্দের চেয়ে তাই 
আপোসওয়াণ। সোশালিস্ট-বেভলুাশনারি দলের উপব র্ুষকদের আস্থা 
বেশীছিল। ফলে জমিদাবদের বিরুদ্ধে চাষীদের সংগ্রাম যথেষ্ট পরিমাণে 
স্থসংগঠিত হয় নাই । লেনিন বলেন £- 

“কৃষকদের কার্যকলাপ অত্যন্থ বিচ্ছিন্ন ও অসংবদ্ধ ছিল এবং যথেষ্ট 
পরিমাণে আক্রমণমূলক ছিল না। বিপ্লবের পবাজয়ের ইহাই অন্যতম 
মূল কারণ।” ( লেনিন, “কলেক্টেড, ওয়ার্ক স্”, রুশ সংস্করণ, উনবিংশ 
খণ্ড, পৃঃ ৩৫৪ )' 

(২) কৃষকদের মধ্যে একটা বড় অংশ জারতস্ব উচ্ছেদের উদ্দেশ 
অমিকদের সঙ্গে যোগ দিতে গররাদ্দী হওয়ায় যে-সেনাদলে প্রধানত কষক 
সস্তানেরাই সিপাহীর উদ্দি পরিত, সেই সেনাদলের উপর ইহার প্রভাব 


১৫৬ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


পড়িল। জারের 'সৈম্তাদলের কয়েকটা বিভাগে অসন্তোষ ও বিদ্রোহ 
দেখা দিলেও অধিকাংশ সৈন্য ধশ্মঘট এবং শ্রমিক-অত্যুত্খান দমনের কাজে 
জারকেই সাহাযা করিল । 

(৩) শ্রমিকদের কাজও যথেষ্ট সুসংহত হয় নাই । ১৯০৫ সালে 
আমিক শ্রেণীর মধ্যে অগ্রশণীর| বীরের মত এক বিপ্লবী সংগ্রাম শুরু করে। 
তাহাদের মধ যাহারা আরও পশ্চাৎপদ-_যে-সব প্রদেশে শিল্প বিশেষ 
অগ্রসর হয় নাই সেখানকার এবং গ্রাম অঞ্চলের শ্রমিকরা--আরও দেরী 
করিয়া কাজে নামে । ১৯০৬ সালে বিপ্লবী সংগ্রামে ইহারা খুবই সক্রিয় 
ভাবে ধোগ দিল বটে, কিন্ধ তখন শ্রমিক শ্রেণীর 'মগ্রণী অংশ অনেকট। 
ছুর্বল হইয়া গিয়াছিল। 

(৪) শ্রমিকশ্রেণী নিশ্চয়ই বিপ্লবেব প্রধান ও সর্বাগ্রগণ্য শক্তি, 
কিন্তু শ্রমিকরেণীর পার্টিতে ষে এক্য ও সংহতি প্রয়োজন তাহার অভাব 
ছিল। শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি-_রুশ সোশাল-ডেমক্রাটিক লেবর পার্টি-_ 
বল্শেভিক্-মেন্শেভিক্‌ ছুই দলে বিভক্ত হইয়া গিয়াছিল। বল্শেভিক্রা 
অবিচশিতভাবে বিপ্লবীপথ অনুসরণ কবিয়া চলিত এবং জারতন্ত্র উচ্ছোদ 
করিবার জন্ত শ্রমিকদেব আহ্বান কবিত। মেন্শেভিক্র। তাহাদের 
আপোসমূলক কন্মকৌশল দ্বারা বিপ্লবের পথে বিস্ব ঘটাইত, অনেক 
শ্রখিকের মনে ভুলন্রান্তি ঢ্ুকাইত এবং শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে ভাঙন 
ধরাইম্বাছিল। এই কারণে শ্রমিকরা সর্ধদা একজোট হইয়! বিপ্লবের 
কাজ চালাইতে পারে নাই, এবং মিজদ্লের মধ্যে একতা না থাকায় 
শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবের গ্ররুত নেতা! হইতে পারে নাই । 

(৫) ১৯০৫ সালের বিপ্লবকে নিপ্পিষ্ট করিতে জাবের ন্বৈরতন্ত্ 
পশ্চিম ইয়োরোপের সাম্রাজ্যবাদীদের সাহায্য পায়। বিদেশী পুঁজিদাররা 
কশদেশে তাহাদের খাটানো টাকা এবং বিপুল মুনাফ। ক্ষতিগ্রন্ত হইতে 


কশ-জাপান যুদ্ধ ও বল্‌্শেভিক্‌ ও মেন্শৈভিক্দের অবস্থা ১৫৭ 


পারে বলিয়া ভষ পাইয়াছিলন | তাহাদের আরও আশঙ্কা ছিল যে রুশ- 
বিপ্লব সফল হইলে অন্যান্ত' দেশের শ্রমিকরাও জাগিযা উঠিয়! বিপ্রব 
করিতে পাবে । পশ্চিম ইয়োরোপের সাম্রাজ্যবাদীর| তাই জল্লাদ-জারকে 
সাহায্য কবিবার জন্য অগ্রসর হইল। বিপ্লবদমনেব জন্য ফরাসী ব্যাঙ্ক- 
পযাপাবা মোটা টাকা ধাব দিল। রুশজাকেব পক্ষে মধ্যস্থতা করিবার 
উদ্দেশ্টে জার্মান কাইজাব বিরাট (সম্বাহিনী মজদ বাখিল । 

(৬) ১৯০৫ সালেব সেপ্টেম্বব মাসে জাপানেব সঙ্গে শান্তিস্থাপন 
হওযায জাব যথেষ্ট স্থবিখা পাইল,। যুদ্ধে পরাজয ঘটায় এবং বিপ্লবের 
বিপদ বাড়িতে থকাষ জাব তাড়াতাড়ি শান্ডতিচক্তিতে স্বাক্ষব কবিযাছিল। 
যুদ্ধে পবাজয জারতন্ত্রকে দুর্বল করিল, কিন্ত শাস্তিস্থাপন হওয়া জাবের 


শক্তিবৃদ্ধি হইল । 


সংক্ষিগুসার 


আমাদেৰ দেশেব বিকাশে প্রথম কশ বিপ্লব একটা পূর্ণ এ্তিহাসিক পধ্যায 
ব্যাপিয়। বহিষাচ্ছে । এই এ তিহাসিক পধ্য।য়কে ছুই যুগে বিভক্ত কবা৷ যায় 
প্রথম যুগে বিপ্লবে জে।যাৰ অক্টোবধেব ব্যাপক বাজনৈতিক ধর্মঘট হইতে 
ডিসেম্ববেব সশস্ত্র বিদ্রোহ পধান্ত বাড চলিল “ব" মাঞ্চুবিয়ান যুদ্ধক্ষেত্রে 
পবাজিত ভাবেব দুর্বলতার গযোগ লইয়। খুলিখিন ডূমাকে ভাগাইয়া দিল ও 
জাবেব কাছ থেকে একেব পৰ আব একটা প্রতিশ্রুতি আদায় কবিল; দ্বিতীয় 
যুগে জাবতন্্ব জাপানের সঙ্গে শাস্তিস্থাপনেব লে নিজেব ক্ষমতা পুনঃপ্রতিঠিত 
করিষ! লিবারল্‌ বুর্জোয়াদেব বিপ্লব-ভীকতার স্যোগ লইল, কৃষকদের অস্থির- 
মতিত্বেব সুযোগ লইল, তাহাদিগকে শান্ত বাখিবাব জন্য সাস্ত্বনা হিসাবে উইট, 
ডুমাঞ্ষে ছুড়িয়া দিল, এবং শ্রমিকশ্রেণীর বিরুদ্ধে, বিপ্লবেৰ বিকুদ্ধে। আক্রমণ 
চালাইতে লাগিল । ' 
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বিপ্লবের অল্প তিনবংসবের মধ্যে ( ১৯৭৫-০৭ ) শ্রামকশ্রেণী ও কৃষকসম্প্রদায় 
প্রচুর রাজনৈতিক শিক্ষা পাইল। সাখাব্ণভাবে শান্তিপূর্ণ বিকাশ ঘটিতে 
থা।কলে ত্রিশবংসরেও এরূপ শিক্ষা মিলিত না| বহু দশকের শান্তিপূর্ণ 
অগ্রগতিতে যাহ! পারঞ্াব হয় নাই, তাহ। মাত্র কষেকবংসবের বিপ্রবী অভিজ্ঞতার 
পরিষ্কার হইয়। উঠিল। 

বিপ্লব স্পষ্ট কবিরা দেখাইল যে জাবতপ্র হইল জনগণের পরম শত্র" দেখাইল 
ষেজাবতগ্র হইল প্রবাদকখিত সেই বুন্জ ব্যক্তির মত, বে কেবল কববে ষাইয়। 
আরোগ্যলাভ কবিতে পাবে । 

বিপ্লব দেখাইল যে লিবাবল্‌ বুজোগান্। জনগণথেব সঙ্গে না কবিয়। জাব্তন্ত্ে 
সঙ্গে মিতালি কবিতে চাহিঠোছল ; বিপ্লব দেখাহলা যে ঙাহাবা বিপ্লঝবিবোধী 
শত্তি বলিয়। তাহাদের সঙ্গে চুক্তি হঠল জনদাখাবণেব প্রতি বিশ্বাসঘা৩কতাব 
মাণিল। 

বিপ্লব দেখাউল থে কেবক। গ্রাখকশ্রেণীই বুজৌয়!-গণত।শ্রক বিপ্লবে নেতৃত্ব 
কবিতে পারিবে, দেখাল যে এবসাত্র শ্রমিব শ্রেণী লিবারল্‌ কর্ম স্ট্যুশনাল 
ডেমক্রাটিক বুর্জোয়াদের সবাহয়া দিএ। বৃষবপেপ ভপৰ তাঠাদে৭ প্রভাব নঞঃ 
করিতে প॥াববে, জ।নদাবদেব ড২খাত কবিতে পা।ববে, বিপ্লবকে তাহার লক্ষ্য 
পথ্যস্ত পৌছাইয়! “াশ[লিজ মেব বাস্তা সাক ক।বঠে পাাববে। 

সবশেষে, বিপ্লব দেখাহল যে শইবখ।৩খ সত্বেও অমব্যস্ত খৃষকসন্প্রদায়ই 
হইল একমাএ ব্বাঢ শাক্ত বাহ। শ্র।মকশ্রেণীর সক্ষে মেত্রীস্থাপন কারতে পারে । 

বিপ্লবের সময় বল্শেতিক ও মেণশেভিব্দেব দুই পৃথক্‌ নীতি লইয়া কুশ 
সোশাল-ডেমক্রাটিক লেবার পার্টিব ভিতবৰ বাদাবসন্বাদ চলিতেছিল। 
বল্শেভিক্র। ফে-পথে যাইতে চাহিল দে-পথ হইল বিপ্লবের প্রসার, সশশ্ত্ 
বিদ্রোহ দ্বাব! জারতগ্ত্রেন উচ্ছেদ, শ্রমিকশ্রেণীর নায়কত্ব, কর্ন স্ট্যুশনাল- 
ডেমক্রাটিক বুর্ভোয়াদেব কোণঠাস! করা, কৃষকদের সঙ্গে মিতালি, শ্রমিক ও 
কুষকদের প্রতিনিধি লইয়া এক অস্থায়ী বিপ্লবী সরকার সংগঠন এবং বিপ্লবের 


রুশ-জাপান যুদ্ধ ও বল্শেভিক্‌ ও মেন্শেভিকৃদের অবস্থা, ১৫৯ 


পুর্ণ-বিজয়ের পথ । অপরপক্ষে মেন্শৈভিক্রা৷ যে-পথে যাইতে চাঠিল, তাহা 
হইল বিপ্লবকে চুকাইয়! দিবার পথ । সশস্ত্র অভ্যুত্থান বার জাবতন্ত্রের নিপা 
না৷ ঘটা ইয়া তাহারা সংস্কারে ফলে জারতন্ত্বকে “উন্নত' কব সম্বন্ধে প্রস্তাব 
উত্থাপন করিল ; সর্ববহারাব নায়কত্বের পরিবর্তে তাহাবা! লিবারল্‌ বুর্ভোয়াদের 
“নতৃত্ব চাহিল, কৃষকদের সঙ্গে মিতা।লর বদলে তাহাব! কর্মসট্যুশনাল- 
ডেমক্রাটিক বুর্জোয়াদেব সঙ্গে মিতালির কথা বলিল , অস্থাধী সরকাবেঞ বদলে 
ভাহাবা দেখে “বিপ্রবী শক্তিসমূহেব্* কেন্্র হিসাবে স্টেট ডূম। আহ্ঘানের প্রস্তাব 
তুলিল। 

এইভাবে মেনশেভিকৃব! মিটমাটের কাদায় ডুবিয়৷ গেল এবং শ্রমিবশ্রেণীর 
উপর বুর্ভোষ। প্রভাবের বাহক হইয' পড়িল, কাধ্যত শ্রমিবশ্রেণীব মধ্যে 
বুর্জোম়াদেব দালাল দাচ্লি। 

পার্টিতে এবং সাব। দেশে বল্শোভব্বাহ একমাত্র বিপ্লবী শক্তি বলির! 
প্রমাণিত হইল । 

এপ মৌ।লক মতভেদ থাকীখ «ক্ণ কশ সোশাল ডেমক্রাটিক লেবর পার্টি 
.ঘ সত্যই দুই দলে, বল্শোভক্‌ ও মেনশেভিকদেব ছুই দলে, বিভক্ত হইয়া গেল, 
তাহা স্বাভাবিক । পাটি ভিঙবে আমল অবস্থাব কোন পরিবর্তন চতুর্থ পাটি 
কংগ্রেস ঘটাল ন।। ইহা কেবল পারটিব নামমাত্র এক্যকে বঙ্তায় বাখিল ও 
কিছুটা ক্রোবদাব কবিল। পাটিব আদল এক্য, বল্‌্শেভিব্দেব পতাকাকলে 
-এক্য সাধিত হইয়াছিল, সেদিকে পঞ্চম পাটি কংগ্রেন এক প| অগ্রসর হইল। 


বিপ্লবী আশ্দোহানের সমালোচনা কবিতে গিয়া পঞ্চম পাটি কংগ্রেস 
মেন্শেভিক্দেব আপোসমূলক নীতিব নিন্দা কবিল, বিপ্লবী মার্ক স্বাদী নীতি 
ভিমাবে বল্শেভিকৃ্দের মতবাগকেই মঞ্জুব কবিল। প্রথম কশ বিপ্লবে 
ঘটনাবলী ধাবা যাহা পূর্বেই সপ্রমাণ হইয়াছিল, সেই সিদ্ধাস্তকেই পঞ্চম পাট 
কংগ্রেস আবার দুচভাবে ক্ুুনিশ্চিত কবিয়া দেখাইল। 

বিপ্লবের সময় দেখ! গেল ষে কথন পবিস্থিতি অন্ুকূ্গ থাকিলে অগ্রসর 


১৬০ সৌোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


হওয়া য় তাত] বল্শেভিক্রা জানিত, পুবোভাগে থাকিয়া সমগ্র জনগণকে 
আক্রমধেন পথে পরিচালনা কবিতে তাহাব| শিথিয়াছিল। কিন্ত বিপ্লব্র সময় 
আবও দেখ। গেল যে পবিশ্থিতি প্রতিকল হইয়া পড়িলে, বিপ্লব অধোগামী হইয়' 
পড়লে, কেমন কবিয় শ্রশৃঙ্খলভাবে পশ্চাদ্গমন কবা যায়, তাহ! বল্শেতিকবা 
ক্ষানিত, তাহাব! স্িবভাবে, নিভযে ও বিনা বিভ্রাটে, পিছু হটিতে শিখিয়াছিল, 
যাহাতে নি্দলেব কন্মীদেব বাঢাইষ। বাখা যায় এবং শক্তিমংগহ কবিয়া নুতন 
পৰিস্কিতি মম্থুযামী নিঙ্গেদ্ব বাঠিনী পুনগঠিত কবিয়া আবাব শককে আকমণ 
কৰা সম্ভব হয়| 

যথানথভাবে আকমণ কদনতে ন। জনিলে শককে পবাজিত কৰা অসম্ভব । 

ঠিকমত পিছ হটে না জানবো, নি্ষে ও বিনা গংগোলে পিছু ভটিন 
না জানাল, পবাজসেব মধ চবম নর্বনাশ এডাইযা যাওয়া অসম্ভব । 


ুর্ধ ্যায় 


৮০৯০০৬৬০৮৯৭ 
দের কাধ্যকলাপ-_বল.শেভিক্রা নিজেরাই স্বতন্ত্র 
মার্ক স্বাদী পার্ট গঠন করিল (১৯,৮৯২) 


১। জ্টলিপিন-প্রতিক্রিয়াঁ সরকারবিরোধী বুদ্ধিজীবীদের 
মধ্যে ভাঙাভাঙি-:অবসাদ-পার্টির বুদ্ধিজীবীদের একাংশ 
কর্তৃক মার্ক স্বাদের শক্রপক্ষে যোগদান এবং মার্ক স্‌- 
বাদের নীতি সংশোধনের চেষ্টা__“তমটারিয়লিজ ম্‌ ও 
এম্পিরিয়োক্রিটিিজ ্” গ্রন্থে সংশোধনওয়ালাদের 
মতবাদ খণ্ডন এবং মার্ক-স্বাদী পার্টির নীতিগত 
ভিত্তির স্বপক্ষে লেগিনের যুক্তি 


১৯০৭ সালের ৩র! জুন তারিখে জার-সরকার দ্বিতীয় স্টেট ডুমাকে 
ভাঙ়িয়। দেয়। সাধারণত ইতিহাসে ৩রা৷ জুনের কাণ্ড বলিয়! ইহার উল্লেখ 
দেখ। যায়। তৃতীয় স্টেট ডুমার নির্বাচন সম্পর্কে জার-সরকার এক নৃতন 
আইন জারি করে এবং এইভাবে ১৯০৫ সালের ১৭ই অক্টোবর তারিখের 
নিজন্ব ইস্তাহারে যে বলিয়াছিল, কেবল .ডুমীর সম্মতি লইয়াই নৃতন 
আইন প্রচার করা হইবে, সে ইন্তাহারকেই লঙ্ঘন করিল। দ্বিতীয় ডুমার 
সোশাল-ডেমক্রাটিক দলভুক্ত সভ্যদের বিচারের জন্য চালান দেওয়া হইল; 
শ্রমিকশ্রেণীর প্রতিনিধিরা কারাবাস ও নির্ববাসনৈ দণ্ডিত হইল। 

নৃতন আইনের মুসাবিদা! এমনভাবে করা! হইয়াছিল যে তাহাতে 


৯৬ 


১৬২ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


ডুমাতে জমিদার ব্যবসাদার এবং শিল্পপতি বুর্জোয়াদের প্রতিনিধিসংখ্যা 
খুরই বাড়িয়া গেল? সঙ্গে সঙ্গে কৃষক ও শ্রমিকদের যে সামান্য প্রতিনিধি 
সংখ্যা ছিল তাহাকে কমাইয়া আগেকার সংখ্যার এক ভগ্নাংশে পরিণত 
করা হইল । | 

ব্যাক হাণ্ডেড্‌ ও কন্স্টিটিউশনাল-ডেমক্রাটরাই তৃতীয় ডূমাতে দলে 
ভারী ছিল। সর্ধমেত 8৪২ জন প্রতিনিধির মধ্যে ১৭১ জন ছিল 
দক্ষিণপন্থী (ব্ল্যাক হাণ্ডে ড্‌), ১১৩ জন অক্টোত্রিস্ট, কিংবা অনুরূপ কোন 
্লের লর্ভয, ১১ জন কন্্টিটিউশনাল-ডেমক্রাট বা কাছাকাছি কোন 
লেব্র লোক, ১৩ জন ত্রদ্দোভিকি গুবং ১৮ জন সৌশাল-ডেমক্রাট | 

দক্ষিণপন্থীবা (ডুমাতে ডান-হাতের দিকের আস্নগুলিতে বসিত 
বলিয়া এই নামকরণ হয় ) ছিল শ্রমিক ও কৃষকদের সবচেয়ে সাংঘাতিক 
শক্রদের গ্রতিনিধি_-ধে ব্ল্যাক্-হাণ্ডেড জায়গীরদার-জমিদারের দল কৃষক 
আন্দোলন দমনের সময় দলে দলে চাষীদ্দের উপর চাবুক চালাইত ও গুলি 
করিয়া মারিত, যাহারা ইহুদী-নিগীড়নের বন্দোবস্ত করিত, মিছিল 'করিয়া! 
যাইলে শ্রমিকদের ধরিয়। প্রহার করিত, বিপ্লবের মময় যে-সব জায়গায় 
সভাসমিতি বসিত সেখানে নৃশংসভাবে আগুন লাগাইয়। দিত, তাহাদেরই 
প্রতিনিধি । দক্ষিণপন্থীরা শ্রমব্যস্ত জনসাধারণের উপর নিদারুণ নির্মম 
অত্যাচার এবং জারের সীমাহীন ক্ষমতা বজায় রাখার পক্ষে ছিল) ১৯০৫ 
সালে ১৭ই অক্টোবর জার যেইস্তাহার প্রচার করে, ইহারা তাহার 
বিরুদ্ধে ছিল। 

অক্টোত্রিস্ট, দল, কিংবা! ১৭ই অক্টোবরের সংঘ, ডুমাতে দক্ষিণপন্থীদের 
মজে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ বাখিয়! চলিত। বড় বড় কারখানার পু'জ্রিপতি ও 
যে-সব বড় ঘড় জমিদার ধনিক কায়দাঞ্ধ জমিদারী চালাইত, তাহাদের 
প্রতিনিধি ছিল্‌ অক্টোত্রিস্ট রা! ( ১৯৭৫ সালের ধিপ্লব আরম্ভ হওয়ার সময় 


প্রতিক্রিয়ার যুগে ব্বতন্ত্র মার্ক স্বাদী পার্টি গঠন ১৬৩ 


অনেক বড় জমিদারের মধ্যে অনেকে কন্ট্টিটিউশনাল-ভেমক্রাটিক পার্টি 
ছাড়িয়৷ অক্টোবিস্ট দের সঙ্গে যোগ দেয় )। দক্ষিণপন্থীদের সঙ্গে তাহাদের 
তফাৎ ছিল শুধু এই যে অক্টোব্িস্ট রা-_শুধু মুখের কথায়-- ১৭ই 
অক্টোববের ইব্ঠাহারকে মানিয়া৷ লইয়াছিল। জার-সরকাবের স্বরাষ্ট্র ও 
পররাষ্ট্র নীতিকে তাহারা সম্পূর্ণ সমর্থন কবিত | 

গ্রথম ও দ্বিতীয় ডুমার তুলনায় তৃতীয় ডুমাতে কন্্টিটিউশনাল- 
ডেমক্রাটিক পার্টির গ্রতিনিধিসংখ্যা ছিল কম। ইহার কারণ হইল যে 
জমিদারদের মধ্যে একাংশের (ভোট কন্ট্টিটিউশনাল-ডেমক্রাটদের কাছ 
থেকে হাত বদলের ফলে অক্টোত্রিস্টবা পাইয়াছিল। 

তৃতীয় ডুমাতে ক্রদোভিকি নামে পেতি-বুর্জোয়া গণতান্ত্রিকদের একটী 
ছোট দল ছিল। তাহার! একবাব কন্ঢস্টটিউশনাল-ডেমক্রাটদের পক্ষে 
আর একবার শ্রমিক-গণতান্ত্রিকদেব ( বল্শেভিক্‌ ) পক্ষে ঝুঁকিত। লেনিন 
দেখাইয। দেন যে অত্যন্ত দুর্বল হইলেও ডুমাতে ক্রদোভিকিরা জনগণের, 
কৃষক সাধারণের প্রতিনিধিত্ব করিত। ছোট ছোট ভূম্যধিকারীদের 
শ্রীগত পরিস্থিতির অবশ্স্তাবী ফল হিসাবেই তাহারা। কর্ন স্টটিউশনাল- 
ডেমক্রাট ও শ্রমিক-গণতান্ত্িকদের মধ্যে দৌ-মনা অবস্থায় থারিত। 
লেনিন শ্রমিক-গণতান্ত্রিক অর্থাৎ ডূমার বল্‌শেভিক সভ্যদিগকে কাজের 
নির্দেশ দিয়! বলেন যে তাহার। ষেন “দুর্বল পেতি-বুর্জোয়া ও গণতান্ত্রিকদের 
সাহাষা করে, লিবারল্দের প্রভাব হইতে যেন তাহার্দিগকে উদ্ধার করে 
এবং কেবল দক্ষিণপন্থীদের বিরুদ্ধে নয়, বিপ্লববিরোধী কন্্টিটিউশনাল- 
ডেমক্রাটদের বিরুদ্ধেও সমস্ত গণতান্ত্রিক দলগুলিকে একজোট করে|” 
€ লেনিন, “কলেক্টেড্‌ ওয়র্ক স্‌”, রুশ সংস্করণ, পঞ্চবিংশ খণ্ড, পৃঃ ৪৮৬) 

১৯০৫ সালের বিপ্লবের সমন এবং বিশেষত বিপ্লব পরাজিত হইবার, 
পর, কন্ক্টিটিউশনাল-ডেমক্রাটরা ক্রমেই স্ুম্পষ্টভাবে বি্িববিরোধী 


১৬৪ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


শত্তির্ূপে আত্মপ্রকাশ করিল। ক্রমশ তাহাদের গণতান্ত্রিক “মুখোস” 
ছাড়িতে ছাড়িতে তাহারা একেবারে জারতন্ত্রের রক্ষক হিসাবে রাজতন্ত্রীরপে 
কাজ করিতে লাগিল। ১৯০৯ সালে একদল বিশিষ্ট কন্স্টিটিউশনাল- 
ডেমক্রাট লেখক “ভেখি” ( “সীমানা” ) নামে এক প্রবন্ধ সঙ্কলন প্রকাশ 
করে এবং বিপ্লবকে চূর্ণ করিয়াছে বলিয়! জারকে বুর্জোয়! শ্রেণীর পক্ষ 
হইতে কৃত ধন্যবাদ জানায় । ষে-সরকার চাবুক আর ফাসিকাঠের জোরে 
চলিতেছিল, সেই জার-সরকারের খোশামোদ ও স্তবস্ততি করিয়া 
কন্্টিটিউশনাল-ডেমক্রাটরা৷ এ বইয়ে খোলাখুলি লেখে যে “জনগণেব 
ক্রোধাগ্নি থেকে একমাত্র ষে-সরকাধ বেয়নেট, ও কয়েদখানার সাহাযো 
আমাদের (লিবারল্‌ বুর্জোয়াদের ) রক্ষা করিয়াছে, সে-সরকারের মঙ্গল 
কামন| করা! আমাদের উচিত ।” 

দ্বিতীয় স্টেট ডূমা! ভাঙিয়া দিষা এবং ডুমার সোশাল-ডেমক্রাটিক 
দূলটাকে ছত্রভঙ্গ করিয়া জার-সরকার সোৎসাহে সর্বহারা শ্রেণীর 
রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক সংগঠনগুলি ধ্বংস করিতে লাগিল। কারাগার, 
কেনা ও নির্ববাসনস্থানগুলি বিপ্লবীতে ভরপুর হইয়া গেল। কযেদখানায় 
তাহাদিগকে নৃশংসভাবে মারা হইত, নিধ্যাতন ও যন্ত্রণা দেওয়। হইত। 
'্্যাক হাণ্ডেড' বদমায়েসদের পাশবিকতা বিনা বাধায় চলিতে লাগিল । 
জাবের মন্ত্রী স্টলিপিন্‌ দেশের সর্ধবন্্ ফাসিকাঠ ঝুলাইল। কয়েক হাজার 
বিপ্লবী ফাসি দেওয়া হইল । তখনকার দিনে ফাসিকাঠকে বলা হইত 
“টলিপিনের গলাবন্ধ |” 

কমিক ও কৃষকদের বিপ্লবী আন্দোলন চূর্ণ করিবার চেষ্টায় জার-সরকার 
কেবল অত্যাচার, পিটুনী পুলিস, গুলি চালানো, কারাদণ্ড ও নির্বাসনের 
উপর ভরদা করিয়া থাকিতে পারে নাই। সরকার সভয়ে বুঝিল ষে 
“ছোট বাধা জারের” উপর সরলবুদ্ধি কৃষকদের বিশ্বাস ক্রমেই উবিয়! 


প্রতিক্রিয়ার যুগে স্বতন্ত্র মার্কস্বাদী পার্টি গঠন ১৬৫ 


যাইতেছিল। ক্ৃতরাং সরকার একটা বড় রকমের চাল ঠিক করিল। 
গ্রাম অঞ্চলের একটি বড় বুর্জোয়! শ্রেণী অর্থাৎ কুলাকৃদের মধ্যে নিজের 
জন্য মজবুৎ সমর্থন বাগাইবার মতলব সরকার স্থির করিল | 

১৯০৬ সালের ৯ই নভেম্বর তারিখে স্টলিপিন্‌ এক নৃতন, রৃষিসংক্রান্ত 
আইন জারি করিয়! কষকদিগকে কৃষিসমবায় (“কমিউন্‌, ) ছাড়িয়া ইচ্ছামত 
স্বতন্ত্র ক্ষেত-খামার করিবার অধিকার দিল। স্টলিপিনের কৃষি-আইনের 
ফলে সাধারণ ভূ-ন্বত্ব ব্যবস্থা ভাঙিয়া পড়িল। চাষীদের বলা হইল যে 
তাহার ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিশাবে নিজেদের অংশ দখল করুক এবং 
কষিসমবায় ছাড়িয়া আম্ক। পূর্বেবে তাহারা নিজেদের অংশ বিক্রয় 
করিষ! দিতে পারিত না, এখন সে-অধিকার পাইল । কৃষকরা যখন 
কঁষিসমবায় ছাড়িয়া দিল, তখন সমবায় এক ফালিতেই ( “খুটরু,* 
“অট্রুব্”) তাহাদের জমি নির্দিষ্ট করিয়া দিতে বাধ্য হইল। 

ধনী কৃষক অর্থাৎ কুলাক্রা এখন সম্তাদরে গরীব চাষীদের জমি কিনিয়! 
প্রইবার স্থযোগ পাইল। এই আইন জারি হইবার পর কয়েক বংসবের 
মধ্যেই দশ লক্ষেরও বেশী গরীব চাষী তাহাদেধ সমন্ত জমি হারাইল ও 
একেবারে পথে বসিল। গরীব চাষীরা জমি হারানোর সঙ্গে সঙ্গে 
কুলাকৃদের ক্ষেত-থামার বাড়িতে লাগিল । সময় সময় এই সব খামার 
বেশ বড় জমিদারী হইয়! দীড়াইল এবং সেখানে বহুসংখ্যক ক্ষেতমনুর 
মজুরী লইয়া খাটিতে লাগিল। সবচেয়ে ভাল জমি “কুলাক্‌* ক্কষকদের 
দিতে সরকার কৃষিসমবায়গুলিকে বাধ্য করিল । 

কৃষকদের “মুক্তির” যুগে জমিদাররা কৃষকদের জমি কাড়ি়া 
লইয়াছিল; এখন কুলাকর! কৃষিসমবান্গের জমি কাড়িয়া লইতে শুরু 
করিল, সবচেয়ে ভাল জমি বাগাইয়! লইল এবং সম্তাদরে গরীব চাষীদের 
জমি কিনিদ্বা লইতে লাগিল। 


১৬৬ লোভিয়েট ইউনিয়নের “কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


জমি কেনা! এবং খামারের সাজসরঞ্ামের ব্যবস্থা করার জন্য কুলাক্রা 
জার-সরকারের কাছে মোটা! টাকা ধার পাইল। স্টলিপিন্‌ কুলাক্‌্দের 
ছোটখাট জমিদার বানাইয়া জার-স্বৈরতস্ত্বের অন্ুরক্ত সেবকে পরিণত 
করিতে চাহিয়াছিল। 

১৯০৬-১৫ এই নয় বৎসরেই বিশ লক্ষেরও বেশী কষক পরিবার 
কলুষিসমবায় ছাড়িয়া আসে । 

স্টলিপিন্নীতির ফলে গরীব চাষী ও ছোটখাট জমির মালিক 
চাবীদের অবস্থা খুবই খারাব হইয়া পড়িল। ক্ষকসম্প্রদায়ের মধ্যে 
বৈষম্যের পদ্ধতি ক্রমেই সুস্পষ্ট হইল | কুলাকৃদেব সঙ্গে চাষীদের সংঘর্ষ 
প্রায়ই ঘটিতে আরম্ভ হইল ৷ 

সঙ্গে সঙ্গে চাষীরা বুঝিতে আরম্ভ করিল যে যতদিন জারশাসন, 
আর জমিদার ও কন্স্টিটিউশনাল-ভেমক্রাটদেব স্টেট-ডুমাব অস্ত 
রহিয়াছে, ততদিন তাহাবা কখনও জমিদারীগুলি দখগ কবিতে 
পারিবে না। 

যে-সময় (১৯০৭-৯৯) অনেকগুলি “কুলাক্‌ খামার প্রতিষ্ঠিত 
হইতেছিল, তখন কৃষক আন্দোলনে অবনতি আবন্ত হষ বটে, কিন্তু ইহার 
পরে শীত্বই ১৯১৭-১৯১১ সালে এবং তাহার পরে গ্রামে গ্রামে কুষি- 
সমবায়ের অংশীদাব ও “কুলাক্‌' কৃষকদের মধ্যে সংঘর্ষ 'ঘটার ফলে জমিদার 
ও কুলাক রুষকদের বিকদ্ধে আন্দোলন তীব্র বাড়িয়া উঠে। 

*বিপ্লষের পর শিল্প ব্যবস্থাতেও বিরাট পরিবর্জন আসে। যে-সব 
ধনিকগোঠী ক্রমেই খুব শক্তিশালী হইতেছিল, তাহাদের হাতে শিল্প 
পূর্বের চেষ্বে ঢের বেলী ভাড়াভাড়ি কেন্দ্রীভূত হইতে লাগিল । ১৯০৫-এর 
বিশ্বের পূর্ধ্বেই, দেশের মধ্যে জিনিসপত্রের দাম বাঁড়াইবার জন্ত এবং 
এইভাবে লব্ধ অতিরিক্ত মুনাফা ছারা রপ্তানী কারবার বাড়াইয়৷ বিদেশে 


প্রতিক্রিয়ার যুগে স্বত্ মার্ক স্বাদী পার্টি গঠন ১৬৭ 


সম্তাদবে মাল ছাড়িয়া বাজার দখল কয়ার মতলবে পুঁজিদাররা দল 
বাধিতে শ্বরু করিয়াছিল । এই ধনিকসংস্থাগুলিকে ( একচেটিয়া কাববার ) 
ট্রাক্ট+ বা “সিপ্ডিকেট্‌? হলা হইত । বিপ্রবের পর ইহাদের সংখ্যা আরও 
বাড়িয়া গেল। বড় বড় ব্যাঙ্কের সংখ্যাও বাড়িল, শিল্পব্যবস্থাতে 
ব্যাঙ্কগুপির গুকত্ব আরও বাড়িল। রুশদেশে বিদেশী পুজি বেশী 
আসিতে লাগিল । 

এইভাবে রুশদেশে ধনতন্ত্র ক্রমেই বর্ধমান গতিতে একচেটিয্া! ধনতন্্র 
সাম্রাজ্যবাদী ধনতন্ত্রে পবিণত হইতেছিল। 

কয়েকবৎসর মন্দা চলিবার পর গিক্পক্ষেত্রে আবার উন্নতি দেখ! গেল। 
কয়লা, ধাতব পদার্থ, £তল, বযনশিন্প ও চিনির ব্যবসা বাড়িল। 
পন্ত বপ্তানীর পবিমাণও খুব বাড়িয়া উঠিল । 

এই সময় কিছু শিল্পোন্নতি ঘটিলেও পশ্চিম ইয়োরোপের তুলনায় 
রুশদেশ তখনও পশ্চাৎপদর ছিল এবং বিদেশী ধনিকদের উপর নির্ভর, 
কবিত। রুশদেশে তখন কলকজা ও যন্ত্রপাতি তৈয়ার হইত না, সেগুলি 
বিদেশ থেকে আমদানী হইযা আসিত। মোটর নিশ্মাণ ও রাসায়নিক 
পদার্থ স্পকিত কোন কারখানাও সেখানে ছিল না) কৃত্রিম সারও তৈয়ার 
হইত না। অন্বশস্্ নিশ্মাণের ব্যাপারেও রুশদেশ অন্যান্থ পুজিবাদী 
দেশগুলির পিছনে পড়িয়া ছিল। 

রুশদেশে ধাতব পদার্থের চাহিদা! যেরূপ অল্প ছিল, তাহাকে দেশের 
পশ্চাৎপদতারই লক্ষণ হিসাবে নির্দেশ কবিম্বা লেনিন লেখেন ১ 

“কুষকদের মৃক্তির পর অর্ধ-শতাবীকালে রুশদেশে লৌহের বাবহার 
পাঁচগুণ বাড়িয়াছে; কিন্তু রশদেশ এখনও অবিশ্বাস্ত ও আঁশ্চর্যাভাবে 
পশ্চাৎপদ বহিষ্বাছে, দারিদ্রা-প্রীড়িত ও অর্ধ-বর্ধর অবস্থায় রহিয়াছে । 
আধুনিক উৎপাদন-উপকুত্ণে রুশদেশের সমৃদ্ধি হইল ইংলগ্ডের এ্কক- 
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চতুর্থাংশ, জার্মানীর এক-পঞ্চমাংশ এবং আমেরিকার এক-দশমাংশ ।” 
€ লেনিন, “কলেক্টেড, ওয়ার্কস্‌*, রুশ-সংস্করণ, বষ্ঠবিংশ খণ্ড, পৃঃ ৫৪৩) 

অর্থনীতি ও রাজনীতি ব্যাপারে রুশদেশের অন্ুন্নতির একটা প্রত্যক্ষ 
ফল হইল এই ষে পশ্চিম-ইয়োপের ধনতম্ত্বের উপর রুশ ধনতন্ত্র এবং স্বয়ং 
জার-শাসনকে নির্ভর করিয়া থাকিতে হইত। 

এই কথাই প্রকাশ পায় যখন দেখা যায় যে কয়লা, তৈল, বৈদ্যুতিক 
উৎপাদন এবং ধাতব শিল্পের মত বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ শিল্পগুলি ছিল বিদেশী 
ধনিকদের হাতে, আর জার-শাসিত রুশদেশকে প্রায় সন্ত কলকজা ও 
উপকরণ বিদেশ থেকে আমদানী করিতে হইত । 

এই কথাই আবার প্রকাশ পায় পর্বতপ্রমাণ বিদেশী খণের মধ্যে । 
এই খণের সুদ মিটাইবার জগ্য জারতন্ত্র প্রাতি বৎসর প্রজাদের নিশ্পিষ্ট 
করিয়া কোটা কোটা “রুবল্‌* আদায় কবিত। 
,  রুশদেশের “মিত্রদের” সঙ্গে যে সব গোপন চুক্তি অনুসাবে যুদ্ধ বাধিলে 
সাম্রাজ্যবাদী রণক্ষেত্রে “মিত্রশক্তিকে” সাহায্য করিবার জন্য জার-সরকার 
জক্ষ লক্ষ রুশ সৈন্য পাঠাইবার অঙ্গীকার দিয়াছিল এবং ইংরেজ ও ফরাসী 
পঁজিপতিদের বিপুল মুনাফ] সংরক্ষণের প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল, তাহাতে এ 
কথাই পরিস্ফুট হয়। 

সলিপিন-প্রতিক্রিয়ার যুগের বৈশিষ্ট্য হইল শ্রমিকশ্রেণীর, উপর 
সিপাহী ও পুলিসের বর্বর অত্যাচার, জারের গোয়েন্দা-প্ররোচক এবং 
ব্যাকহাণ্ডেড গুগাদের বদমায়েসি। কিন্তু জারের ভাড়াটিয়াবাই কেবল 
শ্রমিকদিগকে হয়রান ও লাঞ্ছনা! করিত না। এ বিষয়ে কলকারখানার 
মালিকদের উৎমাহ কম ছিল না। ব্যবসায়ে মন্দা ও বেকার-সমন্তা 
বৃদ্ধির সময় শ্রমিকশ্রেণীর বিরুদ্ধে তাহাদের আক্রমণ তীব্রতর হইত। 
মালিকর! কারখান। বন্ধ করিয়া 'লকৃ-আউট্‌” ঘোষণা করিত এবং যে 
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সব শ্রেণী-সচেতন শ্রমিক ধর্মঘটে সক্রিয় অংশ লইত, তাহাদের শাস্তি 
দিবার জন্য নাম সংগ্রহ করিয়া রাখিত। একবার এই “কালো তালিক্কায়' 
নাম উঠিলে শ্রমিকের পক্ষে কোন বিশেষ শিল্পে মালিক সমিতির 
অন্তর্গত কাহারও কারখানায় আর কোন দিন চাকরী জুটাইবার আশা 
নিঃশেষ হইয়া যাইত । ১৯০৮ সালের মধ্যেই মজুবীর হারে শতকরা 
১০ থেকে ১৫ ভাগ ছাঁটাই হইয়াছিল । ম্জুরীর সময় সর্বত্র ১০ কিংবা 
১২ ঘণ্টায় দাড় করানো হইয়াছিল। ইহার উপর চলিত জরিমানার 
জবলুমবাজী । ং 


১৯০৫ সালে বিপ্লবের পরাজ্জধ ঘটাষ বিপ্লবে সহ্যাত্রীদের মধ্যে 
একপ্রকার অসংহতি ও অবনতি আরম্ভ হইয়া গেল। বিশেষ করিয়া 
বুদ্ধিজীবীদেব মধ্যে অধোগতি ও নিবীর্যাতার লক্ষণ দেখা দিল। বিপ্লব 
যখন উত্তাল বেগে অগ্রসর হইয়াছিল, তখন যাহার! বুর্জোয়া! দল হইতে 
আসিয়' আন্দোলনে যোগ দেয়, তাহার! প্রতিক্রিয়ার দিনে পার্টিকে ছাড়িয়া 
যাইল। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ বিপ্লবের প্রকাশ্ শক্রদের দলে ঢুকিল, 
কেহ কেহ যে-সব শ্রমিকসংঘ তখনও বৈধভাবে অস্তিত্ব বজায় রাখিতে 
পারিয়াছিল, সেখানে জাকিয়। বসিল এবং বিপ্লবের পথ হইতে সর্বহারাকে 
নরাইয়৷ লইয়া সর্বহারার বিপ্লবী পার্টির বদনাম করিবার চেষ্টায় লাগিল । 
বিপ্লবকে পরিহার করিয়া সহ্যান্ত্রীরা বিপ্লববিরোধীদের প্রসন্ন করিয় 
জারতস্ত্রের অধীনে শান্তিতে বাস করার চেষ্টা করিল। 

বিপ্লব পরাজিত হওয়ায় যে-স্থুযোগ আসিল, তাহার সঘ্যবহার করিয়া 
জার-সরকার বিপ্লবের সহ্যাত্রীদের মধ্যে যাহারা বেশী ভীরু ও স্বার্থপর, 
তাহাদিগকে গোপন-গ্ররোচক হিসাবে নিযুক্ত করিল। এই স্বণ্য 
জুভাসের” [বিশ্বাসঘাতক -জুডাস্‌ বীশ্ত শ্রীস্টের সহচর হইয়! বিশ্বাস- 
ঘাতকতা করিয়াছিল ] দলকে জারের “অখ্রানা” [ গুপ-পুলিস ] শ্রমিক" 
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শ্রেণী ও পার্ট সংগঠনগুলিতে পাঠাইল । সেখানে তাহারা ভিতর হইতে 
গোয়েন্বাগিরি করিত এবং বিপ্লবীদের ধরাইয়া দিত। 

বিপ্লববিরোধীদের আক্রমণ মার্ক স্বাদের নীতিগত ভিত্তির উপরও 
চলিল। এক ঝাঁক সৌধীন লেখকের আবির্ভাব ঘটিল এবং তাহাব! 
মার্কস্বাদের “সমালোচনা” করিল, মার্কস্বাদকে প্ধূলিসাৎ£ করিল, 
বিপ্লব লইয়া তামাসা করিল, উপহাস করিল, বিশ্বীসঘাতকতাব সথখাতি 
করিল এবং “ব্যক্তিম্বাতন্ত্রোর* ছদ্মবেশে যৌন ব্যভিচারের প্রশংসা 
করিল। ৃ 

দর্শনের ক্ষেত্রে মার্ক স্বাদকে “সমালোচনা” করা এবং মাজিয়া ঘষিয়া 
লওয়ার চেষ্ট! উত্তরোত্তব বাড়িতে লাগিল; ভূয়ো বৈজ্ঞানিক মতবাদের 
আচ্ছাদনে নানাপ্রকার ধশ্মমূলক প্রচাব আরম্ভ হইল । 

মার্ক স্বাদের “সমালোচন1” করা একট! “ফ্যাশান্* হইয়া দাড়াইল । 

এই সমস্ত ভদ্রলোক তাহাদের বহুরূপী বর্ণচ্ছটা সত্বেও একই উদ্দেস্টে 
চলিতেছিলেন ; সে-উদ্দেশ্ট হইল বিপ্লব থেকে জনগণকে সবাইয়া আন]। 

পার্টির মধ্যে বুদ্ধিজীবীদের একাংশকেও নিবীধ্যতা ও অবিশ্বাস 
আক্রমণ করিল। ইহারা নিজেদের মার্ক স্বাদী মনে করিলেও কখনও 
দৃঢ়ভাবে মার্কস্বাদকে আ্বাকড়াইযা ধরিতে পারে নাই। ইহাদের মধ্যে 
ছিলেন বগ দানভ, বাঙ্জারভূ, লুনাচার্সুকি (ইনি ১৯০৫ সালে বল্শেভিক্দের 
পক্ষে ছিলেন ), মুশ.কেডিচ, এবং ভালেন্টিন্ভের (ইহারা সকলেই 
মেন্শৈভিক ) মত লেখক । মার্কস্বাদের দার্শনিক ভিত্তি, অর্থাৎ 
ছণ্রমূধক বন্বাদ এবং ইতিহীমতত্বের মৌলিক মার্ক স্বাদী নীতি, অর্থাৎ 
এতিহামিক বস্তবাদ, এই উভয় নীতির বিকুদ্ধে তীহারা একই সময়ে 
“নমানোচনা” চালাইলেন । মামুলী সমালোচন! থেকে তফ্লাৎ ছিল এই 
যে, এ-দগালোচন! প্রবাহ ও সোজাস্থজি ধরণে হইত না, মার্ক সবাদের 
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মৌলিক নীতি “সমর্থনের” ছদ্মবেশে পর্দা পরাইয়া কপটভাবে হইত ॥ 
ইহারা মোটের উপর নিজেদের মার্ক স্বাদ্দী বলিয়! দাবী করিত শ্রবং 
কয়েকটা মূলনীতি সরাইয়! দিয়! মার্ক স্বাদকে “উন্নত” করিতে চাই বলিয়া; 
প্রচার করিত। আসলে ইহার ছিল মার্ক স্বাদের শক্র, কারণ প্রতারকের 
মত মার্কস্বাদের প্রতি €বরিতা অস্বীকার করিয়া দু-মুখো অবস্থায় 
নিজেদের মার্কসবাদী আখা। দিলেও তাহার! মার্ক স্বাদের নীতিগত 
ভিত্তিকে ধ্বসাইয়া দিবার চেষ্টা করিত। এই কপট সমালোচনার বিপদ 
ছিল এই যে ইহাতে পার্টির সাধারণ সভ্যদের পক্ষে ফাদে পড়িয়া বিপদগামী 
হওয়া সম্ভব হইল। মার্ক স্বাদের নীতিগত ভিত্তিকে ভাঙিবার মতলবে 
এই সমালোচনা! ষতই ছদ্মবেশে বাড়িতে লাগিল, ততই পার্টির বিপদ 
বাড়িয়া চলিল, কারণ পার্টির বিরুদ্ধে ও বিপ্লবের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া- 
শীলদের সমবেত প্রচেষ্টার মধ্যে এই সমালোচনা মিশিয়া গেল। যে-সব 
বুদ্ধিজীবী মার্ক স্বাদকে ছাড়িয়৷ গিরাছিল, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ 
এতদূর যাইল ষে তাহারা নৃতন এক ধর্স্থাপনের কথ! প্রচার কর্দিল 
(ইহারা “ঈশ্বর-অদ্বেষক” ও “ঈশ্বর-ত্রষ্টা” বলিয়। পরিচিত ছিল )। 

মাকৃস্নীতিত্রষ্ট এই পলাতকরদেব উপযুক্ত উত্তর দেওয়া, মুখোস্‌ 
ছি'ড়িয়া লই! তাহাদের স্বরূপ পুরোপুরি জাহির কর! এবং মার্ক স্বাদী 
পার্টির নীতিগত ভিত্তিকে স্থরক্ষিত করা, মার্ক স্বাদীদের পক্ষে একাস্ত 
প্রয়োজন হইল । 

প্লেখানভ এবং তাহার যে-সব মেন্শেভিক্‌ বন্ধু নিজেদের “পরম 
মার্ক স্নীতিবিশারদ” বলিয়া মনে করিতেন, তাহারা যে এই কর্তব্যের ভার 
লইবেন, আশ! কর! গিয়াছিল,। কিন্তু শাহারা খবরের কাগজ লেখার 
ধরণে হুই-একটা তুচ্ছ মগ্তব্যের ফাকা আওয়াজ ছাঁড়িয়াই খুশী হইলেন, 
এবং রণক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া গেগেন। 


১৭২ সৌভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


১৯০৯ সালে প্রকাশিত “মেটারিয়লিজ ম্‌ ও এম্পিরিয়ো-ক্রিটিসিজ ম্ 
'নামক বিখ্যাত গ্রন্থে লেনিন এ কাজ স্থুসম্পন্ন করেন। 

লেনিন লেখেন, “ছয়মাসেরও কম সময়ের মধ্যে প্রধানত এবং প্রায় 
সম্পূর্ণরূপে ছন্বমূলক বস্তবাদকে আক্রমণ করিয়। চারখান পুস্তক প্রকাশ 
হইয়াছে। এইগুলির মধ্যে প্রথম ও প্রধান হইল “মার্ক স্বাদের দর্শন 
বিষয়ে (?1--বিষয়ে না বলিয়া “বিরুদ্ধে+ বলাই আরও সঙ্গত হইত ) 
আলোচনা” ( সেন্টপিটাসরবুর্গ, ১৯০৮ ); বাজারভ, বগ দানভ, লুনাচার্সুকি, 
বেমণন, হেলফণ্ড মুশ কেভিচ, ও স্থৃভরভের প্রবন্ধ সমষ্টি ইহাতে আছে। 
তাহার পর হইল যুশকেভিচের প্স্তবাদ ও তুলনামূলক যথার্থবাদ” 
€ “মেটারিয়লিজম্‌ এগু ক্রিটিকাল রিয়লিজম্” )) বেমণানের “আধুনিক 
জ্ঞানতত্বের দৃষ্টিতে ঘম্বমূলক পদ্ধতি* ( “ডায়ালেক্টিক্স* ইন দি লাইট 
অফ. দি মডার্ন থিয়োরি অফ. নলেজ” ); এবং ভালেন্টিনভের “মার্কস 
বাদের দার্শনিক নিন্মাণ” (দি ফিলজফিক কন্স্টকৃশন্স, অফ, 
মার্ক সিজম্* )।"'এই সব লোকের নিজেদের মধ্যে রাজনৈতিক মতামত 
লইয়া তীব বিরোধ থাকিলেও ছন্বমূলক বস্তবাদের প্রতি ক্রতায় 
তাহারা এঁক্যবদ্ধ ছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে দর্শনে মার্কসবাদী বলিয়া নিজেদের 
পরিচয় দিত! বেন বলেন যে এঙ্গেল্সের ঘন্দমূলক পদ্ধতি 
'€ ভায়ালেক্টিক্স হইল “গৃঁার্থবাদ” ( “মিস্টিসিজম্* )। কথাট। যেন 
স্বতঃসিদ্ব, এইভাবে বাজারভ হঠাৎ মন্তব্য করেন যে, এঙ্গেল্‌সের 
মতামত “অগ্রচলিত” হইয়া গিয়াছে । “আধুনিক জ্ঞানতত্ব* “সাম্প্রতিক 
শীর্শন” (কিংবা "সাম্প্রতিক প্রত্যক্ষবাদ বা পজিটিভিজম্‌* ), 
“আধুনিক প্রকৃতি-বিজ্ঞানের দর্শন) এমন কি “বিংশ শতাব্দীর 
প্রকৃতি-বিজ্ঞানের দর্শন* প্রভৃতির নাম সগর্ষধে উখাপন করিয়া 
“আমাদের বীর যোঙ্ধারা যেন বস্তবাদফে খণ্ডন করিয়াছেন বলিয়৷ মনে 


, প্রতিক্রিয়ার যুগে ব্বতন্ত্ মার্ক স্বাদী পার্টি পঠন ১৭৩. 


* ( লেনিন, “সিলেক্টভ, ওয়ার্ক স্* ইংরেজী সংস্করণ, একাদশ 
খণ্ড, পৃঃ সি 

যে-লুনাচার্সকি দর্শনে সংশোধনকামী বন্ধুদের স্বপক্ষে বলেন যে “হয় 
তে! আমরা তুল পথে গিয়াছি, কিন্তু আমব! পথেরই অন্বেষণে ব্যস্ত”, 
তাহার কথার উত্তরে লেনিন লেখেন £_- 

“নিজের কথ! বলিতে ষাইলে আমিও দর্শন রাজ্যে একজন 'অন্বেষক” 
অর্থাৎ এই টিকাগুলির (“মেটাবিয়লিজ ম্‌ ও এম্পিরিয়ো-ক্রিটিসিজ মে” ) 
মধ্য দিয়ে আমি এই কাজের ভার লইয়াছি যে আমি সেই দুর্ভেদ্য 
প্রতিবন্ধক খু'জিয়া বাহির করিব, যাহা থাকার ফলে এই লোকগুলি 
মার্কস্বাদের ছদ্মবেশে অবিশ্বান্ত রকম গোৌঁজামিলে-ভরা, ভ্রানস্তধারণাপূর্ণ, 
বিপ্লববিরোধী মতবাদ উপস্থাপিত করিতেছে ।” (এ, পৃঃ ৯০) 

কিন্তু আসলে লেনিনের গ্রন্থ এই পরিমিত কর্তব্য পালনের চেয়ে 
অনেক বেশী দূর গিয়াছিল। বগদানভ, যুশকেভিচ, বাজারভ ও 
ভালেট্টিনভের দর্শনশাস্তে গুরু হইলেন আভেনারিয়ুস্‌ ও মাখ + ইহারা 
নিজেদের রচনাবলীতে মার্ক জীয় বস্তবাদের পাণ্টা জবাবে মাঞ্জিত ও 
স্থসংস্কত ভাববাদ ( 'আইডিয়ালিজম্* ) খাড়া করিয়া দেন। এই 
মতের সমালোচনা ছাড়াও লেনিনের বইয়ে অনেক কিছু আছে। সঙ্গে 
সঙ্গে মার্ক স্বাদের নীতিগত ভিত্তি-_হদ্ঘমূলক ও এঁতিহাসিক বস্তবাদের 
স্বপক্ষে যুক্তি ইহাতে আছে। এঙ্গেল্সের মৃত্যুর সময় থেকে লেনিনের 
“মেটারিয়লিজ.ম্‌ ও এম্পিরিয়ো-ক্রিটিসিজ ম্* প্রকাশ পধ্যস্ত একট! সম্পূর্ণ 
এঁতিহাসিক যুগ ব্যাপিয়া, বিজ্ঞান, এবং বিশেষত প্রকৃতি-বিজ্ঞানের 
কল্যাণে গুরত্বপূর্ণ অপরিহার্য যাহা! কিছু জানা গিয়াছিল, তাহার বস্তবাদী 
নিরূপণ লেনিনের বইয়ে আছে। 

এই বইয়ে রুশ 'এম্পিরিয়ে! ক্রিটিসিস্ট+ এবং তাহাদের বিদেশী গরুদের' 


-১৭৪ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


মতবাদের সফল সমালোচনা করিয়া দর্শন এবং নীতিগত ব্যাপারে 
সংশোধনওয়ালাদের সম্বন্ধে লেনিন নিয়লিখিত দিদ্ধা্তে উপনীত হন £-- 

(১) "রাজনীতি, কর্মকৌশল সম্পকিত প্রশ্ন, এবং সাধারণত দর্শনের 
ক্ষেত্রে আধুনিক সংশোধনবাদীদের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল-_অত্যন্ত চতুর 
পদ্ধতিতে মার্ক স্বাদের প্রত্যাখ্যান ঘটানো, অত্যন্ত চতুর উপায়ে মার্কস্‌- 
বাদের ছদ্মবেশে বস্তবাদবিরোধী নীতি প্রচার করা 1” (এ, পৃ: ৩৮১) 

(২) “মাখ, ও আভেনাযুসের শিষ্য-প্রশিষ্য সকলে ভাববাদের দ্দিকে 
চলিতেছে ।” (এ পঃ ৪০৫) 

(৩) “আমাদের মাথ-পন্থীরা সকলে ভাববাদের কাদায় আটক 
পড়িয়াছে।” (এ, পৃঃ ৩৭৫) 

(৪) “এম্পিরিয়ো-ক্রিটিসিস্ট দের জ্ঞানতত্ব সম্পকিত তাকিকতার 
পিছনে দর্শনশান্্র লইয়া দলের ঝগড়া ন! দেখাই অসম্ভব ; শেষ পর্যন্ত 
'খতাইয়া দেখিলে এ ঝগড়া আধুনিক সমাজে পবম্পরবিরোধী শ্রেণীগুলির 
বৈশিষ্ট ও মতবাদেরই প্রকাশ 1” ( এ, পৃঃ ৩০৬) 

(৫) “বাস্তবক্ষেত্রে এম্পিবিয়ো-ক্রিটিসিস্ট দের শ্রেণীভূমিক। হইল এই 
যে তাহারা সাধারণত বস্ববাদের বিরুদ্ধে এবং বিশেষ করিয়! এতিহাসিক 
বন্তবাদের বিরুদ্ধে লড়িতে যাইয়া কেবল “বিশ্বাসীদের' (ষে-প্রতিক্রিয়াবাদীর! 
বিজ্ঞানের চেয়ে ধর্মাবিশ্বীকে বড় করিয়া দেখে--সম্পাদক) অন্ুচর ছাড়া 
আর কিছুই নয়।” (এ, পৃঃ ৪৭৩) 

(৬) "দর্শনে ভাববাদ ( "আইডিয়ালিজম্? ) হইল-.ধন্মান্ধদের 
প্রগতিরিরোধেরই রাস্তা 1” (এ, পৃঃ ৮৪) 

আমাদের পার্টির ইতিহাসে লেনিনের গ্রন্থ ষে বিরাট স্থান অধিকার 
করে, এবং স্টলিপিন-প্রতিক্রিয়ার যুগে একগাদ! পাচমিশেলী সংশোধন- 
ওয়ালা ও দলতাগীর হাত থেকে কি নীতিগত সম্পদ লেনিন রক্ষা 


প্রতিক্রিয়ার যুগে স্বতন্ত্র মার্ক স্বাদী পার্টি গঠন ১৭৫ 


করেন, তাহা ভাল করিঘা বুঝিতে হইলে আমাদের পক্ষে অস্তত সংক্ষেপে 
খবদ্বমূলক ও এতিহাসিক বস্তবাঁদের মৃলতত্ব সম্বন্ধে কিছু জানা নিশ্চয়ই 
প্রয়োজন । 

বন্বমূলক ও এঁতিহাসিক বন্তবাদ সাম্যবাদের নীতিগত ভিতিত্বরূপ 
বলিযা ইহা! আমাদের পক্ষে আবও প্রয়োজন | আমাদের পার্টির প্রত্যেক 
সক্রিয় সভ্যেবই এই মূলম্থত্রগুলি জান। এবং আলোচন। করা! কর্তব্য । 

স্ৃতবাং প্রশ্ন হইল-_ 

(১) ঘণ্বমূলক বস্তবাদ কি? 

(২) এঁতিহাসিক বস্তবাদ কি? 


২। দ্বন্ঘমূলক ও এঁতিহাসিক বস্তবাদ 
মার্ক স্-লেনিনপন্থী পার্টির বিশ্বদর্শনের নাম ছন্মূলক ( ডায়ালেকুটিক্‌ ) 
বন্তবাদ। ইহাকে ভাযালেক্টিক্‌ বস্তবাদ বল! হয়, কারণ বস্তজগতের 
প্রতি ইহার দৃষ্টিভঙ্গী ও বস্তজগতের ঘটনাপ্রবাহ বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যাব 
পদ্ধতি হইল ডায়ালেক্টিক্‌। আর বস্তজগতের ঘটনাপ্রবাহের ব্যাখ্যা, 
বর্ণনা এবং এ সন্বন্ধীয ইহার সিদ্ধান্ত বাঁ “থিওরী” হইল বস্তমুলক। 
স্মাজব্যবস্থার অনুশীলনে ডায়ালেক্টিক্‌ বন্তবাদের মূলনীতিগুলির 
প্রয়োগকে বল! হয এঁতিহাসিক বস্তবাদ। সামাজিক জীবনধার! এবং 
নমাজ ও সমাজের ইতিবৃত্তের বিচারে ভায়্ালেকৃটিক্‌ বস্তবাদের মৃল- 
নীতিগুলির প্রয়োগ ও ব্যবহারকে বলে এঁতিহাসিক বন্তবাদ । 
মার্ক স্‌ এবং এল্গেল্স্‌ তাহাদের ভায়ালেকটিক পদ্ধতি বর্ণনা প্রসঙ্গে 
প্রায়ই উল্লেখ করিয়াছেন ষে দার্শনিক হেগেল ডায়ালেক্টিকের মূল- 
নীতিগুলিকে প্রথম সুত্রবদ্ধ করেন। অবশ্ত ইহার অর্থ এই নয় যে মার্ক 


১৭৬ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


ও এঙ্গেল্‌সের ডায়ালেক্টিক আর হেগেলের ভায়ালেকাটিক একই জিনিস। 
প্রকৃতপক্ষে মার্কস্‌ এবং এজেল্স্‌ হেগেলীয় ডায়ালেকৃটিকের “যুক্তিসঙ্গত 
মারভাগ” বা (শীসটুকু) লইয়াছিলেন এবং ইহার ভাববাদী খোসাটি 
বঙ্জন করিয়া ডায়ালেক্টিকৃুকে আরও সৃমৃদ্ধ করিয়া আধুনিক বৈজ্ঞানিক 
পরিচ্ছদ পরাইয়াছেন । 

মার্ক স্‌ বলিয়াছেন, “আমার ভায়ালেকটিক্‌ পদ্ধতি হেগেলীয় পদ্ধতি 
হইতে কেবলমাত্র স্বতন্ত্র নয়, মূলগত ব্যাপারে একেবারে বিপরীত । 
হেগেলের মতে, মননপদ্ধতি__যাহাকে হেগেল “আইডিয়া” বা মানস নাম 
দিয়৷ সম্পূর্ণ স্বাধীন সতায় রূপাস্তরিড করিয়াছেন_-সেই মননপদ্ধতিই হইল 
বন্তজ্রগতের অঙ্টী এবং বস্তজগত হইল কেবলমাত্র এই “আইডিয়া ব! 
মানসের-বাহ্‌, বাস্তবরূপ। অপরপক্ষে, আমার মতে “আইডিয়া” মানুষের 
মনে প্রতিফলিত এবং বিভিন্ন মননপ্রকরণে রূপান্তরিত বন্তজগৎ ভিন্ন কিছুই 
নয়।” (কার্ল মার্কস্‌, ক্যাপিটাল, প্রথম খণ্ড, ৃঃ ৯৯৯, জর্জ আলেন 
ও আনউইন, ১৯৩৮ )। 

মার্ক স্‌ এজেল্স্‌ তাহাদের বস্তবাদদ বর্ণনাগ্রসঙ্গে প্রায়ই দার্শনিক 
ফয়ের্ুবাখের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে তিনিই বস্তবাদকে আবার 
স্বাধিকার প্রদান করেন। অবশ্য একথার অর্থ ইহা নয় যে মার্কস্‌ ও 
এঙ্গেল্সের বস্তবাদ এবং ফয়ের্বাখের বস্তবাদ একই জিনিস। প্ররুতপক্ষে 
মার্কস্‌ এবং এক্ষেল্স্‌ ফয়ের্বাখের বস্তবাদের সারভাগটুকু মাত্র লইয়! 
ইহাকে বস্তবাদের বৈজ্ঞানিক-দার্শনিক মতবাদে বিকশিত করেন এবং ইহার 
ভাববাদদী এবং ধর্ম ও নীতিমূলক জগ্চালকে বজ্জন করেন। আমরা জানি 
ঘে ফয়ের্বাখ মূলত বস্তবাদী হইলেও "বস্তবাদ” শব্দটি ব্যবহার করিতে 
আপত্তি করিয়াছিলেন । এঙ্গেল্স বহুবার বলিম্বাছেন যে “বস্তবাদী ভিত্তির 
উপর দাড়াইয়াও ফয়ের্বাখ চিরাচরিত ভাবরাদী দর্শনের শিকলে বাঁধা 
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ছিলেন,” এবং “যখনই আমবা ধন্ম ও নীতিশাস্্র সম্পর্কে তাহার মত লক্ষ্য 
করি তখনই ফয়েবুবাখের আসল ভাববাদী স্বরূপ প্রক'শ হইয়া পড়ে।” 

ডায়ালেকৃটিক্দ্‌ কথাটি আদিয়াছে গ্রীকশব্ধ 'ডায়ালিগে” হইতে-_ 
ইহার অর্থ আলোচন! করা, তর্ক করা । প্রতিপক্ষের তর্কধারার অস্তনিহিত 
অসঙ্গতি ও বৈষম্যগুলি প্রকাশ কবিয়া দিয়! সেইগুলিকে খগ্ুন করিয়া 
সত্যে পৌছানোর উপায়কে প্রাচীনকালে বলা হইত “ডায়ালেক্টিকৃস* | 
প্রাচীনকালে অনেক দার্শনিক ছিলেন ধাহারা বিশ্বাস করিতেন যে 
চিন্তাধারার ভিতরকার অসঙ্গতি ও বৈষম্য আবিষ্কার করা এবং পরম্পর- 
বিরোধী মতের সংঘাতের মধ্য দিষা সত্যে পৌছানোই শ্রেষ্ঠ পথ। এই 
ভায়ালেক্টিক্‌ যুক্তি বিচারের পদ্ধতি পরে প্রকতিজগতের ব্যাখ্যায় 
প্রযুক্ত হইবার ফলে প্রকৃতিকে বিশ্লেষণ করার ডায়ালেক্টিক্‌ পদ্ধতিতে 
বিকাশ পাইয়াছে। এই পদ্ধতি অনুসারে বস্তজগত সর্বদা! পরিবর্তনশীল 
ও গতিময়; বন্তঙ্গগতের পরিবর্তন ও বিকাশ হইল প্রকৃতির অন্তনিহিত 
বৈষম্যের পরিণতি, পরম্পরবিবোধী প্রারুতিক-শক্তির ঘাত-প্রতিঘাত 
ও সংঘর্ষের ফল। 

ডায়ালেক্টিস্‌ মূলতঃ পরমার্থতন্ব বা অধ্যাত্মবাদের ঠিক বিপরীত ॥ 

(১) মার্ক সীয় ডায়ালেক্টিক্‌ পদ্ধতির প্রধান লক্ষণগুলি নীচে দেওয়া! 
হইল। 

(ক) অধ্যাত্মদর্শনের বিপবীতভাবে, ডায়ালেক্টিকৃস বস্তজগতকে 
পরম্পর সম্পর্কহীন ও বিচ্ছিন্ন সম্পূর্ণ স্বাধীন ঘটনাপুঞ্জের আকম্মিক 
সমাবেশ বলিয়া মনে করে না, বরং ভায়ালেক্টিক্ম বলে যে বস্তজগত 
অবিচ্ছিন্ন ও সমগ্রভাবে স্থসংহত, এবং ইহার প্রতিটি বস্তপুজের নঙ্গে 
অন্তেষ প্রকৃতিগত সংযোগ আছে, তাহারা! পরম্পরের উপর নির্ভরনীন 
ও পরস্পরের ছার! নিয়ন্ত্রিত । 

নট 
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কাজেই ভায়ালেক্টিক পদ্ধতির মতে কোন বস্তই বোধগমা হইবে 
না যদ্দি তাহাকে পৃথকভাবে পরিবেশ হইতে বিচ্ছিন্ন কিয়! দেখার চেষ্টা 
করা হয়, কারণ প্ররুতিজগতৈ যেকোন বস্তর বহন্ত আমাদের কাছে 
অর্থহীন হইয়া পড়িতে পারে যদি তাহাকে আমরা তাহার পরিবেশের 
সম্পর্কে বিচার না করি--দ্দি তাহাকে আমর পৃথকভাবে বিচার করি। 
অন্যদিকে যেকোন বস্তকে বোঝা যাইবে ও তাহার ব্যাখ্যাও সহজ 
হইবে যদি পারিপাশ্বিক অন্যান্য বস্তর সঙ্গে তাহার অপরিহাধ্য সম্পর্কের 
গ্রতি দৃষ্টি রাখিয়া তাহার বিচার করি, বদি লক্ষ্য করি থে বস্তুটি 
তাহার পারিপার্থিক অন্যান বস্তর ছার! প্রভাবিত এবং নিয়ন্ত্রিত । 

(খ) অধ্যাত্ববাদের ঠিক বিপরীতভাবে ডায়ালেক্টিক্‌ পদ্ধতি বিশ্বাস 
করে ষে বিশ্বগ্রকৃতি স্থাধু ও অনড় নয়, অচঞ্চল ও সনাতন নয়, বরং 
বিশ্বপ্রকৃতি অবিরাম গতিশীল- সেখানে প্রতিনিয়তই আবর্তন ও 
বিবর্তনের ক্রিয়া! চলিতেছে, প্রতিক্ষণই কোন না কোন নৃতন বস্ত্র 
আবিঙাব ও বিকাশ হইতেছে, আবার কোন না কোন বস্ত ভাডিতেছে 
ও লয় পাইতেছে। 

কাজেই ডায়ালেক্টিক্‌ পদ্ধতি চায় যে কোন বস্তকে অন্যান্য বস্তুর 
সঙ্গে তাহার পারস্পরিক সম্বন্ধ বা নির্ভরণীলতার দিক হইতে বিচার 
করিয়৷ ক্ষান্ত হইলে চলিবে না, উপরন্তু তাহার গতি, পরিবর্তন, ক্রম- 
বিকাশ, আবির্ভাব ও তিরোধান--সব দিক হইতে বিচার করিতে 
হইবে। 

কোন একট বিশেষ মুহূর্তে যে-বস্তকে টেকসই ও স্থায়ী মনে হয় 
কিস্ত তখনই তাহার ভাঙনও শুরু হইয়া যায় তাহাকে ডায়ালেকৃটিক্‌ 
পদ্ধতি শ্রীধান্ত দেয় না। কিন্তু প্রথম অবস্থায় অস্থায়ী মনে হইলেও 
যে-বন্ত নৃতন উদ্ভূত হইতেছে ও বিকাশ পাইতেছে, তাহাকেই 


১ 
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স্ডায়ালেক্টিক্স প্রীধান্ত দেয়, কারণ এই পদ্ধতি অনুযায়ী যে-বস্বব 
উদ্ভব ও বিকাশ ঘটিতেছে তাহাই অপরাজেয় । 

এজেল্স্‌ বলিয়াছেন--“পমগ্র প্রকৃতি ক্ষুত্রতম হইতে বৃহত্বম বন্ত-- 
'একমুঠা বালি হইতে হুরধ্য অবধি, আদিম জীবকোধ হইতে মানুষ খব্যস্ত 
“-লকলেই সর্বদ! জন্মিতেছে ও লল্নপ্রাপ্ত হইতেছে, প্রতি মুহূর্তেই তাহাব৷ 
পরিবত্তিত হইতেছে--প্রত্যেকেই নিরবচ্ছিন্ন গতি ও পবিবর্তনের আবর্তে 
কলহিয়াছে।” ( এঙ্গেল্স্‌, “ডায়ালেক্টিক্স্‌ অব. নেচার” ) 

কাজেই, এগ্গেল্সেব মতে, ভায়ালেক্টিক্‌স্‌ “প্রত্যেক বস্ত ও তাহার 
মানসিক প্রতিচ্ছবিকে মূলতঃ তাহাদেব পরম্পর সম্পর্ক, অবিচ্ছে্ব ও 
গতিশীলতা, তাহাদের বিকাশ ও বিলোপের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করে |” 

(গ) অধ্যাত্মবাদেব বিপবীতভাবে, ভাযালেক্টিক্স্‌ ক্রমবিকাশের 
ধারাকে সহজ অগ্রগতিব ছন্দ বলিয়। স্বীকার করে নাঃ ডাযালেক্টিকৃস 
স্বীকার করে না যে পরিমাণের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কোন গুণগত 
'পবিবর্তন দেখা! দেষ না। উপবস্ত ভাম্মালেক্টিক মতবাদ দেখাইয়া দে 
থে ক্রমবিকাশের ধারায় পরিমাণের অতি নগণ্য ও অস্পষ্ট পরিবর্তন 
সুব্যস্ত মৌলিক পরিবর্তনে, গুণগত পরিবর্তনে রূপান্তরিত হয়। এই 
বূপাস্তর পদ্ধতিতে গুণগত পরিবর্তন ধীরে ধীবে ক্রযশঃ ঘটে না ঘট 
অত্যান্ত দ্রুত এবং সহসা--এই পবিবর্তন এক পর্যায় হইতে অহা পর্যায়ে 
উৎক্রানস্তি বা লক্ষ দ্রিবার ভঙ্গীতে প্রকাশিত হয়। এই রূপান্তর আকশ্মিক 
কিছু নয়-_সামান্য সামাগ্য এবং অস্পষ্ট পরিমাণগত পবিবর্তন সঞ্চিত 
হইতে হইতে এই মৌলিক গুণগত পরিবর্তন স্বাভাবিকরূপেই দেখা দেয়। 

কাজেই 'ডায়ালেক্টিকু পদ্ধতি অনুসারে পরিণতির ধারা একই বৃত্বের 
মধ্যে ঘুরপাক খাওয়! নয় বা! পূর্বের অবস্থার যামুলী পুনরাবৃতিও বয়। 
আধবিকাশের ধাবা অগ্রাভিমুখী--উল্লততর পর্যায়ের দিকে । গুণে 


১৮* ফোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


পুরাতন পধ্যায় থেকে নৃতন উন্নততর পধ্যায়ে বিকাশ, সহজ থেকে 
জটিল, নিয় স্বর থেকে উচ্চতর স্তরে বিকাশই ইহার প্রক্কৃতি। 

এঙ্গেল্স্‌ লিখিয়াছেন, “প্রক্ৃতিই ভায়ালেক্টিক মতবাদের প্রমাণ 
স্থল। এ কথা মানিতেই হইবে যে আধুনিক প্রাকৃতিক বিজ্ঞান আজ 
অবধি এই পরীক্ষার অতি মূল্যবান উপকরণ আহরণ কবিতেছে-_-এবং 
প্রতিদিনই আরও বেশী পরিমাণে আহরণ করিতেছে। ইহা আবুও 
প্রমাণিত করিতেছে যে মূলতঃ প্রকৃতির কর্শধারা হইল দ্বন্বমূলক 
€ ডায়ালেক্টিক্‌), আধিভৌতিক নয্‌। এই বশ্মধারা! চিরকাল ধরিয়া 
একই ছন্দে বারবার একই বৃত্তের মধ্যে ঘুবপাক খায় না, বরঞ্চ বাস্তব 
পরিবর্তনের মব্য দিয়া অগ্রসর হয়। এখানে প্রথমেই উল্লেখ করা উচিত 
ডারউইনের নাম। আজিকার এই জীবজগতে সব কিছুই,--গাছপালা, 
জীবজন্ত এবং সঙ্গে সঙ্গে মান্থষও কোটি কোটি বৎসর ব্যাপী ক্রমবিকাশের 
ফল, তিনি এই কথ প্রমাণ করিয়া! বিশ্বপ্রকৃতির আধ্যাত্মিক বিশ্লেধণকে 
প্রচণ্ড আঘাত করিয়াছেন ।” (এঙ্গেল্স্‌, “এটি-ড্যুরিং” ) 

ডারালেক্টিক্‌ ক্রমবিকাঁশের ধারাকে পবিমাণগত পবিবর্ভনের ফলে 
মৌলিক বগাস্তর বলিয়া বর্ণনা করিতে গিয়া এক্গেল্স্‌ লিখিষাছেন £-- 
'পরদার্থবিজ্ঞানে প্রত্যেকটি পরিবর্তন পরিমাণ হইতে গুণের রূপাস্তর। 
এই পরিবর্তন হয় বন্তরটির অস্তনিহিত গতি বা বাইরের জগত থেকে 
নংগৃহীত গতির পবিমাণগত পরিবর্তনের ফল। যেমন জলের তরল 
অবস্থার উপর প্রথম প্রথম জলের উত্তাপের 'কোন প্রভাব দেখা যায় 
নাঃ কিন্ত তরল জলের উত্তাপের উঠা নামার সঙ্গে সঙ্গে এমন মুহূর্ত 
মাসে ধখন এই সংহত অবস্থার পরিবর্তন শুরু হয় এবং' এক ক্ষেত্রে 
আজ বাষ্পে এবং অন্য ক্ষেত্রে বরফে পরিণত তক ।-.-প্লাটিনামের তার 
হালাইবার জন্ত প্রয়োজন নির্দিষ্ট নিমতম পরিমাণ বিছ্যাৎশক্তি ; প্রত্যেক 


প্রতিক্রিয়ার খুগে স্বতন্ত্র মার্ক স্বাদী পার্টি গঠন ১৮২ 


ধাতুকে গলাইবার জন্য বিশেষ পরিমাণ উত্তাপ প্রয়োজন; প্রত্যেক 
তরল বস্তু জমিয়৷ যাইবার জন্য বা বাষ্প হইবার জন্য নিদ্দিষ্ট চাপ. 
নির্ণীত আছে,- দি সেই নির্দিষ্ট চাপ স্বষ্টি কবার, উপযুক্ত উত্তাপ সৃষ্টি 
করার ব্যবস্থার্দি আমাদেব হাতে থাকে। প্রত্যেক গ্যাসের এক একটি 
স্কট মুহূর্ত আছে ও সেখানে ঠাণ্ডা হওয়ার চাপ প্রয়োজনীয় পরিমাণ 
মত দিলে গ্যাসটি আবার তরল অবস্থায় পরিণত হয়। '.পদার্থ-বিদ্ায় 
যাহাকে “নিদিষ্ট বিন্দু” বা “কন্স্টান্ট” বলা হয় (অর্থাৎ এক অবস্থা 
থেকে অন্য অবস্থায় পরিবন্তিত হইরার সঙ্কট মুহূর্ত) সেইগুলি অধিকাংশ 
ক্ষেত্রে রূপান্তরের নির্ঘিষ্ট মুহূর্তের সংজ্ঞা জ্ঞাপক ছাড়া কিছুই নয়--এবং 
সেই নির্দিষ্ট মুহূর্তে গতির বা! পরিমাণের হ্রাস বৃদ্ধি যে-কোন বস্তর 
তৎকালীন অবস্থাব রূপান্তর ঘটায়--এবং সেই সমযই এ রূপান্তরের 
ফলে পরিমাণ গুণে পরিণত হয_নৃতন গুণে পধ্যবসিত হয়।” 
(“ডায়ালেকটিকদ্‌ অব্‌ নেচার”) ও 

রসায়ণ বিদ্া সম্পর্কে এন্ষেল্স্‌ আরও লেখেন £--“পদার্থের পরিমাণের 
পরিবর্তনে ফলে কোন বস্তর মৌলিক গুণেব রূপান্তরের বিজ্ঞান হইল 
বসায়ণ শাস্ধ। হেগেলও এই কথা জানতেন ।'"-অক্সিজেনের কথ। ধর! 
যাউক--স্বাভাবিক ছুইটি অণুর বদলে যদি কোন অক্সিজেন বিন্দুতে 
তিনটি অণু থাকে তাহা হইলে সেইটি হইবে “ওজন'--এবং সেই নৃতন 
পদার্থ সাধারণ অক্সিজেন থেকে গন্ধ বা প্রক্রিয়ার দিক্‌ দিয়! সম্পূর্ণ 
বিভিন্ন। আর আমরা তে! জানিই যে অক্সিজেন, নাইটোজেন ব! 
গন্ধকের মঙ্গে কত বিভিন্ন পরিমাণে মিশিতে পারে এবং তাহার ফলে 
প্রত্যেক ক্ষেত্রেই কত নৃতন পদার্থের উৎপত্তি হইয়া থাকে যাহা অন্ত 
সব বস্ত থেকে লক্ষণ ও গুণে সম্পূর্ণ আলাদা 1” (এ) 

ভারিং প্রাণপণে হেগেলকে, তিরস্কার করিয়াছিলেন--কিস্ত অচেতন 


১৮২ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


বন্তগত থেকে চেতন জীবজগতের বিকাগ ব! নির্জীব জড়ের রাজত্ব 
থেকে চলমান সঙ্গীব জগতের উৎপত্তি যে গুণের নৃতন স্তরের আকশ্মিক 
আবির্ভাব-_এই প্রসিদ্ধ তত্বটি ভ্যুরিং হেগেলের কাছ থেকে চুরি 
করিয়াছিলেন। সেই ভ্যুরিংকে সমালোচনা প্রসঙ্গে এঙ্গেল্স্‌ 
লেখেন £7- 

“ইহাই হইল হেগেলের পরিমাণ সম্পকাঁয় সঙ্কট মুহূর্ত, যখন কোন 
নির্দিষ্ট সঙ্কট মূহুর্তে কেবল পরিমাণের স্াস বৃদ্ধির ফলে গুণগত নৃতন 
স্তরের সারি হয়-_যেমন, ফুটন্ত ও ঠাণ্ডা অবস্থায় জলের বাশ্প হওয়া 
ও জমিয়! যাওয়ার মূহুর্ত হইল সেই নিদিষ্ট সঙ্কটকাল যখন স্বাভাবিক 
চাঁপের ফলে একটা নূতন অবস্থায় পদার্থ রূপান্তরিত হয় ও সঙ্গে সঙ্গে 
পরিমাপ পরিবপ্তিত হয় গুণে । (এঙ্গেল্স্‌ “এন্টি-ড্যুরিং” ) 

(ঘ) অধ্যাত্সবাদের বিপরীতভাবে ভাযালেক্টিক্‌স বিশ্বাস কবে যে 
বিশ্বপ্রকৃতির প্রতি বস্ত ও ঘটন! প্রবাহের মধ্যে নিহিত আছে অসঙ্গতি 
"কারণ প্রত্যেক বস্তরই দুইটি রূপ আছে-_-একটি হা-ধন্্া, অপরটি 
না-ধন্থী; একটি অতীত আর একটি ভাবী সম্ভাবনা ;--তাহার কোন 
অংশ ক্ষয়ের দিকে আর কোনও অংশ বিকাশের মুখে । ছুইটি বিপরীত 
গুণের লড়াই, পুরাতন আর নৃতনের সংঘর্ষ; গুণের লয় ও দ্বন্দ, ব! 
ক্ষয়িষু। অবস্থার সঙ্গে বিকাশোম্মুখ গুণের এই' বিরোধই হইল ক্রমবিকাশের 
ধারার সার অংশ; পরিমাণের মৌলিক রধাস্তরের মূল কথা । 

কাজেই, ভায়ালেক্টিক মতবাদ অনুযায়ী নিয়স্তর থেকে উচ্চত্তবে 
পৌছানো বিরোধহীম একটানা ক্রমবিকাশের ফল নয়--উপবন্ত এই 
মৌলির রূপাস্বর বন্ত বা বিশ্বপ্রবাহের অন্তরিহিত অঙসঙ্গতির প্রকাশ; 
' ইহ! অসঙ্গতিকে কেন্ত্র করিয়া দুই বিরোধী ধাবার “সংঘর্ষের ফল। 

, লেনিন রলিয়াছেন-“মূলড: ভায়ালেক্টিক্স্‌ হইল্স বস্ত প্রক্কীতির 


প্রতিক্রিয়ার যুগে স্বতন্ত্র মার্ক স্বাদী পার্টি গটন ১৮৩ 


'অন্তনিহিত' অসঙ্গতির আলোচনা ও দর্শন।* (লেনিন, “দার্শনিক 
নোটবই,* রুশ সংস্করণ, পৃঃ ২৬৩ )। ৰ 

তিনি আরও বলিয়াছেন :-"বিরোধীগুণের “ছন্বই” বিকাশের ধূর্ম।* 
(লেনিন, “সিলেক্টেড, ওয়াক স্‌*, ইংরেজী সংস্করণ, একাদশ খণ্ড, পৃঃ ৮১-২) 

সংক্ষেপে মার্ক সীষ ডায়ালেক্টিক্‌ পদ্ধতির মূলনীতি এইগুলি। 

সহজেই বোঝা যাইবে যে সমাজ-জীবন ও সমাজ-ইতিহাসের 
আলোচনাদ্ব ভায়ালেকৃটিক পদ্ধতির ব্যবহারের গুরুত্ব কতখানি। ইহাও 
বোবা! যাইবে ষে সামাজিক ইতিহামে ও সর্বহারা! পার্টির দৈনন্দিন 
কাধ্যক্রমে এ পদ্ধতির প্রয়োগের গুকৃত্ব ও প্রয়োজন কতখানি । 

ঘদি বিশ্বপ্রকৃতিতে কিছুই সম্পূর্ণ ন্বতন্থ না থাকে. দি প্রতোকেই 
পরম্পর নির্ভরশীল ও অন্য বস্তব সঙ্গে যোগস্থত্রে বাধা হয় তাহা হইলে 
ইহাও স্পষ্ট যে ইতিহাসে কোন সমাজব্যবস্থা বা সামাজিক আন্দোলনকে 
কোন এক “চিরন্তন ফ্রব ন্যায়” বা এ ধরণের কোন পূর্বনির্ধারিত নীতির 
মাপকাঠি দিয়া বিচার করা চলিবে না--যদিও বহু এ্রতিহাসিকই তাহ! 
করিম্বা থাকেন। যে-সব ঘটনা এ সমাজব্যবস্থা বু! আন্দোলনকে ্থা্টি 
করিয়াছে ও যে-সব ঘটনার সঙ্গে এ সমাজব্যবস্থা বা আন্দোলনের ঘনিষ্ঠ 
সম্পর্ক রহিয়াছে সেই সব সমসাময়িক ঘটনার পটভূমিকায় কোন বিশেষ 
সমাজ বাবস্থা বা সামাজিক আন্দোলনকে বিচার করিতে হইবে | 

বর্তমান অবস্থায় দাসপ্রথা অস্বাভাবিক, অনর্থক, মূর্খতার নামাস্তর 
বলিয়! যনে হইবে । কিন্ত আদিম গোষ্ঠী সাম্যবাদের ভাঙনের সময় এই 
দাসপ্রথার অস্তিত্বের যথেষ্ঠ গুরুত্ব ছিল। আমরা বুঝিতে পারি যে ইহাই 
ছিল স্বাভাবিক, কারণ আদিম গোষ্ঠী সাম্যবাদের পরে এই দাসব্যবস্থা 
অগ্রগতির হুচন! করিয়াছিল । 

জাবের আমলে বখন বুর্জোয়া সমাজের অস্তিত্ব ছিল, তখন যেমন 


১৮৪ সৌভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


১৯০৫ সালের রাশিয়ার_নুর্জোমা ধশতারিফ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবী ছিল 
সহজবোধ্য, ন্যায়সঙ্গত বিপ্লবী দাবী, কারণ তখন বুর্জোয়। গণতনত্প্রতিষ্ঠা 
বিপ্লবকে এক ধাপ আগাইয়া' লইয়া যাইতে পারিত, কিন্তু বর্তমান 
সোভিয়েট সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এখন সেই দাবী হইল অর্থহীন, 
বিপ্লববিরোধী দাবী, কারণ সোভিয়েট রাষ্ট্রের তুলনায় বুর্জোয়া গণতন্ত্র 
প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা হইবে প্রতিক্রিয়াশীল পশ্চাদপসরণ । 

প্রত্যেক জিনিসই স্থান কাল ও অবস্থার উপর নিঠর কবিতেছে। 

ইহ! স্পষ্ট ষে সমাজ জীবন সম্পর্কে এই ধরণের এঁতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী 
না থাকিলে ইতিহাস-বিজ্ঞানের অস্তিত্ব ও বিকাশ অসম্ভব, কারণ একমাত্র 
এই দৃষ্টিভঙ্গীই ইতিহাসকে বাচাইতে পারে, আকস্মিক বা সম্পর্কবিহীন 
কতকগুলি অসম্ভব ভুলের দুর্গতি থেকে । 

আরও যদি মানিয়া লওয়! হয় যে বিশ্বপ্রকৃতি নিরবচ্ছিন্নভাবে গতি ও 
বিকাশশীল, যদি পুরাতনের লয় ও নৃতনের আবির্ভাবেই তাহার বিকাশের 
ধারা হয়, তাহ! হইলে ইহাও সহজগম্য যে পৃথিবীতে “চিরন্তন” সমাজ 
ব্যবস্থা থাকিতে পাকে না, শোষণ ও ব্যক্তিগত ধন-দৌলত অধিকারের 
পিছনেও কোন “চিরন্তন নীতি” নাই, কষকের উপর জমিদারের জুলুম ও 
পুঁজিবাদীর )শ্রমিকশোষণের মূলে কোন “সনাতন ভাবধারা” থাকিতে 
পাবে না। 

কাজেই, একদিন যেমন ফিউডালতন্ত্র বা জায়গীরদারী ব্যবস্থার জায়গ! 
দখল করে পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থা, আজ তেমনই গুজিবাদী সমাজব্যবস্থার 
জায়গায় সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাও সম্ভব । 

কাজেই, আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীকে সমাজের সেই স্তরের উপর ভিত্তি 
করিয়া গড়া উচিত নয়--যে-স্তর আরু এখন বিকাশের পথে নয়, যদিও 
সেই ত্বরই আজ সমাজের সর্বপ্রধান শক্তি । এবং আমাদের নীতির ভিত্তি 


প্রতিক্রিয়ার যুগে স্বতন্ত্র মার্ক স্বাদী পার্টি গঠন ১৮৫ 


হইবে সেই স্তর "যাহা অগ্রগতির পথে যাহার ভবিষ্বাৎ রহিয়াছে--যদিও 
সেই স্যর বর্তমানে সমাজের প্রধানশক্তি নয়৷ | 

গত শতাবীর অষ্টম দশকে যখন মার্ক সবাদীদের সঙ্গে নারোদনিক্দের 
তুমূল বিতর্ক চলিতেছিল তখন জনসংখ্যার অনুপাতে শ্রমিকরা ছিল অতি 
নগণা এবং অধিকাংশ লোকই ছিল কৃষিজীবী। কিন্তু শ্রেণীহিসাবে 
শ্রমিকেরা ক্রমশঃ বাডিতেছিল আর শ্রেণীগতভারে চাষীদের ভাঙন শুরু 
হইয়াছিল। এবং যেহেতু শ্রমিকের! ছিল শ্রেণীহিসাবে বর্ধনশীল সেইজন্য 
মার্ক স্বাদীদের নীতি ও লক্ষ্য শ্রমিকদের কেন্ত্র করিয়! গড়িয়া উঠিল। 
আমরা জানি, তাহারা ভূল করে নাই, কারণ পরে সেই শ্রমিকশ্রেণীই অতি 
নগণ্য শক্তি থেকে প্রথম শ্রেণীর এতিহাসিক ও রাজনৈতিক শক্কিতে 
পরিণত হইযাছিল। 

কাজেই, নীতিনির্দারণে ভূলের হাত এড়াইতে হইলে সবচেয়ে গ্রযোজন 
সম্মুখে দেখার, ভবিষ্যতের দিকে নজর রাখার- পিছনের দিকে নয়। 

আরও পরিমাণের ধীর পরিবর্তনের ফলে দ্রুত ও আকম্মিক মৌলিক 
রূপান্তরই যদি বিকাশের ধন্ম হয, তাহা হইলে ইহা স্থুম্পই্ই যে শোষিত 
শ্রেণীর বিপ্লবও সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ও অবশ্বস্তাবী | 

কাজেই, পুঁজিবাদ থেকে সাম্যবাদদে পৌছানো ব পুঁজিবাদীর শোষণ 
থেকে শ্রমিকের মুক্তি সম্ভব শুধু বিপ্লবে, পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মৌলিক 
রূপাস্তরে--ক্রমিক পরিবর্তন বা জোড়াতালি দেওয়া সংস্কারে নয় । 
কাজেই, কর্মনীতিতে ভূল এড়াইতে হইলে বিপ্লবী হইতে হইবে, 
সংস্কাঁরবাদী হইলে চলিবে না। 

আরও যদি মানিয়া লওয়। হয় যে বিকাশের ধারা হইল বস্তুর ভিতরকার 
অসঙ্গতি ও বিরোধের প্রকাশে বা দেই অসঙ্গতিকে কেন্দ্র করিয়া ছুইটি 
বিরোধী শক্তির সংঘর্ষে ও সেই বিরোধে অবসানে, তাহা হইলে ইহা'ও 


১৮৬ োভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টর ইতিহাস 


স্পট বোবা যায় যে শ্রমিকদের শ্রেণীগত সংঘাত ও বিরোধ সম্পূর্ণ 
স্বাভাবিক ও অবস্থস্ভাবী | 

কাজেই, আমাদের কর্তব্য পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অসঙ্গতিগুলিকে প্রকাশ 
করা, ম্গট্ভাবে জাহির করিয়া দেওয়া, তাহাকে ঢাকিয়া রাখা নয়। 
শ্রেণী-বিরোধকে রোধ করা আমাদের কর্তব্য নয়-_আমাদের কর্তব্য 
শ্রেণী-বিরোধকে চরম পরিণতির দিকে লইয যাওয়া । 

কাজেই, নীতিতে ভূল না করিতে হইলে প্রত্যেকের উচিত 
ঘিধাবিহীনভাবে শ্রমিকদের শ্রেণীসঙ্গত কাধ্যক্রম অনুসরণ করা। কোন 
সংস্কারপস্থীনীতি অনুসরণ করা' উচিত নয়। যে-নীতিব ভিত্তি হইল 
পুঁজিবাদী ও শ্রমিকদের পরস্পরবিবোধী স্বার্থের আপোস কব! সেই রকম 
নীতি অথবা! "পুঁজিবাদ ক্রমশঃ নিজেই সমাজতন্ত্রে পরিণত হইবে”_-এই 
ধরপের আপোসমূলক নীতি অন্থুরণ করা সঙ্গত নয়। 

সমাজ-জীবনে ও সমাজ-ইতিহাসে মার্ক সীয্ম ডায়ালেক্টিক নীতির 
প্রয়োগ পদ্ধতি হইল ইহাই । 

মার্কসীয় দার্শনিক বস্তবাদ সম্পর্কে প্রথমেই বলিতে হয় ষে এই 
বন্তবাদ ভাববাদী দর্শনের সম্পূর্ণ বিপরীত | 

(২) মার্ক সীয় বস্তবাদের প্রধান লক্ষণগুলি নীচে দেওয়া হইল £-- 

(ক) বিশ্বপ্ররূতি '্বয়ংসি্ধ আইডিয়া" “অক্ষয় আত্মা' বা 'অজ্ঞের 
ব্রন্ষের' প্রকাশ--এই ধরণের ভাববাদী কল্পনার সম্পূর্ণ বিরোধী হুইল 
মার্ক সীয় বন্তবাদ। 
' উপরন্ত ঠিক বিপরীতভাবে মার্ক সীয় বন্তবাদ দাবী করে যে বিশ্বপ্রর্কতি 
স্বভাবত;ই বস্ত্মূলক,--প্রকৃতির প্রকাশ বৈচিত্র্য গতিশীল বস্তর বিভিন্ন 
রূপ ছাড়া কিছু নয়, পারম্পরিক সম্বন্ধ ও পরস্পর নির্ভরগীলতা, যাহা 
ডায়ালেক্টিক পদ্ধতির অন্ততম সিদ্ধান্ত, তাহা গতিনীল বস্তব বিকাশেরই 


'অতিক্রিয়ার় যুগে স্বতন্ত্র মার্ক স্বাদী পার্টি গঠন ১৮৭ 


নিষ্ষ ।, বিশ্বপ্রকৃতির পরিণতির ধারা বস্তর গতির নিয়মালুষায়ী চলে। 
কাজেই €কান “সর্ধভূতে বিগ্ভমান আত্মার” বিশ্ব প্রকৃতির প্রয়োজন নাই । 

এক্সেল্স্‌ বলিয়াছেন--“প্রকতিজগত সম্পর্কে বস্তবাদী ধারণাটি সোজা, 
কথায় হইল--প্রকতিকে স্বাভাবিকভাবে দেখা-_যেমনটি সে আছে, 
তেমনইভাবে দেখা, বস্তপ্রকৃতিকে বাহির হইতে আমদানী করা কোন 
ধারণা লইয়া দেখা নয়।” 

পুরাকালের দার্শনিক হেরারিটাস বলিতেন ষে বহুর মধো এক এই ঘে 
বিশ্বপ্র্কতি, ইহা কোন মানুষ" বা ঈশ্বরের সৃষ্টি নয়, ইহা চিরকালই ছিল 
এবং থাকিবে । এ েন একট! বহ্ছিশিখা যাহা! নিয়মিতভাবে জলিতেছে- 
আর নিভিতেছে। তীহার এই উক্তি সম্পর্কে লেনিন লিখিক্কাছেন--- 
“মোটামুটিভাবে ইহা হইল ভায়ালেক্টিক্‌ বন্তবাদের গোড়ার কথার হন্দর 
বনি] ।” 

(খ) ভাববাদী দর্শন শুধু মাত্র নিবিকল্প মানসের অন্তিত্বেই বিশ্বাস 
করে--কাজেই সেই দর্শনে বন্তজগত বা প্ররুতির অস্তিত্ব কেবদামাত্র 
মানসের মধ্যে এবং শুধু মানসিক অনুভূতি ভাবনা ধারণার উপর 
নির্ভরশীল । কিন্তু মার্কসীষ বস্তবাদী দর্শন দাবী করে যে বস্তপ্রকৃতির 
নিজন্ব স্বাধীনসত্তা আছে, আমাদের মানসজগতের বাহিরে তাহার 
স্বাধীন অস্তিত্ব । মার্ক সীয় বস্তবাদী দর্শনে বন্তই মুখ্য, বস্তই প্রধান, কারণ 
বন্তই অনুভূতি, ধাবণা ও মানসের মূল; মন হইল গৌণ কারণ মন বন্তর 
প্রতিবিষ্ব বা অস্তিত্বের প্রতিচ্ছবিমাত্র । মার্কসীয় বস্ধবাদ আরও বিশ্বাস 
করে ষে চিন্তাশক্তি বস্তর উন্নত অবস্থার ফল--বস্তর বিকাশের ধারায় 
মন্তিষ্ক“কৌষ উৎকর্ষ লাভ করে এবং সেই মস্তিষ্-কোষ চিস্তাশক্তির উৎস, 
কাজেই চিস্তাশক্তিকে বস্তু থেকে আলাদা করা যায় নাঁ-করিলেই 
মারাত্বক ভুল করা হয়। এঙ্গেল্ন্‌ বলেন £--" 


১৮৮ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


“বস্তর সঙ্গে চিন্তার কি সম্পর্ক, আত্মার সঙ্গে প্রকুতির কি সম্ন্ধ-_ 
ইহাই হইল চিরদিনই সকল দর্শনের মূল জিজ্ঞাসা। দার্শনিকরা যে-সব 
উত্তর দিয়াছেন সেই অনুযায়ী তাহাদের ছুইটি বৃহৎ দলে ভাগ করা যায়। 
ধাহার! বন্তর চেয়ে চৈতন্তকে প্রাধান্য দিয়াছেন তাহারা হইলেন 
ভাববাদী । ধাহার! প্রকৃতিকে প্রধান বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন তাহারা 
হইলেন বিভিন্ন মতাবলম্বী বস্তবাদী দার্শনিক ।” ( কার্লমার্ক স্‌ 
“সিলেক্টেভ্‌ ওয়ার্কস্‌* ইংরেজী সংস্করণ, প্রথম খণ্ড পৃঃ ৪৩০৩১ )। 

এল্লেল্ম আরও বলিয়াছেন £-_“ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভব করা যায় 
এমন ষে বস্ত্জগতে আমরা বাস করি তাহাই হইল একমাজ্র বাস্তব 
জগত।...আমাদের চৈতন্ত ও চিন্তাক্ষমতা--ষতই ইন্দ্রিয়াতীত বলিয়া 
মনে হউক না৷ কেন, তাহা! আমাদের দেহগত অঙ্গ, বস্তুগত মস্তিষ্কের 
ক্রিয়াফল, বস্ত মনের স্ব্টি নয়ু_মন হইল বস্বর চরম বিকাশ।” (এ 
পৃঃ ৪৩৫ ) 

বস্ত ও চিন্তার সম্বন্ধ সম্পর্কে মার্কস্‌ বলিয়াছেন 

“যে-বন্ত চিন্তা করে-_-তাহা। হইতে চিন্তাকে বিচ্ছিন্ন করা 
অসস্ভব। বন্তই সমস্ত পরিবর্তনের কর্তা |” ( এ, পৃ ৩৯৭) 

মার্ক সীয় বস্তবাদীদর্শন সম্পর্কে লেনিন বলিয়াছেন : “সাধারণভাবে 
বন্তবাদ বিশ্বাস করে যে বস্তর স্বাধীনসতা আছে, তাহার অস্তিত্ব চৈতন্ত, 
অনুভূতি বা! অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে না।...চৈতন্য হইল ব্স্তর 
প্রতিচ্ছবি-_যাহা৷ বড়জোর মোটামুটিভাবে ঘথার্থ গ্রতিচ্ছায়া-_( এখানে 
বথার্থ মানে কাজ চালানোর মত যথেষ্ট বাঁ ভাবের দিক দিয়া ঠিক )1” 
.( লেনিন, “ফিলেক্টেভ ওয়ার্কস”, ইংরেজী সংস্করণ, একাদশ খণ্ড পৃঃ ৩৭৭) 

লেনিন আরোও বলিয়াছেন £- ণ 

“ব্প্ত আমাদের ইন্দ্রিয়গুলিকে উদ্ধ,দ্ধ করিয়া অনুভূতির সঞ্চার করে-_- 


প্রতিক্রিয়ার যুগে স্বতন্ত্র মার্ক স্বাদী পার্টি গঠন ১৮৯ 


বস্তই হইল একমাত্র সত্য ষাহাকে আমরা ইন্দরিয়গুলির অনুভূতির মধ্য 
দিয়া জানিতে পাই । বস্তু, প্রকৃতি, জৈবিক অস্তিত্ব ও পদার্থ হইল মুখ্য; 
আর আত্মা, টারজান কিছুই গৌণ।” 
(এ পৃঃ ২০৭,২০৮)। 

“কিভাবে বন্ত রূপ বদলাইতেছে এবং এটি বস্ত চিন্ত! 
করিতেছে তাহার চিত্রই বিশ্বপ্রকৃতিব চিত্র।” (এ পৃঃ ৪০২ )। 

“চিন্তার উৎস হইল বুদ্ধিকোষ বা মস্তি ।” ( এ পৃঃ ২১৪) 

(গ) ভাববাদী দর্শন স্বীকার কবে ন! ষে বিশ্বগ্রকৃতিকে বা তাহার 
নিয়মকান্থনকে জানা ও আযত্ত করা সম্ভব, আমাদের পৰীক্ষালক জগতের 
প্রমাণেও তাহার আস্থা নাই, বাস্তব সত্যে অস্তিত্ব ভাববাদীদর্শন 
মানে না। উপরস্ত সেই দর্শন বিশ্বাস করে যে বিশ্বপ্রক্কতি এমন 
কতকগুলি অজেয় সত্তা দয! পূর্ণ যে বিজ্ঞানের কাছেও তাহাদের রহম্ব 
চিরকাল অপবিজ্ঞাত থ।কিবে। এই মতের বিপরীতভাবে মার্কসীয় 
বস্তবাদ বিশ্বাসকরে যে বিশ্বপ্রকৃতি ও তাহার নিয়মকানুন জানা সম্পূর্ণ 
সম্ভব; প্রারৃতিক নিয়মকানুন সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান ব্যবহার ও 
প্রয়োগের কষ্টিপাথরে বাচাই করা বাস্তবজ্ঞান ও প্রমাণসিদ্ধ সত্য। 
মার্ক সীয় বস্তবাদের মতে বিশ্বপ্রকৃতিব কিছুই অজ্ঞেয় নয়--এবং পৃথিবীতে 
আমাদেব অজানা অনেক কিছু আছে যাহা ভবিস্কতে আমরা বিজ্ঞান ও 
ব্যবহারিক অভিজ্ঞতার মধা দিযা আয়ত্ব করিতে পাবিব। 

“বিশ্বপ্রকৃতি এবং বস্তুর আসল সত্তাও অজ্ঞেয়”-__কাণ্ট প্রমুখ ভাব- 
বাদী দার্শনিকদের এই মতবাদকে এঙ্গেল্স্‌ সমালোচনা করিয়া বিশ্বপ্রকৃতি 
সম্বক্ষে আমাদের অভিজ্ঞতালব জ্ঞান প্রমাণসিদ্ব--এই স্থপরিচিত বস্তবাদী 
সিদ্ধান্তকে সমর্থন করিয়া! এছেল্স্‌ লেখেন £_- 

"এই ধরণের সব দার্শনিক রূপকথার মোজ! জবাব হইল ব্যবহারিক 


৯৫ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টর ইতিহাস, * 


অভিজ্ঞতা, অর্থাৎ গবেষণামূলক পরীক্ষা ও শিল্পবিজ্ঞান) যদি কোন বন্ত 
ম্পর্কে আমাদের ধারণাকে সত্য বলিয়া প্রমাণ করিতে পারি, সেই 
বন্তকে নিজেরা তৈয়ার করিয়া এবং অল্গুকৃল অবস্থা থেকে তাহাকে 
প্রস্তুত করিয়া ও' নিজেদের গ্রয়োজনমত ব্যবহার করিয়! প্রমাণ করি, 
তখন কাণ্টের 'অজেয় সভা” সেই সঙ্গেই লোপ পায়। যেদিন থেকে 'জৈৰ 
রসায়ন-বিজ্ঞান গাছপালা! ও জীবজন্তর রাসায়নিক পদার্থ একের পর 
এক তৈয়ার করিতে শুরু করে, সেইদিন থেকে এ বস্তগুলির কোন 
অজ্ঞেয় সত্তা রহিল না) সেই “অজ্ঞেয়” বস্ত আমাদের জ্ঞানের লব্ধ বিষয় 
হইয়। উঠিল। যেমন ধর যাউক, “আলিজারিন্”_-ইহা হইল মাদার 
গাছের লালরঙের কারণ । আজকাল মাঠে মাদারগাছ পু'তিয়। লাল রং 
জোগাড় করি না, বরং অনেক সস্তায় ও সহজে আলকাতারা থেকে 
এ জিনিস প্রস্তত করি। তিনশত বৎসর ধরিয়া কোপার্নিকাসের 
সৌরমগ্ডল একট! অন্থমান ছিল মাত্র। এই অনুমানের সপক্ষে অসংখ্য 
যুক্তি থাকিলেও ইহা অন্ুমানমাত্রই ছিল। কিন্তু এই অনুমান থেকে 
শংগৃহীত তথ্যের সাহায্যে যখন লেভেবিয়ে একটা অজান গ্রহের 
অস্তিত্বের প্রয়োজনীয়তা আবিষ্কার করিযাই ক্ষান্ত হইলেন না, সৌর- 
প্বগুলে তাহার স্থান কোথায় তাহাও গণনার ফলে স্থির করিলেন এবং 
খখন গ্যালে সত্যিই ,এ গ্রহকে খুঁজিয়া বাহির করিলেন তখন 
কোপার্নিকাসের মতবাদ সত্য বলিয়৷ প্রমাণিত হইল।” (কার্গ 
"মার্ক স্‌, "সিলেক্টেড, ওয়ার্কস”, ইংরেজী সংস্করণ, প্রথমথণ্ড পৃঃ ৪৩২-৩৩ ) 

বোগদ্ানভ, বাজারভ, যুশ.কেভিচ, ও মাখের অন্যান্য শিশ্কদের রেনিন 
দৈববিশ্বাসবাদী বলিয়া অভিযোগ করিয়াছিলেন (এই মতধাদ 
প্রতিক্রিয়াশীল, ঘেহেতু এই মতবাদ দৈবে বিশ্বাস করে, বিজ্ঞানে নয়। 
“লেনিন । ) বিশ্বপ্রকৃতির নিয়ম সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান 'গ্রধার্ণসি্ধ এবং 


প্রতিক্রিয়ার যুগে ত্বতন্ত্র মার্ক স্বাদী পাটি গঠন ১৯১ 


বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত নিয়মগুলিও বাস্তব সত্য-_বস্তবাদের এই সুপরিচিত 
তথ্যকে সমর্থন করিয়া লেনিন লেখেন £-- ৃ 

“আধুনিক দৈববাদ্দ একেবারেই বিজ্ঞানকে অস্বীকার করে নাঁ_ 
বিজ্ঞানের “অতিবি্ত' দাবীকে শুধু না-মঞ্্ুব করে-ষথা, বিজ্ঞান ষে 
বাস্তব সত্যকে আবিষ্কার করিতে পারে একথা স্বীকার করে না। যদি 
সত্যের কোন ভিত্তি থাকে, আর ( বস্তরবাদীদের ধারণানুযায়ী ) পৃথিবীতে 
যদি বাস্তব সত্য থাকে এবং তাহাকে জানিবাব ক্ষমতা যদি থাকে তাহা 
'একমাজ্র বিজ্ঞানের,_-যদি বিজ্ঞান বিশ্বপ্রকৃতিকে মানুষের অভিজ্ঞতার 
আধযনায় প্রতিফলিত করে তাহা হইলে দৈববাদ ষোল আনাই মিথা! 
বলিয়া প্রমাণিত হইবে ।” ( লেনিন, “সিলেক্টেডভ্‌ ওয়ার্কস”, একাদশ 
খণ্ড, পৃঃ ১৮৮ ) 

মার্ক সীয় বন্তবাদী দর্শনের মোটামুটি ইহাই হইল প্রধান বৈশিষ্ট্য । 

এখন সহজে বুঝা যাইবে যে সামাজিক ব্যবস্থা বা সমাজ-ইতিহাস 
অন্থশীলনের ক্ষেত্রে এই বস্তবাদী দর্শনের নীতি বাবহারের প্রয়োজন 
কতখানি । সমাজের ক্রমবিকাশের ক্ষেত্রেও শ্রমিকদের পার্টির কর্ধ- 
পন্থায় এই নীতির ব্যবহারিক প্রয়োগের গুরুত্ব যে কত, ভাহাও এখন 
বুঝা যাইবে। 

বন্তপুপ্রের পাবম্পরিকতা ও পরনির্ভরশীলতাই যদি বিশ্বপ্ররৃতির 
ক্রমবিকাশের নিয়ম হয় তাহা হইলে ইহাও স্বীকাধ্য ষে সমাজ-জীবনেও 
ঘটনাপুঞ্জের পরম্পরমুখিতা ও পরনির্ভরশীলতাও সমাজের ক্রমবিকাশের 
নিয়ম" কোন ঘটনাই পুরাপুরি আকন্বিক নয়। 

কাজেই, ইহার ফলে সমাজ-জীবন, সমাজের ইতিহাস গোটাকয়েক 
আকস্মিক ঘটনার অর্থহীন সমষ্টিভাবে দেখ! চলিতে পারে নাঁ-সমাজ- 
জীবনকে এখন দেখ যায় সুনির্দি নিয়ম অনুযায়ী সামাজিক বিকাশের, 
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এতিহাসিক ধারা হিসাবে, সমাজ-ইতিহাসের অনুশীলন বিজ্ঞানের 
'মধ্যাদা পায় । 

কাজেই, "অনাধারণ মহাগুরুষের নদিচ্ছা” বা “অশরীরী বিবেকে”্র 
নির্দেশ বা “চিরন্তন ন্যায়বুদ্ধি* কখনও শ্রমিক পার্টির ব্যবহারিক কর্ম 
ধারার ভিত্তিই হইতে পারে না-_সেই পার্টির কশ্মশধারা সমাজের বিবর্তনের 
নিয়মের ও সেই সম্পকিত অন্ুশীলনলন্ধ জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত 
হুয়া উচিত। 

আরও যদ্দি স্বীকার করি ঘে,.বিশ্বজগতকে জান! সম্ভব ও বিশ্ব প্রকৃতির 
বিবর্তনের নিয়ম সম্পর্কে আমাদেব জ্ঞানই প্রামাণ্য ও বাস্তব ত্য, 
তাহ। হইলে বলিতেই হইবে যে সমাজ-জীবন ও সমাজ-বিবর্তনের ধারাও 
জানা যায়, বুঝা যায় এবং এই সম্পর্কে বিজ্ঞানের সংগৃহীত তথ্যই প্রামাণ্য 
ও বাস্তব সত্য । 

কাজেই, সমাজবিজ্ঞান ও সামাজিক জীবনধাবার অজ জটিলতা 
মত্বেও অন্য কোন বিজ্ঞান-_-যেমন, জীববিজ্ঞানের মতই নিশ্চিত হইতে 
পারে ও সমাজ-বিবর্তনের মূল নিয়মগ্ুলিকে কাধ্যকবীভাবে ব্াবহার 
করিতে পাবে। 

কাজেই, ব্যবহারিক কর্শক্ষেত্রে কোন সাময়িক অবান্তর উদ্দেশ্য 
লক্ষ্য করিয়। শ্রমিক পার্টির পরিচালিত হওয়। উচিত নয়; তাহার অনুসরণ 
করা উচিত সমাজ-বিবর্তনের নিয়মগ্ডলিকে এবং সেই নিয়মগুলি অনুযায়ী 
ম্লচিত কাধাকরী সিদ্ধান্তকে । 

এইভাবে সোশালিজ্ম্‌ মানবতার উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্নমাত্র না হইয়া 
বিজ্ঞানে পরিণত হইবে । 

এইজসাই বৈজ্ঞানিক মতবাদ লির নৃত নল নিল 
তথু ও কর্মের মধ্যে একা, শ্রমিক পার্টির পথনির্দেশক হওয়া উচিত । 
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- আরও যদি-ম্বীকার, করা হয় যে বিশ্বপ্রকৃতি, অন্তিত্ব ব! বস্তজগতই 

হইল মুখ্য, এবং মন ও চিন্তা ভাহার গৌগফল ; যদি বন্তগতের অস্তিত্ব 
মাহুয়ের ধার্ণা নিরপেক্ষ স্বাধীন হয় আর মনোজগত যদি তাহারই 
প্রতিবিষ্থ মাত্র হয়, তাহা হইলে ইহাও মানিতে হইবে যে সমাজের, ৰাস্তব 
জীবন, তাহার বাস্তব অস্তিত্বই মুখ্য এবং সমাজের মননধারা তাহারই 
গৌণফল ; আর, সমাজের বান্তব জীবনের অস্তিত্ব মানুষের ইচ্ছা অনিচ্ছার 
বাহিরে, স্বাধীন ও সয়ংক্রিয়; এবং লমাজের মনন ধারা সমাজ-জীরনের 
বাস্তব অস্তিত্বেরই প্রতিবিষ্ব | , 


স্থতরাং, নারিরাদবন রসনা 
মতবাদ, রাজনীতিক মতবাদ ও প্রতিষ্ঠানের মূল উত্স সন্ধান করিতে হইবে 
এঁ সর ধারণা, মতবাদ, অভিমত ও দ্বাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলিতে 
নয়, বরং সন্ধান করিতে হইবে সমাজের বাস্তবজীবন ব্যবস্থায়, সমাজসত্তার 
মধ্যে, যেজীবনব্যবস্থা ও. সমাজসত্তার প্রতিচ্ছবি হইল এ না 
মতবাদ, অভিমত ইত্যাদি । 


অতএব সমাজেতিহাসের বিভিন্ন যুগে যদি আমরা! বিভিন্ন প্রকারের 
সামাজিক ভাবধারা, মতবাদ, দৃষ্টিভঙ্গী ও বিভিন্ন ধরণের বাজনৈতিক 
প্রতিষ্ঠান দেখিতে পাই, যদি আমরা গোলামীব্যবস্থার সমাজে এক 
বিশেষ ধরণের সামাজিক. ভাবধারা, মতবাদ, দৃষ্টিভঙ্গী, ও রাজনৈতিক 
প্রতিষ্ঠান দেখি, আবাব জায়গীরদারী সমাজ ব্যবস্থায় অগ্যরকম এবং 
পুঁজিতন্ত্বের আমলে আর একরকম: ধেখি, তাহা হইলে এই বিভিন্নতা 
ও বৈচিত্র্যের. কারণ অনসগ্ধান করিতে গিম্সা এইসব ভাবধারা, . মতবাদ 
ইত্যাদির “নিজস্ব প্রতি" বা তাহাদের “বিশেষ গুণের" দোহাই। দিলে 
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ধারণ ব্যবস্থার বিভিন্ন রকমের প্রকরণ ও ধরণ লক্ষ্য করিলেই ভাবধারার 
যুগ-বৈচিত্যের কারণ সঠিকভাবে বুঝা যাইবে 

সমাজের যে সততা, জীবনযাত্রা পদ্ধতির যে ব্যবস্থা, সেই মাফিকই 
সেই সমাজে চিন্তা, মতবাদ, রাজনৈতিক ধারণ] ও প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠে। 

এই প্রসঙ্গে মার্ক স্‌ বলিয়াছেন £- 

“মানুষের বাস্তব অস্তিত্ব চৈতন্য দিয় নিয়স্ত্রিত হয়না, অপর পক্ষে, 
মানুষের সৃমাজিক অস্তিত্বই তাহার চৈতন্ত বা চিন্তাধারাকে নিয় করে” 
(কার্ল মীর্ক স্‌) সিলেক্টেভ, ওয়ার্কস্; ইংবেজী সংস্করণ, প্রথম খণ্ড পৃঃ ৩৫৬) 

কাজেই কর্মপদ্ধাতিতে ভূল এড়াইবার জন্য, অলস ন্বপ্রবিলাসীর 
অবস্থায় না৷ পড়িতে হইলে শ্রমিক পার্টর উচিত সমাজ-জীবনের বান্তব 
অবস্থার উপর ভিত্তি করিয়! কণ্মপন্থা স্থির করা,-কোন বাস্তবসম্পর্কহীন 
তথাকথিত বিশুদ্ধ বিচারবুদ্ধির উপর নির্ভর করা উচিত নয়; 
“মহাপুরুষ”দের সদিচ্ছার উপর নির্ভর না করিয়া সমাজ জীবনের বিবর্তনের 
অনুকূল সত্যকার প্রয়োজনের দাবীর উপর নির্ভর করা উচিত। 

নারদ্নিক্‌, নৈরাজ্যবার্দী, দোশালিস্ট রেভল্যুশনারী প্রভৃতি কল্পনাপ্রবণ 
সমাজতন্ত্রীদের পতনের অন্যতম কারণ হইল এই ষে তাহারা স্বীকাব করে 
নাই যে সামাজিক জীবনযাত্রা! ব্যবস্থাই সমাজ-বিবর্তনের প্রধান কারণ) 
ভববাদের শোতে নিমজ্জিত হইয়া, সমাজ-জীবনের ক্রমবিকাশের অনুকূল 
দাবীর উপর তাহারা! কর্মপন্থা স্থির করে নাই; বরং তাহারা এইসব দাবী 
অগ্রাহ করিয়া সমাজের বাস্তবজীবনের সম্পর্কচ্যত “বিশুদ্ধ আদর্শস্তারের”, 
সর্ধবসমন্তয়ী পরিকল্পনার উপর তাহাদের কর্পন্থ! খাড়া করিয়াছে । 

মার্ক স-লেনিনবাদের শক্তি ও প্রাণব্তার মূল এইথানেই--এই মতবাদ 
কখনও লমাজের বাস্তব জীবনধারার সংশ্রব বজ্জন করে না, ইহার কর্মপন্থা 
প্রতিষ্ঠিত হয় সাজ জীবনের বিকাশের অনুকূল দাবীর উপর । 
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অবশ্য মার্কসের উক্তির অঙ্গুীলনে একথা বলা চলে না যে সমাজ 
জীবনে সামাজিক চিন্তা ও মতবাদ বা রাজনৈতিক মতবাদ" ও 
প্রতিষ্ঠানগুলির কোনই সার্থকতা নাই, অথবা সমাজ জীবনের উপর, 
সমাজ ব্যবস্থার ক্রমবিকাশের উপর তাহাদের কোনই প্রভাব নাই। 
আমর! এই পধ্যস্ত আলোচনা করিয়াছি সামাজিক চিস্তাধারা, মতবাদ, 
দৃষ্টিভঙ্গী ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলির উৎপত্তির ইতিহাস-_অর্থাৎ 
কি ভাবে তাহার! গডিয়! উঠে; এইটুকু বলা হইয়াছে যে সমাজের 
মননধার! সমাজের বাস্তব জীবন্যাজ। ব্যবস্থারই প্রতিচ্ছায়া৷। সামাজিক 
চিন্তাধারা, মতবাদ, দৃষ্টিভঙ্গী ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলির তাৎপর্য 
এবং সমাজেতিহাসে তাহাদেব সার্থকতাকে এঁতিহাসিক বস্তবাদ অস্বীকার 
করা দূরে থাক, সমাজ জীবনে ও সমাজের ক্রমবিকাশের এতিহাসিক ধারায় 
এসব চিন্তাধার! ইত্যাদির গুরুত্ব ও সার্থকতার উপর বেশী জোর দিয়া থাকে। 

সামাজিক চিস্তাধারা ও মতবাদ বিভিপ্ন রকমের আছে। ইহাদের 
মধ্যে অনেক প্রাচীন ধারণা ও মতবাদ আছে--যাহাদের দিন ফুরাইয়া 
গিয়াছে, যাহা বর্তমানে সমাজের নির্জীব ক্ষয়িষুঃ শক্তিগুলির স্বার্থ 
সংরক্ষণ করিতেছে । তাহাদের তাৎপধ্য হইল এই যে তাহারা! সমাজের 
ক্রমবিকাশ ও প্রর্গতিকে বাধা দিতেছে । আবার এদিকে আছে অনেক 
নৃতন প্রগতিশীল চিন্তাধারা ও মতবাদ যাহা সমাজের ক্রমবর্ধমান অগ্রণী 
শক্তিগুলিকে সাহাধ্য করিতেছে! তাহাদের তাৎপধ্য হইল এই যে 
তাহারা সমাজের ক্রমবিকাশ ও প্রগতির পথ প্রশস্ত করিয়! তুলিতেছে। 
সামাজিক জীবনযাত্র! ব্যবস্থার অগ্রগতির দাবীকে তাহারা যতই স্পষ্টভাবে 
প্রকাশ করে ততই তাহাদের সার্থকতা! বেনী হয়। 

নৃতন সামাজিক চিন্তাধারা ও মতবাদ তখনই দেখা দেয় যখন 
জীবনষাতা। ব্যবস্থার ক্রমোন্নতির ফলে সমাজে নৃতন সমস্যা ও কর্তব্য 


১৯৬ ফোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


আসিয়! উপস্থিত হয়, কিন্তু একবার দেখ! দিবার পর এই সব নূতন 
চিন্তাধারা ও মতবাদ খুবই শক্তিশালী হইয়া! উঠে এবং তাহাদের এই 
শক্তি সেই সব নৃতন সামাজিক কর্তব্য সিদ্ধিকে সাহায্য করে, সমাজ 
প্রগতিকে সাহাষ্য করে। ঠিক এইখানেই নৃতন ধারণা, নৃতন মতবাদ, 
নৃতন রাজনৈতিক চিন্তা ও নৃতন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের যে দারুণ 
সংগঠক, সংহতিকারক ও রূপাস্তরকারী অবদান আছে, তাহা সুস্পষ্ট হয়। 
সমাজের পক্ষে প্রয়োজন বলিয়াই নৃতন সামাঞ্জিক ধারণা ও মতবাদের 
আবির্ভাব ঘটে, তাহাদের সংগঠক, সংহতিকারক ও বৃপাস্তরকারী শক্তি 
বিন! সমাজের বান্তবজীবন বিকাশের জন্য অবশ্য প্রয়োজন কর্তব্য পালন 
অসম্ভব বলিয়াই তাহাদের আবির্ভাব ঘটে, সমাজের বাস্তব জীবনবিকাশ 
সম্পর্কে কাজের তাগিদে দেখ! দিয়া নৃতন সামাজিক ধারণা ও মতবাদ 
বাধা দূর করিয়া! অগ্রসর হয়, জনগণের সম্পদে পরিণত হয়, সমাজের 
ক্ষয়িষু শক্তিপুঞ্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য জনগণকে সংগঠিত করে, এবং 
যে সব শক্তি সমাজের বাস্তব প্রগতির পথে বাধা, সেই সব শক্তিকে 
পরাভূত করার কাজকে সহজ করে। 

এইভাবে সমাজ জীবনের ক্রমবিকাশের ফলে, সামাজিক জীবনযাত্রা 
ব্যবস্থার পরিবর্তনের ফলে যে নৃতন্‌ প্রয়োজন ও দ্রাবী দেখা দেয় তাহারই 
উপ ভিত্তি করিয়া সামাজিক চিন্তাধারা, মতবাদ ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান 
গড়িয়া! উঠে, এবং ইহারাই আবার সমাজ জীবন, সামাজিক জীবনযাত্রার 
ব্যবস্থার উপর সক্রিয় প্রভাব বিস্তার করিতে থাকে; এবং তাহার ফলে 
সমাজধাবস্থার জরুরী দাবী মিটাইবার অনুকূল ব্যবস্থা স্থষ্টি করে এবং 
সমাজ জীবনের গ্রগতিকে সম্ভবপর করিয়! তুলে । 

এই প্রসঙ্গে মার্ক স্‌ বলিয়াছেন-- 

“যে মুহূর্ডে কোন মতবাদ অলগণের মনকে উহদ্ধ করে, সেই মুহূর্ডেই 


প্রতিক্রিয়ার ষুগে স্বতন্ত্র মার্ক স্বাদী পার্ট গঠন ১৯৭ 


এ মতবাদ বাস্তব শক্তিতে পরিণত হয়।” ( “হেগেলের ফিলজফি অফ্‌ 
বাইট সম্বন্ধে সমালোচনা” জারর্ণন ভাষায় )। 

কাজেই, সমাজ বাবস্থার উপর প্রভাব বিস্তারের জন্য, তাহার অগ্রগতি 
ও উন্নতির বেগ দ্রুততর করার জন্য, শ্রমিক পার্টির দরকার এমন একটি 
সামাজিক মতবাদ বা চিস্তাধারার ব্যবহার করা যাহা জীবনযাত্রা! ব্যবস্থার 
অগ্রগতির প্রয়োজনীয় দাবীকে সঠিকভাবে রূপ দেয়,_-এমন চিন্তাধার] ও 
মতবাদ যাহা জনগণকে সক্রিয় করিয়া তুলিতে পারে, যাহা জনগণকে 
শমিক পার্টির বিরাট যুদ্ধবাহিনীরূপে সংঘবদ্ধ করিতে পারে, পরিচালনা 
করিতে পারে-_যে-যুদ্ধবাহিনী প্রস্তুত হইবে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলিকে 
চূর্ণ করিয়া সমাজের প্রগতিশীল শক্তিগুলির পথ পরিষ্কার করিয়া দিবার 
জন্য । 

“অর্থনীতিবাদী” ও মেন্শেভিক্দের পতনের অন্যতম কাবণ হইল এই 
যে তাহারা প্রগতিশীল মতবাদ ও চিস্তাধারার সংগঠন ও পরিচালনশক্তি 
এবং স্থজনক্ষমতাকে স্বীকার করে নাই ; তাহারা ভায়ালেক্টিক্‌ বিরোধী 
নিক্ষিয় বস্তবাদের আশ্রয় লইয়া! এইসব প্রগতিশীল উপাদানের এঁতিহাসিক 
প্রয়োজন ও সার্থকতাকে প্রায় উড়াইয়। দিয়াছিল--ফলে তাহারা পার্টিকে 
প্রাণহীন ও নিক্রিয় করিয়া তুলিয়াছিল। 

মার্ক স-লেনিনবাদের প্রাণশক্তি ও সজীবতার কারণ হইল এই যে 
মার্ক স-লেনিনবাদ সেইরকম প্রগতিশীল মতবাদের উপর নির্ভর কবে যাহা 
সামাজিক জীবনযাত্রা ব্যবস্থার প্রগতির দাবীকে সঠিকভাবে নির্দেশ: 
দেয়; মার্ক স্লেনিনবাদ মতবাদকে তাহার যথোপযুক্ত স্থানে প্রতিষ্ঠা 
করে এবং বিশ্বাস করে যে মার্ক স-লেনিনবাদের বর্তব্য হইল এই চিস্তাধার! 
ও মতবাদের সংগঠন, পরিচালন ও স্যজনশক্তির গ্রেতিটি বিন্দুকে কাজে 
লাগানো । 


১৯৮ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


সমাজ-জীবন ও সমাজ চেতনার পরম্পর সম্পর্ক, সামাজিক জীবনযান্তা 
ব্যবস্থার ও সামাজিক মননধারার বিকাশেব মধ্যে যে-সম্পর্ক রহিয়াছে 
সেই সম্পর্কে ইহাই হইল এঁতিহানিক বস্তুবাদের বক্তব্য । 

এখন দেখিতে হইবে এঁতিহাসিক বস্তবাদ অনুযায়ী “জীবনযান্জা” 
ব্যবস্থ! বলিতে কি বুঝায়। সমাজের গঠন, সামাজিক' চিন্তাধারা ও 
দৃষ্টিভঙ্গী, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ইত্যাদিকে মূলতঃ জীবনযাত্রা ব্যবস্থাই 
নিয়ন্ত্রণ করে। এই জীবনযাত্রা! ব্যবস্থা বলিতে কি বোঝায়? তাহার 
বিশেষত্ব কিকি? 

নিঃসন্দেহে বলা যাষ যে “সামাজিক জীবনযাত্রা ব্যবস্থা” মধ্যে 
প্রথমেই পডে দমাজেব পারিপাশ্থিক প্রক্ৃতি-জগত এবং ভৌগোলিক 
পরিবেশ। ইহা! সমাজের বাস্তবজীবনেব পক্ষে অপবিহাধ্য ও সকল 
সময়েই নিশ্চিত প্রযোজন। এই ভৌগোলিক পবিবেশ অবশ্যই সমাজ 
বিকাশের ধারাকে প্রভাবিত করে। প্রশ্ন উঠে যে সমাজের বিকাশে 
ভৌগোলিক পরিবেশ কি ভূমিকা গ্রহণ কবে? ভৌগোলিক পরিবেশই 
কি সমাজের অবয়ব, মানবসমাজ ব্যবস্থার প্রকৃতি এবং এক ব্যবস্থা হইতে 
অন্য ব্যবস্থা বপান্তর নিয়ন্ত্রণ করিবার প্রধান শক্তিৰপে কাজ কবে? 

এঁতিহাসিক বস্তবাদ এই প্রশ্নের উত্তরে বলে, না! । 
" ভৌগোলিক পবিবেশ নিঃসন্দেহেই সমাজ বিকাশের পক্ষে সর্বকালেই 
অত্যাবশ্যক এবং নিশ্চয়ই সমাজ বিকাশকে প্রভাবিত কবে-_বিকাশের 
ছন্দকে দ্রুততর করে অথবা মন্দীভূত করে। কিন্তু এই প্রভাব চূড়ান্ত 
নিয়ন্ত্রণের প্রভাব নয় ১ কারণ সমাজের পরিবর্তন ও বিকাশের ছন্দ 
এতই ক্রত ষে ভৌগোলিক পরিবেশের পরিবর্তন ও বিকাশের ছন্দের 
সঙ্গে তুলনাই চলে না। তিন হান্জার বৎসরের মধ্যে যুরোপে পরপর 
তিন বকমের সমাজ ব্যবস্থা, বাতিল হইয়া গিয়াছে আদিম যৌথ 


প্রতিক্রিয়ার যুগে স্বতন্ত্র মার্ক স্বাদী পার্টি গন ১৯৯ 


সমাজ ব্যবস্থা, দাসত্বপ্রথ! এবং জায়গীরদারী ব্যবস্থা । ফুরোপেব পূর্বভাগে, 
সোভিয়েট রাষ্ট্রে, এমনকি চার রকমেরও সমাজ ব্যবস্থা উংখাত হইয়া 
গিয়াছে। তবুও এই তিন হাজার বৎসরে মুরোপের ভৌগোলিক অবস্থার 
কোন পরিবর্তন হয় নাই, নয়তো এতই যংসামান্য পবিবর্তন হইয়াছে 
ষে ভূগোল তাহাকে আমলেই আনে না। ইহা সম্পূর্ণ ম্বাভাবিক। 
ভৌগোলিক পরিবেশের কোন গুকতর পরিবর্তন হইতে লক্ষ লক্ষ 
বৎসর লাগে, এদিকে কয়েক শত বা হাজার ছুই বৎসবই মান্গুষের সমাজ- 
বাবস্থার গুরুতর পরিবর্তনের পক্ষে যথেষ্ট । 

স্থৃতরাং দেখা যাইতেছে যে সমাঙ্গবিকাশে ভৌগোলিক পরিবেশ 
প্রধান নিয়ন্ত্র-শক্তি নয়। প্রথমটির মৌলিক পরিবর্তন হইতে লাগে 
লক্ষ লক্ষ বসব, আব দ্বিতীয়টি পক্ষে যখন কয়েক শত বৎসরই যথেষ্ট 
তখন প্রথমটি আর দ্বিতীয়টিব বিকাশকে নিয়ন্ত্রণ করিতে পাবে ন1। 

এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই যে জসসংখ্যা বুদ্ধিও “জীবনযাত্রা ব্যবস্থা” 
কথাটির অন্তভুক্ত, আর সমাজের বাস্তব জীবনের জন্য কমপক্ষে একটা 
ঘনবসতি এবং নিম্নতম নির্দিষ্ট জনসংখ্যারও প্রয়োজন । তাহা হইলে 
প্রশ্থ উঠে যে লোকসংখ্যার হ্বাসবৃদ্ধিই কি সমাজ ব্যবস্থার স্বাতন্ত্ 
নিরূপণ করে? 

এতিহাসিক বস্তবাদ এ প্রশ্নের উত্তরেও না” বলে। 

লোকসংখ্যাব বৃদ্ধি সমাজ বিকাশের ধারাকে প্রভাবিত করে, এই 
বিকাশে সাহাধা করে বা বিরোধিতা করে, কিন্ত বিকাশকে পুর্ণাকারে 
নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে না। একটি সমাজ ব্যবস্থা বাতিল হইয়া! যাইবার 
পর আর একট বিশেষ ব্যবস্থার স্প্টি কেন হয়, এ প্রশ্নের সমাধান 
আমরা জনসংখ্যার হ্থাসবৃদ্ধি হইতে করিতে পারি না। আমর! দেখিয়াছি 
ষেআদিম যৌথ সমাজ ব্যবস্থাকে বাতি কবিয়া দাসপ্রথা দেখ! দিল 
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এবং 2োলামী বাবস্থাকে বাতিল করিয়। জায়গীরদারী ব্যবস্থা কায়েম 
হইল। জায়গীব্দারী ব্যবস্থার স্থলেও বুঙ্ছোয় ব্যবস্থা বসিল। এখন 
একটিকে রাতিল করিষা অন্য একটি বিশিষ্ট ব্যবস্থা কি করিয়। স্থান 
পায় তাহার উত্তর আমরা লোকসংখ্যাব তথ্য হইতে পাই ন1। 

অনসংখ্যাই যর্দি সমাজ বিকাশকে নিয়ন্ত্রণ করিত তাহ! হইলে 
অপেক্ষাকৃত জনাকীর্ণ দেশগুলিতে তদনুযাধী উচ্চতব সমাজ ব্যবস্থা 
দেখা যাইত। আসলে ইহা সত্য নয়। চীন, আমেবিকার যুক্তরা্ 
অপেক্ষ। চার গুণ জনবহুল, কিন্তূ সমাজ বিকাশের মাপকাঠিতে আমেরিকা 
উচ্চতর স্তরে । চীনে এখনও আধা জাযগীরদারী ব্যবস্থা বাহাল বহিয়াছে, 
আর আমেরিকা বহুদিন পূর্ব্বে ধনতন্ত্রের শেষ সোপানে পৌছিয়াছে। 
বেল্জিয়ামে আমেরিকা অপেক্ষা! উনিশ গুণ ও সোভিয়েট রাশিয়া অপেক্ষা 
ছাব্বিশ গুণ ঘনবসতি, কিন্ধা আমেবিকায় বেল্জিয়াম অপেক্ষা উচ্চতব 
সমাজবাবস্থা প্রচলিত। আব মোভিয়েটের কথা৷ ধরিলে বেল্জিযাম 
একটা গোটা এঁতিহাসিক যুগেব গিছনে পড়িয়া আছে, কারণ বেল্জিয়ামে 
এখনও ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা বর্তমান, আব সোভিষেট ইউদিধন নতন্তরকে 
বাতিল কবিয়। সোশালিস্ট ব্যবস্থা প্রবর্তন কবিয়াছে। 

স্থতবা* জনসংখ্যাই সমাজ বিকাশের প্রধান শক্তি নয়, হইতে পারে 
না; সমাজ ব্যবস্থার প্রতি এবং সমাঙ্জের অবয়ব নিয়ন্ত্রণের শক্তি 
নয়, হইতে পারে না। 

এখন প্রশ্ন হইল, জীবনযাত্র! ব্যবস্থাব জটিল ধাবার মধ্যে কোন্‌ 
প্রধান শক্তি সমাজের অবয়ব, সমাক্গ ব্যবস্থার প্রক্কতি এবং এক্‌ধারা 
হইতে ভন্ ধারায় সমাজের বিকাশকে নিয়ন্ত্রণ করে ? 

এঁতিহাসিক, বন্তবাদ বলে যে জীবন ধারথের জন্ত উপকরণের 
সংগ্রহ ক্ষরার যে উপায় তাহাই হইল এই শক্তি। সমাজ বাচিবার 
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ও বিকাশ পাইবার জন্ঠ যাহা অবশ্থ প্রয়োজন সেই খাহ্য, পরিধেয়, 
পাদুক্ষা, বাসস্থান, জালানি, উৎপাদনের উপকরণ প্রভৃতি, বাঁস্তব 
প্রয়োজন মিটাইবার জন্তা উত্পাদন ব্যবস্থা! হইল এই শক্কি। 

জীবন ধারণের জন্য খাদা, পরিধেয়, পাদুকা, আশ্রয়, জ্বালানি 
ইত্যাদি প্রয়োজন; এই বাস্তব প্রয়োজনগুলি মিটাইতে হইলে মানুষকে 
এইগুলি উৎপন্ন করিতে হইবে; উৎপন্ন কবিতে হইলে খাদ্য, পরিধেয়, 
পাদুকা, আশ্রয়, জালানি ইত্যাদির উৎপাদনবন্ত্ও নিম্মাণ করিতে হইবে, 
মানুষকে এই যন্ত্াদি নির্মাণ এবং তাহার যথাযথ ব্যবহার করিবার জন্য 
সমর্থ হইতে হইবে । 

যেউগুপাদনযন্ত্র লইয়া বান্তব জীবনের প্রয়োজনীয় জিনিস বানানে! 
যায, যেজনগ্রণ একপ্রকার উত্পাদন অভিজ্ঞত! এবং শ্রমকৌশলের 
বলে উৎপাদনযস্থ ব্যবহার কবে এবং বান্ঠথব জীবনে প্রয়োজন জিনিস 
উৎপাদন কবিয়া চলে--এই সকলে মিলিয়া মমাজের উৎপাদকশক্তি 
গঠিত হয়। 

কিন্তু উৎপাদনশক্তি হইল উৎপাদন ব্যবস্থা ও পদ্ধতির মাত্র একটি 
দিক-_-এই দিক থেকে আমরা যে প্রাকৃতিক শক্তি ও পদার্থনিচয় ব্যবহার 
করিয়! বাস্তব জীবনে প্রয়োজন জিনিস উৎপাদন করা হয় তাহাদের সঙ্গে 
মানুষের কি সম্পর্ক তাহা বুঝিতে পারি। উৎপাদন ব্যবস্থার ও পদ্ধতির 
আর একটা দিক হইল উৎপাদনের কাধ্যক্রমের মধ্যে মানুষের পরস্পর 
সম্পর্ক, মানুষের উত্পাদন অম্পর্ক। মানুষ প্রকুতির সঙ্গে সংগ্রাম 
করে এবং প্রকৃতির শক্তিকে কাজে লাগায়, কিন্তু এই সংগ্রাম মানুষ 
একা করে না, ব্যক্তিগতভাবে করে না, করে একসঙ্গে, দলবদ্ধভাবে, 
সমাজবন্ছভীবে। স্থুতরাং সর্ধকালে সর্ব অবস্থায় উৎপাদন বলিতে 
সামাজিক উৎপাদন বুঝায়! বাবহারযোগ্য বন্ধর উৎপাদনে মান্্যকে 
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পারস্পরিক কোন না কোন সম্পর্কের বন্ধনে, কোন না কোন উৎপাদন 
সম্পর্কে আবদ্ধ হইতে হয়--শোষণ সম্পর্ক রহিত মুক্ত জনগণের পরস্পর 
সহযোগিতাও উহার এক রূপ হইতে পাবে, আবাব দলন ও দাসত্বের 
সম্পর্কও এ বন্ধনের অন্য বপ হইতে পারে। আবাব এ উৎপাদন সম্পর্ক 
এক স্তব হইতে আর এক স্তরে পবিবর্তনশীলও হইতে পারে। এ 
সম্পর্কের স্বরূপ যাহাই হউক না কেন, ইহা সকল সমাজ ব্যবস্থাতেই 
উৎপাদন শক্তির মতই উৎপাদনের অতি আবশ্তক উপাদান । 

'মার্কস্‌ বলিযাছেন, “উৎপাদন ব্যাপারে মানুষের সম্পর্ক শুধু প্ররতির 
সঙ্গেই নয়, পরস্পরের সঙ্গেও । বিশেষ প্রকাবেব সহযোগিতা ও আদান 
প্রদানের মধ্য দিয়াই উৎপাদন সম্ভব হয়। উৎপাদন করিতে হইলে 
জনগণকে বিশেষ সম্পর্ক স্বীকাব করিয়! লইতে হয়, এ সম্পর্ক পারম্পরিক 
_-এই সামাজিক সম্পর্কের মধ্যেই প্রকৃতি-জগতের উপব প্রভাব বিস্তার 
করা অর্থাৎ উৎপাদন সম্ভব”। (কার্ল মার্কস্‌, “সিলেক্টেড ওয়ার্ক স্‌”, 
ইংরেজী সংস্করণ, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ২৬৪ ) 

স্থতবাং উৎপাদন বলিতে উৎপাদন শক্তি ও উৎপাদন সম্পর্ক ছুই-ই 
বুঝায়--এবং উৎপাদন ব্যবস্থা ইহার যে অভিন্ন তাহাই নির্দেশ করে। 

উৎপাদনের একট বেশিষ্ট্য হইল যে ইহা কখনও বহুদিন এক 
জায়গায় আটক থাকে না। উৎপাদন ব্যবস্থা ক্রমাগত পরিবর্তিত ও 
উন্নত হয়-_আর.এই পরিবর্তনের সঙ্কে সঙ্গে সমাজ ব্যবস্থা, সামাজিক 
ধারণায় ও রাজনৈতিক মতামতে ও প্রতিষ্ঠানে পরিবর্তন দেখা যায়” 
এক কথায় সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার সম্পূর্ণ কাঠামে! বদলাইতে 
হয়। উন্নতির বিভিন্ন স্তরে জনগণ উৎপাগ্রন ব্যবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন বীতি 
অব্লন্বন করে এবং ভিন্ন প্রকারে জীবন যাপন করে । আদিম সমাজ 
বাবস্থায় উৎপাদনের রীতি ছিল একরকম, গোলামী ব্যবস্থায় ছি 
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আর একরকম, জায়গীরদারী ব্যবস্থায় ছিল আর একরকম । আর এই 
রীতি পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তন আসিয়াছে মানুষের সমাজ ব্যবস্থায়, 
আধ্যাত্মিক জীবনে, বাজনৈতিক মতবাদে ও রাষ্ীয় ব্যবস্থায় । 

সমাজের উৎপাদন বীতি যে ধরণের, তাহাই প্রধানত: সমাজ, 
সমাজের চিস্তাধারা ও মতবাদ, সমাজের বাষ্টনৈতিক মনোভাব ও 
ব্যবস্থাকে নিরূপণ করে। 

অথবা আরও খোলাখুলি বলিতে গেলে মাহ্থষের জীবন যাপনের বীতি 
যেমন, তাহার চিন্তাধারাও হইল. তেমন। 

ইহার অর্থ এই যে সমাজ বিকাশের ইতিহাস মূলতঃ উৎপাদন 
ব্যবস্থার উন্নতির ইতিহাস' ( যে-উৎপাদনের উন্নতি ও রীতি পরম্পরকে 
শতাব্দীব পর শতাবী ধরিয়া অনুসরণ করে )--উৎপাদন শক্তির বিকাশের 
ইতিহাস, এবং জনগণের পারম্পরিক উৎপাদন সম্পর্কের ইতিহাস । 

অতএব সমাজ বিকাশের ইতিহাস বলিতে একই সঙ্গে প্রয়োজনীয় 
পদার্থগুলির উৎপাদকগণেরই ইতিহাস, শ্রমিকদের ইতিহাস বোঝায়; 
এই শ্রমিকেরাই উৎপাদন রীতির প্রধান শক্তি, ইহারাই সমাজের 
অস্তিত্বের জন্ত যেসকল বস্তুর প্রয়োজন তাহা উৎপন্ন করে। 

কাজেই ইতিহাসকে যদি বান্তব বিজ্ঞানের পর্যায়ে উঠিতে হয় তবে 
ইতিহাস এখন আর "দিত্বীজয়ী” ও “অত্যাচারী” প্লাজা, যোদ্ধা ও 
শাসকগণের কার্ধ্যকলাপ দিয়াই সমাজ বিকাশের ধারাকে ব্যাখ্যা করিতে 
পারিবে না; ইতিহাসকে সর্বোপরি উৎপাদক, শ্রমিক ও জনগণের 
ইতিহাস আলোচনায় আত্মনিয়োগ করিতে হইবে । 
- কাজেই সামাজিক ইতিহাসের গতিছন্দের নিয়মকে বুঝিতে হুইলে 
মানুষের মন, তাহার মতবাদ ও সমাজ সন্বস্বীয় ধারণা লইয়া আলোচনা 
করিলে চলিবে না) ইহার সন্ধান লইতে হইবে কোন নির্দিষ্ট 


২০৪ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


'এতিহাসিক কালের উৎপাদন রীতির মধ্যে, সমাজের অর্থ নৈতিক 
জীবনে । 

অতএব ইতিহাস বিজ্ঞানের প্রধান কাজ হুইল উৎপাদনের নিয়ম, 
উৎপান-শক্তি বিকাশের নিয়ম, উৎপাধনের সন্বন্ধ এবং সমাজের 
অর্থ নৈতিক বিকাশের নিয়মগুলি আলোচন। ও প্রকাশ করা । 

স্থতরাং শ্রমিক পার্টি যদি একটি উপযুক্ত পার্ট হইতে চায় তবে 
তাহাকে উৎপাদন ব্যবস্থার উন্নতির নিয়মগুলি জানিতে হইবে, সমাজের 
অর্থনৈতিক বিকাশের ধারাগুলির্‌ সঙ্গে পরিচিত হইতে হইবে। যদি 
ভূল নীতি অনুসরণ করিতে সে না চায় তবে কাধ্যস্থচী নিৰপণ করাব 
বিষয়েও, হাতে কলমে কাজ করার বিষয়েও, পার্টিকে উৎপাদন ব্যবস্থার 
উন্নতির নিয়মগুলি, সমাজের অর্থ নৈতিক বিকাশের রিনি অনুসরণ 
করিতে হইবে। 

. উৎপাদনের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হইল যে ইহার পরিবর্তন ও উন্নতি 
আবন্ত হয় উৎপাদন শক্তির পরিবর্তন ও উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে, এবং 
প্রথমতঃ উৎপাদনের যন্থাদির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে, অতএব উৎপাদন 
শক্তিই উৎপাদনের সবচেয়ে গতিশীল ও বিপ্লবী উপাদান। সর্বপ্রথম 
সমাজের উৎপাদন শক্কি পরিবন্তিত ও উন্নত হয় এবং এই উন্নতির 
উপর নির্ভর করিয়া এবং ইহার সহিত সামঞ্জভ্য রাখিয়া মানুষের 
উৎপাদন সম্পর্ক ও অর্থ নৈতিক সম্পর্কের পরিবর্ধন ঘটে। ইহার অর্থ 
কিন্ত এমন নয় ষে উৎপাদন শক্তি উৎপাদন সম্পর্ক নিরপেক্ষ অথবা 
উৎপাদন সম্পর্ক উৎপাদন শক্তির উপর প্রভাব বিস্তার করে না। 
'উৎপাদন সম্পর্ক উৎপাদন শক্তির উপর নির্ভর করে বটে, আবার 
উৎপাদন শক্তিকে সাহায্য অথবা প্রতিহতও করে। 

এই প্রসঙ্গে মনে রাখিতে হইবে যে উৎপাদনের পারস্পরিক 


প্রতিক্রিয়ার যুগে স্বতন্ত্র মার্কজ্বাদী পার্ট গঠন ২০৫ 


সম্পর্কগুলি উৎপাদন শক্তির পিছনে অনির্দিষ্ট কালের জন্য পড়িয়! 
থাকিতে পারে না, অথবা, উৎপাদন শক্তির বিরোধিতা করিতে পাবে 
না, কারণ এই সম্পর্কগুলি যখন উৎপাদন শক্তির সঙ্গে সামগ্রস্ত 
রক্ষা করিতে পারে এবং তাহার উন্নতির সহায়তা করে একমান্ত্র তখনই 
উৎপাদন শক্তির চরম উন্নতি হওয়া সম্ভব । কাজেই এই সম্পর্কগুলি যতই 
পিছনে থাকুক না৷ কেন তাহাদের উৎপাদন. শক্তির স্তরে আগাইয়া। 
আসিতেই হইবে, নহিলে উৎপাদন ব্যবস্থায় উৎপাদন শক্তি ও 
সম্পর্কগুলির মধ্যে যে মূল এক্য আছে তাহার ব্যতিক্রম ঘটিবে» 
উৎপাদন ব্যবস্থায় সঙ্কট দেখা দিবে এবং উৎপাদন শক্তির ধ্বংস হইবে। 

এরকম ব্যতিক্রমের দৃষ্টান্ত মিলে ধনিক দেশগুলির অর্থসঙ্কটে। 
দেখানে ধনিক উৎপাদনের উপাদানগুলিকে ব্যক্তিগত সম্পত্তি করিয়! 
তুলে এবং ইহা উৎপাদন শক্তির ন্বভাববিরোধী, উৎপাদন রীতির 
সামাজিক বৈশিষ্ট্যের বিরোধী । ইহার ফলে হয় অর্থসম্কট এবং উৎপাদন 
শক্তির লোপ। অধিকম্ত এই অসামঞ্তস্তই সামাজিক বিপ্লবের অর্থনৈতিক 
ভিত্তি, সামাজিক বিপ্লবের উদ্দেশ্য হইল উৎপাদনের বর্তমান সম্পর্ক- 
গুলির উচ্ছেদ ও নৃতন সম্পর্কের সৃষ্টি-_-আর নৃতন সম্পর্কগুলিই উৎপাদন- 
শক্তির বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সামগ্স্য রাখিতে পারে । 

ধনিকতন্ত্রের এই দৃষ্টাস্তের উপ্টাদিক হইল (সোভিয়েট ইউনিয়নের 
সোশালিস্ট অর্থনীতি। এখানে উৎপাদ্দনের উপাদানগুলি কাহারও, 
ব্যক্তিগত মুনাফা অঞ্জনের অন্ধ নয়, এগুলি সমগ্র সমাজের অধিকারে । 
উৎপাঁদন রীতির সামাজিক বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে এই ব্যবস্থারই সামগ্তস্য আছে, 
আর এইজন্তই অর্থসঙ্কট ও উৎপাদনশক্তির অপচয় সোভিয়েটে অজ্ঞাত । 

সথতরাং উৎপাদনশক্তি যে শুধু সবচেয়ে গতিশীল ও বিপ্লবী উপাদান, 
তাহাই ময়, উৎপাদনশস্তি উৎপার্দনের উন্নতিও নিরূপণ করে। 


২০৬ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


উৎপাদনশক্তি যেরূপ হইবে, উৎপাদনের পারস্পরিক সম্পর্কগরলিও 
হইবে সেইব্ধপ। | 

উৎপাদনশক্তির অবস্থা এই প্রশ্নের উত্তর দেয়,সউৎপাদনের কোন্‌ 
যন্ত্র দিয়! মানুষের স্বাচ্ছন্দ্যবিধানের বস্ত্রগুলি উৎপন্ন হয়? উংপাদনশক্কির 
পারস্পরিক মম্পর্কগুলি আর একটি প্রশ্নের উত্তরে সাহায্য করে-- 
উপ্পাদনের উপাদানগুজির মালিক কে? অর্থাৎ জমি, বন, জল, 
খনিজ সম্পদ, কাচামাল, চলাচলের যানবাহন এগুলির মালিক কে? 
এগুলির মালিক কি সমাজ, না কোন ব্যক্তি বা বিশেষ গোষ্ঠী, এগুলোর 
মাপিকানা লইয়া তাহারা ফি অপর ব্যক্তিদের বা শ্রেণীকে শোষণ 
করিবার স্থযোগ পায়? 

প্রাচীনকাল হইতে আধুনিককাল পধ্যন্ত উৎপাদন শক্তির উন্নতির 
একটি মোটামুটি ছবি এইখানে বাখা হইতেছে। প্রথমে লোকে ব্যবহার 
করিত পাথরের অস্তাদি, তাহার পর তীর ধনুকের প্রবর্তন হইল; সঙ্গে 
সঙ্গে জীবন যাপনের রীতির পরিবর্তন হইল, ব্যাধের জীবন ছাড়িয়া মানুষ 
পশ্তপালনে রত হইল। মানুষ যখন ধাতুনিশ্মিত (লৌহ খঙ্গ, কাষ্ঠ ও 
লৌহনিশ্মিত লাঙ্গল ) অস্ত্রের ব্যবহার শিখিল, তখন সে কষিজীবী হইল। 
আবার এই ধাতুনিম্মিত অস্ত্াদির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে নানারকম হাতের 
কাজের প্রবর্তন ঘটিল ; কৃষিকাধ্য থেকে এসকল হাতের কাজকে ( যেমন 
মুখপাত্র নিশ্মাণ ইত্যাদি ) স্বতন্ত্র করা হইল এবং এইরূপ ক্রমোন্নতির মধ্য 
দিয়া মানুষের সভ্যত৷ যন্ত্যুগে উপস্থিত হইল। হাতের কাজের যুগ 
অতীত হুইল, ঘন্ত্রযগের প্রবর্তন হইল। যন্ত্রের সাহাষ্য লইয়াই আজ 
বিরাট শিল্পন্থষ্টি সম্ভব হইয়াছে। ইহাই হইল মানুষের সমাজের উৎপাদন 
শক্তির ক্রমোন্নতির সম্পূর্ণ চিত্র। ইহা থেকেই স্পট বুঝা যায় যে 
যাহারা উৎপাদনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিল তাহাদের সাহাযোই এই উৎপাদনের 


প্রতিক্রিয়ার যুগে ব্বতন্ত্র মার্ক স্বাদী পার্টি গঠন ২০৭ 


যন্ত্রাদির পরিবর্তন ও উন্নতি সম্ভব হইয়াছে, আর মানুষকে বাদ দিয়া 
এ উন্নতি হয় নাই। স্থতরাং এ সকলের পরিবর্তনে মানুষেরও উন্নতি 
হইয়াছে, আর মানুষই উৎপাদনশক্তির সবচেয়ে প্রয়োজনীয় উপাদান। 
য্ত্রাদির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের উৎপাদনের অভিজ্ঞতার পরিবর্তন 
হইয়াছে, তাহার শ্রমকুশলতা ও যন্ত্রপাতি ব্যবহারে অভিজ্ঞতা বাড়িয়াছে। 

সমাজের উৎপাদনশক্তির পরিবর্তন ও উন্নতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিয়া 
মানুষের উৎপাদনের সম্পর্ক ও অর্থনৈতিক সম্পর্কেরও পরিবর্তন এবং 
উন্নতি ঘটিয়াছে। পু 

উৎপাদন ব্যবস্থার পারম্পবিক সম্পর্কের পাঁচটি প্রধান রূপ ইতিহাসে 
দেখা যায়-_-আদিম যৌথ সমাজব্যবস্থা, গোলামী ব্যবস্থা, জায়গীরদারী 
ব্যবস্থা, ধনিকতন্ত্র ও সমাজতন্ত্। 

আদিম ব্যবস্থার উৎপাদন সম্পর্কের ভিত্তিছিল এই যে উৎপাদনের 
উপাদানগুলি ছিল সমাজের অধিকারে । সেই যুগের উৎপাদম ব্যবস্থার 
সঙ্গে এর বেশ মিল আছে। পাথরের অস্ত্রা্দি ও তীবধনুকের সাহায্যে 
মানুষ একাকী বন্যজন্ত ও প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রাম করিতে পারে না। 
ফল সংগ্রহ করা, মাছধরা, বাসগৃহ নিশ্শাণ করা সব কাজেই তাহাদের 
দলবদ্ধ হইবার দরকার হইত-_নহিলে অনাহারে মৃত্যু বা বন্তজন্তর বা 
প্রতিবেশী কোন শক্রর কবলে পড়াই ছিল অবশ্যস্তাবী। ইহার ফলে 
যাহার। কাজ করিত তাহারাই ছিল উৎপাদনের উপাদানের মালিক এবং 
উৎপন্ন ব্রব্যেরও মালিক । তখনও সমাজে ব্যক্তিগত অধিকারের ধারণ। 
আসে নাই, প্রত্যেকেরই কয়েকটি অগ্থাদ্দি থাকিত যাহা তাহার নিজস্ব, 
কিন্ত সেইগুলি নিতান্ত আত্মরক্ষার জন্ত। এ সমাজে শ্রেণীবিভাগও 
ছিল লা, শ্রেণীাগত শোধণও ছিল না! | 

গৌলামীব্যবস্থায্ম উৎপাদন সম্পর্কের ভিত্তি হইল এই যে, যে 
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গোলামের মালিক, সে-ই উৎপাদনের মালিক । এই ব্যবস্থায় যাহার! কাজ 
করে, তাহারাও এই লোকের সম্পত্তি; আর মনিব ক্রীতদাসকে ইচ্ছামূড 
ক্রয়, বিক্রয় বা হত্যাও করিতে পারে, মানুষ «ও পশ্ডতে যেন কোন তফাৎ 
নাই। উৎপাদন ব্যবস্থার এইরূপ পারম্পরিক সম্পর্ক সেই যুগের উপযুক্কই 
ছিল। পাথরের অস্ত্াদির পরিবর্তে মানুষ তখন খাতুনিন্িত জব্যাদির 
অধিকারী; আদিম মানুষের শোচনীয় ও অঙহায় অবস্থার পরিবর্তে 
তখনকার মান্য কৃষিকাধ্য ও শিল্পকার্যোর সহিত পরিচিত এবং উৎপাদনের 
বিভিন্ন বিভাগে তখন শ্রমবিভুগ প্রব্তিত হইয়াছে। সমাজের এই 
অবস্থায় পণ্য আদান প্রদানের সম্ভাবনা ও মুগ্রিমের় লোকের হাতে 
ধনাগমের সম্ভাবনা হয়। এই সময় উংপাদনের উপাদানগুলি অল্পসংখ্যক 
লোকের হাতে থাকে, আর সংখ্যাগরিষ্টের দল সংখ্যালঘিষ্ঠের নিকট 
দ্াস্প জীবনঘাপন করে । এই স্তরে আমর! উৎপাদ্দন রীতিতে অবাধ 
সার্বজনীন শ্রম দেখিতে পাই না--এখানে শ্রমিক হইল ক্রীতদাস, 
যাহাকে শোষণ করে ক্রীতদাসের অলস মনিববা | স্থৃতরাং এখানে 
উৎপাদন ব্যবস্থার উপাদানগুলি সমাজের অধিকারে নয়, এগুলি ব্যক্তিগত 
সম্পত্তির অন্তর্গত। গোলামের মালিকই সর্বপ্রথম সম্পত্তির প্রধান 
অধিকারীরূপে দেখ! দিয়াছে । 

ধদী ও দরিদ্র, শোষক ও শোষিত, অধিকারী ও সর্বহারার মধ্যে 
নিদারুণ প্রেণী সঙ্র্ষ-_ইহাই হইল গোলামীর ব্যবস্থার চিত্র। 

জায়গীরদারী ব্যবস্থার উৎপাদন সম্পর্কের ভিত্তি হইল এই ষে 
জায়গীরদার উৎপাদনের উপাদানগুলির মালিক, কিন্তু সম্পূর্ণভাবে 
উৎপাদনেরত শ্রমিকের মালিক নছে--এই শ্রমিক হুইল ভূমিদাস 
( সার্চ), যাহাকে তৃত্বামী ক্রযবিক্রয় করিতে পারিলেও তাহাৰ প্রাণ 
রুইতে পারে না। জায়্গীদারী অধিকারের পাশাপাশি উৎপাদনের 
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উপকরণ এবং ব্যক্তিগত শ্রমের ভিত্তিতে স্থাপিত নিজন্ব ব্যবসায় 
সম্পর্কে কৃষক ও কারিগরদের অধিকারও দেখা যায়। উৎপাদন 
বাবস্থার এই সকল সম্পর্কগুলি প্রধানত: এঁ যুগের অবস্থার সঙ্গে খাপ 
খৃইয়া। থাকে। ইহার পরে লোহা! গলাইবার ও লোহার জিনিস 
বানাইবার ব্যবস্থাব আরও উন্নতি ঘটিল; লোহায় লাঙ্গল ও তাতের 
প্রসার হইল; কৃষিকাধ্য, উদ্যানবিদ্যা, আহ্ুরের চাষ ও পশুপালনের 
আরও উন্নতি হইল; কারিগরের নিজস্ব কম্মশাল1 ছাড়া ছোট ছোট 
কারখানাও দেখা দিল।- উ্ৎপাদনশক্তির তদানীস্তন বৈশিষ্ট্য হইল 
এইগুলি। 

নৃতন উৎপাদনশক্তির দাবী হইল এই যে শ্রমিককে উৎপাদনে 
উদ্যোগ দেখাইতে হইবে, এবং কাজেব জন্য আগ্রহ, কাজে মনোযোগ 
দিবার ইচ্ছা দেখাইতে হইবে । গোলামের কাজে উৎসাহ নাই এব* 
উৎপাদনে উদ্যোগিতার অভাব্‌ তাহার সম্পূর্ণ, তাই জায়গীরদার গোলামকে 
বাতিল করিষ! দিল, এবং যে-ভৃমিদাসের ( সার্ফ) ঘরবাড়ী আছে, 
চাষের যন্ত্রার্দি আছে, আর জমি চাষ করার জন্য এবং জগিদারকে 
উৎপন্ন শস্তের একাংশ দিবার জন্য কাজে যে-আগ্রহ নিতান্ত প্রয়োজন 
সেই আগ্রহ আছে, তাহার সহিত কারবার করিতে চাহিল। 

এখানে ব্যক্তিগত সম্পত্তির সীমা খানিকটা বাড়িয়াছে। শোষণ 
প্রায় গোলামী আমলের মতই কঠোর, শ্ধু একটু লঘু হইয়াছে। 
শোষক ও শোধিতের মধ্যে শ্রেণীসংঘর্ষই জায়গীরদারী ব্যবস্থার প্রধান 
বৈশিষ্ট্য । 

ধনতন্ত্রের উৎপাদন ব্যবস্থায় পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তি হইল এই 
ষে ধনিক উৎপাদন ব্যবস্থার উৎপাদনগুলির মালিক, কিন্তু শ্রমিকদের 
সর্বময় প্রভু নয়। কারণ মজজুরদের লইয়া! ইচ্ছামত বেচাকেনা চলে 
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না, অথব ইচ্ছা করিলে মজজুরদের মারিয়া ফেলা যায় না; মজুষের! 
ব্যক্তিগতভাবে স্বাধীন কিন্তু তাহাদের কাছে উৎপাদনের উপাদানগুলি 
নাই বলিয়া অনহাীরের হাত হইতে বীচিবার জন্য মজুরীর বিনিময়ে 
তাহার! ধনিকের কাছে শ্রমশক্তি বিক্রয় করে এবং শোষণের বন্ধুন 
মানিয়। লয়। উৎপাদন ব্যবস্থার উপাদানগুলির মালিকান! ধনিকের, 
কিন্ত ইহারই পাশাপাশি কৃষক ও কারিগরও উৎপাদনের উপকরণগুলিতে 
ব্যক্তিগত সম্পত্তি ভোগ করিতেছে । প্রথমে এ দৃষ্টান্ত খুবই মিলিত। 
এই চাষী ও কারিগরের ভূমিদাস নয়, ব্যক্তিগত শ্রমের উপর তাহাদের 
সম্পত্তি প্রতিষ্ঠিত। ক্রমে কারিগরদের কর্মশালা ও ছোট কারখানাকে 
বাতিল করিয়! যন্ত্রপাতি শোভিত হইয়া বড় বড় কলকারখানার আবিঠাব 
হইল। যে-সব বড় জমিদারীতে আদিমধুগের যন্ত্রপাতির সাহায্যে 
কুষক জমি চাষ করিত, সেখানে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পরিচালিত এবং 
কষিকাধ্যের বৃহৎ যন্ত্রপাতি লইয়া বড় বড় পু'ঁজিদারী খামার দেখ। দিল। 
নৃতন যুগের উৎপাদনশক্তির পক্ষে প্রয়োজন হইল ষে শ্রমিক হইবে 
শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান, আগেকার দিনের ভূমিদাসের মত অবজ্ঞাত ও 
অজ্ঞ হইলে চলিবে না; আধুনিক যন্ত্রের সঙ্গে পরিচিত হইতে এবং 
ঠিকভাবে যন্ত্র চালাইতে সক্ষম হইতে হইবে । কাজেই ধনিকেরা 
ভূমিদাসদের বাতিল করিয়! ভূমিদাসত্বের বন্ধনমূক্ত এবং ঠিকভাবে যন 
চালাইবার মত শিক্ষাপ্রাপ্ত শ্রমিকদের সঙ্গে কারবার কবিতে চাহিল। 
কিন্তু উৎপাদদনশক্কিকে. বিপুলভাবে বিকশিত করিয়া ধনতন্ত্র পরস্পর- 
বিরোধী ঘটনার জালে জড়াইয়া পড়িয়াছে--এ জাল হুইতে মুক্ত হইবার 
ক্ষমত] তাহার নাই। উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ ক্রমাগত বাড়াইয়া এবং 
তাহার দাম কমাইয়া ধনতন্ত্র প্রতিযোগিতাকে প্রথর করিতেছে, ছোট 
ও যাঝারি ধরণের ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকারীর দলকে নিঃশেষ 
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করিতেছে, তাহাদের সর্বহারার পর্ধ্যায়ে পরিণত করিতেছে এবং কিনিবার 
শক্তি কমাইতেছে ; ফলে উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয় করাই অসম্ভব হইয়া 
পড়িতেছে। অপরপক্ষে, উৎপাদন বাড়াইয়া এবং লক্ষ লক্ষ শ্রমিককে 
বিরাট কলকারখানায় একত্র করিয়া ধনতন্ত্র উৎপাদনকে এক সামাজিক 
বৈশিষ্ট্য দান করিতেছে এবং ফলে ধনতন্ত্রেরে নিজের ভিত্তি ক্ষয় 
পাইতেছে, কারণ উৎপাদন রীতিতে এই সামাজিক বৈশিষ্ট্য দাবী করে 
যে উৎপাদনের উপাদানগুলি সামাজিক অধিকারে যাওয়া প্রয়োজন, কিন্তু 
এগুলি এখনও ব্যক্তিগত ধনিক সম্পত্তি, এইরূপ অবস্থা উৎপাদনরীতির 
সামাজিক বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে খাপ খায়' ন। 

উতৎপাদনশক্তি ও উৎপাদন ব্যবস্থার সম্পর্কগুলির মধ্যে এই যে 
অনপনেয় অসঙ্গতি, ইহার ফলে মাঝে মাঝে দেখা যায় যে উৎপন্ন 
ব্রব্যের আধিক্যের জন্য সঙ্কট উপস্থিত হয়, নিজেরাই জনসাধারণের 
ক্রয়শক্তি ক্মাইয়া তখন ধনিকর দেখে যে তাহাদের মালের আসল 
চাহিদা নাই, তখন বাধ্য হইয়া তাহার! উৎপন্ন দ্রব্য পুড়াইয়া ফেলে, 
মাল নষ্ট করিয়া দেয়, উৎপাদন বন্ধ করিয়া দেয় এবং ধে-সময়ে লক্ষ 
লক্ষ লোক কাজ ও খাগ্যের অভাবে হাহাকার করে সেই সময় উৎপাদন 
শক্তিকে পঙ্গু করিয়া দেয়। লোকে ষে হাহাকার করে তাহার কারণ 
মালের অভাব নয়, অতিরিক্ত মাল উত্পাদন তাহার কারণ। 

ইহার অর্থ এই যে ধনিকতত্ত্রেরে উৎপাদন ব্যবস্থার পারস্পরিক 
সম্পর্কগুলি সমাজের উত্পাদনশক্তির সঙ্গে সামগ্রস্য রক্ষা করিতে পারিতেছে 
না, বরং অনপনেয় অসঙ্গতির স্পট করিতেছে। . 

ইহার অর্থ এই যে ধনতন্ত্রের গর্ভে বিপ্লব জন্ম প্রতীক্ষা করিতেছে, 
যে-বিপ্রবের উদ্দেশ্ঠ হইল উৎপাদন ব্যবস্থায় বর্তমান ধনিক-সম্পত্তি বাতিল 
করিক্সা সোশালিস্ট সম্পত্তি প্রতিষ্ঠিত কর! 


২১২ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


ইহার অর্থ এই যে ধনতন্ত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য শ্রেণী সংঘর্ষ । 

উৎপাদন ব্যবস্থার যে পারম্পব্রিক সম্পর্ক, সোশালিজমের আমলে 
দেখা যায় ( যেংসম্পর্ক একমাত্র সোভিয়েট ইউনিয়নে প্রবন্তিত হইয়াছে ) 
তাহার মৃলকথা হইল এই যে উৎপাদন ব্যবস্থার উপাদানগুলি হইবে 
সমাজের' সম্পত্তি। এখানে আর শোষক-শোধিতের অস্তিত্ব নাই। 
উৎপন্ন দ্রব্য বিলি হইবে যে যেরকম পরিশ্রম করিতেছে, সেইভাবে-_ 
এই ব্যবস্থার পশ্চাতে যে নীতি, তাহা হইল এই-_-“যে কাজ্জ করিবে 
না সে খাইতেও পাইবে না /৮, এখানে উৎপাদন পদ্ধতিতে জনগণের 
পরস্পর সম্পর্কে বন্ধুহ্থলভ সহযোগিতার ভাব আছে, শোষণমুক্ত 
শ্রমিকদের পারম্পরিক সোশালিস্ট সাহায্যের লক্ষণ রহিয়াছে । এখান- 
কার উৎপাদন সম্পর্ক উৎপাদনশক্তির অবস্থার সঙ্গে সামঞ্রন্ত রাখিয়া 
চলিতেছে, কারণ উৎপাদন পদ্ধতির সামাজিক রূপকে উৎপাদনের 
উপাদানসমূহের উপর সমাজের সম্পূর্ণ অধিকার সমৃদ্ধ করিতেছে। 

এই কারণে দোভিয়েট ইউনিয়নে কখনও থাকিয়া! থাকিয়! উৎপন্ন 
দ্রব্যের আধিক্য বা আনুষঙ্গিক অসঙ্গতি দেখা যায় না। 

এই কারণে এখানে উৎপাদনশক্তির উন্নতি ভ্রুত; উৎপাদনশক্তির: 
সঙ্গে সমানতালে চলিয়া উৎপাদন ব্যবস্থার সম্পর্কগুলি এই উন্নতির পথ 
সম্পূর্ণ খুলিয়া! নেয়। 

মান্থুষের ইতিহাসে উৎপাদন ব্যবস্থায় মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের 
চিত্র হইল এই । 

উৎপাদন ব্যবস্থায় মানুষের পারম্পরিক সম্পর্ক সমাজের উৎপাদনশক্কি 
এবং প্রধানতঃ উৎপাদনের যন্ত্রাদির উন্নতির উপর এতই নির্ভরশীল যে 
উৎপাদনশক্তির বিকাশের সঙ্কে খাপ খাওয়াইয়। তাড়াতাড়ি কিংবা দেরী 
করিয়া মানুষের পারম্পরিক সম্পর্কেরও পরিবর্তন ও উন্নতি হয়। 


প্রতিক্রিয়ার যুগে স্বতন্ত্র মার্ক স্বাদী পার্টি গঠন ২১৩ 


মার্কস্‌ বলিয়াছেন : “উৎপাদনের সহায়তার জন্য অগ্রাদির ব্যবহারের 
উদ্দাহরণ যদিও অসম্পূর্ণ আকারে আমরা কোন কোন শ্রেণীব প্রাণীর 
মধ্যে দেখিতে পাই, কিন্তু এটাকে মানুষের বৈশিষ্ট্যই বলা উচিত) 
এনন্য ফ্র্যাঙ্কলিন মানুষকে বলিয়াছেন “অস্ব-নিন্মাণকাবী প্রাণী' । জীবাবশেষ 
(03811) যেমন অধুনালুপ্ত জন্তর আকুতি সম্বন্ধে একটা আভাষ দেয় 
নেইরূপ অতীতযুগের উৎপাদনের যন্ত্রপাতিও অধুনালুপ্ত সমাজের স্বরূপ 
সন্বপ্ধে গবেষণাতে সাহাষ্য করে। অর্থনৈতিক ধৃগগুলিকে ভাগ কবিতে 
গেলে কোন্‌ যুগে কি ত্রব্য প্রস্তত হইত ইহা তত প্রয়োজনীয় নয়, কিন্ত 
কোন্‌ যন্ত্রের সাহায্যে সেইগুলি তৈয়ার হইত তাহা। জানা বিশেষ প্রয়োজন । 
"উৎপাদনের যন্ত্রপাতি একদিকে যেমন মানুষের শ্রমকুশলতা নির্দেশ কবে 
অপরদিকে তেমনই বুঝাইয়া দেষ যে যে-সমাজে এ শ্রম করা হইত, সে- 
সমাজের অবস্থা কেমন ছিল |” (মার্ক স্‌, “ক্যাপিট্যাল”, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৫৭) 

মার্ক স্‌ আরও বলিয়াছেন : 

“সামাজিক সম্বন্ধের সঙ্গে উৎপাদনশক্তির একটা বিশেষ যোগ আছে। 
নৃতন উৎপাদনশক্তি অঞ্জন করিলে মানুষ উৎপাদনের রীতি পরিবর্তন 
করে; আব এই রীতি পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে, জীবিক। উপাজ্জনের 
উপায়ে পরিবর্তন আদার সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক সম্বদ্ধেরও পরিবর্তন 
ঘটে। তুমি যখন হাতে যন্ত্র চালাও তখন তুমি বান কর জায়গীরদারী 
ব্যবস্থার যুগে, আর যখন সেই যন্ত্রই বাম্পে চালিত হয় তখন তুমি 
ধনতন্ত্রের পরিবেশে প্রতিষ্ঠিত।” (মাকস্, “দর্শনের দেহ”, ইংরেজী 
সংস্করণ, পৃঃ ৯২) 

“উৎপাদনশক্তির নিরবচ্ছিন্ন পরিবর্তনের সঙ্গে সামাজিক সন্বন্ধের ও 
মানুষের চিস্তীধারার ভাঙন গড়ন চলিতেছে; সনাতন বলিয়া! যদি কিছু 
থাকে তো! তাহা! গতিশীলতা |” (এ পৃঃ ৯৩) 


২১৪ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


“কমিউনিস্ট ইন্তাহারে* প্রচারিত এঁতিহামিক বস্তবাদ সম্বন্ধে আলোচনা 
করিতে গিয়া এঙ্েল্স্‌ বলিয়াছেন : 

প্রত্যেক এঁতিহাসিক যুগের অর্থ নৈতিক উৎপাদন ও অনিবাধ্যভাবে 
তাহা হইতে উদ্নুত সমাজের গঠন সেই যুগের রাজনীতি ও চিন্তাধারার 
ইতিহাসের বনিয়াদ স্থষ্টি করে ।.'স্থতরাং আদিম যৌথ সমাজ বাবস্থার 
বিলোপের পর থেকে মানুষের ইতিহাস, শ্রেণীসংঘর্ষেরই ইতিহাস, এ 
সংঘর্ষ শোষক ও শোধিতের মধো সমাজ বিবর্তনের বিভিন্ন স্তরে 
শাসক ও শাসিতশ্রেণীর মধ্যে ।:"আজ এই শ্রেণীসংগ্রাম এমন পর্যায়ে 
আসিয়াছে যে এখন শোধিত ও অত্যাচারিত শ্রেণী ( সর্বহারা ) শুধু 
নিজেকে শোষক ও অত্যাচারীর (বুর্জোয়া! শ্রেণীর ) হাত থেকে মুক্ত 
করিতে পারে না, মুক্তি পাইতে হইলে সঙ্গে সঙ্গে চিরকালের জন্য 
সমগ্র সমাজকেই অত্যাচার ও শোষণের হাত থেকে মুক্ত করিতে হয়|” 
(“কমিউনিস্ট ইস্তাহারে*র জার্মান সংস্করণের ভূমিকা মার্ক স্‌, "সিলেক্টেড, 
ওয়ার্ক স্‌” ইংরেজী সংস্করণ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৯২-৯৩) 

উৎপাদনের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হইল এই যে নৃতন উৎপাদকশক্তি এবং 
তানুষায়ী উৎপাদন সম্পর্ক পুরাতন বাবস্থা তিরোধান করার পর পুরাতন 
ব্যবস্থা হইতে স্বতন্রভাবে উদ্ভূত হয় না, বরং পুরাতন ব্যবস্থার মধ্যেই 
পরিবর্তন ঘটে; নূতন উৎপাদন শক্তি ও সম্পর্ক মান্থষের স্বেচ্ছাকত ও, 
সচেতন কাধ্যের ফলে হয় না, বরং হয় স্বতঃস্ফূর্তভাবে, অচেতনভাবে 
এবং মানুষের ইচ্ছা নিরপেক্ষভাবে । ছুইটি কারণে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এবং 
কাহারও ইচ্ছ! নিরপেক্ষভাবে এই পরিবর্তন হয় । 

প্রথমতঃ, একটি কিংবা আর একটি উৎপাদনরীতি মান্য ইচ্ছামত 
বাছিয়! লইতে পারে না, কারণ প্রত্যেক পুরুষ ধখন কর্মজীবনে প্রবেশ 
করে তখন দেখে যে পূর্বপুরুষদের চেষ্টায় উৎপাদনশক্কি ও সম্পর্ক 


প্রতিক্রিয়ার যুগে স্বতন্ত্র মার্ক স্বাদী পার্ট গঠন ২১৫ 


সমাজে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে এবং সেইজন্য তাহাকে প্রথমটা মানিয়! 
লইতে হইতেছে এবং বাস্তবন্তজীবনের জন্য প্রয়োজন উৎপাদন করিবার 
জন্য উৎপাদনক্ষেত্রে যাহা কিছু মজুদ রহিয়াছে তাহার সহিত সামগ্রস্ 
বাখিতে হইতেছে। 

দ্বিতীযতঃ, মান্য ধখন কোন একটি উৎপাদনযস্ত্রেরে ও উতৎপাদন- 
শক্তির কোন একটি উপাদানের উন্নতিনাধন করে, তখন এই উন্নতির 
জামাজিক ফলাফল কি ঘটিবে সেচিন্তা করে না, ভাবিয়! দেখিবার 
ধৈধ্য তাহার থাকে ন|, সে কেবল ভাবে তাহার দেনন্দিন স্বার্থের কথা, 
ভাবে কেমন করিয়া শ্রমলাঘব করা! যায়, কেমন করিয়া নিজেদের জন্য 
প্রত্যক্ষ ও বাস্তব সুবিধা পাওয়া যায়। 

আদিম যৌথ ব্যবস্থায় খন কয়েকজন মানুষ ক্রমে ক্রমে ও 
হাতডাইতে হাতড়াইতে প্রস্তরনিশ্মিত অস্াদির ব্যবহার ছাঁড়িয়া ধাতু- 
নিশ্মিত অস্বাদি ব্যবহার করিতে শিখিয়াছিল, তখন তাহাবা জানিত 
না এবং স্থির' হইয়া ভাবে নাই ষে এ আবিষ্কারের সামাজিক পরিণাম 
কি--তাহাব! বুঝে নাই বা ভাবে নাই যে ধাতব অন্কে পরিবর্তনের 
ফলে উৎপাদন ব্যবস্থায় বিপ্লব আসিবে, তাহাবা বুঝে নাই যে ইহার 
চরম পরিণতি গোলামী ব্যবস্থায় । তাহারা শুধু চাহিয়াছিল নিজেদের 
পরিশ্রমকে লঘু করিতে, এবং অবিলম্বে প্রত্যক্ষ স্ববিধা লাভ করিতে ; 
তাহাদের সচেতন কাধ্য প্রাত্যহিক ব্যক্তিগত স্বার্থের সন্কীর্ণ গণ্ডভীতে 
আবদ্ধ ছিল। 

জায়গীরদারী ব্যবস্থার যুগে ইয়োরোপে নবীন বুর্জোয়া সমাজ যখন 
ছোট ছোট কারখানার পাশে বড় বড় উৎপাদন কেন্দ্র গড়িতে শুরু 
করে এবং সমাজের উৎপাদন শক্তির উন্নতিসাধন করে, তখন অবশ্ঠ 
তাহারা জানিত না এবং স্থির হইয়৷ ভাবে নাই ষে এই পরিবর্তনের 


২১৬ দোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


সামাজিক ফলাফল ও পরিণাম কি। তাহারা জানিত না ও বুঝিত 
না যে এই “সামান্য” নৃতনত্ব সাধনের ফলে সমাজের শক্তিপুঞ্জকে নৃতন- 
ভাবে সাজাইয়া যে বিপ্লব হইবে, তাহাতে যষে-বাজার অনুগ্রহ তাহাদের 
কাছে বিশেষ মূল্যবান ছিল এবং যে-অভিজাত শ্রেণীতূক্ত হইবার ভন্ত 
ইহাদের প্রধান প্রতিনিধিরা প্রীয়ই কামনা করিত, তাহাদের উভয়েরই 
শক্তি বিপন্ন হইবে। ইহার! শুধু চাহিত ত্রব্য উৎপাদনের ব্যয়সঙ্কোচ 
করিতে, ইহারা চাহিত এশিষার ও নব আবিষ্কৃত আমেরিকার বাজারে 
বহুল পরিমাণে পণ্য পাঠাইতে, এবং ক্রমাগত বেশী লাভ করিতে । 
ইহাদের সচেতন কাধ্যক্রম এই তুচ্ছ সাধারণ উদ্দেশ্টের সন্কীর্ণ সীমার 
মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। 

যখন রাশিয়ার ধনীর! বিদেশী ধনীদের সাহায্যে রাশিয়ায় উৎসাহের 
সঙ্গে আধুনিক বড়দরের কলকারখানা বসায়, তখন তাহারা জারতন্ত্রকে 
অটুট রাখে এবং জমিদারদের করুণার উপর কৃষকদের ছাড়িয়া দেয়। 
তাহারা তখন ন্নিশ্য়ই জানিত না এবং ভাবিবাব অবকাশ পায় নাই 
যে উপাদান্শক্তির এই বিপুল প্রসারের সামাজিক ভবিষ্তং কি। 
তাহারা জানিত না বা বুঝিত না যে সমাজের উৎপাদন শক্তির এই 
বিপুল বৃদ্ধিতে সামাজিক শক্তিপুগ্রের যে নূতন সমাবেশ ঘটিবে, তাহার 
ফলে সর্বহারা শ্রেণী রুষক সম্প্রদায়ের সঙ্গে এঁক্য স্থাপনে এবং বিজয়ী 
সোশালিস্ট বিপ্লবসাধনে সমর্থ হইবে । তাহার] শুধু চাহিয়াছিল শেষ 
সীম! পধ্যন্ত শিল্পোৎ্পাদন বাঁড়াইতে, বাশিয়ার বিরাট বাজার দখল 
ককরিয়। ক্রমে একচেটিয়া অধিকার কাষেম করিতে, এবং যতটা সম্ভব 
জাতির ধনভাগ্ডার হইতে মুনাফা শোষণ করিতে । তাহাদের সচেতন 
কাধ্য এই কয়েকটি সাধারণ স্বার্থের গণ্ডীতেই আবদ্ধ ছিল। এই জন্যই 
মার্কদ্‌ বলিয়াছেন £-- 


প্রতিক্রিয়ার যুগে ত্বতন্ত্র মার্কস্বাদী পার্টি গন ২১৭ 


“সামাজিক উৎপাদনে (অর্থাৎ মানুষকে বাঁচাইতে হইলে যাহা 
প্রয়োজন তাহা উৎপাদন করিলে ) মানুষর্কে কতকগুলি নির্দিষ্ট সম্পর্ক 
মানিয়া লইতে হ্য, যে-গুলি অপরিহাধ্য ও যাহা মানুষের ইচ্ছা নিরপেক্ষ ; 
এই উৎপাদন সম্পর্কগুলি উৎপাদন ব্যবস্থার বাস্তবশক্তির বিকাশের 
নিদিষ্ট স্তরের সঙ্গে সামপ্রস্ত রাখিয়া গভিয়া উঠে”। 


ইহার অর্থ এমন নয় যে উৎপাদনের সম্পর্কগুলির পরিবর্তন-_পুরাতন 
উৎপাদন সম্পর্ক হইতে নৃতন উৎপাদন সম্পর্কে রূপাস্তরণ অতি সহজে, 
বিনা বাধায় ও বিনা সংঘর্ষেই ইয়। অপরপক্ষে, সম্পর্কের এই রূপাস্তর 
সাধারণতঃ ঘটে প্রাচীন উৎপাদন সম্পর্কের বিপ্লবী উচ্ছেদ এবং নৃতন 
উৎপাদন সম্পর্ক স্থাপনের মধ্য দিয়া। উৎপাদনশক্তির উন্নতি ও এই 
সম্পর্কগুলির পবিবর্তন স্বতঃস্ফূর্তভাবে এবং মানুষের ইচ্ছা নিরপেক্ষভাবেই 
হয়, কিন্তু তাহা! একটা নিষ্দিষ্ট স্তর পধীস্ত। নূতন ও বিকাশ প্রবণ 
উৎপাদনশক্তি যখন ব্যবহারযোগ্য হয় তখন উৎপাদনের বর্তমান সম্পর্ক 
ও তাহার ধ্বজাধারীরা-_অর্থাৎ শাসকশ্রেণী হইয়া পড়ে “অনতিত্রম্য 
প্রতিবন্ধক, যাহাকে কেবল নৃতন শ্রেণীগুলির সচেতন ও সজোর কার্যক্রম, 
অর্থাৎ পবিপ্লবই সরাইতে পারে। এইখানেই নৃতন সামাজিক চিন্তা, 
নৃতন রাজনৈতিক ক্ষমতা, বাহক ব্যবস্থার বিবাট ভূর্মিক! ; ইহাদের 
উদ্দেশ্য হইল জোর করিয়া পুরাতন উৎপাদন সম্পর্কগুলিকে বাতিল 
করিয়া দেওযা। নৃতন উৎপাদ্দনশক্তি ও পুরাতন উৎপাদন সম্পর্কের 
দ্বন্দের মধ্য দিয়া, সমাজের নৃতন অর্থ নৈতিক দাবীর মধ্য দিয়া, নৃতন 
সামাজিক চিন্তাধারা জাগিয়া উঠে; নৃতন চিস্তাধারা জনগণকে সংগঠিত 
ও সুসংহত করে; জনগণ নৃতন/ এক রাজনৈতিক বাহিনীতে গ্রথিত 
হয়, নৃতন বিপ্লবীশক্তি স্তর করে, এবং এই শক্তি ব্যবহার করিয়া 
সজোরে উৎপাদন সম্পর্কের প্রাচীন ব্যবস্থাকে উৎপাটিত করে ও নৃতন 


২১৮ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


ব্যবস্থাকে স্থদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করে। অগ্রগতির স্বতঃস্ফূর্ত পদ্ধতির 
স্থলে আসে মানুষের সচেতন কন্মকাণ্ড, শাস্তিপূর্ণ বিকাশের স্থলে আসে 
গ্রচণ্ড বিক্ষোভ, ধীর বিবর্তনের স্থলে আনে বিপ্লব । 

মার্কস্‌ বলিয়াছেন 

“বুর্জোয়ার সঙ্গে সংগ্রামের সময় সর্ববহারাশ্রেণীকে ঘটনাচক্রে বাধ্য 
হইয়া! শ্রেণী হিসাবে সংগঠিত হইতে হয়-..বিপ্লবের সাহায্যে এই শ্রেণী 
নিজেকে শাসকশ্রেণীর পর্যায়ে তুলে এবং শাসকবপে উৎপাদনের পুরাতন 
ব্যবস্থাকে সজোরে সরাইয়া দেয় ।” (“কমিউনিস্ট ইস্তাহার”-_কার্ল মার্ক স্‌, 
“সিলেক্টরেড ওয়ার্ক স্‌” ইংরেজী সংস্করণ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২২৮) 

মার্ক স্‌ আরও বলিয়াছেন £-- 

“সর্বহারা তাহার রাজনৈতিক আধিপত্য ব্যবহার করিয়! ক্রমে ক্রমে 
বুর্জোয়ার হাত হইতে মৃলধ্ম কাড়িয়া লইবে, উৎপাদনের সমস্ত যন্ত্র 
বাষ্ট্রের অধিকারে আনিবে ; অর্থাৎ সর্বহারা শাসকশ্রেণীরূপে সংগঠিত 
হইয়। ইহা কবিবে , এবং সমগ্র উৎপাদনশক্তি যথাসম্ভব শীঘ্র বাড়াইয়! 
তুলিবে।” (এঁপৃঃ ২২৭) 

অন্যত্র মার্ক স্‌ বলিয়াছেন, “প্রত্যেক পুরাতন সমাজের গর্ভ হইতে 
নৃতন দমাজের জন্ম সময়ে ধাত্রীর কাজ করে বলপ্রয়োগ 1” ( “ক্যাপিটাল”, 
১ম খণ্ড, পৃঃ ৭৭৬) 

“অর্থনৈতিক সমালোচনা” নামক তাহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থের ইতিহাস- 
বিশ্রুত ভূমিকা মার্কস্‌ এতিহাসিক বন্তবাদের সারকথাকে চমৎকারভাবে 
বুঝাইয়াছেন £--“মান্থষ যে সামাজিক উৎপাদন চালায়, তাহাতে সে 
কতকগুলি নির্দিষ্ট সম্পর্ক মানিম়া লয়, যাহার উপর মানুষের ইচ্ছাশক্তির 
ফোন প্রভাব নাই এবং যাহ! অপরিহাধ্য ; এই উৎপাদন সম্পর্কগুলি 
উৎপাদন র্যবস্থার বাস্তবশক্তির বিকাশের নির্দিষ্ট স্তরের সঙ্গে সামজস্ত 


প্রতিক্রিয়ার যুগে স্বতন্ত্র মার্ক স্বাদী পার্টি গঠন ২১৯ 


বাখিয়া৷ গভিয়া উঠে। এই উৎপাদন সম্পর্কগুলি একত্রিত হইয়া 
সমাজের অর্থনৈতিক বনিয়াদ সৃষ্টি হয়; এই বনিয়াদের সঙ্গে নির্দিষ্ট 
ধরণের সমাজ চেতনার সামঞ্তন্ত আছে, এবং এই বাস্তব ভিত্তির উপরই 
আইন ও রাজনীতির দিক হইতে ইমারং খাড়া হয়। সামাজিক, রাষ্ত্রিক 
ও মননবিষয়ক জীবনধারাকে বাস্তব জীবনে উত্পাদন পদ্ধতিই নিয়ন্ত্রণ 
কবে। মানুষের চেতন! মান্থষের জীবনকে নিয়ন্ণ করে না__মানুষের 
সায়াজিক সত্ত। তাহার চেতনাকে নিয়ন্ত্রিত করে। বিকাশের একটি 
বিশিষ্ট স্তরে উৎপাদনের শক্তির সঙ্গে উৎপাদন ব্যবস্থার পারস্পরিক 
সম্পর্কগুলির বিরোধ ঘটে কিংবা এ একই ব্যাপারকে আইনের ভাষায় 
বলিতে গেলে ষে সম্প্ডি-সম্পর্কের গণ্ডীতে উৎপাদন শক্তি সক্রিয় ছিল 
তাহার জঙ্গেই বিরোধ বাধে । উৎপাদন শক্তির বিকাশের বিভিন্নক্প 
হইতে এখন এই সম্পর্কগুলি সে-শক্তির শৃঙ্খলে পরিণত হয়। তখন 
আরম্ভ হয সামাজিক বিপ্লবের যুগ । অর্থনৈতিক বনিয়াদে পরিবর্তনের 
সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র বিরাট ইমারত অল্লাধিক দ্রুতবেগে বদলাইতে থাকে । 
এই র্নপান্তবের কথা৷ আলোচনা করিতে গেলে দুইটি বিষয়ের পার্থক্য 
লক্ষ্য করিতে হইবে) একটি হইল উত্পাদনের অর্থনৈতিক অবস্থার 
বাস্তব রূপান্তর, যাহাকে প্রক্ৃতিবিজ্ঞানের অনিবাধ্য নিয়ষমাফিক নিয়ন্ত্রণ 
করা যায়; আর একটি হইল মানুষের চিন্তাধারার স্ববপ- আইন, 
রাষ্ট্রনীতি, ধর্শ, সৌন্দধ্যতত্ব, দর্শন-_যাহার সাহায্যে মানুষ এই বিরোধ 
বিষয়ে সচেতন হয় ও বিরোধ নিরসনের জন্য সংগ্রামে লিগ হয়। কোন 
মানুষ নিজের সম্বন্ধে কি ভাবে, তাহার উপর নির্ভর করিয়া যেমন 
তাহার সন্বদ্ধে কোন মত পৌধণ করা চলে না, তেমনই পরিবর্তনের 
কোন যুগকে তাহার নিজন্ব চেতন! দিয়া বিচার করা যায় নাঃ বরং 
সে-যুগের চেতনাকে ব্যাখ্যা! কবিতে হইবে বাস্তবজীবনের স্বাবিবোধিতী 


২২০ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


দ্বারা, সে-যুগের সামাজিক উৎপাদন শক্তি ও উৎপাদন সম্পর্কের মধ্যে 
জায়মান সংঘর্ষ দ্বারা। নমাজের উৎপাদন শক্তির পুর্ণতম বিকাশ না 
হওয়া পধ্যস্ত কোন সমাজ ব্যবস্থার লোপ হইতে পারে না; পুরাতন 
সমাজ ব্যবস্থার গর্ভে নৃতন ব্যবস্থার অস্তিত্বের উপযোগী অবস্থা যতদিন 
না পূর্ণতা প্রার্ধ হয় ততদিন উৎপাদনের উচ্চতর নৃতন সম্পর্কগুলি 
আবিভূত হইতে পারে না। স্থতরাং মানুষ সেই কাজেরই ভার গ্রহণ 
করে, যে-কাজের জটিলতার সমাধান সে করিতে পারে; কারণ একটু 
মনোযোগের সহিত দেখিলেই আমরা বুঝিতে পারিব যে-কোন একটি 
কর্তব্য তখনই আমাদের মম্মুখে দেখা দেয় যখন সে-কর্তব্য সমাধা করার 
পক্ষে অন্নকল বাস্তব অবস্থা উদ্ভৃত হইয়াছে কিংবা হইবার সম্ভাবনা 
রহিয়াছে । (কার্ল মার্কস, “সিলেহেড্‌ ওয়ার্ক স্‌”, ইংরেজী সংস্করণ 
১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৫৬-৫৭ ) ৃ 

মামাজিক জীবনে ও সমাজের ইতিহাসে প্রয়োগ করিলে মার্ক স্পন্থী 
বস্তবাদ হইল এইবূপ। 

এইগুলি হইল ছন্মূলক ও এঁতিহীদিক বস্তবাদের প্রধান প্রধান 
বৈশিষ্ট্য । 

ইহা হইতে বুঝা! যাইবে ে মতবাদের কি সম্পদকে লেনিন পার্টির 
অন্য রক্ষা করিয়া! রাখিয়াছেন এবং সংক্কারবাদী ও দলত্যাগীদের আক্রমণ 
হইতে বীচাইয়া রাখিযাছেন। আরও বুঝা যাইবে যে আমাদের পার্টির 
বিকাশে “মেটিরিয়ালিজম্‌ ও এম্পিরিয়ো-ক্রিটিসিজ মূ” গ্রন্থের প্রকাশ কত 
বেশী গ্রকত্বপূর্ণ। 
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৩। স্টলিপিন-প্রতিক্রিয়ার যুগে বল্শেতভিক্‌ ও 
মেন্শেভিক্দের কার্য্যকলাপ-_“লিকুইডেটর' 
ও “অটুসোভিস্ট দের" বিরদ্ধে 
বল্‌শেভিক্দের অংগ্রাম 


বিপ্লব যখন বৃদ্ধি পাইতেছিল, পূর্বেকার সেই সময়ের তুলনায় 
প্রতিক্রিয়ার যুগে পার্টি সংগঠনগুলির কাজ ঢের বেশী শক্ত ছিল। পার্টর 
সভ্যসংখ্যা দারুণ কমিয়া গিয়াছিল। পার্টির অনেক পেতি-বুর্জোয়! 
সহযাত্রী, বিশেষত বুদ্ধিজীবীরা জার-সরকারের অত্যাচারের ভয়ে পার্টি 
থেকে সরিষা! পড়িল | 

লেনিন নির্দেশ দিলেন যে এঁ রকম সময়ে বিপ্লবী পা্টিগুলির কর্তব্য 
হইল নিজেদের জ্ঞানকে সম্পূর্ণ করা । বিপ্লবের অভ্যুত্থানের যুগে তাহাধা৷ 
অগ্রসর হইবার পদ্ধতি শিখিয়াছিল ; প্রতিক্রিয়ার যুগে তাহাদিগকে 
শিখিতে হইবে যে কেমন করিয়া স্থশৃঙ্খলভাবে পিছু হট যায, কি ভাবে 
আত্মগোপন করিয়া কাজ চালাইতে হয়, কেমন করিয়া বে-আইনী পার্টিকে 
বাচাইয়। রাখিতে ও শক্তিশালী করিতে হয়, কেমন করিয়া আইনের 
স্থযোগ লইতে হয়, জনগণের সঙ্গে সম্পর্ককে দৃঢ় -কবিবার জন্য সমস্ত বৈধ 
প্রতিষ্ঠান এবং বিশেষ করিয়া জনসংগঠনগুলিকে ব্যবহার করিতে হয়| 


বিপ্লবের প্রবাহে আবার জোয়ার আস! সম্ভব এ বিশ্বাস না থাকায় 
মেন্শেভিক্রা ভীতসন্ত্স্ত হইয়া পিছু হুটিয়া যায়? পার্টির বিপ্লবী “স্লোগান 
ও পার্টির কন্মহ্চীর বিপ্লবী দাবীগুলিকে তাহার! অত্যন্ত লজ্জাকরভাবে 
পরিত্যাগ করে; তাহারা সর্বহারা বিপ্লবী, বে-আইনী পার্টিকে ভাঙিয়া 
উঠাইয়া দিতে চাহিয়াছিল। এইজন্য এ ধরণের মেন্শেভিক্রা! “লিকুইডেটর” 
নামে পরিচিত হইল। 


২২২ সৌভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


মেন্শৈভিক্দের মতের বিকদ্ধে বল্শৈভিকরা এই ধারণা নিশ্চিতভাবে 
পোষণ করিত যে কযেক বসরেব মধ্যে বিপ্লবের প্রবাহে জোয়ার 
আমিবে এবং এই নূতন সমুখানের জন্য জনগণকে প্রস্তত করা হইল 
পার্টির কর্তব্য। বিপ্লবের মূল সমস্তাগুলিব সমাধান তখনও হয় নাই। 
চাষীরা জমিদাবদের জমি পায় নাই, শ্রমিকরা! আট ঘণ্টা-দিনের দাবী 
আদায় করে নাই, জনসাধারণের চক্ষে জঘন্য যে-জারতন্ত্র উহার উচ্ছেদ হয 
নাই। এবং ১৯০৫ সালে জনসাধারণ যে-সামান্ত রাজনৈতিক অধিকাব 
ছিনাইয়!। লইয়াছিল, তাহাও জারতন্ত্র আবার চাপিয। বাখিয়াছিল। 
সথতরাং যে-সমস্ত কারণে ১৯৫ সালেব বিপ্লবী অভ্যুত্থান ঘটে, সে- 
সমস্ত কারণ তখনও বলবৎ ছিল। এই জন্যই বল্শেভিক্রা নিশ্চিত 
জানিত যে বিপ্লবী আন্দোলনেব নৃতন অত্থাতথান ঘটিবে, এই জন্যই 
তাহাবা ইহাব জন্য প্রস্তুত হইত এবং শ্রমিকঞ্রেণীব শক্তিকে সংহত 
করিত। 

বিপ্লবের প্রবাহে নৃতন গতিবেগের অবশ্ন্তাবিতা সম্্ধে বল্শেভিকৃদেব 
নিশ্চিতির আরও একটি কারণ হইল এই যে ১৯০৫-এব বিপ্রব শ্রমিক 
শ্রেণীকে নিজেব অধিকাবের জন্য ব্যাপক বিপ্লবী সংগ্রাম চালাইতে শিক্ষ। 
দিয়াছিল। প্রতিক্রিয়ার যুগে যখন ধনিকর। আক্রমণ শুরু করিল, তখন 
শ্রমিকরাও ১৯০৫ সালের শিক্ষা ভুলিতে পাবে নাই । লেনিন শ্রমিকদের 
যে সব চিঠি উদ্ধৃত করিয়া দেখান, তাহাতে কারখানা-মালিকরা 
কি ভাবে আবার শ্রমিকদিগকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করিতেছে, সে 
কথ! জানায় এবং বলে £ “্দাডাও, ১৯০৫ সাল আবার আসিবে?” 

বল্শেভিক্দের মূলগত রাজনৈতিক ইদ্দেস্ত ১৯৫ সালে যাহ! ছিল 
তাহাই রহিল। অর্থাৎ জারতম্ত্রের উচ্ছেদসাধন, বুর্জোয়া-গণতাম্ত্রিক 
বিপ্লবকে তাহার উপসংহার পর্যযস্ত লইয়। যাওয়া! এবং সোশালিস্ট বিপ্লবের 
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দিকে অগ্রসর হুওয়া। কখনও মুহূর্তের জন্যও বল্শেভিক্রা এই উদ্দেশ্য 
ভুলিয়া যাম্ম নাই; এবং গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র, জমিদারী সম্পত্তি 
বাজেয়াপ্ত করা এবং দিনে আট ঘণ্টা মজুরীর সময় বীধিয়া দেওয়া, 
এই প্রধান বিপ্লবী 'ল্লোগানগুলি” পূর্বের মত জনগণের সম্মুখে রহিল। 

কিন্ত ১৯০৫ সালে বিপ্লবন্োতের জোয়াবের সময় পার্টির কন্মকৌশল 
যাহা ছিল, এখন আর তাহাই থাকা সম্ভব ছিল না। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা 
যায় যে বিপ্লবী আন্দোলন যখন অবনতির মুখে, শ্রমিকশ্রেণী যখন নিতাস্ত 
অবসন্ন অবস্থায় রহিয়াছে, এবং প্রতিক্রিয়াশীল শ্রেণীগুলি রীতিমত 
শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছে, তখন অবিলম্বে ব্যাপক রাজনৈতিক ধর্মঘট 
কিৎব! সশস্ক অত্যখানেব 'জন্য জনগণকে আহ্বান করা ভূল হইত। 
পার্টিকে তখন নৃতন পরিস্থিতির কথা বিবেচন! করিতে হইল । আক্রমণ 
মূলক কৌশলের বদলে আত্মরক্ষামূলক কৌশল, শক্তি সঞ্চয়ের কৌশল, 
বন্্াদিগকে পার্টির গোপন ঘাঁটিতে টানিয়! আনা ও সেই গোপন ঘটি 
হইতে কাজ চালাইয়া যাওয়ার কৌশল, শ্রমিকশ্রেণীর বৈধ সংগঠনগুলিতে 
কাজকর্মের সঙ্গে সঙ্গে বে-আইনী কাজকর্মের যোগাযোগ বাখার কৌশল 
লইতে হইল । 

বল্শেভিক্রা এই সব কাজ স্ুসম্পন্ন করিতে সক্ষম বলিয়া প্রমাণ 
দিল। 

লেনিন লেখেন ; “বিপ্রবের পূর্বে সুদীর্ঘ বৎসরগুলিতে কেমন করিয়। 
কাজ করিতে হয় আমর জানিতাম। লোকে যেবলে আমরা পাহাড়ের 
মৃত শক্ত, তাহা অমূলক নয়। সোশাল-ডেমক্রাটরা! এমন এক সর্ধহার 
পার্টি গড়িম্াছে, যাহা! সশত্ব আক্রমণের প্রথম পরাজয়ে আশ হারায় না, 
হতভঙ্থ হ্ইয়া পড়ে না ও গৌঁয়ারতুমিতে গা ভানাইয়! দেয় না।” 
( লেনিন, “কলেক্টেভ, ওয়ার্ক স্», হাদশ খণ্ড, পৃঃ ১২৬) 
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অবৈধ পার্টি সংগঠনগুলিকে বীচাইয়া ও শক্ত করিবার জন্য 
বল্শেভিক্রা সচেষ্ট হইল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে জনগণের সঙ্গে সম্পর্ক 
বজায় রাখিয়! পার্টিকে শক্তিশালী করিবার জন্য প্রত্যেকটি আইনগত 
স্থযোগ, প্রত্যেকটি আইনের ফাকের সদ্বাবহার করা নিতান্ত প্রয়োজন 
বলিয়া স্থির করিল । 

“এই হইল যেই যুগ যখন আমাদেব পার্ট জারতন্বের বিরুদ্ধে 
খোলাখুলি বিপ্লবী সংগ্রাম থেকে ঘোবালো ধবণে সংগ্রাম চালানোর 
দিকে মোড ফিরাইল, পরস্পর সাহা্য সমিতিগুলি হইতে আরম্ভ করিয়া 
ডুমা পর্যুস্ত প্রত্যেকটি আইনগত সুযোগের সম্যবহার করিবার দিকে 
চলিল। ১৯০৫-এব বিপ্লবে আমাদেব পবাজয়ের পর আমাদের পশ্চাদ্প- 
সরণের পর যুগ হইল এই। আমাদের শক্তি সংগ্রহ করিয়া আবার 
জারতম্ের বিরুদ্ধে খোলাখুলি বিপ্লবী সংগ্রাম আরম্ভ কবিবার জন্য 
লডিবাব নৃতন কৌশল আয়ত্ত করা এই মোড ফিরানোর ফলে অবস্ঠ 
কর্তবা হইয়া! পড়িল ।” (জে, স্টালিন, “পঞ্চদশ পার্টি কংগ্রেসের অবিকল 
রিপোর্ট ।” রুশ সংস্কবণ, ১৯৩৫, পৃঃ ৩৬৬-৬৭ ) 

যে-সব বৈধ সংগঠন অবশিষ্ট ছিল, সেগুলি পার্টির গোপন কর্্কেন্্র 
সমূহের উপর একটি পদ্দী হিসাবে এবং জনগণের সঙ্গে সম্পর্করক্ষার 
একটা উপায় হিসাবে কাজ কবিতে লাগিল । জনসাধারণের সঙ্গে 
সম্পর্ক বজায় রাখিবার জন্য বল্শেভিক্রা ট্রেড-ইউনিয়ন এবং আতুর 
কল্যাণ সমিতি, শ্রমিকদের সমবায় মণ্ডলী, ক্লাব, শিক্ষাসমিতি, “পীপ ল্স্‌ 
হাউস” প্রভৃতি বৈধ সাধারণ সংগঠনগুলিকে ব্যবহার করিত । জার- 
সরকারের আসল নীতি জাহির করিয়া দিতে, কন্্টিটিউশনাল্‌ ডেমক্রাটদের 
সম্বন্ধে হাটে হাড়ি ভাঙিয়া দিতে, এবং কৃষকদিগকে সর্বহারার স্বপক্ষে 
টানিয়া আনিবার জন্ত বল্শেভিক্রা! স্টেট ডুম! হইতে প্রচারের স্থযোগ 
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লইত। পার্টির অবৈধ সংগঠনকে অটুট বাখিয়! সব রকম রাজনৈতিক 
কাজ এই সংগঠনের নির্দেশ অনুসারে চালাইতে পারার ফলে পার্টি 
নিভূল নীতি অনুসরণ করিতে পারিল এবং বিপ্লবের প্রবাহে নৃতন 
আলোড়নের জন্য শক্তি সঞ্চয় করিতে পারিল | 

বল্শেতিক্রা তাহাদের বিপ্লবী কন্মপদ্ধতিকে আগাইয়! লইল ছুই 
ফ্রন্ট সংগ্রাম চালানোর ফলে, পার্টির মধ ছুই ধরণের স্থবিধাবাদের 
বিরুদ্ধে সংগ্রামের ফলে। সংগ্রাম চলিল পার্টির খোলাখুলি শত্রু 
“লিকুইডেটরদের” বিরুদ্ধে এবং “অটুসোভিস্ট” নামে পরিচিত পার্টির 
গোপন শক্রদের বিরুদ্ধে । 

ক্থবিধাবাদী ভাবধাবার প্রথম আবির্ভাবের সময হইতে লেনিনের 
নেতৃত্বে বল্শেভিক্রা “লিকুইডেশনিজ মেব” বিরুদ্ধে নিশ্বমমভাবে সংগ্রাম 
চালায় । লেনিন দেখাইয! দিলেন যে পলিকুইডেটররা” হইল পার্টর মধ্যে 
লিবারল বুর্জোয়াদেব দালাল । 

১৯০৮ সালের ডিসেম্বরে রুশ-সোশাল-ডেমক্রাটিক লেবরপার্টির পঞ্চম 
( নিখিল রুশ ) সম্মেলন প্যারিস শহবে বসিল। লেনিনের প্রস্তাবে এই 
সম্মেলন পপিকুইডেশনিজ.মের' নিন্দা করিল। অর্থাৎ পার্টি বুদ্ধিজীবীদের 
মধ্যে একাংশ ( মেন্শৈভিক্রা ) “পার্টির বর্তমান সংগঠনকে উঠাইয়! 
দিয়া যে-কোন উপায়ে, এমনকি পার্টির কন্মপদ্ধতি, কৌশল ও এঁতিহৃকে 
সম্পূর্ণ পরিহার করিয়াও এক আইন সঙ্গত, পীচমিশেলী, অবয়বহীন 
সংঘ স্থাপন করার যে চেষ্টা করিতেছিল” তাহার নিন্দা।কর! হইল । 
( “সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ( বল্শেভিক্‌ ) প্রস্তাবাবলী”, 
রুশ সংস্করণ, প্রথম ভাগ, পৃঃ ১২৮) 

লিকুইডেটরদের এই প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে অটল সংকল্প লইয়া সংগ্রামের 
জন্ত সম্মেলন পার্টির সমস্ত সংগঠনকে আহ্বান করিল । 

১৫ 
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কিন্তু মেন্শেভিক্রা সম্মেলনের এই সিদ্ধান্ত মানিয়! লয় নাই এবং 
ক্রমেই বেশী করিয়া “লিকুইডেশনিজ মের” দিকে কথা বলিল, বিপ্লবের 
প্রতি বিশ্বীমঘাতকত! করিল, কন্্টিটিউশনাল-ডেমক্রাটদের সঙ্গে হাত 
মিলাইল। মেন্শেতিক্রা আরও থোলাখুলিভাবে সর্বহারা পার্টির 
বিপ্লবী কাধ্যক্রমকে পরিহার করিল-_গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র আটঘণ্ট' 
মজুরী এবং জমিদারী বাজেয়াপ্ত সম্বন্ধে দাবী ছাড়িয়া! দিতে লাগিল। 
তাহার! পার্টির কার্ধ্যক্রম ও কৌশল পরিহার করার পুরস্কার হিসাবে 
চাহিল যে জারতন্ত্র যেন এক গ্রকাশ্, বৈধ, তথাকথিত “শ্রমিকপ্পার্টির 
অন্তিত্বে সম্মতি দেয়। স্টলিপিন-শাসনের সঙ্গে শাস্তিস্থাপন করিযা 
একটা সামগ্রন্তের জন্য তাহারা প্রস্তত ছিল। এই কারণেই লিকুইডেটরদের 
বল! হইত “স্টলিপিন লেবরপার্টি”। 

ডান, অক্সেলরভ এবং পট্রেসভের নেতৃত্বে এব* মার্টভ, ট্রটুস্কি ও 
অন্তান্ মেন্শেভিক্দের সাহায্যে যে-লিকুইডেটারর বিপ্লবের প্রত্যক্ষ 
শক্রুত! করিত, তাহাদের ছাড়াও যে ছদ্মবেশী লিকুইডেটর “অটুসোভিস্ট” 
দূল “বামপন্থী” বাগবিস্তার করিয়া নিজেদের স্থুবিধাবাদকে আচ্ছাদন 
করিত, তাহাদের বিরুদ্ধে বল্শেভিক্রা রুপাহীন সংগ্রাম চালাইল। 
ধে-ক্য়েকজন প্রাক্তন বল্শেভিক্‌ সটেট্-ডুমা হইতে শ্রমিকপ্রতিনিধিদের 
ফেরৎ আনিবার ( “অট্সিভ,, অর্থে 'ফিরাইয়! আনা” ) দাবী করিয়াছিল 
এবং বৈধ নংগঠনগুলিতে কাজ একেবারে বন্ধ করিতে চাহিয়াছিল, 
তাহাদের নাম দেওয়া হইয়াছিল “অট্ুসোভিস্ট ৬। 

১৯*৮ সালে কোন কোন বল্ধেভিক দাবী করে যে স্টেট্-ডুমা 
থেকে সোশাল-ডেমক্রাটিক প্রতিনিধিদ্দিগকে ফিরাইয়া আন! হউক। 
'্মই কারণে তাহাদের বল! হয় “অট্‌সোভিন্ট৬। অট্সোভিস্ট রা নিজেদের 
দল খাড়া করে ( বগদানভ, লুনাচান্কি, আলেমিম্স.কি, পক্রভ-স্কি, 
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বুব্নভ. প্রভৃতি) এবং লেনিন ও লেনিনের নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম , 
চালায়। তাহারা ট্রেডইউনিয়ন ও অন্যান্য যে-সব বৈধ সংগঠন চলিতে- 
ছিল, সেখানে কাজ করিতে একেবারে জেদের সহিত অস্বীক্ষার করে। 
এই কাণ্ড করিতে গিয়া তাহার! শ্রমিকদের যে উর্দেশ্ঠ, তাহার যথেষ্ট 
ক্ষতি করে। পার্টি ও শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে অট্সোভিস্ট রা ষেন একটা 
কীলক প্রবেশ করাইতে চেষ্টা করে, পার্টি-বহিভূত জনসাধারণের সম্পর্ক 
থেকে পার্টিকে বঞ্চিত করিতে চায়; তাহারা গোপন সংগঠনের মধ্যে 
নিজের! নিভৃতবাস করিতে ডায়, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বৈধ আচ্ছাদন ব্যবহার 
করার স্থযোগ লইতে অস্বীকাব করিয়া গোপন সংগঠনের অস্তিত্বকেই 
বিপন্ন করিয়া তুলে। :অ্‌্সোভিস্ট রা বুঝে নাই যে স্টেট-ডুমাতে এবং 
স্টেট-ডুমার মধ্য দিষা বল্শেভিক্রা কৃষকদের উপর প্রভাববিস্তার করিতে 
পাবিত, জার-সবকারের নীতির মুখোস্‌ খুলিয়া! দিতে পারিত এবং ষ্বে 
কন্স্টিটিউশনাল-ডেমক্রাটর| ধাঞ্স! দিয়া কষকদের সমর্থন লাভের চেষ্টা 
করিতেছিল, হাটে তাহাদের হাড়ি ভাঙিয়! দিতে পারিত। বিপ্লবের 
নব অগ্রগতির জন্য শক্তিসংগ্রহেব চেষ্টাকে অট্সোভিস্ট রা ব্যাহত 
করিল। তাই অট্সোভিস্ট দের বলা হইল “ভিতরে-বাহিবে লিকুইডেটর”, 
বৈধ নংগঠনগুলি সঘ্যবহার করিবার সম্ভাবনাকেও তাহারা নষ্ট করিতে 
চেষ্টা করিল এবং বস্তত, পার্টি-বহিভূতি ব্যাপক জনসাধরেণের উপর 
সর্ধহারার নেতৃত্বকে পরিহার কবিল, বিপ্লবী কাজ ছাড়িয়া দিল। 

অট্সোভিস্টদের চালচলন সন্বদ্ধে আলোচনার জন্য ১৯০৯ সালে 
বল্শেভিক্‌ সংবাদপত্র “গ্রলেটারির* সংবদ্ধিত সম্পাদকমণ্ডলীর এক সভা 
আহ্থৃত হয় এবং সেখানে অট্ুসোভিস্ট দের নিন্দা করা হয়। বল্শেভিক্র। 
তখন ঘোষণা করে ষে অ্‌সোভিস্টদের সঙ্গে তাহাদের কোন মিল নাই 
এবং বল্শেভিক্‌ সংগঠন হইতে তাহাদিগকে ভাড়াইয়! দেয়। 


২২৮ ফসোভিয়েট ইউনিয়নের কনিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


লিকুইডেটর ও অটুসোভিস্ট , এই উভয়দলই সর্বহারা এবং তাহার 
পার্টির পেতি-বুর্জোয়া সহযাত্রী ছাড়া আর বেশী কিছু ছিল না। 
সর্ধন্থারার যখন দুঃসময়, তখনই লিকুইডেটর ও অট্সোভিস্ট দের প্রকৃত 
চরিত্র অভি সুস্পক্টরূপে ফুটিয়! উঠিল। 


৪। ট্রট্ক্কিবাদের বিরুদ্ধে বল্শেভিক্দের সংগ্রাম -আগস্ট 
মাসে পার্টির বিরুদ্ধে জোটবাধার চেষ্টা 


যে-সময় বল্শেভিক্রা একদিকে লিকুইডেটর ও অন্যদিকে 
অট্‌্সোভিস্ট দের বিরুদ্ধে নির্মম সংগ্রামে ব্যাপূত ছিল, যখন সর্বহারা 
পার্টির সথসমঞ্জস নীতিকে বীচাইবার জন্ত তাহারা লডিতেছিল, তখন 
উট্‌ক্কি মেন্শেভিক্‌ লিকুইডেটবদের পক্ষে ছিল। এই সময় লেনিন 
তাহার নাম দেন “জুডাস্‌ টরটুক্কি” [ জুডাস যীশ্ুপ্ীস্টের সহচর হইযাও 
তাহাকে ধরাইয়া দেয়]। ভিয়েনাতে ( অস্টি যা) ট্রট্‌ক্কি এক লেখক 
সংঘ গঠন করে এবং এক নামমাত্র অদলীয় সংবাদপত্র প্রকাশ করে) 
এ কাগজখানি আসলে ছিল মেন্শেভিক। লেনিন তখন লেখেন, “উটুক্ষি 
এক জঘন্য আম্মসর্ধ্বন্থ কলহবিশারদের মত ব্যবহার করিতেছে মুখে 
পার্টির প্রতি আহ্থগত্য জানাইলেও আসলে সে যে-কোন দলাদলি- 
ঘাগীশের চেয়ে খারাব কাজ করিতেছে ।” 

পরে, ১৯১২ সালে, ট্রট্‌ক্ষি সমস্ত বল্শেভিকৃবিরোধী দলকে, লেনিন 
ও বল্শেভিক্দলের বিরুদ্ধে যে-দব ভাবধারা ছিল, সেগুলিকে একত্র 
সংগঠিত করে। ইহারই নাম হয় আগস্টমাসের রক" [ জোটবীধা ]1 
এই বদ্‌শেভিক্বিরোধী সংস্থাতে লিকুইডেটর ও অট্সোভিস্ট বা যোগ 
দিয় নিঙ্গেদের আত্মীয়তা প্রতিপর করে। ট্রট্স্কি ও তাহার অন্ুচরের! 
সকল মৌলিক সিদ্ধান্ত বিষয়ে লিকুইডেশনিস্ট দের মত কথাই বলে। 


প্রতিক্রিয়ার যুগে শ্বতন্ত্র মার্ক স্বাদী পার্টি গঠন ২২৯: 


কিন্তু ট্রটুক্কি মধ্যপন্থা' অর্থাৎ পরম্পরমিলনের ছদ্মবেশে তাহার লিকুইডেশ- 
নিজ মৃকে ঢাকিয়া রাখে; দে বলে যে সে বল্শেভিক্‌ও নয়, মেন্শেভিকৃও 
নয়, দুইদলে মিটমাটের জন্য সে চেষ্টা করিতেছে । এই সম্পর্কে 
লেনিন বলেন যে খোলাখুলি লিকুইডেটরদের চেয়েও ্রট্‌ক্কি বেশী জঘন্য 
ও ক্ষতিকরভাবে কাজ করিতেছিল ; কারণ তাহার চেষ্টা ছিল শ্রমিক- 
দিগকে ধাঞ্সা দিয়! বিশ্বাস করাইতে যে সে নিজে হইল “দলাদলির 
উর্ধে”, অথচ কাজের বেলায় মে মেন্শেভিক্‌ লিকুইডেটরদের সম্পূর্ণ 
সমর্থন করিত। মধ্যপন্থার 'পরিপোষকদের মধ্যে ট্রট্ক্ষিবাদীরাই ছিল 
প্রধান দল । 

কম্রেড স্টালিন লিখিয়াছেন, “মধ্যপন্থা' একটা রাজনৈতিক ধারা। 
ইহার মতবাদ হইল সহজ সামর্রস্ত ঘটাইবার মতবাদ, একটা দলের 
মধ্যে সর্ধহারার স্বার্থকে পেতি-বুর্জোয়। শ্রেণীস্বার্থের বশবর্তী করার 
মতবাদ। লেনিনবাদের দৃষ্টিতে এ মতবাদ হইল সম্পূর্ণ বিরোধী ও 
বৈপরীত্যমূলক ।” (স্টালিন, “লেনিনিজ ম্‌”, “দেশকে শিল্পপ্রধান করা 
এবং বল্শেভিক্‌ পার্টির মধ্যে ঘরক্ষিণমার্গী বিচ্যুতি, ইংরেজী সংস্করণ ) 

এই সময় কামেনেভ, জিনোভিয়েভ ও বাইকভ আসলে ছিল টুপি 
গোপন দালাল, কারণ তাহারা প্রায়ই লেনিনের বিপক্ষে উটুক্কিকে 
'সাহায্য করিত। জিনোভিয়েভ, কামেনেভ, রাইকভ এবং ট্রটস্কির অন্থান্তয 
গোপন মিত্রের লহায়তায় ১৯১* সালের জানুয়ারী মাসে লেনিনের 
ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় কমিটির সকলকে লইয়া! এক অধিবেশন ' 
আহ্বান কর! হয়। তখন অনেক বল্শেভিক্‌ গ্রেপ্তার হওয়ার দরুণ 
কেন্দ্রীয় কমিটির চেহারা বদ্লাইয়া গিয়াছিল, এবং যাহারা সাতপাচ 
ভাঁবিয়। ইতস্তত করিত তাহারা জোর করিয়া লেনিনের মতবিরোধী 
সিদ্ধান্ত গৃহীত করিতে পারিল'। এইভাবে অধিবেশনে স্থির হয় যে 


২৩, লোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


বল্‌শেভিক্‌ সংবাদপত্র “প্রলেটারিকে” বন্ধ করা হইবে ও ভিয়েনা হইতে 
প্রকাশিত ইট্স্কির কাগজ "প্রাভ্দাকে” আধিক সাহায্য দেওয়া হুইবে। 
-কামেনেভ উ্রট্ুক্ষির কাগজের সম্পাদকমণ্ডলীতে যোগ দিল ও 
জিনোভিয়েভের গঙ্গে মিলিয়া ইহাকে কেন্দ্রীয় কমিটির মুখপত্র করিবার 
চেষ্টায় লাগিল। 

কেবল লেনিনের নির্বন্ধাতিশয্যে কেন্দ্রীয় কমিটির জানুয়ারী 
অধিবেশনে লিকুইডেশনিজম্‌ ও অট্সোভিজমের নিন্দা করিয়া! প্রস্তাব 
গৃহীত হয়, কিন্তু এব্যাপারেও উটুক্ির প্রস্তাব আলোচনায় জিনোভিয়েভ 
ও কামেনেভ জেদ করিয়া বলে যে লিকুইডেটরদের এ নামে উল্লেখ করা 
উচিত নয়। 

লেনিনের ভবিস্তৎ দৃষ্টি ও সাবধানবাণী যথার্থ প্রমাণ হইল। শুধু 
বল্শেভিক্রাই কেন্দ্রীয় কমিটির অধিবেশনে গৃহীত সিদ্ধান্ত মানিয়৷ লইয়া 
নিজেদের মুখপত্জ “প্রলেটারি” কাগজ বন্ধ করিয়া দিল, অথচ 
মেন্শেভিক্রা তাহাদের ভেদাভেদপন্থী লিকুইডেশনিস্ট, কাগজ “গলস্‌ 
সৌৎসিয়াল-ডেমক্রাটা” ( “সোশাল-ডেমক্রাটদের বাণী” ) চালাইয়! গেল । 

“সোশাল-ডেমক্রাটের” একাদশ সংখ্যায় কমরেড স্টালিন একটা 
সম্পাদকীয় প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়া লেনিনের মতকে সম্পূর্ণ সমর্থন করেন। 
এই প্রবন্ধে তিনি ই্ট্ক্কিবাদের অপরাধে অংশীদারদের নিন্দা করেন এবং" 
বলেন যে কামেনেভ, জিনোভিয়েভ ও রাইকভের বিশ্বাসঘাতকতার 
ফলে বল্শেভিক্দলের মধ্যে যে অস্বাভাবিক অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে 
তাহার অবসান ঘটানো! প্রয়োজন । পরে প্রাগ, শহরে পার্টিকংগ্রেসে 
সাধারণ পার্টিকন্ফারেন্স, আহ্বান, বৈধভাবে পার্টির সংবাদপত্র প্রকাশ, 
এবং রুশদেশে কাজ চালাইধার জন্য বে-আইনী পার্টিকেন্ত্র গঠন বিষয়ে 
ফেপপ্রন্তাবগুলি গৃহীত হয়, সেগুলিকেই আজিকার কর্তব্য বলিয়া এ 


প্রতিক্রিয়ার যুগে স্বতন্ত্র মার্ক স্বাদী পার্টি গঠন ২৩১ 


প্রবন্ধে আলোচন!। ছিল। যে-বাকু কমিটি লেনিনকে সম্পূর্ণ সমর্থন করিত, 
তাহারই সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে কমরেড স্টালিন প্রবন্ধটী লেখেন। 

লিকুইডেটর ও ট্রটক্কিবাদী হইতে আবম্ত করিয়া অট্সোভিস্ট, এবং 
ঈশ্বর-অষ্টার দল পর্যন্ত সব রকম" পার্টিবিরোধীদেরই লইয়া ই্রটুক্কি 
আগস্টমাসে যে-পার্টিবিরোধী সংস্থা খাড়া করে, সেই সংস্থাকে প্রতিরোধ 
করার জন্য যাহারা বে-আইনী সর্ধহার! পার্টিকে বাচাইতে ও শক্তিশালী 
করিতে চাহিত তাহাদের একত্র করিয়া একটা পার্ট ব্রিক লেনিনের 
নেতৃত্বে বল্শেভিক্রা ছাড়া প্লেখানভের নেতৃত্বে কয়েকজন পার্টিপক্ষপাতী 
মেন্শেভিকও ছিল। প্লেখানভ ও তাহার পার্টিপক্ষপাতী মেন্শেভিক্‌ 
অনুচরেবা অনেকগুলি ব্যাপারে মেন্শৈভিক মতবাদ, মানিযা চলিলেও 
আগস্ট ব্লক" এবং লিকুইডেটরদের কাধ্যাবলী থেকে নিজেদের দৃঢ়ভাবে 
সবাইযা রাখেন এবং বল্‌্শেভিক্দের সঙ্গে একট! মিটমন্ত্র খাড়া করিবার 
চেষ্টা করেন। লেনিন প্লেখানভের প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া তাহার সহিত 
পার্টিবিরোধীদের বিরুদ্ধে এক অস্থায়ী সংস্থা! গঠনে সন্মতিজ্ঞাপন করেন, 
কারণ এঁ সংস্থাগঠনের ফলে পার্টর স্থবিধা হইবে ও লিকুইডেটরদের 
অবস্থা শোচনীয় হইবে । 

কমবেড জ্টালিন এই সংস্থাগঠনকে সম্পূর্ণ সমর্থন করেন। তিনি তখন 
নির্বাসনে ছিলেন এবং সেখান থেকে লেনিনকে এক চিঠিতে লেখেন :-- 

“আমার মতে এ সংস্থার ( লেনিন-প্লেখানভ ) নীতি একমাত্র অভ্রাস্ত 
নীতি; (১) এই নীতি, এবং একমাত্র এই নীতিই রুশদেশে যে-কাজ 
দরকার, প্ররূত পার্টিপক্গীয় সকলের একত্র সংহত হওয়ার ষে দরকার, 
সে-কাজকে সম্ভব করিবে; (২) এই নীতি, এবং একমাত্র এই নীতিই 
“মেক, [ অর্থাৎ মেন্শেভিক্‌] শ্রমিক ও লিকুইডেটবুদের মধ্যে গর্ভ 
খু'ড়িয়া এবং লিকুইডেটরদের ছত্রভঙ্গ ও অবসান ঘটাইয়া তাহাদের 


২৩২ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


কবল হইতে বৈধ সংগঠনগুলির মুক্তিপদ্ধতিকে তাডাতাডি সাঙ্গ করিবে। 
(“লেনিন ও স্টালিন”, রুশ সংস্করণ, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৫২৯-৩০ ) 

স্থকৌশলে বে-আইনী ও বৈধ কাজকন্্খ একযোগে চালাইয। 
বল্‌শেভিক্ব! শ্রমিকদের বৈধ সংগঠনগুলির মধ্যে এক প্ররুত শক্তিতে 
পরিণত হইতে পারিযাছিল। এই সময় যে চারিটী কংগ্রেস বৈধভাবে 
অনুষ্ঠিত হয--জনগণের বিশ্ববিষ্ঠালয়গুলিব সম্মেলন, মহিলা সম্মেলন, 
কারখানার চিকিংসকদেব সম্মেলন ও মার্দকবিরোধী সম্মেলন--সেখানে 
বল্শেভিক্রা৷ যে বিপুল প্রভাববিস্তার কবে, তাহাতে এ ঘটনার প্রমাণ 
মিলিয়াছিল। এই সম্মেলনগুলিতে বল্শেভিক্দেৰ বক্তৃতাবলীর খুবই 
বাজনৈতিক গুরুত্ব ছিল এবং সাবাদেশে সাড়৷ জাগাইয়াছিল । দৃষ্টাস্ত-ন্বরূপ 
বলা যায় যে জনগণের বিশ্ববিদ্যালয় সম্মেলনে বন্শেভিক্‌ শ্রমিক প্রতিনিপিরা 
সকল সংস্কৃতিমৃল্ত্ট উদ্যোগিতাকে চাপিযা! মাবার যে-নীতি জাবতন্ত্র অনরণ 
করিত তাহার প্ররুত ৰপ দেখাইয। দেষ এবং বলে যে জারতস্ত্রের উচ্ছেদ 
না হইলে দেশে স'স্কৃতিবিষয়ে কোনবপ প্রগতি একেবারে অচিস্তনীয় | 
কাবখানায় চিকিৎসকদের সম্মেলনে শ্রমিক-প্রতিনিবিরা কি ভয়ঙ্কর 
অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়াতে শ্রমিকদের থাকিতে ও খাটিতে হয় সে-বিষষে 
বক্তৃতা করে, এব" এই সিদ্ধান্ত টানিয়া আনে যে জারতন্ত্রের পতন ন| 
ঘটাইলে কারখানার স্বাস্থা ব্যবস্থা যথার্থ উন্নত করা সম্ভব নয়। 

ক্রমে বল্শেভিক্বা যে-সমস্ত বৈধ সংগঠন তখনও চলিতেছিল 
সেগুলি হইতে লিকুইডেটবদের চাপিয়া বাহির করিষ! দেয়। প্লেখানভের 
পার্টিপক্ষপাতী দলের সঙ্গে সম্মিলিত ফ্রণ্টগঠনের যে স্বকীয় কৌশল 
বল্শেভিক্রা| গ্রহণ কবে, তাহার ফলে তাহারা অনেকগুলি মেন্শেভিক্‌ 
অমিক-সংগঠনেব ( ভাইবর্গ জেলায়, একাটেরিনোঙ্সাভ প্রভৃতি জাযগায় 
সমর্থন লাভ করিতে পারিল। 


প্রতিক্রিয়ার যুগে স্বতন্ত্র মার্ক স্বাদী পাটি গঠন ২৩৩ 


এই দুবহ সময়ে বল্শেভিক্রা কেমন কবিয়া বৈধ কাজের সঙ্গে বে- 
আইনী কাজকে মিলাইতে হয তাহার উদাহরণ দেখায়। 


৫। প্রাগ্পা্টি কনফারেন্স ১৯১২--বল্‌শেভিক্রা নিজেদের 
এক স্বতন্ত্র মার্ক স্বাদী পার্টি গঠন করিল 

লিকুইডেটর ও অট্সোভিস্ট, এবং ট্রটস্বীবাদীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে 
সমস্ত বল্‌্শেভিকৃকে একত্র কবিয়া স্বতন্ত্র বল্শেভিক্‌ পার্টি গঠনের দারুণ 
গুরুত্ব স্পষ্ট বুঝা গেল। পার্টির মধ্যে যে স্থবিধাবাদী ভাবধারা শ্রমিক 
শ্রেণীর ভিতর ভাঙন আনিতেছিল কেবল তাহারই অবসান ঘটানোর 
জন্য নয়, বরং শ্রমিক শ্রেণীর শক্তি সংগ্রহের কাজ সমাপ্ত করিয়া 
বিপ্লবেব পথে নৃতন অগ্রবর্ভনের জন্য প্রস্তত হইতে হইলেও এ কাজ 
নিতান্ত প্রয়োজন ছিল । 

কিন্তু এ,কাঙ্জ সম্পূর্ণ করিবার পূর্বেবে পার্টিকে স্থবিধাবাদী 
মেন্শেভিক্দের হাত থেকে উদ্ধার না করিলে চলিত না। 

এই সময় বল্শেভিক্‌ ও মেন্শেভিক্দের পক্ষে এক পার্টিতে থাকার 
কথা! যে ভাবা যায় না, এ বিষয়ে কোন বল্‌্শেভিকেরই মনে সন্দেহমাপ্ 
ছিল নাঁ। স্টলিপিন-প্রতিক্রিয়ার যুগে মেন্শেভিক্রা৷ ষে-বিশ্বাসঘাতকতা৷ 
করে, সর্ববহারার পার্টিকে উঠাইয়া দিয়৷ নৃতন, সংস্কারপন্থী পার্টি দংগঠনের 
যে-চেষ্টা তাহারা করে, তাহার ফলে বল্শেভিক্দের সঙ্গে বিচ্ছেদ 
একেবারে অনিবাধ্য ছিল। মেন্শেভিক্দের সঙ্গে এক পার্টিতে থাকিলে 
মেন্শেভিক্দের ব্যবহার সম্পর্কে নৈতিক দায়িত্ব কোন-না-কোন প্রকারে 
বল্শেভিক্দেরও লইতে হইত। কিন্তু পার্টি ও শ্রমিক শ্রেণীর প্রতি 
নিজেরাই বিশ্বাসঘাতকতা না করিতে চাহিলে বল্শেভিকৃদের পক্ষে 
মেন্শেভিক্দের প্রকাশ্ত বিশ্বাঘাতকতায় নৈতিক দায়িত্ব গ্রহণ কর! 


২৩৪ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


হইল একেবারে অচিস্তনীয়। সুতরাং একটিমাত্র পার্টিতে মেন্শেভিক্দের 
সঙ্গে বাস্তব বিচ্ছেদের স্বাভাবিক সিদ্ধান্ত পথ্যন্ত যাওয়৷ দরকার হইল; 
যথাযথভাবে সাংগঠনিক বিচ্ছেদ ও পার্টিকহুইতে মেন্শেভিক্দের বিতাড়ন 
করা হইল। 

একমাত্র এই উপায়েই এক কন্মপদ্ধতি, কর্মকৌশল ও শ্রেণীসংগঠন 
লইয়৷ সর্বহারার বিপ্লবী পার্টি পুনর্গঠন সম্ভব ছিল। 

ষে-পার্টিকে মেন্শেভিক্রা ধ্বংস করিয়াছিল, তাহার প্ররুত (শুধু 
নামমাত্র ) এঁক্য কেবল এই উপায়েই পুনঃপ্রতিষ্ঠা কর! সম্ভব ছিল। 

বল্শেভিক্বা যে-ষষ্ঠ পার্ট কনফারেন্সে আধৌজন করিতেছিল, 
সেখানে এই কর্তবা সম্পাদন হইল। . | 

কিন্তু ইহা হইল সমস্যার একদ্িকমাত্র। মেন্শেভিক্দের সঙ্গে 
যথাযথভাবে বিচ্ছেদ ও বল্শেভিক্দের স্বতন্ত্র পার্টিগঠন নিশ্চয়ই খুব 
গুরুতব রাজনৈতিক কাজ। কিন্তু বল্শেভিক্দের সন্মথে আর একটি 
আরও গুরুতর কাজ উপস্থিত হইল । বল্শেভিক্দের কাজ হইল শুধু 
মেন্শেভিকৃদেব সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করিধ! আলাদা পার্টিব বিধিব্যবস্থা 
স্থির করা! নয; ব্ল্‌্শেভিক্দেব সবচেয়ে বড় কাজ হইল মেন্শেভিক্দের 
সঙ্গে সম্পর্ক ভাঙিয়৷ দিয়! নৃতন পার্টি গড়া, নৃতন ধরণের পার্টি 
স্ষ্টি করা, এমন পার্টি গড়। যাহা পশ্চিম ইয়োরোপেব সচরাচর যেমন 
সোশাল-ডেমক্রাটিক পার্টি দেখা যায় তাহা হইতে স্বতন্ত্র প্ররুতির, 
যাহা স্থবিধাবাদীদের সংস্পর্শযুক্ত এবং রাষ্্রশক্তির জন্য সংগ্রামে সর্বহারা 
শ্রেণীর নেতৃত্ব করিতে সক্ষম । 

বল্শেভিক্দের সঙ্গে লড়িতে গিয়া অক্সেলরড ও মার্টিনভ, থেকে 
মার্টভ ও উ্রট্‌স্কি পর্য্যন্ত নানা বঙের মেন্শেভিক্রা পশ্চিম ইয়োরোপের 
সোশাল-ডেমক্রাটদের অস্ত্াগার থেকে ধার কব! হাতিয়ার ব্যবহার 
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করিল। বলা যাইতে পারে যে তাহারা জার্ধীন বা ফরাসী সোশাল 
ডেমক্রাটিক পার্টির অনুরূপ এক পার্টি রুশদেশে চাহিয়াছিল। তাহারা 
বুঝিতে পারে যে বল্‌্শেভিক্দের নৃতন কিছু আছে, এমন কিছু আছে 
যাহা বিরল। যাহা পশ্চিমের সোশাল-ডেমক্রাটদের থেকে আলাদা, এবং 
শুধু সেই জন্যই তাহারা বল্ণেভিকৃদের বিরুদ্ধে লড়িতে থাকে । তখন 
পশ্চিমের সোশাল-ডেমক্রাটিক দলগুলি কিসের প্রতিভূ ছিল? এক 
পাচমিশেলী ব্যাপার, মার্ক স্বাদী ও সুবিধাবাদীদের লইয়া, বিপ্লবের 
বন্ধু ও শক্রদের লইয়া, পার্টিনীতির সমর্থক ও বিরোধীদের লইয়! 
এক জগাখিচুভী, আর ইহার মধ্যে মার্ক স্বাদীরা ক্রমেই 'মতবাদের দিক 
থেকে স্থবিধাবাদীদের সঙ্গে নিজেদের মানাইয়া লইতেছিল এবং বপ্ততঃ 
তাহাদেরই বশবন্তী হইতেছিল। বল্ণেভিক্রা পশ্চিম-ইয়োরাপীয় 
সোশাল-ডেমক্রাটদেব প্রশ্ন করিল-_যাহারা স্থবিধাবাদী, যাহারা বিপ্লবের 
প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে, তাহাদের সঙ্গে তোমরা মিলন চাঁও 
কিসের জন্য ? সোশাল-ডেমক্রাটর! উত্তব দিল--“পার্টির মধ্যে শাস্তির” 
জন্য, একোর জন্য । কাহার সঙ্গে এক্য? কুবিধাবাধীদের সঙ্গে এঁক্য ? 
তাহারা উত্তর দিল-_-হা, সুবিধাবাদীদের সঙ্গে । এরকম দল ষে কখনও 
বিপ্লবী পার্টি হইতে পারে ন! তাহা স্পষ্ট হইল । 

বল্শেভিক্রা লক্ষ্য ন! করিয়! পারিল না৷ যে এঙেল্স্বর মৃত্যুর পরে 
পশ্চিম-ইয়োরোপীয় সোশাল-ডেমক্রাটিক পার্টিগুলি সমাজবিপ্রবকামী 
পার্ট হইতে “নমাজ-সংস্কার” লইয়া ব্যস্ত পার্টিতে নামিয়। যাইতে 
আরম্ভ করে, এবং এই দলগুলির প্রত্যেকটি, সংগঠন হিসাবে ইতিমধ্যেই 
এক নেতৃত্বশীল শক্তি হইতে নিজেদের পার্লামেণ্টারী দলেরই এক লেঙ্ুড়ে 
পরিণত হইয়াছিল । 

বল্শেভিক্রা না জানিয়া পারিল না যে এরূপ পার্টি একেবারেই 
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সর্বহারার মঙ্গল বুচনা করে না, এবপ পার্ট শ্রমিকশ্রেণীকে বিপ্লবের 
দিকে পথ নির্দেশ দিতে সক্ষম নয়। 

বন্শেভিক্রা না জানিয়৷ পারিল না৷ ষে এরূপ পার্টি সর্বহারার চাই 
না, সর্বহারার দরকার এক আলাদ। ধরণের পার্টি, এক নৃতন অরুত্রিম 
মার্ক স্বাদী পার্টি, এমন পার্টি যাহা স্থবিধাবাদীদের সঙ্গে কিছুতেই 
হাত মিলাইবে না ও বুর্জোয়াশ্রেণীর সম্পর্কে বিপ্লবী নীতি অনুসরণ 
করিবে। যে-পার্টি হইবে দৃঢগ্রস্থি ও এক স্তস্তশিলার মত -হুসংবদ্ধ, 
খাহা হইবে সমাজ বিপ্লবের পার্টি, সর্বহারার একনায়কত্ব মূলক পার্টি । 

এই নূতন ধরণের পার্টি বল্শেভিক্রা চাহিয়াছিল। এই পার্টি 
গড়িয়া তুলিবার জন্য বল্শেভিক্র! পরিশ্রম করিয়াছিল। “অর্থনীতিবাদী” 
মেন্শেভিক্‌, ট্র্স্কীবাদী, অট্ুসোভিস্ট. ও নানা রঙের ভাববাদী হইতে 
আরম্ভ করিয়া “এম্পিরিয়ো-ক্রিটিসিস্ট.” পধ্যস্ত সকলের বিরুদ্ধে সংগ্রামের 
সম্পূর্ণ ইতিহাস হইল ঠিক এঁ ধরণের পার্টি গঠনের ইতিহাস। 
বল্শেভিক্রা চাহিয়াছিল নৃতন পার্ট, এক বল্‌শেভিক্‌ পার্টি গড়িয়া 
তুলিতে, যে-পার্টি হইবে যাহার! প্রকৃত বিপ্লবী মার্ক স্বাদী পার্টি চায় 
তাহাদের সকলেরই আদর্শ | প্রাচীন “ইঙ্জার” যুগ থেকে বল্শেভিক্রা 
এরূপ পার্টি গড়িবার জন্য থাটিতেছিল। সকল প্রতিবন্ধক অগ্রাহ্থ 
করিয়! তাহার! ইহার জন্য ছুর্দঘম, অবিচলিত চিত্তে পরিশ্রম করিয়াছিল। 
এই কাজে লোনিনের লেখা--“কি কর! যায় ?, “ছুই কর্ম কৌশল” 
ইত্যাদি মৌলিক ও চূড়ান্ত অংশ গ্রহণ করে। পার্টির জন্য মতবাদ 
মুলক উদ্চোগ হইয়াছিল লেনিনের “কি করা! যায়?” গ্রস্থে। “এক 
পা আগাইয়। ছুই পা পিছু হট”, লেনিনের এ বই পার্টির জন্ত সাংগঠনিক 
আয়োক্গন করিল। “গণতান্ত্িক বিপ্লবের যুগে সোশাল-ডেমক্রানির 
সুই কর্মকৌশল,* লেনিনের এ বই হইল পার্টির রাজনৈতিক 
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উপক্রমণিকাঁ। আর সব শেষে লেনিনের “মেটারিয়লিজ ম্‌ ও এম্পিরিয়ো 
ক্রিটিসিজ ম্* হইল এ পার্টির তত্ববিষয়ক আয়োজন। 

একথ। নিঃসক্কোচে বলা যায় যে ইতিহাসে কখনও কোন দল 
বল্‌্শেভিক্‌ দলের মত নিজেদের পার্টি গঠনের জন্য এমন ষোল-আনা 
আয়োজন করে নাই । 

বল্শেভিক্দের নিজেদের পার্টি গঠনের পক্ষে এখন তাই ঠিক সময় 
আসিয়াছিল। উদ্যোগ সম্পূর্ণ হইয়াছিল । 

মেন্শেভিক্দের বিতাড়িত করিয়া এবং নৃতন পার্টি, বল্শেভিক্‌ 
পার্টি বানাইয়া সম্পূর্ণ আয়োজনকে ভূষিত কবা হইল ষষ্ঠ পার্টি 
কনফারেন্সের কাজ । 

১৯১২ সালের জান্রয়ারী মাসে প্রাগ. শহরে ষঠ নিখিল-রুশ পার্টি 
কনফারেন্স বসে। কুড়িটিরও বেশী পার্ট সংগঠনের প্রতিনিধিরা ছিলেন। 
কতরাৎ নিয়মিত পার্টি কংগ্রেনের মতই কনফাবেন্সের গুরুত্ব রহিয়াছে । 

কনফারেন্নের যে-বিবৃতিতে জানানে। হয় যে পার্টির বহুধাবিদীর্ণ 
কেন্দ্রীয় কর্ণঘন্ত্রকে পুনঃগ্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে এবং একটি কেন্দ্রীয় 
কমিটি স্থাপন কর! হইয়াছে, দেই বিবৃতিতে ঘোষণা! করা হইল ফে 
স্থনির্দিষ্ট সংগঠনরূপে খাডা হওয়া অবধি রুশ সোশাল-ডেমক্রাটিক 
পার্টির ষে অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে, তাহার মধ্যে প্রতিক্রিয়ার যুগই ছিল 
মবচেয়ে কঠিন সময়। কিন্তু সকল নিগ্রহ সত্বেও, বাহির হইতে প্রবল 
আঘাত এবং ভিতর হইতে স্থবিধাবাদীদের বিশ্বাসঘাতকতা ও অস্থির 
মতিত্ব সত্বেও, সর্ধহারার পার্টি তাহার পতাকা ও সংগঠনকে অটুট 
রাখিয়াছিল। 

কনফারেন্সের বিবৃতিতে বলা হইল--"কেবল যে রুশ মোশাল- 
ডেমক্রাটিক পার্টির পতাকা, কণ্মপদ্ধতি ও বিপ্রবী এঁতিহই টিকিয়া 
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রহিয়াছে, তাহা নয়; ইহার সংগঠনও রহিম্বাছে। অত্যাচার এই 
সংগঠনের হানি করিয়াছে, শত্তিক্ষয় করিয়াছে বটে, কিস্তু কখনও 
সম্পূর্ণ চূর্ণ করিতে পারে নাই ।” 

রুশনেশে শ্রমিকশ্রেণী আন্দোলনের নৃতন অভ্যুত্থান ও পার্টির কাজে 
নৃতন উদ্দীপনার লক্ষণ কনফারেন্স লক্ষ্য করে। 

স্বানীয সংগঠনগুলি ফেকাধ্য বিবরণ পেশ করে সে-বিষয়ে প্রস্তাবে 
কনফারেন্স মন্তব্য করে যে "স্থানীফ বেআইনী সোশাল-ডেমক্রাটিক 
সংগঠন ও দলগুলিকে শক্তিশালী করার উদ্দেস্টে সোশাল-ডেমক্রাটিক 
শ্রমিকদের মধ্যে সর্বত্র সোৎসাহে ঠকাজ চলিতেছে ।” 

সমস্ত স্থানীয় কেন্দ্রে পশ্চাৎ গমনের যুগে বল্‌্শেভিক্‌ কর্ম্মকৌশলের 
সবচেয়ে জরুরী নিষম, অর্থাং বে-আইনী কাজকর্মের সঙ্গে বিভিন্ন 
বৈধ শ্রমিকসংঘ ও ইউনিয়নের মধ্যে কাজকে মিলানো৷ যে প্রতিপালিত 
হইতেছিল, তাহা কনফারেন্স লিপিবদ্ধ কবে। 

লেনিন, স্টালিন, অর্জনিকিদ্জে, স্ভের্ডলভ্‌, স্পান্দাবিয়ান 
গলোশেকিন এবং অন্যান্য কযেকজনকে লইয়া প্রাগ কনফারেন্দে এক 
বল্শেভিক্‌ কেন্দ্রীয় কমিটি নির্বাচিত হয়। কমরেড স্টালিন ও কমরেড 
স্ভের্ডলভ, তখন নির্বাসনে ছিলেন বলিয়! অনুপস্থিত থাকিয়াই কেন্দ্রীয় 
কমিটিতে নির্বাচিত হন। কেন্দ্রীয় কমিটির বদ্লী-সদস্য ধাহারা নির্বাচিত 
হন, তাহাদের মধ্যে ছিলেন কমরেড কালিনিন। 

রুশদেশে বিপ্লবী কাজ চালাইবার জন্য কমরেড স্টালিনের নেতৃত্বে, 
এব* ওয়াই, স্ভের্ডলভ্‌, এস্‌, স্পান্দারিয়ান, এস্‌, অর্জনিকিদ্জে, এম্‌, 
কালিনিন ও গলোশেকিন, এই কমরেডদের লইয়া একটি কন্মকেন্ত্র 
€ কেন্দ্রীয় কমিটির রুশ বিভাগ ) স্থাপিত হয় । 

হৃবিধাবাদের বিরুদ্ধে বল্‌শেভিক্রা ইতিপূর্বে যে-সং রা চালায়, 


প্রতিক্রিয়ার যুগে ব্বতন্ত্র মার্কস্বাদী পার্টি গঠন ২৩৯ 


গ্রীগ কনফারেন্সে সে-বিষয়ে সম্পূর্ণ পর্যালোচন! হয় এবং পার্টি থেকে 
মেন্শেভিক্দের বিতাড়িত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। 

পার্টি থেকে মেন্শেভিকৃদের তাড়াইক্স প্রাগ, কনফারেন্স কাঙ্গুণ- 
মাফিক বস্শেভিক্‌ পার্টির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব অনুষ্ঠিত করে। 

মতবাদ ও সংগঠনের দিক থেকে মেন্শেভিক্দের পরাজয় ঘটাইয়। 
এবং তাহাদিগকে পার্ট থেকে তাড়াইয়া৷ বল্শেভিক্রা পার্টির অর্থাৎ 
রুশ সোশাল-ডেমক্রাটিক লেবব পার্টির প্রাচীন বৈজয়স্তীকে উড্ডীন 
রাখে। এই কারণে ১৯১৮ জাল পধ্যন্ত বল্শেভিক্‌ পার্টি নিজেকে 
রুশ সোশাল-ডেমক্রাটিক লেবব পার্টি বলিত এবং “বল্শেভিক্‌” এই 
কথাটি ভগ্ন চিহ্হের ('ব্রযারেট? ) মধ্যে যোগ করিয়া দেয়। 

১৯১২ সালেব প্রথম দিকে প্রাগ কনফারেন্সের ফলাফল সন্বন্ধে 
গর্কিকে লিখিতে যাইয! লেনিন বলেন ৮ 

“লিকুইডেটরদের নোংরামি সত্বে্€ অবশেষে আমরা সাফল্যলাভ 
করিয়াছি, পার্টি ও তাহার কেন্দ্রীয় কমিটিকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতে 
পারিয়াছি। আশা করি আপনি ইহাতে উৎফুল্প হইবেন।” ( লেনিন, 
“কলেক্টেড, ওয়ার্ক স্‌”, রুশ সংস্করণ, ২৯ খণ্ড, পৃঃ ১৯) 

প্রাগ কনফারেন্সের গুরুত্ব সন্বপ্ধে কমরেড স্টালিন বলেন £-- 

"জামাদের পার্টির ইতিহাসে এই কনফারেন্সের গুরুত্ব খুবই বেশী, 
কারণ এখানে বল্‌্শেভিক্‌ ও মেন্শেভিক্দের মধ্যে সীর্মারেখা টানা 
হয় এবং সারা দেশের বল্শেভিক্‌ সংগঠনগুলিকে একত্র মিলাইয়া 
ট্রক্যবন্ধ বল্শেভিক্‌ পার্টি গঠন কর! হয়।” ( “সোভিয়েট ইউনিয়নের 
কমিউনিস্ট পার্টির পঞ্চদশ কংগ্রেসের অবিকল কার্য বিবরণী” রুশ সংস্করণ, 
পৃঃ ৩৬১-৬২ ) 


মেন্শেভিক্-বিতাড়ন ও স্বতন্ত্র বল্শেভিক্‌ পার্টি গঠনের পর 


২৪০ সৌভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


বল্শেভিক্‌ পার্টি আরও স্থ্দুঢ ও শক্তিশীলী হইল। দল থেকে 
্ুবিধাবাদীদের নিগ্কাসিত করিয়া দিয়া পার্টি নিজের শক্তি 
রৃদ্ধি করেস্ঞইহা হইল বল্শেতিক্‌ পার্টির একটি মূলনীতি; দ্বিতীয় 
ইন্টার ন্বাশনালেব সোশাল-ডেমক্রাটিক পার্টিগুলি থেকে বল্শেভিক্‌ 
পার্টি হইল একেবারে আলাদা, নৃতন পার্টি। যদিও দ্বিতীয় ইণ্টার 
স্তাশনালেব পার্টিগুলি নিজেদের মার্কসবাদী বলিত, তাহা হইলেও 
আসলে তাহারা মার্ক স্বাদের শক্রদেবই আমল দ্িত। দলের মধ্যে 
যাহারা স্পইই সুবিধাবাদী তাহাদের থাকিতে দিত এবং দ্বিতীয় 
ইপ্টার ন্যাশনালকে দূষিত ও ধবংপ কবিবার স্থযোগ দিত। অপর পক্ষে, 
বল্শেভিক্রা স্ুবিধাবাদীদের বিকদ্ধে নিষ্ষরুণ সংগ্রাম চালাইত, 
সর্ধ্বহারার পার্টি হইতে স্থবিধাবাদেব জঞ্জাল ঝাটাইয়া৷ সাফ করিত এবং 
নৃতন্‌ ধরণের লেনিনপন্থী পার্টিগঠনে সক্ষম হইযাছিল। এই পার্টিই 
পরবর্তীকালে সর্বহারার একনায়কত্ব স্ুসম্পন্ন করে । 

সর্বহাবার পার্টর ভিতরে যদি স্ুবিধাবাদীবা থাকিত, তাহা হইলে 
বল্শেভিক্‌ পার্টি প্রশস্ত পথে চলিয়! সর্বহারার নেতৃত্ব করিতে পারিত 
না, রাষ্ট্রক্ষমতা লইতে পাবিত না, সর্ধবহারার একনায়কত্ব স্থাপন করিতে 
পারিত না, গৃহযুদ্ধের আবন্ত হইতে জয়লাভ করিষা বাহির হইতে 
পারিত না, সোখ(লিজ ম্‌ গড়িতে পারিত না। 

প্রাগ কমফারেন্স স্থির করে ষে গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র, আটঘণ্টা। 
মজুবী ও জমিদারী বাজেয়াপ্ত করা, সর্ধনিয় কাধাক্রমের অন্ততৃক্তি 
এই দ্বাবীগুতিকে তখনই পার্টির প্রধান রাজনৈতিক “ঙ্লোগান, হিসাবে 
উপস্থাপিত করা হইবে । & 

এই বিপ্লবী আওয়াজ ( “ল্লোগান' ) তুলিয়া বল্শেভিক্না চতুর্থ 
স্টেট ভুমার নির্বাচন সম্পর্কে প্রচার চালায় । 


প্রতিক্রিয়ার যুগে স্বতন্ত্র মার্ক স্বাদী পার্টি গন ২৪১ 


১৯১২-১৪ সালে শ্রমিকসাধারণের বিপ্লবী ' আন্দোলনের নূতন 
অত্যখান এই নীতি অঙ্সারেই পরিচালিত হয়। 


সংক্ষিপ্তসার 


বিপ্লবী কাজের পক্ষে ১৯৮১২ সাল ছিল সব চেয়ে কঠিন সময়। 
বিপ্লব পরাজিত হইবার পর যখন বিপ্রবী আন্দোলনে মন্দ পড়িল ও জনগণ 
লাস্ত হইয়া পড়িন, তখন বল্শেভিক্বা কন্নকৌশল বদলাইয়া জারতন্ত্রের 
বিরদ্ধে সোৌজান্ুজি সংশ্রীমেব পরিবর্তে ঘোরালো। ধরণে সংগ্রামেব রাস্ত। 
ধবিল। স্টলিপিন-প্রতিক্রিয়ার সময় ষে তুরূহ অবস্থা চলিতেছিল, তখন 
বল্শেভিক্রা জনগণেব সঙ্গে সংস্পর্শ বজায় রাখিবার জন্য তুচ্ছতম বৈধ 
স্ুযোগেনও সদ্ব্যবহার কবিল ( আতুরমঙ্গল সমিতি ও ট্রেড ইউনিয়ন হইতে 
ডুমাব বক্তৃতামঞ্চ পধ্যস্ত)। বিপ্লবী আন্দোলনের নব অভ্যুত্থানের জঙন্কা 
শক্তি সমাবেশের উদ্দেশ্যে বল্শেভিকৃর! অক্রীস্ত পরিশ্রম করিল । 

বিপ্লবের পরাজয়, জাব-সরকারবিবোধী শক্তিগুলির সংহতিনাশ, বিপ্লব সম্বন্ধে 
নৈরাশ্ত, এবং যে-সব বুদ্ধিজীবী পার্টি পরিত্যাগ কবিয়াছিলেন ( বগদ্রানভ, 
বাজারভ প্রভৃতি ) পার্টির নীতিগত তিত্তির পুনঃসংস্কার বিষয়ে, তাহাদের 
ক্রমবদ্ধমান চেষ্ট। প্রভৃতি কাবণে যে-কঠিন অবস্থার হ্যতি হয়, তাহাতে 
বল্শেভিক্রাই হইল পার্টির মধ্যে একমাত্র শক্তি যাহা পার্টির পতাক। 
কখনও গুটাইয়। রাখে নাই, যাহা পার্টির কশ্ধপদ্ধতির প্রতি অন্কুরক্তি বজায় 
রাখিয়াছিল এবং মার্ক স্বাদের "সমালোচকদের" আক্রমণকে হটাইয়া দিয়াছিল 
( লেনিনের “মেটারিয়লিজ ম্‌ ও এম্পিরিয়ো-ক্রিটিসিজ মূ" )। পার্টি ও তাহার 
বিপ্লবী নীতিকে বীচাইয়া রাখিতে যাহা৷ লেনিনকে কেন্দ্র করিয়া গঠিত পাটির 
নেতৃত্বশীল মজ্জাকে সাহাব্য করিল, তাহ হইল এই ষে এঁনেতৃত্ব মার্কস্‌- 
লেনিনপন্থী মতবাদ দ্বার! রূপান্তরিত হইয়াছিল এবং বিপ্লবের পরিপ্রেক্ষিতকে 


১৬ 


২৪২ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিল। তাই লেনিন বল্শেভিক্দের সম্বন্ধে বলেন, “লোকে 
যে বলে আমরা পাথরের মত শক্ত, তাহ বিন৷ কারণে নয় 1” 

এই সময় মেন্শেভিক্র! ক্রমেই বিপ্লব থেকে দূরে সরিয়া ফাইতেছিল। 
তাহারা 'লিকুইডেটর' হয়৷ দড়াইল, সর্বহারার বে-আইনী বিপ্লবী পার্টি 
তুলিয়। দেওয়। হউক, বাঁতিল কবিয়। দেওয়া হউক বলিয়! দাবী করিল। তাহার 
ক্রমেই খুব খোলাখুপিভাবে পার্টিব বিপ্রবী উদ্দেশ্য ও 'সগানগুলি, এবং 
পার্টিব কশ্মনুচীকে পরিত্যাগ করিল, এবং যে-পার্টিকে শ্রমিকরা “স্টলিপিন লেবর 
পার্টি” নাম দিল, নিজেদের সেই সংস্কাবপন্থী পার্টি গঠনের চেষ্টায় লাগিল। 
টরট্ক্কি লিকুইডেটরদেরই সমর্থন করিল, বকধাম্মিকের মত “পার্টির একা” সম্বন্ধে 
সোগানকে উদ্দেশ্তা টাকিয়া রাখিবার জন্য ব্যবহার করিল, কিন্তু আসলে 
লিকুইডেটরদের সঙ্গে মিলন কামনা করিল । 

অপরপক্ষে, বল্‌্শেভিক্দের মধ্যে যাহারা জারতস্ত্রের সঙ্গে লড়িতে হইলে 
নৃতন ও আকাবাকা পদ্ধতি গ্রহণের প্রয়োজন উপলন্ধি করে নাই, তাহার! দাবী 
কবিল যে বৈধ সুযোগগুলি ব্যবহাব করা! উচিত নয় এবং স্টেট ভুূমা হইতে 
শ্রমিক প্রতিনিধিদেব.ফিরাইয়া আনিতে হইবে । এই অট্সোভিস্ট র৷ পাটিকে 
জনগণের মন্গে বিচ্ছেদের দিকে ঠেলিতেছিল ও বিপ্লবের নব অতুাখখানের জন্য 
শক্তি সমাবেশে বাধ। ঘটাইতেছিল। “বামপন্থী” বাগাড়ম্বরের আচ্ছাদন ব্যবহার 
করিলেও অট্মোভিস্ট রা লিকুইডেটবদের মতই মূলত বিপ্লবী সংগ্রাম পরিত্যাগ 
করিতেছিল। 

উরটস্কি যে আগস্ট, 'ব্রক' সংগঠিত করে, তাহাতে লিকুইডেটর ও 
'অট্সোভিস্ট রা লেনিনের বিকুদ্ধে একজোট হইয়! ফঁড়ায়। 

লিকৃইডেটর ও অট্সোভিস্টদের বিরুদ্ধে, আগস্ট ব্লকের বিরুদ্ধে সংগ্রামে 
বল্শেভিকর। প্রাধান্ত লাভ করে এবং অবৈধ সর্ধবহার! পার্টিকে বাঁচাইয়া৷ রাখিতে 
সক্ষম হয়। 

এই ষুগের সব চেয়ে বড় ঘটনা হইল কশ সোশাল-ডেমক্রাটিক লেবর 


প্রতিক্রিয়ার যুগে হ্বতন্ত্র মার্ক স্বাদী পার্টি গন ২৪৩ 


পার্টিব প্রাগ কন্ফারেন্স ( জান্য়াবী ১৯১২)। এই কন্ফানেন্সে মেন্শেতিক্‌র৷ 
পার্ট থেকে বিতাড়িত হষ এবং এক পার্টির ভিতব বল্‌্শেতিক ও মেন্শেভিফদেৰ 
নামমাত্র প্রক্যেব চিবতবে অবসান হয়। একক বাজনৈতিক দল হইতে 
বল্শেভিকৃবা নিয়মমাফিক নিজেদেব স্বতন্ত্র পার্ট, কশ সোশাল-ডেমক্রাটিক 
লেবব পাটি (বল্শেভিক্‌) গঠন কবে। প্রা, কন্ফাবেন্সে নতন ধবণে পার্টি, 
লেনিনবাদের পাটি, বল্শেভিক্‌ পার্টি প্রতিষ্ঠিত হয়। 

পরাগ কন্ফাবেন্দে সর্বহাব! পার্টি থেকে মেনশেতিক্‌ স্মবিধাবাদীদেব বাটাইয়া 
দূর কবার ফলে পববর্তীযুগে পার্টি ও বিপ্লবেব বিকাশের উপব বিশেষ গ্ুকত্বপূর্ণ 
প্রভাব পডে। যদি পার্টি হইতে শ্রমিকদেব লক্ষ্যেব প্রতি যাহা! বিশ্বাসঘাতকা 
কবিয়াছিল সেই আপোসওয়াল মেন্শেভিক্বা বল্শেভিকৃ্দেব দ্বাবা বিতাডিত 
ন| হইত, তাহা! হইলে সর্বহাবাব পার্টি ১৯১৭ সালে সব্বহাবা-একনায়কত্বেব জন্য 
সংগ্রামে জনগণকে উদ্দীপ্ত কবিতে সক্ষম হইত না। 


গম অধ্যায় 


প্রথম সাম্রাজ্যবাদী বুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে শ্রমিকশ্রেণী- 
আন্দোলনের নূতন অভ্যুানের সময় বল্‌্শেভিক্‌ 
পার্টির কার্যকলাপ (১৯১২-১৪) 


১। ১৯১২-১৪ সালে বিপ্লবী আন্দোলনের অস্ভ্যুর্থান 


জ্টলিপিন-প্রতিক্রিয়ার বিজয় দীর্ঘস্থায়ী হয নাই। যে-সরকার 
জনগণকে চাবুক আর ফীঁসিকাঠ ছাড়া আর কিছু দিত না, তাহা বেশীদিন 
টিকিতেও পারিত না । দমননীতি এমন অভ্যস্ত হইয়া পড়িল যে তাহাতে 
আর জনসাধারণ ভয় পাইল না। বিপ্লবের পরাজয়ের অব্যবহিত পরে 
অমিকব। যে-অবসাদ অন্থভব কবিষাছিল, তাহা ক্রমে কমিয়া গেল। 
অমিকরা আবার সংগ্রামে লাগিল। বল্শেভিক্রা যে ভবিষ্যদ্বাণী 
করিয়াছিল যে, বিপ্লবের প্রবাহে নৃতন জোয়ার অবশ্যস্তাবী, তাহা নিভূল 
প্রমাণ হইল । ১৯১১ সালেই ধর্ঘমঘটীদের সংখ্যা ছিল একলক্ষেরও বেশী, 
অথচ পূর্ব বৎসরগুলিতে এই সংখ্যা ৫০**০ থেকে ৬০,০০০ এর 
বেশী কখনও হয় নাই | ১৯১২ সালের জানুয়ারীতে যখন প্রাগ কনফাবেন্গ 
বসে তখনই শ্রমিকশ্রেণী-আন্দোলনের পুনরুখানের আরম্ভ লক্ষ্য করা 
গিক্লাছিল। কিস্ত বিপ্লবী আন্দোলনের প্রকৃত অত্যতান শুরু হইল 
১৪১২ সালের এপ্রিল ও মে মাসের মধ্যে। তখন লীনা ন্বর্ণথনিতে 
শ্রমিকদের উপর গুলি চালানোর প্রতিবাদে ব্যাপক রাজনৈতিক ধর্মঘট 
আবস্ত হইয়া! গেল। 


বল্শেভিক্‌ পার্টির কার্যকলাপ ২৪৫ 


১৯১২ সালের ৪ঠা এপ্রিল তারিখে সাইবীবিয়ায় লীন! স্বর্ণধনিতে 
ধর্মঘটের সময় জার-সরকারের এক উচ্চপদস্থ পুলিস কর্মচারীর হুকুমে 
গুলি চলার ফলে পাচশতেরও বেশী শ্রমিক হতাহত হয়। একদল নিরস্ত্র 
লীনা-খনিশ্রমিক যখন শাস্তভাবে খনির কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথাবার্তার জন্ত 
যাইতেছিল, তখন তাহাদের উপর গুলি চালানোতে সারা দেশ বিক্ষুব্ধ 
হইয। উঠে। খনিশ্রমিকদেব অর্থ নৈতিক ধৃশ্মঘটকে ভাঙিয়া লীনা 
স্ব্থনির মালিক ইংরেজ, পুঁজিবারদের তুষ্ট করিবার জন্য জাব-ন্বৈর্তনত্ 
আবার এই রক্তপাতের ব্যবস্থা ক্ষরে। শ্রমিকর্দিগকে নিলজ্জভাবে শোষণ 
করিয়া লীন৷ হ্বর্ণথনিগুলি হইতে ইংবেজ পু'জিদাব আর তাহাদের রুশ 
অংশীদাবের দল বৎসরে ৭ লক্ষ রুবলেরও বেশী এক বিপুল মুনাফা লাভ 
করিতেছিল। তাহার। শ্রমিকদের অতি সামান্য পারিশ্রমিক দিত এবং 
খাইবার পক্ষে অনুপযুক্ত, জঘন্য খাগ্য সরবরাহ করিত। এই অত্যাচার 
ও অপমান আর সহ কৰ্িতে ন| পারিয়৷ লীনা হ্বর্ণথনির ছয় হাজার শ্রমিক 
ধর্মঘট করিষাছিল। 

লীনাতে গুলি চালানোর জবাবে সেপ্টপিটার্সবুর্গ, মস্কো এবং অন্যান 
শিল্পকেন্্র ও অঞ্চলের সর্বহারা শ্রেণী ব্যাপক ধর্মঘট, মিছিল ও 
সভাসমিতি করিল। 

কয়েকটা কারখানার শ্রমিকরা একজোট হইয়! ষে-প্রস্তাব গ্রহণ করে, 
তাহাতে বলা হয় “আমরা আবেগে এমন হতবুদ্ধি হইয়াছিলাম যে 
তঙক্ষণাৎ আমাদের মনের কথ প্রকাশের ভাষা খুঁজিয়া পাই নাই। 
আমরা ফে-প্রতিবাদ জানাইয়াছিলাম, তাহা! আমাদের প্রত্যেকের মনে 
ক্রোধের যে-আগুন ফুটিয়াছিল তাহার স্নান গ্রতিচ্ছবি মাত্র। চোখের 
জল কিংবা প্রতিবাদ, কিছুই আমাদের সাহাযা করিতে পারে না, সুসংহত 
গণসংগ্রামই কেবল সাহাধা করিতে পারে ।” 


২৪৬ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


শ্রমিকদের প্রবল বিক্ষোভ আরও বাড়িয়া উঠিল খন লীনা হত্যাকাণ্ড 
সম্পর্কে স্টেট ভূমাতে সোশাল-ডেমক্রাটিক দলের প্রশ্নের উত্তরে জারের 
মন্ত্রী মাকারভ উদ্ধতভাবে বলে : “যেমন ঘটিয়াছে, তেমনই আবার 
ঘটিবে।” লীনাশ্রমিকদের বক্তাক্ত হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে প্রতিবাদস্থচক 
রাজনৈতিক ধর্মঘটে যাহার! যোগ দেয়, তাহাদের সংখ্য। বাড়িয়া তিনলক্ষে 
পৌছাইল। 

স্টলিপিন-শাসন যে “শাস্তির” আবহাওয়া স্থষ্টি করিয়াছিল, লীনার 
ঘটনাবলী যেন ঝড়ের মত সেই আবহীওয়াকে চিরিয়া৷ ফেলিল। 

এই সম্পর্কে ১৯১২ সালে সেপ্টপিটাস বুর্গের বল্শেভিক্‌ সংবাদপত্র 
“জ ভেজদীতে” ( “তারকা” ) কমরেড স্টালিন লেখেন +-- 

“লীনাতে গুলি চালানোর ফলে নিস্তন্ধতার বরফ ভাঙিয়া গিয়াছে, 
গণ-আন্দোলনের নদীন্সোত আবার বহিতে আরস্ত করিয়াছে । বরফ 
ভাঙিয়া গিয়াছে !...বর্তমান শাসনে যাহা! কিছু মন্দ ও ক্ষতিকর, বহুদিন 
ধরিয়! রুশদেশ যত কিছু ছুর্গতি, ধৃত কিছু ছুঃখকষ্ট সহিয়া আসিয়াছে, 
তাহা একটামাত্র ঘটনা, লীনার ব্যাপারে কেন্দ্রীভূত হইল। এইজন্যই 
লীনাতে গুলিচল। ধর্মঘট ও মিছিলের সঙ্কেত হিসাবে কাজ দিল ।” 

লিকুইডেটর ও উ্ট্ক্ষিবাদীরা বিপ্রবকে কবর দিবার যে-চেষ্টা 
করিয়াছিল তাহ! বার্থ হইয়! গিয়াছিল। লীনার ঘটনাবলী দেখাইল ষে 
বিপ্লবের শক্তি তখনও সজীব, দেখাইল যে শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে বিপুল 
বিপ্লবী তেজ পুঞ্জীভূত হুইয়াছিল। ১৯১২ সালের মে-দিবস উপলক্ষে 
ধন্মঘটে জড়াইয়া পড়িল চাবরলক্ষেরও বেশী শ্রমিক । এই সমস্ত ধর্মঘটের 
পরিষ্কার রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্য ছিল। গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত, আট-ঘণ্টা 
দিন' এবং জমিদারী বাজেয়াপ্ত, এই বিপ্লবী বল্শেভিক্‌ “লোগান”' লইয়া 
ধর্মঘটগুলি হয়। ব্যাপকভাবে কেবল শ্রমিকসাধারণ নয়, কৃষক ও। 


বল্শেভিক্‌ পার্টির কার্য্যকলাপ ২৪ 


সৈনিকদেরও শ্বৈরতন্ত্রের উপর বিপ্লবী আক্রমণের জন্য একজোট করাইবার্‌ 
উদ্দেশে এই “ল্লোগানগুলি” স্থির করা হয়। 

“বিপ্লবী অভ্যু্থান* শীর্ষক এক প্রবন্ধে লেনিন লেখেন»-“সমস্ত 
রুশদেশের সর্বহারা, যে-বিপুল মে-দিবস ধন্মঘট অনুষ্ঠান করে, এবং সঙ্গে 
সঙ্গে রান্তায় রাস্তায় ষেমিছিল, বিপ্লবী ঘোষণ ও শ্রমিকসমাবেশে বিপ্লবী 
বক্তৃতা চলে, তাহ। দেখায় ষে রুশদেশ বিপ্লবের অত্যুতখানের স্তরে প্রবেশ 
করিয়াছে ।” (লেনিন, “কলেক্টেড্‌ ওয়ার্ক স্‌”, রুশ-সংস্করণ, পঞ্চদশ খণ্ড, 
পৃঃ ৫৩৩) * 

শ্রমিকদের বিপ্লবী মনোভাবে শঙ্কিত হইয়া লিকুইডেটররা ধর্মঘট 
আন্দোলনের বিরুদ্ধে প্রচার চালাইল ; তাহারা বলিল “ধশ্মঘটের জবর” 
লাগিষাছে। এই লিকুইডেটররা ও তাহাদের মিত্র উট্স্কি সর্বহারার 
বিপ্লবী সংগ্রামের বদলে “দরখাম্ত লইয়! লড়াই” চালাইতে চাহিণ। 
তাহার! শ্রমিকদের আহ্বান করিল এক টুকরা কাগজে দরখাস্ত সই 
করিতে । দরখাস্তে অন্থুরোধ জানানো হয় যে কয়েকটা “অধিকার” 
( মেলামেশার অধিকারের উপর প্রতিবন্ধক সরাইয়া লওয়া, ধর্মঘটের 
অধিকার স্বীকার কর|, ইত্যাদি ) অনুমোদন করা হউক। স্টেট ডূমার 
পরে এ দরখাস্ত পাঠানোর কথা ছিল। যখন লক্ষ লক্ষ শ্রমিক 
বল্শেভিক্দের বিপ্লবী নীতি সমর্থন করিতেছিল, তখন লিকুইডেটবরা। 
মাত্র ১৩০০ স্বাক্ষর সংগ্রহ করিতে পাবে । 

শ্রমিকশ্রেণী বল্শেভিক্দের নির্দিষ্ট পথেই চলিল। 

সেই সময় দেশের অর্থ নৈতিক পরিস্থিতি ছিল এইরূপ :_- 

১৯১০ সালে শিল্পে অচল অবস্থা কাটিয়া গিয়া উন্নতির দিন 
আসিয়াছিল, শিল্পের গ্রধান শাখাগুলিতে উৎপাদনের বিস্তার ঘটিয়াছিল। 
১৯৩০ সালে ঢাল। লোহার উৎপাদন ছিল ১৮ কোটা ৬* লক্ষ গুড, 
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১৯১২ সালে ছিল ২৫ কোটা ৬০ লক্ষ; ১৯১৩ সালে হইল ২৮ কোটা 
৩০ লক্ষ। ১৯১০ সালে কয়লা উঠিত ১৫২ কোটা ২* লক্ষ 'পুড? 
১৯১৩ সালে উঠিল ২২১ কোটা ৪০ লক্ষ। 

ধনিকশিল্পের বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে সর্বহারাও তাড়াতাড়ি অগ্রসর 
হইতে লাগিল। শিল্পবিকাশের এক বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে বড় বড় 
কারখানায় আরও বেশী উৎপাদন কেন্দ্রীভূত হইল । ১৯০১ সালে পাঁচশত 
এবং তাহার চেয়ে বেশী সংখ্যায় শ্রমিক কাজ করে এমন বড় বড় 
কারখানায় নিযুক্ত শ্রমিকদের সংখ্যা ছিল মোট শ্রমিকসংখ্যার শতকরা 
৪৬৭; ১৯১০ সালে এই অনুপাত বাড়িয়! হইল প্রায় শতকরা ৫৪, 
অর্থাৎ মোট শ্রমিকসংখ্যার অর্দেকেরও বেশী। শিল্পের এরূপ কেন্দ্রীকরণ 
পূর্ব্বে কখনও ঘটে নাই । এ সময়ে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের মত শিল্পে 
অগ্রসর দেশেও মোট শ্রমিকদের মধ্যে প্রায় এক-তৃতীয়াংশ মাত্র বড় 
বড় কারথানায় কাজ করিত । 

সর্বহারার শক্তিবৃদ্ধি এবং বিরাট শিল্পপ্রতিষ্ঠানে তাহাদের সমাবেশের 
সঙ্গে সঙ্গে বল্শেভিক্‌ পার্টির মত বিপ্লবী পার্টি উপস্থিত থাকায় রুশদেশের 
শ্রমিকশ্রেণী দেশের রাজনৈতিক জীবনে শ্রেষ্ঠ শক্তিতে পরিণত হইল । 
কারখানাগুলিতে ফে-বর্ধবর উপায়ে শ্রমিকদেব উপর শোষণকাণ্ড চলিত, 
এবং সঙ্গে সঙ্গে জাবের তাবেদাররা যে অসহ্য পুলিস-শাসন চালাইত, 
তাহার ফলে প্রত্যেক বড় ধর্মঘটই রাজনৈতিক আকার গ্রহণ করিত। 
আরও দেখা গেল যে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংগ্রাম একন্থত্রে 
বাধা থাকায় ব্যাপক ধর্দঘটগুলিতে বিপুল বিপ্লবী শক্তির সঞ্চার 
ঘটিল। ৪ 

বিপ্লবী শ্রমিক আন্দোলনের পুরোভাগে চলিল সেপ্টপিটাসবুর্গের 
বীর সর্বহারার দল; পিটাসর্বুর্গের পিছনে চলিল বণ্টিক সাগরকুলস্থ 
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প্রদেশগুলি, মস্কো শহর ও প্রদেশ, ভল্গা অঞ্চল এবং দক্ষিণ রাশিয়া । 
১৯১৩ সালে আন্দোলন পশ্চিম অঞ্চল, পোলাণ্ড এবং ককেশসে ছতাইয়। 
পড়িল। সরকারী হিসাব অনুসারে সর্বসমেত ৭২৫,০০০ শ্রমিক, এবং 
আরও সম্পূর্ণ হিসাব অনুসারে দশলক্ষেরও অধিক শ্রমিক ১৯১২ সালের 
ধর্মঘটগুলিতে যোগ দেয়। ১৯১৩ সালে সরকারী হিসাব অনুসারে ৮ লক্ষ 
৬১ হাজার, এবং আরও সম্পূর্ণ হিসাব অনুসারে ১২ লক্ষ ৭২ হাজার 
অরমিক ধর্মঘটে যোগ দেয়। ১৯১৪ সালের প্রথমার্ধের মধ্যেই ধর্মঘটীর 
সংখ্যা প্রায় ১৫ লক্ষে দীড়াইয়াছিল। 

এইভাবে ১৯১২-১৪ সালের বিপ্লবী অস্থযরখান এবং ধর্মঘট- 
আন্দোলনের ব্যাঞ্তি দেশে যে-অবস্থার স্থট্টি করিল তাহা ১৯০৫ সালের 
বিপ্লব আরম্ত হওয়ার সময়ের অনুরূপ । 

সর্ব্বহারাঁর ধ্যাপক বিপ্লবী ধন্মঘট সমস্ত জনগণের কাছেই গুরুত্ব 
হৃচক ছিল। শ্বৈরতস্ত্রের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হওয়ার দরুণ শ্রমব্যস্ত 
জনসাধারণের মধ্যে প্রায় মকলেই সহানুভূতি দেখাইল। কারখানায় তালা 
লাগাইয়া শ্রমিকদের খেদাইয়া৷ মালিকরা শোধ তুলিল। ১৯১৩ সালে 
মস্কো প্রদেশের পু'ঁজিদাররা ৫০১,০০০ কাপড় কল মজজুরকে পথে বসায়। 
১৯১৪ সালের মার্চ মাসে মাত্র একদিনে সেপ্টপিটাসবুর্গে ৭০১০ ৩৩ 
শ্রমিককে বরখাস্ত করা হয়। অন্যান্য কারখানা ও শিল্পের শাখায় যাহার! 
কাজ করিত সেই শ্রমিকরা সাধারণের কাছে অর্থ সংগ্রহ করিয়া এবং 
মাঝে মাঝে সহানুভূতি হুচক ধর্মঘট করিয়া তাহাদের ধর্মঘটী ও বরথান্ত 
কম্রেডদের সাহায্য করিত। 

শ্রমিক আন্দোলনের অভ্যুত্থান এবং ব্যাপক ধর্মঘটের ফলে কৃষকদের 
মধ্যেও সাড়া পড়িল। তাহারাও সংগ্রামে ঝাপাইয়া পড়িল। চাষীরা 
আবার জমিদারের বিরুদ্ধে জাগিয়! উঠিল ; জমিদারের খান-খামার এবং 
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ধনী কৃষকদের জমিজমা তাহার! নষ্ট করিতে লাগিল। ১৯১০-১৪ এই 
কয় বংসরে কৃষ-বিক্ষোভ আন্দোলন ঘটে ১৩০০-এরও বেশী। 

সৈনিকদের মধ্যেও বিপ্লবী জাগরণ দেখা ষায়। ১৯১২ সালে 
তুকিস্তানে নৈনিকরা সশস্ত্র বিক্রোহ করে। বল্টিক নৌ-বাহিনীতে এবং 
সেবাস্তোপোল বন্দরে বিপ্লব পাকিয়া উঠিতে থাকে । 

বল্‌্শেভিক্‌ পার্টির নেতৃত্বে এই বিপ্লবী ধর্মঘট আন্দোলন ও মিছিল 
ইত্যাদিতে দেখা গেল ষে শ্রমিক শ্রেণী আংশিক দাবী স্বীকার করাইবার 
জন্য বা সংস্কার” আদায়ের জন্য লড়ে নাই, তাহারা জারত্ত্রের কবল 
হইতে সমগ্র জনসাধারণের কির জন্য লড়িতেছিল। নূতন বি্নবের 
দিকে দেশ অগ্রসর হইতেছিল। 

১৯১২ সালের গ্রীত্মরকালে লেনিন্‌ রুশদেশের অপেক্ষাকৃত নিকটে 
থাকিবার জন্য পারিস হইতে গ্যালিসিয়াতে (অস্টিংযা) যান। এখানে 
তিনি কেন্দ্রীয় কমিটির সভ্য ও প্রধান পার্টি কম্মীদের দুইটা সম্মেলনে 
সভাপতিত্ব করেন। একটা হয় ১৯১২ সালের শেষ দিকে ক্রাকে। শহরে) 
আর 'একটা হয় ১৯১৩ সালের শরৎ কালে ক্রাকোর নিকটে পরোনিনে! 
নামে একটা ছোট শহরে। এই সম্মেলন ছুইটীতে শ্রমিক আন্দোলন- 
সম্পকিত জরুরী সম সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়; বিপ্লবী আন্দোলনের 
শক্তি বৃদ্ধিঃ দর্ঘমঘট ব্যাপারে পার্টির কর্তব্য, অবৈধ সংগঠনগুলিকে 
শক্তিশালী করা, ডুমাতে সোশাল ডেমক্রাটিক দলের কাজকর্ম, 
পার্টির পত্রিকা, শ্রমিকদের বীমা সম্পর্কে প্রচার, ইত্যাদি বিষয়ে 
আলোচনা হয়। 


বল্শেভিক্‌ পার্টির কার্যকলাপ ২৫১ 


২। বল্‌্শেভিক্‌ সংবাদ পত্র “প্রাভদা”- চতুর্থ স্টেট 
ডুমাতে বল্শেভিক্‌ গ্রুপের কাজকর্ম 


সংগঠনগুলিকে শক্তিশালী করার জন্য এবং জনগণের মধ্যে প্রভাব 
বিস্তার করার জন্য সেপ্টাপিটার্সবুর্গে প্রকাশিত বল্শেভিক্‌ দৈনিক সংবাদ 
পত্র “প্রীভ্‌দা” ( “সত্য” ) হইল বল্শেভিক্‌ পার্টির এক জোরালো! 
হাতিয়ায় । লেনিনের উপদেশ অনুসারে এবং স্টালিন অল্মিন্দকি ও 
পলেটাইযেভের উদ্যোগে ইহা স্থাপিত হয়। বিপ্লবী আন্দোলনের নব 
অহ্থ্খানের সঙ্গে সঙ্গেই শ্রমিক শ্রেণীর গণ-পত্রিকা হিসাবে “প্রাভ দা” 
প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার' প্রথম সংখ্য। প্রকাশ হয় ১৯১২ সালের ২২শে 
এপ্রিল তারিখে ( নৃতন হিসাবে ৫ই মে)। এই দিন শ্রমিকদের পক্ষে 
প্রকৃতই উৎসবের দিন ছিল। “প্রাভদ1”-প্রকাশকে স্মরণীয় করিবার 
জন্য স্থির হয় যে এখন হইতে প্রাতি বৎসর ৫ই মে তারিখে শ্রমিক 
পত্তরিক দিবস পালিত হইবে । 

“প্রাভ্দা” প্রকাশিত হইবাঝ| পূর্বেই প্রগতিশীল শ্রমিকদের জন্য 
বল্শেভিক্রা “জভেজদা” নামে এক সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র বাহির করিত। 
লীনা খনির কাণ্ড যখন ঘটে, তখন এই কাগজ বেশ দরকারী কাজ করে। 
লেনিন ও স্টালিনের লেখ! কয়েকটা চোখা চোখা রাজনৈতিক প্রবন্ধ 
ইহাতে ছাপা হয় এবং শ্রমিক শ্রেণীকে সংগ্রামের জন্য উদ্ধন্ধ করে। 
কিন্তু বিপ্লবের জোয়ার বাড়িতেছিল বলিয়া আর সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র 
বল্শেভিক্‌ পার্টির সকল প্রয়োজন মিটাইতে পারিল না। ব্যাপকভাবে 
শ্রমিকসাধারণের উদ্দেশ্টে একটী দৈনিক রাজনৈতিক গণপত্রিক! দরকার * 
হইল। এ ধরণের পত্রিকা হইল “গ্রাভ দা” । 

এই সময় “প্রাভদা” আন্দোলনের কাজে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিক) 
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গ্রহন করে। প্প্রীভদা” শ্রমিক সাধারণের মধ্যে ব্যাপকভাবে 
বল্শেভিজমের সমর্থন অঞ্জন করিল। অবিরত পুলিসের নিধ্যাতন, 
জরিমানা আর “সেন্সরের অমনোমত প্রবন্ধ ও পত্রাদি ছাপানোর জন্তা বহু 
সংখ্যা বাজেয়াপ্ত হওয়ার দরুণ “প্রাভ দাকে” বীচিতে হইলে হাজার হাজার 
প্রগতিশীল শ্রমিকের সক্রিয় সমর্থন একান্ত প্রয়োজন ছিল। শ্রমিকদের 
কাছ থেকে অনেক টাকা সংগ্রহ করা চলিত বলিয়াই “প্রাভদা”র পক্ষে 
মোট! জরিমান। দেওয়া সম্ভব ছিল। প্প্রাভদা”র যে-সব সংখ্য 
বাজেয়াপ্ত হইত সেগুলিরও অনেকাংশ প্রায়ই পাঠকদের হাতে পৌছাইত, 
কারণ শ্রমিকদের মধ্যে যাহার! বেশী সক্রিয় তাহারা রাত্রে ছাপাখানায় গিয়া! 
বাণ্ডিল বাঁগ্ডিল কাগজ লইয়! যাইত । 

আড়াই বৎসরের মধ্যে জার-সরকার আট বার “প্রাভদাকে” বন্ধ 
করিয়া দেয় কিন্তু প্রত্যেকবারই শ্রমিকদের সমর্থন পাইয়া নৃতন এবং 
অন্থূপ এক নাম যেমন “জ! প্রাভদা' ( “সত্যের জন্য” ) “পু প্রাভ্‌দি' 
(সত্যের পথ" ) “ন্রুদদোভায়। প্রাভঘ।” ( শ্রম ও সত্য" )--লইয়। প্রাভদ 
আবাব আবিভভত হইত । 

প্রতিদ্দিন গড়ে ৪০০০০ কপি প্রাভ্দা” বিক্রয় হইত; অপরপক্ষে, 
মেন্শেভিক দৈনিক “লুচ.* ( “কিরণ' ) ১৫।১৬ হাজারের বেশী বিক্রয় 
হইত না। 

শ্রমিকরা “গ্রাভ্দাকে” নিজন্ব পত্রিকা বলিয়া মনে করিত; ইহার 
উপর তাহাদের বিশ্বাস ছিল, ইহার আহ্বানে তাহার! বেশ সাড়া দিত। 
প্রত্যেকটি কপি হাতে হাতে ঘুরিত বলিয়া অনেকেই পড়িত, “প্রাভ্‌দা” 
শ্রমিকদের শিক্ষা দিত, শ্রেণীচৈতন্তকে স্থগঠিত করিয়া দিত, এবং 
সংগ্রামে যোগফানের জন্য আহ্বান করিত। 

“প্রাভদাতে” কি বিষয়ে লেখা হইত ? 
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প্রত্যেক সংখ্যাতে শ্রমিকদের লেখ! অনেক চিঠি থাকিত। এগুলিতে 
তাহার নিজেদের জীবন বর্ণনা করিত, পুঁজিদার এবং ঘ্মানেজার? 
ও ফোরম্যানঃদের হাতে তাহারা যে বর্বর শোষণ ও নানাপ্রকার 
অত্যাচার ও অপমান সহা করিত তাহার বিবরণ দিত। ধনতন্ত্রে 
আমলে জীবনব্যবস্থা বিষয়ে এগুলি হইত স্থ্তীক্ষ ও প্রবল অভিযোগ । 
বেকার এবং উপবাসী শ্রমিকরা আর কখনও কাজ পাইবার আশ! 
হারাইয়া৷ আত্মহত্যা করিলে পপ্রীভ দ্র” প্রায়ই তাহার বিবরণ প্রকাশ 
করিত। রর 

বিভিন্ন কারখানা ও শিল্পের নানা শাখাতে শ্রমিকদের অভাব- 
অভিযোগ ও দাবীদাওয়ু! , সম্বন্ধে “প্রাভদা” লিখিত এবং শ্রমিকরা 
কি ভাবে নিজেদের দাবীর জন্য লডিতেছে তাহার খবর দিত। প্রায় 
প্রত্যেক সংখ্যাতেই নান। কারখানাষ ধর্মঘটের রিপোর্ট থাকিত। যখন 
কোন বঢ ধর্মঘট বহুদিন ধবিয়া চলিত, তখন ধর্ঘমঘটাদের ভরণপোষণের 
জন্ত অন্যান্ত কারখানা ও শিকল্পকেন্দ্রে শ্রমিকদের কাছে অর্থসংগ্রহের 
ব্যবস্থা করিতে এই কাগজ সাহায্য করিত। কখনও কখনও ধন্মঘটাদের 
অর্থভাগ্ডারে হাজার হাজার রুবল্‌ সংগৃহীত হইত ; যখন অধিকাংশ শ্রমিক 
দিনে ৭০৮০ “কোপেকের” বেশী মজুরী পাইত না, তখনকার দিনের 
পক্ষে হাজার হাজার রুবল্‌ হইল একটা বিরাট সংখ্যা। ইহার ফলে 
শ্রমিকদের মধো সর্বহারা-সংহতির মনোভাব জাগরূক হইত এবং সকল 
শ্রমিকের স্বার্থ যে এক, সেই চেতন! প্রবল হইভ। 

"প্রাভদাতে” চিঠি, অভিনন্দন, প্রতিবাদ ইত্যাদি পাঠাইয়া শ্রমিকরা 
প্রত্যেক রাজনৈতিক ঘটনা, প্রত্যেক জয় বা পরাজয়ে সাড়া দিত। 
“প্রাভ্দার" প্রবন্ধগুলিতে হুসঙ্গত বল্শেভিক্‌ দৃষ্টিভঙ্গী হইতে শ্রমিকপ্রেণী- 
আন্দোলনের কর্তব্য সম্বন্ধে আলোচন! থাকিত। বৈধভাবে প্রকাশিত 


২৫৪ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


কোন সংবাদপত্র খোলাখুলিভাবে জারতস্ত্রের উচ্ছেদের জন্য জনগণকে 
আহ্বান করিতে পারিত না । তাই ইহাকে ইঙ্গিতে কথ! বলিতে হইত; 
সে-কথ! শ্রেণী-সচেতন শ্রমিক খুবই ভালরকম বুঝিত এবং জনগণকে 
বুঝাইত | দৃষ্টান্তস্ববূপ বল! যায় যে যখন পপ্রাভ্বা” “পঞ্চম বর্ষের 
পূর্ণও অটুট দাবীর” কথা লিখিত, তখন শ্রমিকরা বুঝিত যে ইহার 
অর্থ হইল বল্শেভিক্দের বিপ্লবী দাবী অর্থাৎ জারতন্ত্রের উচ্ছেদ, 
গণতান্ত্রিক সাধাবণতত্্, জমিদারী বাজেয়াপ্ত এবং আট ঘণ্টা দিন। 

চতুর্থ ভূমাতে নির্বাচনের প্রাক্কালে “প্রাভ্দা” আগুষান্‌ শ্রমিকদের 
সংগঠিত করিল। যাহারা লিবারল বুর্জোয়াদেব সঙ্গে মিটমাট চাহিত, 
যাহারা স্টলিপিন “লেবর পার্টর* পক্ষে ওকালতি করিত, সেই 
মেন্শেভিক্দের মুখোস্‌ খুলিয়া দিষা “প্রীভদ1” তাহাদের বিশ্বাসঘাতকতা 
প্রমাণ করিল। যাহারা “পঞ্চম বর্ষের পূর্ণ ও অটুট দাবী” লইয়া 
দাড়াইল অর্থাৎ যাহারা বল্শেভিক্‌, তাহাদের পক্ষে ভোট দিবার 
জন্য “প্রাভদ1” অমিকদের আহ্বান জানাইল । তখন পরোক্ষ নির্ববাচন 
বাবস্থা ছিল; কয়েকটা স্তরের মধ্য দিয়া নির্বাচন হইত। প্রথমে 
শ্রমিকর সভায় মিলিত হইয়া! ডেলিগেট বাছিয! লইত, তাহার পর 
ডেলিগেটরা নির্বাচক কাহার! হইবে স্থির করিত; এই নির্ব্বাচকরা 
ডুমাতে শ্রমিক প্রতিনিধি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করিত। শ্রমিক 
নির্বাচনের দিন “প্রাভদা” বল্শেভিক্‌ প্রার্থাদের তালিকা প্রকাশ করিয়া 
তাহাদের পক্ষে শ্রমিকদের ভোট দিবার জন্য সুপারিশ করিল। ইহার 
পুর্ব্বে তালিক! প্রকাশ করা! যায় নাই, কারণ তাহ হইলে তালিকায় 
যাহাদের নাম আছে, তাহারা গ্রেঙধার হইবার আশঙ্কা ছিল। 

জনগণের মধ্যে সর্বহারার কাধ্যক্রমকে সংগঠিত করিতে “প্রাভ দা” 
সাহাধ্য করিল । ১৯১৪ সালের বসম্তকালে সেন্টপিটার্সবুর্গে যখন একটী 
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বড় কারখানায় কুলুপ লাগাইয়া! মালিক শ্রমিকদের পথে বসাইয়়াছিল, 
তখন ধর্মঘট সমীচীন বিবেচিত না হওয়ায় “গ্রাভ দা” শ্রমিকদের অগ্যান্ত 
উপায়ে সংগ্রাম করিতে আহ্বান করে, কারখানায় জনসভা! ও রাস্তায় 
মিছিল করিতে বলে। সংবাদপত্রে খোলাখুলিভাবে একথা বল। যায় 
নাই। কিন্ত “শ্রমিকশ্রেণী-আন্দোলনের বিভিন্ন রূপ” এই নিরীহ নাম 
দিয়া লেনিন যে-প্রবন্ধ লেখেন, তাহা শ্রেণীসচেতন শ্রমিকরা যখন পড়িল 
এবং তাহাতে দেখিল যে কোন এক সময়ে ধর্মঘটের জায়গায় শ্রমিকশ্রেণী- 
আন্দোলনের উচ্চতর পর্যায়, আসিবে, অর্থাৎ সভাসমিতি ও মিছিল 
সংগঠন করার ডাক আসিবে, তখন তাহারা এ আহ্বানের তাত্পধ্য বুঝিল। 

এইভাবে বল্‌্শেভিক্দের অবৈধ, বিপ্লবী কাজকর্মের সঙ্গে “প্রাভ দার” 
মধ্যস্থতায় বৈধ আন্দোলনের পদ্ধতি এবং শ্রমিকসাধারণের ব্যাপক 
সংগঠনের কাজ মিলানো৷ হইল। 

“প্রাভ দা” কেবল শ্রমিকাদব জীবন, এবং তাহাদের ধন্মঘট ও মিছিল 
সন্বন্ধেই লিখিত ন। | ইহাতে নিয়মিতভাবে কৃষকদের জীবন, তাহারা যে 
ছুভিক্ষে প্রপীড়িত হইত, এবং সামন্তত্ত্রী জমিদীররা যে তাহাদের শোষণ 
করিত, তাহার বিববণ প্রকাশ হইত । স্টলিপিন-“সংস্কারের” ফলে 
“কুলাকৃরা” ( ধনীরুষক* ) যেমনভাবে গরীব চাষীদের সবচেয়ে সরেশ 
জমি কাড়িযা লইত, ভাহার বর্ণনা! “প্রাভ বায়” বাহির হইত। গ্রাম 
অঞ্চলে ব্যাপক ও জলন্ত অসস্তোষের দিকে “প্রীভ্‌দা” শ্রেণীসচেতন 
শ্রমিককের মনোযোগ আকর্ষণ করিত । সর্বহারাকে “প্রাভদা” শিখাইত 
যে ১৯০৫-এর বিপ্লবের উদ্দেশ্য তখনও সাধিত হয় নাই এবং নৃতন এক 
বিপ্রব আসন্ন রহিয়াছে । “প্রাভদা শিখাইত ষে এই দ্বিতীয় বিপ্লবে 
সর্বহারাকে প্রকৃতই জন্গণের নেতা ও পথপ্রদর্শক হইতে হইবে, এবং 
ইহাতে বিপ্লবী কৃষকশ্রেণীর মত শক্তিশালী মিত্রকে সে পাইবে। 
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মেন্শেভিক্রা চেষ্টা করিত যে সর্বহার! যেন বিপ্লবের চিন্তা! ছাড়িয়া 
দেয়, জনগণের কথা ও কৃষকদের অনাহারের কথ! যেন আর না৷ ভাবে, 
প্্যাক-হাগ্ডেড সামস্ততন্ত্রী জমিদারদের বিরুদ্ধে তঙ্জন গর্জন যেন বন্ধ 
করে, আর ক্কেবল যেন “এক জোট হইবার অধিকারের” জন্য আন্দোলন 
করে এবং এ উদ্দেশ্টে জার-সরকারের কাছে “দরখান্ত* পেশ করে। 
বল্শেডিক্র! শ্রমিকদের বুঝায় যে বিপ্রব এবং কৃষকশ্রেণীর সঙ্গে মৈত্রী 
পরিহার করার এই যে মেন্শেভিক্‌ নীতি, তাহা বুর্জোয়াদে স্বার্থে ই 
প্রচারিত হইতেছে । কিন্তু কৃষকশ্রেণীকে মিত্র হিসাবে পাইলে শ্রমিকরা 
নিশ্চয়ই জারতন্ত্বকে পরাজিত করিবে এবং সেইজন্য বিপ্লবের শক্র বলিয়। 
মেন্শেড্তিক্দেব মত অদছুপদেষ্টাদের তাডাইতে হইবে। 

"কৃষকদের জীবন” শীর্ষক অংশে “প্রাভ দায়” কি লেখা হইত? 

ৃ্ান্তস্বরূপ ১৯১৩ সালের কয়েকটা চিঠি লওযা যাক্‌। 

সামার! হইতে “একটা ক্ষিবিষয়ক ঘটনা” শীর্ষক চিঠি থেকে জানা 
যায় যে বুগুল্মা৷ উইয়েজদে নভোথাস্বুলাট গ্রামে যে-৪৫জন কৃষকের 
বিরুদ্ধে অভিযোগ আসে যে তাহারা “কমিউন্‌” বা পঞ্চায়েত-ত্যাগী কুষকদের 
জন্য কমিউনেরই জমি বিপি করিতেছিল বলিয়! একজন জরিপ-কর্মচারীর 
কাজে হস্তক্ষেপ করে, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশ দীর্ঘ কারাদণ্ডে 
দণ্ডিত হয। , 

পস্কভ্‌ প্রদেশ থেকে একটি ছোট চিঠিতে বলা হয় যে “পসিট্‌সা 
গ্রামের (জাভালি স্টেশনের নিকট ) কৃষকরা গ্রামের পুলিসকে অস্তরশন্ক 
লইয়া! বাধ! দেয়। কয়েকজন আহত হয়। কৃষিবিষয়ে বিবাদের দরুণ 
এই সংঘর্ষ ঘটে। পসিট্সাতে গ্রামের পুলিস পাঠানো হইয়াছে, শীসন- 
কর্তার প্রতিনিধি এবং সরকারী উকিল এ গ্রাম অভিমুখে যাইতেছে ।” 

উ্ধা প্রদেশ হইতে একটা চিঠিতে জান! যাম্ন যে চাষীদের অনেক 
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জমি বিক্রয় হইয়া! যাইতেছিল, এবং ছুতিক্ষ ও গ্রামের কমিউন্‌ ছাড়িবার 
অন্ুমতিমূলক আইনের ফলে ক্রমেই বেশী সংখ্যায় কৃষক তাহাদের জমি 
হারাইতেছিল। বরিসভক! গ্রামটার কথা ধরা যাক। এখানে ছিল 
২৭টি কৃষক পবিবার, এবং তাহান্া নিজেদের মধ্যে ৫৪০ “দেনিয়াতিন, 
চাষের উপযুক্ত জমিন মালিক ছিল! দুভিক্ষের সময় পাঁচজন কৃষক 
অবিলম্বে ৩১ “দেসিয়াতিন জমি বিক্রয় করে) তাহার! দর পায় 
“দেসিয়াতিন” প্রতি ২৫ হইতে ৩৩ রুবল্‌, যদিও জমির আসল দর 
ইহার ৩।৪ গুণ ছিল। এই গ্রামেই সাতজন কৃষক ১৭৭ “দেসিয়াতিন* 
চাষের উপযুক্ত জমি ছয় বৎসরের জন্য বন্ধক রাখিয়া শতকরা বারো 
টাকা! বাধিক স্থ্দের হারে ১৮ হইতে ২০ কুবল্‌ পায়। গ্রামের 
লোকদের দারিদ্র এবং অতিরিক্ত সুদের হার মনে রাখিলে নিঃসঙ্কোচে 
বলা যায় ষে এ ১৭৭ “দেসিয়াতিনের' অর্ধেক নিশ্চয়ই মহাজনের কবলে 
চলিয়! যাইবে, কারণ ছৃয বৎসরের মধ্যে অত বেশী টাকা পরিশোধ 
করা খাতকদের মধ্যে অর্ধেকের পক্ষেও সম্ভব নয় । 

“রুশদেশে বড় জমিদার এবং ছোট চাষীর ভূসম্পত্তি” শীর্ষক “প্রাভ দায়” 
প্রকাশিত এক প্রবন্ধে লেনিন পরগাছ! জমিদারদের ভূসম্পত্তি ষে কত 
বেশী তাহা চমৎকারভাবে শ্রমিক ও কৃষকদের দেখাইয়া দেন। ত্রিশ 
হাজার বড় জমিদার মিলিয়াই ৭ কোটা “দেসিয়াতিন+ জমির মালিক ছিল। 
অপরপক্ষে, এককোটী কৃষক পরিবার মিলিয়! সাতকোটা “দেসিয়াতিন+ 
তাহাদের অংশে পাইয়াছিল। গড়ে প্রত্যেক বড় জমিদার ছিল ২৩০০ 
“দেসিয়াতিনের মালিক, আর কুলাকদের ধরিয়া কৃষক পরিবারগুলি গড়ে 
প্রত্যেকে সাত “দেসিয়াতিনের' মালিক ছিল। এছাড়া ৫* লক্ষ গরীব 
কুষক পরিবার, অর্থাৎ কৃষকসম্প্রধায়ের অর্ধেক, গড়ে প্রত্যেকে এক কিংবা 
ছুই দেসিয়াতিনের বেশী পাইত না। এই গণনা হইতে পরিষ্ার দেখা যায় 
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যে কষকদের দারিদ্র্য এবং বার বার ছুতিক্ষের প্রাছুর্ভাবের মূল কারণ হইল 
বিরাট জমিদারীগ্রথা এবং ভূমিদাসত্বের অস্তিতব। শ্রমিকপ্রেণীর পরিচালনায় 
বিপ্লবের খাবাই শুধু কৃষকরা এই ছুই হইতে অব্যাহতি পাইতে পারিত। 

গ্রামের সঙ্গে যাহাদের সম্পর্ক ছিল, সেই শ্রমিকর্দের সহায়তায় 
*প্রাভদা” গ্রামে গিয়। পৌছিল এবং বাজনীতি ব্যাপারে অগ্রসর কৃষকদের 
বিপ্লবী সংগ্রামে উদ্দ্ধ করিল। 

যখন *প্রাভ দা” প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন বে-আইনী সোশাল-ডেমক্রারিক 
সংগঠনগুলি সম্পূর্ণ বল্শেভিক্দের পরিচালনাধীন ছিল। অপরপক্ষে, 
ভূমা-গরপ, পত্রিকাদি, আতুরমঙ্গল সমিতি, ট্রেড ইউনিয়ন প্রভৃতির মত 
বৈধ সংগঠনগুলি তখনও মেন্শেভিক্দের কবল হইতে পুরোগুরি সরাইয়া 
আনা যায় নাই। শ্রমিকশ্রেণীর যে-সমস্ত বৈধ সংগঠন টিকিয়াছিল সেগুলি 
হইতে লিকুইডেটরদের তাড়াইবার জন্য বল্শেভিক্দের দুঢদংকল্প হইয়া 
সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল। এ সংগ্রামের নিষ্পত্তি যে বিজ্য়লাভের 
মধ্যে হইল, সেজন্য “প্রাভদাকে” ধন্যবাদ দেওয়া উচিত। 

পার্টিনীতির জন্ত, শ্রমিকশ্রেণীর ব্যাপক বিপ্রবী পার্টি গঠনের জন্ত 
সংগ্রীমের কেন্ত্স্থলে ছিল “গ্রাভ.দা*। বল্শেভিক্‌ পার্টির বে-আইনী 
কেন্জগুলির চারদিকে “প্রাভদা” বৈধ সংগঠনগুলিকে একজোট করে, 
এবং একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে, বিপ্লবের উদ্যোগের দিকে, শ্রমিকশ্রেণী 
আন্দোলনকে পরিচালিত করে। 

“গ্রাভ দার” বছুসংখ্যক শ্রমিক সংবাদদাতা ছিল। মাত্র এক বসবে 
ইহাতে এগারো হাজার শ্রমিকের চিঠি ছাপা হয়। কিন্তু “প্রাভদা” 
কেবল চিঠির মীরফং শ্রমিকসাধারণের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখিত ন1। 
কারখানা হইতে অনেক শ্রমিক প্রতিদিন সম্পাদকীয় কার্যালয়ে আসিত। 
“প্রা দ্বার” সম্পাদকীয় ফাঁধ্যালয়ে পার্টির সাংগঠনিক কাজের বছলাংশ 
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কেন্দ্রীভূত হইত। এইখানে পার্টির ছোট ছোট কর্মকেন্দের প্রতিনিধিদের 
সঙ্গে সাক্ষাতের ব্যবস্থা হইত; এইখানে কলকারখানাগুলিতে পার্টির 
কাজ সম্বন্ধে রিপোর্ট গ্রহণ করা হইত; আর এইখান থেকেই পার্টির 
সেন্টপিটাসবুর্গ কমিটি এবং কেন্দ্রীয় কমিটির নির্দেশ প্রেরণ করা হইত। 

বিরাট বিপ্লবী শ্রমিক পার্টি গঠনের, জন্য আড়াই বৎসর: ধরিয়া 
লিকুইডেটরদের বিরুদ্ধে অবিরত সংগ্রাম চালানোর ফলে ১৯১৪ সালের 
গ্রীক্মকাল নাগাদ বল্শেভিক্রা রাজনীতিব্যাপারে সক্রিয় রুশ শ্রমিকদের 
মধ্যে পাঁচভাগ্গের চারভাগকে বল্শেভিক্‌ পার্টি ও “প্রাভদবায়” 
প্রচারিত কর্মকৌশলের পক্ষে টানিতে সক্ষম হয়। ইহার প্রমাণ হিনাবে 
একটি দৃষ্টান্ত দেখানো ' যায় যে ১৪৯১৪ লালে শ্রমিকপত্রিকাগুলির জন্য 
মোট যে ৭০০০ শ্রমিকমণ্ডলী অর্থসংগ্রহ করিতেছিল, তাহাদের মধ্যে 
৫৬* দল টাকা তৃলিতেছিল ব্ল্‌শেভিক্‌ কাগজের, জন্য এবং মাত্র 
১৪০০ দল মেন্শেভিক কাগন্জের জন্য টাকা জোগাড় করিতেছিল । 
কিন্ত অপরপক্ষে, বুর্জোয়া গলিবারল' এবং বুর্জোয়া! বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে 
মেন্শেভিক্দের বহু “ধনী বন্ধু” ছিল, এবং তাহারা মেন্শেভিক্‌ 
কাগজকে বাঁচাইয়া রাখার জন্য প্রয়োজন টাকার অর্ধেকেরও বেশী অগ্রিম 
দান করিয়াছিল । 

ব্ল্‌শেভিক্দের তখন বল হইত “প্রাভদিস্ট» (প্রাভ দাপন্থী )। 
এক সময়ে বিপ্রবী সর্বহারাশ্রেণীর সকলকে শিক্ষা দেয় “প্রাভ দা”; 
ইহারাই পরে অক্টোবর সোঁশালিস্ট বিপ্লব ঘটায়। হাজার হাজার, লক্ষ 
লক্ষ শ্রমিক “প্রাভদ্রাকে” সমর্থন করিত। বিপ্লবী -আধ্দোলনের 
অস্থযানের সময় (১৭১২-১৪) বল্শেভিক্‌ গণ-পার্টির ভিত্তি এমন 
ভাবে পত্তন করা! হয় যে সামাজ্যবাী যুদ্ধের সময় জারতস্ত্রের সর্ব 
অত্যাচার ইহাকে ধ্বংস করিতে পাকে নাই। 
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*১৯১২ সালের প্রাভদা” হইল ১৯১৭ সালে বল্‌শেভিক্‌ বিজয়ের 
ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন 1” (স্টালিন) 

চতুর্থ স্টেট ভূমায় যে-বল্শেভিক্‌ দলটি ছিল তাহা৷ হইল পার্টির 
বৈধভাবে সক্রিয় কেন্দ্রীয় মুখপাত্রগুলির অন্যতম । 

১৯১২ সালে সরকার চতুর্থ ডূমার জন্য নির্বাচনের নির্দেশ দেয় । 
আমাদের পার্টি নির্বাচনে অংশগ্রহণের উপর প্রভূত গুরুত্ব আরোপ 
করে। সারা দেশ ব্যাপিয়৷ জনগণের মধ্যে আইন বীচাইয়া বল্শেভিক্‌ 
পার্টির বিপ্রবী কাজ চালাইবাব, প্রধান ঘাঁটি ছিল ডূমার মোশাল- 
ডেমক্রাটিক দল এবং “প্রাভ দা” । 

বল্শেভিক্‌ পার্ট ডূমা নির্বাচনের সময় নিজস্ব "ল্লোগান' লইয়া 
স্বাধীনভাবে কাজ করে, এবং একই সঙ্গে সরকারী দূলগুলিও লিবাঁরল 
বুর্জোয়াদের ( কন্ক্টিট্যুশনাল-ডেমক্রাট ) বিরুদ্ধে আক্রমণ চালায়। 
নির্বধাচনযুদ্ধের সময় বল্‌শেভিকরা গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র আটবণ্টা 
মজুরী এবং জমিদারী বাজেয়াপ্ত করার আওয়াজ তুলিয়াছিল। 

১৯১২ সালের শরৎকালে চতুর্থ ভূমার নির্বাচন হয়। অক্টোবরের 
প্রথম দিকে সেন্টপিটা্সবুর্গে নির্বাচনের গতিক দেখিয়া অসন্তষ্ট হইয়া 
সরকার অনেকগুলি বড় কারখানাতে নির্বাচকদের অধিকারে হস্তক্ষেপের 
চেষ্টা করে। ইহার জবাবে আমাদের পার্টির সেপ্টপিটাসবুর্গ কমিটি 
কমরেড স্টালিনের প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া বড় বড় কারখানার শ্রমিকদের 
একদিন ধর্মঘট করিবার আহ্বান জানায় । মুশ.কিলে পড়িয়া সরকার হার 
মানিষ্ঠে বাধ্য হয়, এবং শ্রমিকরা! তাহাদের সভায় যাহাকে খুশী তাহাকে 
নির্বাচন করিতে পারে। কমরেড স্টালিন ডেলিগেটদের উদ্দেস্তে যে- 
নির্দেশ এবং ফে-প্রতিনিধির নাম স্থির করিয়া দিয়াছিলেন, বিপুল 
সংখ্যাধিক্যে শ্রধিকরা তাহারই পক্ষে ভোট দিল। ্শ্রমিকগ্রতিনিখিদের 
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প্রতি সেপ্টপিটা্সবুর্গ শ্রমিকদের নির্দেশে” ১৯০৫ সালের অসম্পূর্ণ 
কাধ্যক্রমের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। | 

এই “নির্দেশে” বলা হয়: “আমরা মনে করি যে রশদেশ এখন 
গণ-আন্দোলনের আরম্ভ হইবার প্রাঙ্কীলে রহিয়াছে, এই আন্দোলন 
হযতো ১৯৯৫-এর চেয়ে ব্যাপক ও গভীর হইবে ।-.-১৯০৫-এ যেমন 
ঘটিয়াছিল, তেমনই এই আন্দোলনগুলির পুরোভাগে থাকিবে রুশ 
সমাজেব সবচেয়ে অগ্রসর শ্রেণী, অর্থাৎ রুশ সর্ধহাঁবাশ্রেণী। যে-রুষকশ্রেণী 
বহু দুঃখ সহা করিতেছে এবং কুশদেশের মুক্তি যাহার কাছে নিতান্ত কাম্য, 
সেই কৃষকশ্রেণীই সর্বহারার একমাত্র মিত্র হইবে ।” 

“নির্দেশে” ঘোষণ! করা হয় যে ভবিষ্ততে জনগণের কাধ্যক্রমে দুই 
রণক্ষেত্রে সংগ্রামের আকার লইবে--জাবতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, এবং 
যে-লিবারল বুছোয়ার! জারতন্ত্রের সঙ্গে আপোস খু'জিতেছিল, তাহাদের 
বিরুদ্ধে সংগ্রাম । 

বিপ্লবী সংগ্রামে শ্রমিকদের ভাক দিয়াছিল বলিয়া এই “নির্দেশের” 
যে বিবাট গুরুত্ব ছিল, তাহা লেনিন বলেন। নিজেদেব গৃহীত প্রস্তাবে 
শ্রমিকরা এই আহ্বানে সাডা দেয় । 

বি3বরবাচনে বল্শেভিক্রা জয়লাভ করে এবং সেপ্টপিটাসববর্গের শ্রমিকরা 
কমরেড বাদাইয়েভকে ডুমাতে নির্বাচন করিয়া পাঠায। 

লোকসংখ্যার অন্তান্ত অংশ হইতে ব্বতন্ত্রভাবে শ্রমিকরা ডুমা-নির্ধবাচনে 
ভোট দেয় ( ইহাকে শ্রমিক “কিউবিয়া” বলা হইত )। শ্রমিক “কিউরিয়া, 
হইতে নয় জন নির্বাচিত প্রতিনিধির মধ্যে ছযজন ছিলেন বল্‌্শেভিক্‌ 
পার্টির সভ্য : বাঁদাইয়েভ, পেট্রভস্কি, মুরানভ, সাময়লভ, শাগভ্‌ ও 
মালিনভস্কি (শেষোক্ত লোকটা পরে গোয়েন্দা-গ্ররোচক বলিয়া ধরা 
পড়ে )। যে-সব বড় শিল্পকেন্ত্রে শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে অস্তত পাচভাগের 
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চার ভাগ কেন্দ্রীভূত ছিল, বল্শেভিক প্রতিনিধিরা সেখান থেকে নির্ব্বাচিত 
হয়। অপরপক্ষে কয়েকজন নির্বাচিত “লিকুইভেটর” শ্রমিক “কিউবিয়াঃ 
হইতে নির্দেশ পায় নাই, অর্থাৎ শ্রমিকদের দ্বারা নির্ববাচিত হয়, নাই। 
ফলে ডূমাতে ছয়জন বল্‌শেভিক্‌ আর সাতজন “লিকুইডেটর' স্থান পায়। 
প্রথমে বল্শেভিক ও লিকুইডেটবরা! মিলিয়! ডূমাতে সোশাল-ডেমক্রাটিক 
'গ্রপও গঠন করে। কিন্তু ১৯১৩ সালের অক্টোবরে বল্শেভিক্দের 
বিপ্লবী কাজে লিকুইডেটররা ব্যাঘাত দিতেছিল বলিয়া তাহাদের বিরুদ্ধে 
দুর্দম-মংগ্রামের পর, পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির উপদেশে বল্‌্শেভিক্‌ 
প্রতিনিধিরা মিলিত সোশাল-ডেমক্রাটিক গ্রপ হইতে সবিয়া দাড়ায় এবং 
নিজেদের স্বতন্ত্র বল্শেভিক্‌ গ্রপ, খাড়া করে। 

বল্শেভিক্‌ প্রতিনিধিরা ডুমাতে বিপ্লবী বক্তৃতা করিয়া শ্যৈরতান্ত্রি 
ব্যবস্থার আসল চেহারা জাহির করিয়া দেয়, এবং ্রমিকদূলন ও শ্রমিকদের 
উপর পু'জিদারদের অমানুষিক শোষণ সম্বন্ধে সরকারকে সওয়াল করিতে 
থাকে। 

তাহারা ডুমাতে কৃষিসম্পকিত ব্যাপার লইয়াও বক্তৃতা করে, 
সামস্ততন্ত্রী জমিদারদের বিরুদ্ধে লড়িবার জগ্ঠ ক্লষকর্দের আহ্বান করে 
এবং যে কন ্টট্যুশনাল-ডেমক্রাটিক পার্টি জমিদারী বাজেয়াপ্ত করিয়া 
রূষকদের হাতে জমি তুলিয়া দেওয়ার বিরোধী ছিল,, তাহাদের স্বরূপ 
প্রকাশ করিয়া দেয় । 

দিনে আট-ঘণ্টা মঙ্গুরী বাঁধিয়া দেওয়াব জন্য বল্শেভিক্রা স্টেট 
ডূমাত্ে এক আইনের পাওুলিপি পেশ করে। ইহ! অবস্থ ব্ল্যাকৃ-হাণ্ডেড 
ডুমাতে গৃহীত হয় নাই, কিন্তু আন্দোলন চালাইবার দিক থেকে ইহার 
খুবই গুরুত্ব ছিল) 

ডূমার বল্‌্শেভিক্‌ গ্র.প্‌ পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি এবং লেনিনের সঙ্গে 
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ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখিয়া! চলিত এবং উপদেশ লইত। কম্র্ড জ্টালিন যখন 
সেন্টপিটার্সবুর্গে ছিলেন, তখন তাহাবা প্রত্যক্ষভাবে তাহার পবিচালনায় 
কাজ করিত। 

বল্শেভিক্‌ প্রতিনিধিবা! শুধু ডূমাব মধ্যে কাজ করিয়াই ক্ষান্ত হইত 
না। ডুমার বাহিবে ও তাহারা খুব সক্রিয় ছিল। তাহারা কলকারখান। 
দেখিতে যাইত, দেশের শ্রমিককেন্দ্রগুলিতে সফর করিয| ব্ডোইত, বত্তৃত। 
কবিত, পার্টিব নির্দেশ বুঝাইবাব জন্য গোপন সভার ব্যবস্থা করিত এবং 
নৃতন পর্টি সংগঠন খাভা কবিত.। প্রতিনিধিবা নিপুণভাবে বৈধ কাজের 
সঙ্গে অবৈধ গোপন কাজকন্ম মিলাইয চলিত । 


৩। বৈধ সংগঠনগুলিতে বল্‌শেভিক্দের বিজয়-_বিষ্লাবী 
আন্দোলনের ব্রমবন্ধমান গতি-_লাজ্ঞাজ্যবাদী 
যুদ্ধের প্রান্কাল 


এই সময় বল্শেভিক্পার্টি সর্বহারার শ্রেণীসংগ্রামেব পদ্ধতি ও 
গ্রকাশ্ঠ ব্যাপাবে নেতৃত্বের প্রকৃষ্ট উদাহরণ দেখায় । পার্টি অব্ধৈ সংগঠন 
গভিত, বে-আইনী ইন্তাহার প্রকাশ করিত, জনগণের মধ্যে গোপনে 
বিপ্লবী কাজ চালাইত। সঙ্গে সঙ্গে পার্টি শ্রমিকশ্রেণীর বিভিন্ন বৈধ 
সংগঠনগুলিতেও স্থিরসংকল্প হইয়া নেতৃত্ব অঞ্জন করে। পার্টি ট্রেড 
ইউনিয়নগুণিকে দলে টানিবার, এবং “লীপ ল্স্‌ হাউস্‌” সান্ধ্য বিদ্যায়তন, 
ক্লাব এবং আতুরমঙ্গল সমিতিগুলিব উপর প্রভাব বিস্তার করার চেষ্টা 
কবিল। বহুদিন ধবিয়! এই বৈধ সংগঠনগুলি লিকুইডেটবদের আশ্রয়স্থল 
হইয়াছিল।, এই আইনসঙ্গত সমিভিগুলিকে পার্টির ঘাটিতে পরিণত 


২৬৪ সোভিয়েট ইউনিয়ন্রে কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


করার জন্য বল্শৈভিক্রা প্রবল সংগ্রাম শ্বরু করিল। নিপুণভাবে বৈধ ও 
অবৈধ কাজ মিলাইয়া বল্শেভিক্রা সেপ্টপিটাসবুর্গ এবং মস্কো এই ছুই 
প্রধান শহরে অধিকাংশ ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনকে দলে টানিতে পারিল। 
১৯১৩ সালে পেপ্টপিটাসবুর্গে ধাতবশিষ্পশ্রমিক ইউনিয়নের কাধ্যকরী 
সমিতি নির্বাচনে জয়লাভই হইল এই সাফল্যের সমুজ্জল দৃষ্টান্ত । সভায় 
যে ৩০০০ শ্রমিক উপস্থিত ছিল, তাহাদের মধ্যে কোনক্রমে মাত্র ১৫০ জন 
লিকুইডেটরদের পক্ষে ভোট দেয় । 

চতুর্থ স্টেট ডূমাতে সোশাল-ডেমক্রাটিক গ্রুপের মত গুরুত্বপূর্ণ বৈধ 
সংগঠন সন্বদ্ধেও এ কথা বলা চলে। ডুমাতে মেন্শেভিক্দের সাতজন 
এবং বল্‌শেভিক্দের ছয়জন প্রতিনিধি থাকিলেও মেন্শৈভিক্রা প্রধানত 
শ্রমিকশ্রেণীর বহিভূর্তি অঞ্চল হুইতে নির্বাচিত হইয়াছিল এবং 
শ্রমিকশ্রেণীর একপঞ্চমাংশেরও প্রতিনিধিত্ব দাবী করিতে পারিত না। 
অপরপক্ষে, বল্শেভিক্‌ প্রতিনিধিরা দেশের প্রধান শিল্পকেন্্রগুলি 
€ সেন্টপিটাসবুর্গ, মক্কো,ঠ আইভানোভো-ভজ নেসেন্সক্‌, কস্ট্রোমা। 
একাটেরিনোল্সাভ, এবং খারকভ ) হইতে নির্বাচিত হইয়াছিল এবং 
শ্রমিকশ্রেণীর পাঁচভাগের মধ্যে চার ভাগের চেয়েও অধিক অংশের 
প্রতিনিধিত্ব করিত। শ্রমিকরা ছষজন বল্শেভিকৃ্কে (বাদাইয়েড, 
পেট্রভ-স্কি প্রভৃতি ) নিজেদের প্রতিনিধি মনে করিত, মেন্শৈভিক্দের মনে 
করিত না। ৫ 

বল্শেভিক্রা বৈধ সংগঠনগুলিকে দলে টানিতে পারে, কারণ 
জার-দরকারের বর্বর অত্যাচার এবং লিকুইডেটর ও উরট্ক্ষিবাদীদের 
গালিগালাজ সত্বেও তাহার অবৈধ পার্টিকে বীচাইয়া রাখিতে এবং 
পার্টির মধ্যে স্দুঢ় শৃঙ্খলা বজায় বাখিতে পারিয়াছিল; তাহার! 
অবিচলিতভাবে শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থরক্ষা করিয়াছিল; জনগণের সঙ্গে 


বল্শেভিক্‌ পার্টির কার্যকলাপ ২৬৫ 


তাহাদের ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল এবং শ্রমিকশ্রেণী-আন্দোলনের শক্রদের 
বিরুদ্ধে আপোসহীন সংগ্রাম তাহার! চালাইয়াছিল। 

এইভাবে বৈধ সংগঠনগুলিতে বল্‌শেভিক্দের জয় ও মেন্শেভিক্দের 
পরাজয় চারিদিকেই চলিতে থাকিল। ডুমার বক্তৃতাম্চ হইতে 
আন্দোলন চালাইবার কাজ এবং শ্রমিকপত্রিক৷ ও অন্যান্য বৈধ সংগঠনের 
কাজ, এই উভয় ব্যাপাবেই মেন্শৈভিক্দের পিছনে হটাইয়া দেওয়া হইল। 
বিপ্রবী আন্দোলন শ্রমিকশ্রেণীর উপর জোর প্রভাব বিস্তার করিল; 
শ্রমিকশ্রেণী সুস্পষ্টভাবে বল্শেভিক্দের কেন্দ্র করিয়। সংহত হইতে লাগিল, 
মেন্শেভিক্দের দূরে সরাইয়! দিল । 

সর্ব্বোপরি দেখ। গেল 'ষে জতীয় সমস্যা! সম্বন্ধে মেন্শেভিক্রা একেবারে 
দেউলিয়। প্রমাণিত হইল। রুশদেশের সীমাস্ত অঞ্চলগুলিতে বিপ্লবী 
আন্দোলন জাতীয় সমস্তা বিষয়ে স্থস্পষ্ট কাধ্যক্রম দাবী করিল। কিন্তু 
বুন্দের “সংস্কতিগত স্বাভন্ত্য” সম্বন্ধে যে-কথ। কাহাকেও সন্তষ্ট করে নাই, 
তাহা ছাড়া মেন্শৈভিক্দের অন্য কোন কাধ্যক্রম ছিল না। একমান্ 
বল্শেভিক্দেরই জাতীয় সমস্থা সন্বন্ধে মার্ক স্বাদী কাধ্যক্রম ছিল) ইহা 
“মার্কস্বাদ ও জাতিসমন্যা” শীর্ষক কমরেড স্টালিনের প্রবন্ধে, এবং 
“জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রর অধিকার,” ও “জাতিসমস্থা৷ সম্পর্কে সমালোচনা” 
শীর্ষক লেনিনের প্রবন্ধে পরিষ্কারভাবে বলা হয়। ূ 

মেন্শেভিকৃরা এভাবে পরাজয় সহা করার পর “আগস্ট, ব্লক” যে 
ভাঙিতে আরম্ভ করিবে, তাহাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নাই। 
হরেক-রকম লোক লইয়া গঠিত হইয়াছিল বলিয়া ইহা! বল্‌শেভিক্দের 
আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে পারিল না এবং ভাঙিয়। যাইতে লাগিল। 
বল্শেভিক্দের সঙ্গে লড়িবার জন্য যে-“আগস্ট ব্লক্‌” খাড়া হইয়াছিল, 
তাহা! বল্‌শেভিক্দেরই আঘাতে শীত্রই খণ্ড খণ্ড হইয়া গেল। প্রথমে 


২৬৬ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


“ব্লক” ছাড়িল “ভিপেবিয়ড-ওয়ালার] (বগ দাঁনিভ্‌, লুনাচস্ণকি প্রভৃতি); 
পরে গেল লেট্রা, এবং অবশিষ্ট সকলে তাহাদের পথ অন্থসরণ করিল । 

বল্‌্শেভিক্দের সঙ্গে লড়াইয়ে হারিয়া লিকুইডেটররা দ্বিতীয় ইন্টার 
ম্যাশনালের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিল। দ্বিতীয় ইন্টার ন্যাশনাল 
তাহাদের সহায় হইল। বল্শেভিক্‌ ও লিকুইডেটরদের মধ্যে “মিটমাটের” 
চেষ্টা এবং “পার্টির মধ্যে শাস্তি” স্থাপনের ছল করিয়৷ দ্বিতীয় ইণ্টার 
স্তাশনাল দাবী করিল যে বল্শেভিকর! লিকুইডেটরদের আপোসপন্থী 
মতবাদের সমালোচনা ষেন না করে। কিন্তু বল্শেভিক্রা ইহা! মানিয়। 
লইল না; তাহার! ক্থবিধাবাদী দ্বিতীয় ইণ্টার স্যাশনালের সিদ্ধান্ত 
মানিতে অস্বীকার করিল এবং কোন বকম অদলব্দলে বাজী হইল না। 

বৈধ সংগঠনগুলিতে বল্‌্শেভিকৃদের বিজয় একট! আকম্মিক ব্যাপার 
নয়। হইতে পারে নাঁ। ইহা যে আকম্মিক নয়, তাহার কারণ শুধু 
বল্শেভিক্দেরই নিভূল মার্কসবাদী সিদ্ধান্ত, সুস্পষ্ট কাধাক্রম এবং 
সংগ্রামের অভিজ্ঞতায় শানিত ও স্থদৃঢ বিপ্লবী সর্বহার! পার্টি ছিল বলিদ্বা 
নয়, বণ্‌শেভিক্দের বিজয়ে বিপ্লবের ক্রমবর্ধমান প্রবাহ যে প্রতিফলিত 
হইতেছিল তাহাও ইহার কারণ । 

শ্রমিকদের বিপ্লবী আন্দোলন অটল গতিতে বিকাশ পাইল, শহর 
হইতে শহরে, এক অঞ্চল হইতে অন্য অঞ্চলে ছড়াইয়! পড়িল। ১৯১৪ 
সালের প্রারস্তে শ্রমিক ধর্মঘটের ঢেউ প্রশমিত না হইয়! নৃতন বেগে 
বহিতে লাগিল । ধর্মঘটগুলি আগের চেয়ে ছৃর্দম হইতে লাগিল, ক্রমেই 
অধিকসংখ্যায় শ্রমিকরা যোগ দিল। ৯ই জানুয়ারী তারিখে আড়াই লক্ষ 
শ্রমিক কাঙ্গ বন্ধ করিল, শুধু সেন্টিপিটাসবুর্গে ই ১১৪০,০৭০ ধর্মঘট 
করিল। ১লা মে তারিখে পাঁচলক্ষেরও বেশী শ্রমিক ধর্মঘট কবিল, 
তাহাদের মধ্যে শুধু সেন্টপিটাসবুর্গেই ছিল আড়াইলক্ষেরও বেণী। 


ৰ বল্শেভিক্‌ পার্টির কার্যকলাপ ২৬৭ 


ধর্মঘটগুলিতে শ্রমিকর! পূর্বের তুলনায় বেশী অবিচলিতভাব দেখাইল। 
সেন্টপিটাসবুর্গে অবুকভ, কাবখানাতে ছুই মাসেরও উপর ধর্মঘট চলিল'; 
লেশার কারখানা আর এক ধর্মঘট প্রায় তিনমাস চলিল। অনেকগুলি 
সেণ্টপিটাসবুর্গ কারখানাশ্রমিকদের দলে দলে গ্রেপ্তার কবার ফলে 
১,১৫১০০০ শ্রমিক ধর্মঘট কবে এবং সঙ্গে সঙ্গে মিছিল ইত্যার্দি বাহিব 
করে। এই আন্দোলন চারিদিকে ছডাইতে থাকে । ১৯১৪ সালের 
প্রথমার্দে (জুলাই মাস ধরিয়া ) সর্বশুদ্ধ ১৪ লক্ষ ২৫ হাজার শ্রমিক 
ধর্মঘটে যোগ দেয়। * রর 

মে মাসে বাকুতে তৈলখনি শ্রমিকদের যে ব্যাপক ধর্মঘট আরম্ত 
হয়, তাহা কশদেব সমগ্র সর্ধহার! শ্রেণীব দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। ন্থসংহত 
ভাবে ধম্মঘট পবিচাণিত হয়। ২*শে জুন তারিখে বাকুতে ২০০০০ 
শরমিকেব মিছিল দেখ। যাষ। বাকু শ্রমিকদের সঙ্গে পুলিস নৃশংস ব্যবহার, 
কবে। ইহার প্রতিবাদ হিসাবে এবং বাকু শ্রমিকদের সহিত সমখ্বার্থভাব 
দেখাইবাব জন্য মন্বোতে একটা ধর্মঘট শুক হয় এবং অন্যান্য অঞ্চলে 
ছড়াইয়া পড়ে । 

৩বা জুলাই তাবিখে সেপ্টপিটা্ুর্গেব পুটিলভ কারখানায় বাকু ধর্মঘট 
সম্পর্কে এক সভা বদে। এখানে পুলিস শ্রমিকদেব উপর গুলি চালায়। 
সেণ্টপিটা্সবুর্গের সর্বহারা মহলে বিক্ষোভেব ঢেউ বহিয়! ষায়। ৪ঠা 
জুলাই তারিখে সেপ্টপিট।স বুর্গ পার্টি-কমিটির আহ্বানে শহবেব ৯০০০০ 
শ্রমিক প্রতিবাদস্ববপ কাজ বন্ধ কবে। ৭ই জুলাই তাবিখে এই সংখ্যা 
বাড়িযা ১,৩০,০৭০-এ ধ্ীভায় , ৮ই জুলাই হয় ১,৫০১০০০ » ১১ই জুলাই 
হয় দুই লক্ষ । 

সব কারখানাতেই অসন্তোষ ছডাইয়া পড়ে। সর্ধত্র সভা ও মিছিল 
হইতে থাকে । এমন কি শ্রমিকরা বাস্তা আট্কাইয়৷ “ব্যাবিকেড” 


২৬৮ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


বানাইতে লাগে। বাকু ও লদ্‌ংসেতেও 'ব্যারিকেড' খাড়া করা হয়। 
অনেকগুলি জায়গাতে পুলিস শ্রমিকদের উপর গুলি চালায় । আন্দোলনকে 
মন করিবার জগ্য সরকার “সঙ্কট সময়ের উপযোগী” ব্যবস্থা অবলম্বন 
করে; রাজধানী যেন এক সশস্ক শিবিরে পরিণত হয়, “প্রীভ্দাকে” বন্ধ 
করিয়া দেওয়া হয়। 

কিন্ত তখন রঙ্গভূমিতে আন্তর্জাতিক গুরুত্বপূর্ণ নূতন এক ব্যাপারের 
আবির্ভাব ঘটে। এই ব্যাপার হইল সামাজ্যবাদী যুদ্ধ, যাহা ঘটনার 
প্রবাহকে সম্পূর্ণ পরিবর্তিত করিল। জুলাই মানের বিপ্লবী অগ্রগতির 
ময় ফরাসী রাষ্ট্রপতি পোয়্যাকারে যুদ্ধ শীঘ্রই বাধিবে বলিয়া! জাবের সহিত 
আলোচনার জন্য সেপ্টপিটাসবুর্গে হাজির হইল। কয়েকদিন পরেই 
জাম্ণনী 'ক্শদেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা! করিল। যুদ্ধের সুযোগ লইয়া 
জার-সরকার বল্শেভিক্‌ সংগঠনগুলিকে চূর্ণ করিল এবং শ্রমিকঞ্রেণী- 
আন্দোলনকে নিপ্পি্ই করিল । বিশ্বযুদ্ধ বিপ্লবের অগ্রগতিতে বাধ! দিল; 
যুদ্ধের মধ্যে জার-সরকার বিপ্লব থেকে রেহাই পাওয়ার চেষ্টা কবিল। 


সংক্ষিপ্তসার 


বিপ্লবের নূতন অভ্যুত্থানের মময় (১৯১২-১৪) বল্শেভিক পার্টি 
শ্রমিকশ্রেণী-আন্দোলনের নেতৃত্ব করিল এবং বল্শেতিক্‌ “স্নোগান' লইয়। নূতন 
বিপ্রধেব দিকে চালনা করিল। পার্টি নিপুণভাবে বৈধ ও অটবধ কাজ একসঙ্গে 
চালাতে থাকিল। লিকুইডেটব এবং তাহাদের বন্ধু ইট-স্কিবাদী ও অট সোভিস্টদের 
প্রতিরোধ চূর্ণ করিয়৷ পার্টি বৈধ আন্দোলনের কল সংগঠনের নেতৃত্বলাভ করিল 
এবং বৈধ সংগঠনগুলিকে বিপ্লবী কাজের বনিয়াদে পরিণত করিল । 

শ্রমিকশ্রেণীর শক্র ও শ্রমিকশ্রেণী-আন্দোলনে তাহাদের দালালদের বিরুদ্ধে 
সংগ্রামে পাটি নিজস্ব বাহিনীকে জুট করিল এবং শ্রমিকশ্রেধীর সঙ্গে সম্পর্ককে 


বল্শেভিক্‌ পার্টির কাধ্যকলাপ ২৬৯ 


বিস্তৃত করিল। বিগ্রবী আন্দোলনেব জগ ডূমাকে প্রচারমঞ্চ হিসাবে খুবই 
ব্যবহাব করিয়া এবং *প্রাভ দা" নাম দিয়! শ্রমিকদের একটা চমৎকার গণপত্রিকা 
প্রতিিত কবিয়া, পাটি “প্রা দিস্ট” (প্রাভদ্বাপস্থী) নামে পবিচিত নৃতন 
একদল বিপ্লবী কর্মীকে শিখাইয়া তুলিল। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে সময় 
শমিকদের এই অংশ আক্তর্জাতিকতা৷ ও সর্বহাবা বিপ্লবের পতাকা প্রতি 
অনুরক্তি বজায় রাখিয়াছিল। ইহাবাই পরে ১৯১৭ সালের অক্টোবর মাসে 
বল্শেভিক্‌ পার্টিব সারাংশবপে সুসংহত হয়। 

সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে প্রাকালে পার্টি বিপ্লবী সংগ্রামে শ্রমিকদেব নেতা ছিল। 
তখন এই সংগ্রাম ছিল সর্বাপ্রগামী 'দলেব লডাই। সাম্রাজাবাদী যুদ্ধ এ সংগ্রামে 
বাধা দিলেও আবাব তিন বৎসর পবে যুদ্ধেব অবসান হইল জারতস্ত্রের উচ্ছেদে 
সর্বহাব! আন্তর্ভজীতিক ভার পতাকা! উড্ীন বাথিয়া বল্শেভিক্‌ পার্টি সাঘ্রাজ্যবাদী, 
যুদ্ধের দুরূহ কালাবণ্ডে প্রবেশ করিল। 


ষ্ঠ অধ্যায় 


সাযাজ্যবাদী যুদ্ধের যুগে বল শেভিক্‌ পার্টি--রুশদেশে 
দ্বিতীয় বিপ্লব €( ১৯১৪ হইতে ১৯১৭-এর মার্চ) 


১। সাআজ্যবাদী যুদ্ধের উদ্ভব ও কারণ 


১৯১৪ সালের ১৪ই জুলাই (নুতন হিসাবে ২৭শে ) জার-সরকার 
সকলকে সৈন্যদলে যোগদান করিবার জন্য ঘোষণ1 প্রচার কবিল। 
১৯শে জুলাই তারিথে (নৃতন হিসাবে ১লা আগস্ট ) জামানী রুশদেশের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল । 

রুশদেশ যুদ্ধে যোগ দিল । 

যুদ্ধ সত্যই আরম্ভ হইবার বহু পূর্ধ্বে লেনিনের নেতৃত্বে বল্শেভিক্র। 
দেখিয়াছিল যে যুদ্ধ অনিবাধ্য। যুদ্ধ বাধিলে সোশালিস্টদের কাধ্যক্রম 
সম্বন্ধে বিপ্রবী নীতি নির্ধারণের উদ্দেস্টে লেনিন আন্তর্জাতিক সোশালিস্ট 
কংগ্রেসগুলিতে বনু প্রস্তাব উপস্থাপিত কবিয়াছিলেন। । 

লেনিন দেখাইয়াছিলেন যে যুদ্ধ হইল ধনতত্ত্রেরে এক অনিবাধ্য, 
আহ্ুযঙ্গিক ব্যাপার। বিদেশ লুষ্ঠন, উপনিবেশ অথিকার ও অপহরণ, 
নৃতন বাজার দখল ইত্যাদি কাণ্ড পূর্বেই বহুবার ধনিকরাষ্ট ছারা পরিচালিত 
আক্রমণমূলক যুদ্ধের কারণ হিসাবে দেখ! গিয়াছে । ধনিক দেশগুলির 
পক্ষে শ্রমিক শ্রেণীকে শোষণ করান মতই যুদ্ধ হইল শুধু এক অতি 
স্বাভাবিক ও ন্তাষ্য ব্যাপার । 

যুদ্ধ তখলই একেবারে অবশ্ঠস্তাবী হইয়া পড়িল, যখন উনিশ শতকের 
শেষে এবং বিংশশতকের প্রথমে ধনতন্ত্র স্বনিশ্চিতভাবে ইহার বিকাশের 


রুশদেশে দ্বিতীয় বিপ্লব ২৭১ 


সর্ধ্বোচ্চ ও সর্বশেষ স্তর---লাআজ্যবাদের স্তবে প্রবেশ করিল। 
সাম্রাজ্যবাদের আশ্রয়ে শক্তিশালী পু'জিদাব সংঘ ( এক চেটিয়া কারবার ) 
এবং ব্যাঞ্ষগুলি ধনিক রাষ্ট্রের জীবনে প্রধান স্থান অধিকার কবিল। 
ধনিক রাষট্রগুলিতে “ফিনান্স-ক্যাপিটাল' [ ব্যাঙ্কের মহাজনদের মূলধন এবং 
কলকারখানাব মালিকদেব অর্থবলের মিলিত আঘিক শক্তি ] সর্ববসর্বব 
হইয1 উঠিল। “ফিনান্স ক্যাপিটাল” নৃতন বাজার চাহিল, নূতন উপনিবেশ 
দখল করিতে চাহিল, মূলধন ধপ্তানী কবাব জন্য নৃতন ক্ষেত্র ও কাচা মাল 
জোগাড কবাব জন্য নৃতন দেশকে কর্তৃত্বাধীন করিতে চাহিল। 

কিন্ত উনিশ শতক শেষ হওয়ার পূর্ব্বেই ছুনিযাব সমস্ত মুল্লুক ধনিক 
বাষ্্রগুলিৰ মধ্যে ভাগবাটোয়াব। হইযা গিযাছিল। তাহা হইলেও 
সাম্রাজ্যবাদের যুগে ধনিকবাদেব বিকাশ অত্যন্ত অসমানভাবে এবং মধ্যে 
মধ্যে কীপ দিয| ঘটে , কোন কোন দেশ পূর্বে শ্রেষ্ট স্থান গ্রহণ করিলেও 
এখন তুলনামূলকভাবে দেখিতে গেলে ধীবে ধীবে শিল্পেব গ্রসাব ঘটায়, 
আর অন্যদিকে যে সব দেশ পূর্বে পশ্চাৎপদ ছিল তাহাবা ভ্রুতবেগে ঝাঁপ 
দিয়া অগ্রসর দেশগুলিকে ধরিয়া! ফেলে এবং অতিক্রম করিয়া যায়। 
সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলিব মধ্যে আপেক্ষিকভাবে দেখিতে গেলে অর্থ নৈতিক 
ও সামবিক শক্তির অদলবদদল ঘটিতেছিল। ছুনিধাকে আবার নৃতন 
করিম! ভাগাভাগির একটা চেষ্টা এখন আরম্ভ হইল, এবং ইহার জন্য 
সংগ্রামের ফলে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ অনিবাধ্য হইয়া পডিল। ১৯১৪ সালের 
যুদ্ধ হইল আবার পৃথিবীভাগেব জন্য এবং প্রধান রাষ্্রগুলির নিজস্ব 
প্রতিপত্তি মগডল (43000676৪ 0£ 10009206১ ) স্থাপনের জন্য যুদ্ধ। 
বহুদিন ধরিয় সাম্রাজ্যবাদী রাষ্্রগুলি ইহারই আয়োজন করিতেছিল। 
সকল দেশের সাম্রাজাবাদীবাই এ যুদ্ধেব জন্য দায়ী । 

কিস্ত বিশেষ করিয়। যুদ্ধের আয়োজন করে একদিকে জার্মানী ও 
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অস্টিয়। এবং অন্যদিকে ফ্রান্স, গ্রেটব্রিটেন ও এই ছুই শক্তির মৃখাপেক্ষী 
রাশিয়া । গ্রেটব্রিটেন, ফ্রান্স ও বাশিয়া মিলিয়া ১৯০৭ সালে ত্রিশক্কি 
মৈত্রী গঠন করে। জামণনী, অস্টি া-হাঙ্গেরী ও ইতালী আর একটা 
সাআাজ্যবাদী মাবেশ গডে। কিন্তু ১৯১৪ সালের যুদ্ধ বাধার সময় 
ইতালী এই দল ছাড়িয়া দেয় ও পরে, মিত্রশক্তির (ব্রিটেন, ফ্রান্স ও 
রাশিয়! ) সঙ্গে যোগদান করে। বুলগেরিয়! ও তুকীঁ জামানী ও অক্টিয়া- 
হাঙ্গেরীকে সাহায্য করে। 

ব্রিটেন ও ফ্রান্সের নিকট হইতে উপনিবেশগুলি এবং রুশদ্দেশ হইতে 
মুক্রেন, পোলাগ্ড ও বণ্টিক সাগর অঞ্চলের দেশগুলি কাডিয়া লইবার 
মূতলবে জাম্ানী সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের উদ্যোগ করে। বোগদাদ রেলপথ 
বানাইয়া জার্মানী মধ্যপ্রাচ্যে ব্রিটেনেব প্রভৃত্বের পথে এক প্রতিবন্ধক স্থটটি 
করে। জার্মানীর নৌবলবৃদ্ধিতে ব্রিটেন শঙ্কিত হইয়া উঠে। 

জারশাসিত কশ তুর্কাকে ভাগবাটোয়ারা করিয়া লইবার চেষ্টা করে 
এবং কন্ট্টাটিনোপল্‌ ও ষে-প্রণালী (দার্দানেলেস্‌) কষ্$সাগর হইতে 
ভূমধ্যসাগর পধ্যস্ত গিয়াছে, তাহা দখল করিবার স্বপ্ন দেখে। জার- 
সরকারের মতলবের মধ্যে আরও ছিল অস্ট্যা-হাঙ্েরির একাংশ 
গ্যালিসিয়! অধিকার করা । 

ব্রিটেনের যে-বিষম গ্রতিত্বন্বী জামণনী যুদ্ধের পূর্বেই মাল প্রস্তুত 
করিয়। ছুনিয়ার বাজার হইতে বৃটিশ মালকে বেশ হটাইয়া দ্িতেছিল, 
যুদ্ধের মধ্য দিয়া সেই জামণনীকে চূর্ণ করিবার জন্য ব্রিটেন সচেষ্ট হইল। 
এছাড়া ব্রিটেনের মতলব ছিল তুকাঁর কাছ থেকে যেসোপোর্টেমিয় ও 
প্যালেস্টাইন কাড়িয়া লওয়া এবং মিশরে নুদৃঢ়ভাবে দ্রাড়াইবার জায়গ। 
জোগাড় কর।। 

ফন্ামী ধনিকরা জামর্ণনীর কাছ থেকে সারের নদীধৌত অঞ্চল এবং 
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আল্দাস্-লোরেন, এই ছুইটী কয়লা ও লৌহ-সম্পদে সমৃদ্ধ প্রদেশ ছিনাইয়া 
লইতে চেষ্টা করে। ১৮৭০-৭১ সালের যুদ্ধে জার্মনী ফ্রান্সের নিকট 
হইতে আল্সাস্লোরেন কাড়িয়। লইয়াছিল। 


স্থৃতরাং ধনিক রাষ্্রগুলির ছুই দলের মধ্যে গভীর বৈরিতার ফলে 
সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ বাধিয়! যায় । 


দুনিয়াকে আবার নূতন করিয়া ভাগাভাগি করিবার জন্য এই যে 
লোভপরায়ণদের সংগ্রাম, তাহার সহিত সকল সাম্রাজ্যবাদী দেশের স্বার্থের 
সম্পর্ক ছিল, এবং ফলে জাপান, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ও অন্ত অনেকগুলি 
দেশ পরে যুদ্ধের টানে নামিয়া পড়ে। 

যুদ্ধ এইভাবে বিশ্বযুদ্ধে পরিণত হয়। 


সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের সমস্ত আযোজনকে বুর্জোয়াশ্রেণী জনসাধারণের 
কাছ থেকে সম্পূর্ণ গোপন রাখিয়া দেয়। যুদ্ধ যখন বাধে, তখন প্রত্যেক 
সাম্াজ্যবাদদী সরকারই প্রমাণ করার চেষ্টায় লাগে যে তাহারা প্রতিবেশী- 
দ্িগকে আক্রমণ করে নাই, বরং প্রতিবেশীদের ছারা আক্রান্ত হইয়াছিল । 
যুদ্ধের যথার্থ উদ্দেশ্ট এবং তাহার সাম্রাজ্যবাদী, পর রাজ্য গ্রাসেচ্ছু প্রকৃতিকে 
গোপন করিয়৷ বুর্জোয়া শ্রেণী জনসাধারণকে প্রবঞ্চনা করে। প্রত্যেক 
সাম্রাজাবাদী সরকারই ঘোষণা করে যে তাহারা দেশ রক্ষার জন্য যুদ্ধে 
ব্যাপূত ছিল। 


দ্বিতীয় ইণ্টাবন্যাশনালের স্থবিধাবাদীরা জনসাধারণকে ঠকাইবার 
কাজে বুর্জোয়া শ্রেণীকে সাহায্য করে। দ্বিতীয় ইন্টারন্তাশনালের সোশাল্‌- 
ডেমক্রাট্রা সোপালিজম্‌ ও সর্বহারা শ্রেণীর আন্তর্জাতিক মৈত্রীর লক্ষ্যের 
প্রতি জঘগ্যভাবে বিশ্বাসঘাতকত!। করে। যুদ্ধের বিরোধিতা কর! দূরে 


থাকুক, স্বদেশ রক্ষার অজুহাতে যুধ্যমান দেশগুলির শ্রমিক ও কষকিগকে 
১৮ |] 
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পুরম্পরের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করার কাজে তাহারা বুর্জোয়া শ্রেণীকে 
সাহায্য করে। 

রুশদেশ যে ত্রিটেন-ফ্রান্সের মিত্রশক্তির পক্ষে সাগ্রাজ্যবাদী যুদ্ধে প্রবেশ 
করে, তাহা আকন্মিক ঘটনা নয়। আমাদের মনে রাখা দরকার যে ১৯১৪ 
সালের পূর্বে রুশ শিল্পের প্রধান শাখাগুলি ছিল বিদেশী ধনিকদের হাতে, 
প্রধাণতঃ ফ্রান্স, ব্রিটেন ও বেলজিয়ম অর্থাৎ মিত্র দেশগুলির ধনিকদের 
হাতে । রুশদেশেব সব চেযে বড় ধাতব শিল্প ছিল ফরাসী পুঁজিদারদের 
অধিকারে । সর্বসমেত, ধাতব শিল্পের প্রায় তিন-চতুর্থাংশ ( শতকর ৭২) 
বিদেশী মূলধনের উপর নির্ভর করিত। দন্যেস নদী অঞ্চলের কয়লা শিল্প 
সম্বন্ধেও একই কথা বলা চলে। ব্রিটিশ ও ফরাসী পুজিদারদের দখলে 
তৈলখনি গুলি দেশে উৎপন্ন তৈলের অর্ধেক সববরাহ করিত। রুশ শিল্প 
হইতে ফে-মুনাফা! আসিত, তাহার একটা মোটা অংশ বিদেশী এবং 
বিশেষতঃ ব্রিটিশ ও ফরাসী ব্যাঙ্কের ভাগারে যাইত । ফ্রান্স ও ব্রিটেনের 
কাছে জার যে কোটি কোটি টাক] ধার করিয়াছিল, তাহার উপর এই সব 
কারণে জারতন্ত্ব ব্রিটিশ ও ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীদের কাছে শৃঙ্খলাবদ্ধ 
হইয়াছিল, এবং কশদেশ এঁ দেশগুলির অর্ধ-উপনিবেশে পরিণত হইযাছিল। 

রুশ বুর্জোয়া শ্রেণী নিজের অবস্থা উন্নত করিবার জন্য যুদ্ধে গেল : 
সৃতন বাজার বাগাইতে, যুদ্ধের মাল সরবরাহ কন্ট্রাক্টে বিপুল মুনাফা 
জোগাড় করিতে, এবং সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধের পরিস্থিতিব স্থযোগ লইয়! বিপ্লবী 
আন্দোলনকে নিশ্পি্ করিতে চাহিল। 

জাবের দ্াশিয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিল না। অন্তান্য ধনিক দেশের 
তুলনায় কুশ শিল্প বছ পশ্চাতে পড়িয়াছিল। রুশ শিল্পের অধিকাংশ ছিল 
পুয়াতন, জংধরা কলকল্জা লইয়া কারখানা । প্রীয়-ভূমিধাস প্রথার উপর 
স্থাপিত জমিদারী এবং বিপুল সংখ্যায় অভাবগ্রত্ত ও ধ্বংস প্রাপ্ত ক্ষ 
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ছিল বলিয়! বান থা মের উপসোম নতি ভি 
দেশের কৃষি রাবস্থা সরবরাহ করিতে পারে নাই। 

জারের প্রধান অবলম্বন ছিল সামন্ততাস্ত্রিক জমিদারের দল। "ন্যাক্‌ 
হাণ্ডে ভ”" দলের বড় বড় জমিদার প্রধান ধনিকদের সঙ্গে মিলিয়া দেশ এবং 
স্টেট ডুমার উপর প্রতৃত্ব বিস্তার করে। তাহারা জার সরকারের স্বরাষ্ট্র 
'€ পররাষ্ট্র নীতি সম্পূর্ণ সমর্থন করিত । কশদেশের সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়া 
শ্রেণী আশ! করিয়াছিল যে জারের শ্বৈরতন্ত্রকে বন্মাকৃত মুষ্টিরূপে ব্যবহার 
করিয়া নিশ্চয়ই একদিকে. নূতন দেশ ও নৃতন বাজার দখল করা যাইবে 
এবং অপরদিকে অমিক ও বকের বিগবী আনোলনকে চূর্ণ কর 
যাইবে। 

লিবারল বুর্জোয়াদের সি সট্যুশনাল-ডেমক্রারটিক পার্টি--লোক 
দেখানে। বিরোধিত! করিল, কিন্তু জার-দরকারের বৈদেশিক নীতিকে 
বিনা শর্তে সমর্থন করিল। . 

যুদ্ধের আরম হইতেই সোশালিস্ট রেভল্যুশনারি এবং মেনপেডিক 
এই 'পেতি-বুর্জোয়্া! দলগুঁলি মোশালিঞ্জ মের পতাকাকে পর্দার মত ব্যবহার 
করিয়া, যুদ্ধের সাম্রাজ্যবাদী ও লুঠনশীল প্রকৃতি লুকাইয়া জনসাধারণকে 
ধোকা দিবার কাজে বুর্জোয়। শ্রেণীকে সাহায্য করে। তাহারা প্রচার 
করিল ষেঁ “প্রাশিয়ার বর্ধবদের” কবল হইতে বুর্জোয়৷ “পিতৃভূমি” রক্ষা 
কর! প্রয়োজন; তাহার! "দেশের মধ্যে শাস্তির” নীতি সমর্থন করিয়া 
যুদ্ধ চালাইতে জার-সরকারকে সাহাধ্য করিল, ঠিক. ষেমন জাম্ণন সোশাল- 
ডেমক্রাটরা প্রুশ বর্ধ্বদের” সৌদ দাদির খানার 
সরকারকে সাহাষা করিয়াছিল । 
:. একমাত্র “ব্শেডিক্‌ পার্ট বির আন্তর্াতিকডার বিরাট উদর 
প্রতি বিশ্বাস রাখিয়। চলিল, এরং জানের ন্বৈরতস্তের '্ধিরুদ্ধে, অমিদার ও 


২৭৬ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


পু'জিবারদের বিরুদ্ধে, সাআজ্যবাদী যুদ্ধের বিরুদ্ধে অটল সংগ্রাম চালানো 
সম্পর্কে মার্ক স্বাদদী নীতিকে দৃঢ়ভাবে শ্রাক্ড়াইয়া রহিল। যুদ্ধ আবস্ত 
হইতেই বল্শেভিক্‌ পার্ট বলিল যে যুদ্ধ লাগানো হইয়াছে দেশরক্ষার জন্য 
নয়, বরং হইয়াছে বিদেশীদের দেশ কাড়িবার জন্য, জমিদার ও পুঁজিদারদের 
স্বার্থে বিদেশী জাতিগুলিকে লুণ্ঠন করিবার জন্য, সুতরাং এই যুদ্ধের 
বিরুদ্ধে শ্রমিকদিগকেই দৃঢ় সংকল্প হইয়া সংগ্রাম করিতে হইবে। 

শ্রমিক শ্রেণী বল্‌্শেভিক্‌ পার্টিকে সমর্থন করে। 

ইহা সত্য যে যুদ্ধের প্রথম দিকে যে বুর্জোয়৷ যুদ্ধোন্ত্ততা বুদ্ধিজীবীরা 
এবং কৃষকদের মধ্যে “কুলাক্রাঁ (ধনী চাষী) দেখাইয়াছিল, তাহা 
শ্রমিকদের একাংশে সংক্রমিত হয়। কিন্ত ইহারা প্রধানত ছিল “রুশ 
জনগণের লীগ” নামে এক গুগা-সংগঠনের সভ্য, এবং সোশালিস্ট 
বেভলুশনারি ও মেন্শেভিক্দের প্রভাবাপন্ন। স্বভাবতই তাহারা শ্রমিক 
শ্রেণীর মনোভাব প্রতিফলন করে নাই, করিতে পারে নাই। যুদ্ধের 
গ্রথম দিকে জার-সরকার কৌশল করিয়া! বুর্জোয়াদের যে-মব যুদ্ধোন্নত্ত 
নভাসমিতি বসায়, সেখানে ইহারাই অংশ গ্রহণ করিত। 


২। দ্বিতীয় ইণ্টারগ্তাশনালের পার্টিগুলি তাহাদের 
জাজজ্যবাদী সরকারের স্বপক্ষে যোগ দিল- বিভিন্ন 
সোশাল-শোভিনিস্ট (জঙ্গীবাদী ) পার্টির মধ্যে 
দ্বিতীয় ইণ্টারগ্ভাশনালের সংহতির অবসান 


লেনিন বার বার দ্বিতীয় ইন্টারন্তাশনালের স্ুবিধাবাদ এবং ইহার 


ন্তোদের দোলামমান মনোবৃত্ি সম্বন্ধে সাবধান বাণী শুনাইয়াছিলেন। 
তিনি সর্বদাই বলিতেন যে দ্বিতীয় ইণ্টারন্তাশনালের নেতারা কেবল 
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মুখেই যুদ্ধের বিরোধিতা করে, কিন্তু যুদ্ধ একবার বাধিলে তাহার! মত 
পরিবর্তন করিবে, দল ছাড়িয়া সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়াদের পক্ষে যোগ 
দিবে, এবং যুদ্ধের সমর্থন করিবে । লেনিনের ভবিষ্যদ্বাণী যুদ্ধের প্রথম 
কয়েকদিনের মধ্যেই প্রমাণ হইয়৷ গেল। 

১৯১০ সালে কোপেনহাগেনে দ্বিতীয় ইন্টারন্যাশনালের কংগ্রেসে 
স্থির হয় যে পার্লামেন্টে মোশালিস্টরা যুদ্ধের জন্য বরাদ্দ ব্যয়ের হিসাব 
যাহাতে গৃহীত না হয় সেজন্য বিপক্ষে ভোট দিবে। ১৯১২ সালের 
ব্ল্কান যুদ্ধের সময় বাজল্‌ শহপ্ে দ্বিতীয় ইণ্টারন্তাশনালের বিশ্ব কংগ্রেসে 
ঘোষণা করা হয যে পু'জিবারের মুনাফা বাড়াইবার জন্য এদেশের শ্রমিকের 
অন্য দেশের শ্রমিককে গুলি মারা হইল অপরাধ। একথা তাহার। বলে, 
একথা! তাহার! নিজেদের প্রস্তাব গুলিতে প্রচার করে। 

কিন্তু ঝড় যখন বহিতে শুরু, করিল, সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ যখন বাধিল, 
এবং এই সব সিদ্ধান্তকে কাৃষ্যে পরিণত করার সমধ যখন আসিল, তখন 
গ্রমাণ হইল যে দ্বিতীয় ইণ্টার্ন্যাখনালের নেতারা বিশ্বাঘাতক, সর্বহারা 
শ্রেণীর প্রতি তাহার! কৃতত্বত। করে, তাহারা বুর্জোষাদেরই তৃত্য। 
যুদ্ধকে তাহারা সমর্থন করিল। 

১৯১৪ সালের ৪ঠ| আগস্ট তারিখে জামর্ণন সোশাল-ডেমক্রাটবা 
পার্লামেন্টে যুদ্ধের জন্য বরাদ্দ খরচ মঞ্জুর করিল; সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ 
সমর্থনের পক্ষে তাহারা! ভোট দিল। ফ্রান্স, ব্রিটেন, বেলজিয়ম ও অন্যান্য 
দেশের সোশালিস্টদের মধ্যে বিপুল সংখ্যাধিক্যে যুদ্ধের গ্রতি সমর্থন 
জানানো হইল । 

ছিতীয় ইন্টারন্যাশনালের অস্তিত্ব আর রহিল না। আসলে ইহা 
পরম্পর যুধ্যমান সোশাল-শোভিনিস্ট, ( জঙ্গীবাদী ) দলে বিভক্ত হইয়! 
গেল। 
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সোশালিস্ট পার্টিগুলির মেতারা! সর্রহারা শ্রেণীর প্রতি বিশ্বীসঘীতকতা! 
করিল, এবং মোশাল-শোভিনিজ মের মতবাদ ও সাত্রাজ্যবাদী বৃর্জোয়া 
শ্রেণীর প্রতি স্বার্থবক্ষার প্রয়োজন স্বীকার করিয়া লইল। শ্রমিক শ্রেণীর 
চোখে ধুলা দিয়া' সঙ্কীর্ণ জাতীয়তার বিষ তাহাদের মনে ঢুকাইবার কার্জে 
তাহারা সাম্রাজ্যবাদী সবকারগুলিকে সাহাধ্য করিল। পিতৃভৃমি রক্ষার 
অজুহাত “ব্যবহার করিয়া এই কৃতপ্ন “সোশালিস্টরা' ফরাসী শ্রমিকদের 
বিরুদ্ধে জার্মান শ্রমিককে, এবং জার্মান শ্রমিকদের বিরুদ্ধে ইংরেজ ও 
ফরাসী শ্রমিককে প্ররোচিত করিতে লাগিল । দ্বিতীয় ইণ্টার্ন্যাশনালের 
মধ্যে মাত্র নগণ্য সংখ্যাল্প কয়েকজন আস্তর্জাতিক মতবাদে আস্থা রাখিল 
এবং ম্রোতের বিরুদ্ধেই চলিল) অবশ্ঠ তাহারা যথেষ্ট ভরসা লইয়া ও 
স্থম্পষ্টভাবে ইহা করে নাই, কিন্তু শ্রোতের বিরুদ্ধেই তাহারা গিয়াছিল। 

একমাত্র বল্‌শেভিক্‌ পার্টি অবিলম্বে ও নিঃসঙ্কোচে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের 
বিরুদ্ধে অটল সংগ্রামের পতাকা তুলিয়া ধরে।* ১৯১৪ সালের শরৎকালে 
লেনিন যুদ্ধ সম্বন্ধে ষে-নিবন্ধগুলি লেখেন, তাহাতে তিনি দেখাইয়! দেন যে 
দ্বিতীয় ইপ্টারন্যাশনালের পতন আকম্মিক নয়। যে-কথবিধাবাদীদের 
সম্বন্ধে বিপ্লবী সর্বহারার অগ্রণী প্রতিনিধিরা বহুদিন সাবধান বাণী শুনিয়া 
ছিলেন, তাহারাই দ্বিতীয় ইন্টারন্যাশনালের ধ্বংস সাধন করিয়াছিল । 

ঘবিতীয় ইন্টারন্যাশনালের পার্টিগুলি যুদ্ধের পূর্বব হইতেই সুবিধাবাদ 
ত্বারাঁ সংক্রমিত হুইয়! পড়ে। স্থবিধাবাদীরা খোলাখুলিভাবে বিপ্লবী 
সংগ্রামের পথ পরিত্যাগ করার কথা প্রচার করিয়াছিল; তাহারা 
প্রচার করিয়াছিল যে “শান্তিপূর্ণ পদ্ধতিতে ধনতন্ত্র সোশালিজ.মে পরিণত 
হইবে।” দ্বিতীয় ইপ্টারন্যাশনাল স্থবিধাবাদের সঙ্গে লড়িতে চাহে নাই, 
চাহিম়্াছিল স্থবিধাবাদের সঙ্গে শান্তিতে বসবাস করিতে, এবং স্বিধাবাদকে 
দু ভিত্তি লাভে সহায়তা করিগ্বাছিল। “স্থবিধাবাদের প্রতি সন্ধি 
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স্থাপনের মনোবৃত্তি দেখাইতে গিয়! দ্বিতীয্ ইন্টারন্যাশনাল নিজেই 
স্থুবিধাবাদী হইয়া দাড়াইল। 

সথদক্ষ শ্রমিকদের মধ্যে যাহারা একটু উচ্চন্তরে, যাহাদিগকে শ্রমিক- 
অভিজাত বলা হইত, সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়ারা তাহাদিগকে অধিক 
পারিশ্রমিক দিয়াও শাস্ত করিযা রাখিবার অন্যান্য উপায়ে নিয়মিত ভাবে 
ঘুষ দিত। উপনিবেশগুলি হইতে, পশ্চাৎপদ দেশগুলির শোষণলন্ধ অর্থ 
হইতে লাভের একাংশ তাহারা এই কারণে ব্যবহার করিত। শ্রমিকদের 
মধ্যে এই দূল হইতে অনেক ট্রেড ইউনিয়ন ও যৌথ সমবায়ের নেতা, 
মিউনিসিপ্যালিটি ও পার্লামেণ্টেব সভ্য, সাংবাদিক এবং সোশাল- 
ডেমক্রাটিক সংগঠনগুলির কর্মকর্তা বাহির হইয়াছিল। যুদ্ধ বাধিলে 
এই সব লোক নিজেদের কাজ খোয়াবার ভয়ে বিপ্লবের শক্র হইয়া 
দাড়াইল এবং তাহাদের নিঙ্্ বুর্জোষ। শ্রেণী ও সাম্রাজ্যবাদী সরকারেব 
সব চেয়ে উত্দাহী রক্ষক হইয়া পড়িল । 

স্থবিধাবাদীবা দোশাল-শোভিনিস্টে পরিণত হইল । 

মোশাল-শোভিনিস্টরা এবং তাহাদের মধ্যে রুশ মেন্শেভিক ও 
সোশালিস্ট রেভল্যুশনারিরা, শ্রমিকের ও স্বদেশী বুর্জোয়াদের মধ্যে 
শ্রেণী-শান্তির কথা এবং বিদেশী জাতিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ প্রচার করিল । 
যুদ্ধের জন্য কাহারা যথার্থ দায়ী তাহা জনসাধারণের কাছ থেকে গোপন 
করিয়া এবং তাহাদের নিজের দেশের বুর্জোয়াদের কোন দোষ নাই ঘোষণা 
করিয়া তাহারা জনসাধারণকে প্রতারিত করিল। অনেক সোশীল- 
শোভিনিস্ট নিজের দেশের সাম্রাজ্যবাদী সরকারে মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিল। 

ছন্নবেদী সোশাল-শোভিনিস্ট যাহারা, সেই তখাঁকখিত “সেন্টিস্ট” 
( মধ্যগন্থী ) দল সর্ধহাঁর! শ্রেনীর উদেশ্ঠেব দিক হইতে কম বিপজ্জনক 
ছিল না। কাউটুক্চি, ইট্ক্ষি, মারটভ. এবং ন্তান্ত মধ্যপন্থীরা খোলাখুলি 


২৮০ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


সোশাঁল-শোভিনিস্টদের পক্ষে যুক্তি দিয়া সমর্থন করিল এবং এইভাবে 
সোশাল-শোভিনিস্টদের সহিত একযোগে সর্বহারার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা 
করিল) শ্রমিক শ্রেণীকে ঠকাইবার মতলবে যুদ্ধের বিরুদ্ধে সংগ্রাম সম্বন্ধে 
“বামপন্থী” বাকৃষিস্তার করিয়া তাহারা নিজেদের বিশ্বাঘাতকতাকে 
মুখোস্‌ পরাইল। বন্ততঃ মধ্যপস্থীরা যুদ্ধ সমর্থনই করিয়াছিল, কারণ 
যুদ্ধের জন্ত বরাদ্দ টাকা মণ্ুর করার পক্ষে ভোট না দিয়! শুধু ভোটের সময় 
চুপচাপ বসিয়া থাকার ফে-প্রস্তাব তাহীর! করিয়াছিল তাহার অর্থই হইল 
যুদ্ধকে সমর্থন করা । যুদ্ধ চালনায় তাহাদের নিজন্ব সাম্রাজ্যবাদী সরকারকে 
কোন রকম বাধ না দিবার উদ্দেশ্তে তাহারা সোশাল-শোভিনিস্টদের 
মতই যুদ্ধের সময় শ্রেণী-সংগ্রাম পরিহার করার ওঁচিত্যের কথা! প্রচার 
করে। যুদ্ধ ও সোশালিজম্‌ সম্পর্কে সমস্ত গুরুতর প্রশ্ন লইয়াই মধ্যপন্থী 
উটুস্কি লেনিন ও বল্শেভিক্‌ পার্টির বিরোধিতা করে। 

কিন্তু যুদ্ধ আরম্ভ হইবার সময় হইতেই লেনিন নৃতন এক ইণ্টার- 
ন্যাশনাল্‌-_তৃতীয় ইন্টারন্যাশনাল-_খাড়। করিবার জন্য শক্তি সমাবেশের 
কাজে লাগেন। ১৯১৪ সালের নভেম্বর মাসে প্রকাশিত যুদ্ধ বিরোধী 
ইস্তাহারে বল্শেভিক্‌ পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি তখনই যে-দ্বিতীয় ইন্টার- 
স্যাশনাল অপমানজনকভাবে দেউলিয়। হুইয়া গিয়াছিল তাহার জায়গায় 
তৃতীয় ইপ্টারন্যাশনাল গঠনের আহ্বান জানায় । 

১৯১৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে লগ্ডনে মিত্র দেশগুলির সোশালিস্টদের 
এক সম্মেলন বসে। লেনিনের নির্দেশ অন্থপারে কমরেড লিটুভিনভ 
এখানে বক্তৃতা করেন এবং বলেন যে পোশালিস্টরা ( ভাগ্ডের ভেল্ড, 
সেম্বাট্‌ ও গেন্দ্‌) বেলজিয়ম ও ফ্রান্সের বুর্জোয়া মন্ত্রীভা হইতে পদত্যাগ 
করুন। সাম্রাজ্যবাদীদের দল সম্পূর্ণ ছাড়িয়া দিন এবং তাহাদের সহিত 
সহযোগিতায় অস্বীকৃত হউন। তিনি দাবী করেন যে সকল সোশালিস্টের 
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তাহাদের সাম্রাজ্যবাদী সরকারের বিরুদ্ধে দৃঢ় সংকল্প হইয়। সংগ্রাম কবা 
এবং যুদ্ধের জন্য বরাদ্দ খরচ মগ্তুর করার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানানো 
উচিত। কিন্তু এই সম্মেলনে লিটুভিনভের সমর্থনে কাহারও কথঠম্বব 
শুনা যায় নাই। 

১৯১৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসের প্রথমে আন্তর্জাতিকতাবাদীদের 
প্রথম সম্মেলন হয শসিমেরভাল্ডে (2170007৮210 )। লেনিন 
বলেন যে এই সম্মেলন যুদ্ধেব বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক আন্দোলন জাগাইয়া 
তুলার পথে “প্রথম পদক্ষেপ” ॥ এই সম্মেলনে লেনিন ৎসিষেরভাল্ড 
বামপন্থী “গ্রুপ” গঠন করেন। কিন্তু এই দলের মধ্যে কেবল লেনিনের 
নেতৃত্বে বল্শেভিক্পার্টি মুদ্ধের বিরুদ্ধে নিতুলি এবং সম্পূর্ণ সুসমগ্তস 
মতবাদ গ্রহণ করে। ৎসিমেরভাল্ড্‌ বামপন্থী “গ্র,প” জামান ভাষায় 
“ফরবোটে” ( “অগ্রদূত” ) নামে যে-কাগজ বাহির কবে, তাহাতে লেনিন 
প্রবন্ধাদি লেখেন। 

১৯১৩ সালে আন্তর্জীতিকতাবাদীরা স্থইট্সারলাগ্ডের গ্রাম কিয়েস্থালে 
দ্বিতীয় সম্মেলন বসাইতে সমর্থ হন। দ্বিতীয় সিমেরভাল্ভ্‌ সম্মেলন 
নামে ইহার পরিচয়। ইতিমধ্যে প্রায় প্রত্যেক দেশে আন্তর্জান্তিকতা- 
বাদীদের দল গড়িয়া উঠে এবং আন্তর্জাতিকতাবাদী ও সোশাল- 
শোভিনিস্ট দের মধ্যে প্রভেদ আরও তীব্রভাবে ফুটিয়া উঠে। কিন্ত 
সবচেয়ে জরুরী কথা হইল এই যে, জনগণ ইতিমধ্যে যুদ্ধ এবং যুদ্ধজনিত 
ছুর্গতির প্রভাবে বামপন্থীদের দিকে অগ্রসর হুইয়াছিল। বিভিন্ন 
মতাবলম্বী দলগুলির মধ্যে মিটমাটের ফলে কিয়েম্থাল সম্মেলন হইতে 
ইস্তাহার প্রচার করা হয় ; ৎসিমেরভাল্ড, ইন্তাহারের চেয়ে ইহা! আরও 
প্রগতিমূলক ছিল। 

কিন্তু খসিমেরভাল্ড, সম্মেলনের মতই কিয়েস্থাল সন্মেলনও বল্শেভিক্‌ 
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কর্মপদ্ধতির মৃলকথ! মানিয়া লয় নাই, অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধকে 
গৃহযুদ্ধে পরিণত করা, যুদ্ধে নিজেদের সান্রাজ্যবাদী সরকারের পরাজয় 
ঘটানো, এবং তৃতীয় ইন্টারন্যাশনাল গঠনের প্রস্তাব সমর্থন করে নাই । 
তাহা হইলেও যে-সব আন্তর্জাতিকতাবাদী পরে মিলিয়া কমিউনিস্ট তৃতীয় 
ইন্টারন্তাশনাল গঠন করে তাহাদিগকে সংহত করিবার কাজে কিয়েস্থাল 
সন্মেলন সাহাষ্য করে। 

রোজা লুক্সাবুর্গ ও কার্ল লিব্‌নেখটের মত বামপন্থী সোশাল- 
ডেমক্রাটদের মধ্যে যাহাদের আত্তর্জাতিকতায় সম্পূর্ণ সামগ্তন্ত ছিল না, 
লেনিন তাহাদের ভূলত্রান্তির সমালোচনা করেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে 
তিনি তাহাদের ভ্রম-সংশোধন করিয়া নিভূলি কর্মপন্থাগ্রহণে সাহায্য 
করেন। 


৩। যুদ্ধ, শান্তি ও বিপ্লুব সম্পর্কে বল্‌শেতিক্‌ পার্টির 
মতবাদ ও 


অধিকাংশ বামপন্থী সোশাল-ডেমক্রাটদের মত যে-সব নিছক শাস্তিবাদী 
যুদ্ধবিরতির আশাষ দীর্ঘশ্বান ত্যাগ করিত এবং কেবল শাস্তিস্থাপনের 
জগ্যই প্রোপ্যাগাণ্ডা চালাইত, ব্ল্শেভিক্রা সেরূপ শাস্তিবাদী ছিল ন1। 
যুদ্ধপবায়ণ সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়াদের শাসন উচ্ছেদের উদ্দেশে শাস্তির 
জন্য সক্রিয় বিপ্লবী সংগ্রামই বল্শেভিক্রা চাহিত। যুদ্ধশাস্তির সহিত 
সর্বহারা বিপ্লবের বিষয়, এই ছুই উদ্দেত্যকে বল্শেভিক্রা মিলাইয়াছিল। 
তাহাদের মত ছিল এই যে যুদ্ধের অবসান ঘটাইবার ও স্যায়সজগত, 
শীস্তিস্থাপনের পক্ষে, পররাজ্য গ্রাস ও ক্ষতিপূরণস্বরূপ টাকা আদায় 
মা করিয়া! শান্তিস্থাপনের সবচেয়ে নিশ্চিত পথ হুইল সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়া 
“রজনীর শাসন উচ্ছেদ করা । 
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মেন্শেভিক ও সোশালিস্ট-বেভলাশনারিদের বিপ্লব-পবিহার নীতির 
বিরুদ্ধে এবং যুদ্ধকালে “দেশের ভিতর শাস্তি” বজায় রাখা সম্বন্ধে 
তাহাদের শঠতামূলক “ল্লোগানের? বিরুদ্ধে বল্শেভিক্রা “ল্লোগান' দিল 
যে পাঞ্জাজ্যবাদী যুদ্ধকে গৃহযুদ্ধে পরিণত কর! হউক । এই 
নীতির অর্থ হইল যে সশস্ত্র শ্রমিক এবং সিপাহীর সাজে সজ্জিত কৃষক 
প্রভৃতি সমন্ত শ্রমবত জনসাধাবণ তাহাদেব নিজন্ব বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে 
অন্ধ চালাইবে এবং যদি যুদ্ধের অবসান ঘটানো! ও ন্যায়সঙ্গত শাস্তি 
স্থাপন তাহাদের ইচ্ছা হয় তাহ হইলে বুর্জোষ! শাসনকে বিপর্ধযত্ত করিতে 
হইবে। 

মেন্শেভিক ও মোশালিস্ট বেভলুশনারিদের বুর্জোষ! পিতৃভৃমিবক্ষাব 
শীতিব বিকদ্ধে বল্শেভিক্বা “দাআঙজ্যবাদী যুদ্ধে নিজের দেশের পরকারেব 
পবাজধ”, এই নীতি উপস্থাপিত কবিল। ইহার অর্থ হইল যে যুদ্ধের 
জন্য খরচ না-মঞ্জুব করিতে হইবে, সশগ্ব £সনিকদলে যে-আইনী বিপ্লবী 
সংগঠন বানাইতে হইবে । যুদ্ধেৰ বিরুদ্ধে শ্রমিক ও কৃষকদের বিপ্লবী 
কাধ্যক্রমকে সুসংহত করিতে হইবে, এবং এই সমস্ত কাজকে নিজেদের 
সাম্রাজ্যবাদী সরকারের বিকদ্ধে অভ্যুত্থানে পরিণত করিতে হইবে। 

বল্শেভিক্রা বলিল যে সাম্মাজ্যবাদী যুদ্ধে জার-সরকারের সামরিক 
পবাজয় জনসাধারণেব পক্ষে অপেক্ষাকৃত কম অমঙ্গলের ব্যাপার, কারণ 
ইহার ফলে জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে জনগণের বিজয় এবং ধনিকদাসত্ব ও 
সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধপরদ্পরার কবল হইতে শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তিসংগ্রামের 
সাফল্যলাভ সহজ হইবে। লেনিন বলিলেন যে নিজেদের সাম্রাজ্যবাদী 
সরকারের পরাজয় ঘটাইবার যে নীতি, তাহা কেবল রুশ বিপ্লবীরা নয়» 
সমপ্ত যুধ্যমান দেশের শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী পার্টিদেরও নিশ্চয়ই অনুসরণ 
করা! দরকার । 
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বল্শেভিক্র প্রত্যেক ধরণের যুদ্ধের বিরোধিতা কন্সিত না। 
তাহারা কেবল দেশজদ্বের মতলবে লড়াই, সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরোধিতা 
করিত। বল্শেভিক্দের মৃতে যুদ্ধ ছুই প্রকারের আছে : 

(ক) স্যায়যুদ্ধ, ষে-যুদ্ধ স্বাধীনতার জন্য, পর দেশ জয় করার জন্য 
নয়; যে-যুদ্ধ লড়া হয় বিদেশী আক্রমণ থেকে জনসাধারণকে বাচাইবার 
জন্য এবং তাহাদিগকে দাসত্ব শৃঙ্খল পরাইবার চেষ্টা হইতে ৰাচাইবার 
জন্য ; কিংবা! যে-যুদ্ধ ঘটে জনসাধারণকে ধনিকদাসত্বের কবলমুক্ত করিবার 
জন্য ; কিংবা সাআজ্যবাদের বন্ধন হইতে উপনিবেশ ও পরাধীন দেশকে 
মুক্ত করিবার জন যুদ্ধ । | 

(খ) অন্ঠায় যুদ্ধ, যে-যুদ্ধ পরদেশ বিহ্গয়ের জন্য, বিদেশ ও 
বিদেশী জাতিকে হারাইয়া শৃঙ্খলিত করার জন্ত যে-যুদ্ধ। 

বল্শেভিক্রা প্রথম ধরণের যুদ্ধকে সমর্থন করিত। দ্বিতীয় ধরণের 
যুদ্ধ সম্বন্ধে বল্শেভিক্দের মত ছিল এই যে যতদিন না বিপ্লব ঘটে 
এবং নিজম্ব সাম্রাজ্যবাদী সরকারের উচ্ছেদ হয়, ততদিন এ যুদ্ধের 
বিরুদ্ধে দৃঢ়সংকল্প হইয়া সংগ্রাম চালাইতে হইবে । 

যুদ্ধের সময় লেনিনের মতবাদমূলক কার্যাবলী দুনিয়ার শ্রমিকশ্রেণীর 
পক্ষে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ১৯১৬ সালে লেনিন “ধনতন্ত্বের সর্বেরাচ্চ 
স্তর, এমন একটা স্তর যেখানে ধনতন্ত্র পূর্বেই “প্রগতিশীল” ধনতন্্ 
হইতে পরোপজীবী, ক্ষয়িষ্ ধনতন্ত্রে বূপাস্তরিত হইয়াছে, এবং 
দেখাইলেন ষে সাম্রাজ্যবাদ হইল মুমূর্ষু ধনতন্ত্রের রপ। অবশ্য ইহার 
অর্থ এই নয় যে ধনতন্ত্র সর্বহারা বিপ্লবের আঘাত না খাইয়া আপনা- 
আপনি মরিয়া যাইবে, ভাটার উপর ফুলের মত শুধু শুকাইয়৷ পচিয়া 
যাইবে । লেনিন সর্বদাই শিক্ষা দিতেন যে শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লব ধন্তন্ত্রের 
উচ্ছেদ বিনা ঘটানো! যাইবে না। সুতরাং মুমূর্ু ধনতত্ত্রূপে সাআজ্যবাদের 
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সংজ্ঞা! দিয়া লেনিন সঙ্গে সঙ্গে দেখা ইলেন যে “সাম্রাজ্যবাদ হইল সর্বহাবার 
সমাজবিপ্লবের পূর্ববাহথ।” | 

লেনিন দেখাইলেন যে সাম্রাজ্যবাদের যুগে ধনতন্ত্রের বন্ধন ক্রমেই 
আরও অত্যাচারমূলক হইয়া উঠে, সাআজ্যবাদের আমলে ধনতন্ত্রে 
বনিয়াদের বিরুদ্ধে সর্বহারার আক্রমণ বাড়িতে থাকে, এবং ধনিক 
দেশগুলিতে বিপ্লবী অস্থযখানের মশলা জমিয়া উঠে। 

লেনিন দেখাইলেন যে সাম্রাজাবাদের যুগে উপনিবেশ ও পরাধীন 
দেশগুলিতে বিপ্লবী সঙ্কট ক্রমেই তীব্রতর হইয়া দীড়ায়, সাম্রাজা- 
বাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এবং সাআজ্যবাদের কবল হইতে মুক্তিসংগ্রামের 
অন্কুল পক্তিপুঞ্ রাশীরুত হইয়া উঠে। 

লেনিন দেখাইলেন যে সাআ্রাজ্যবাদের আমলে নানাদেশে ধনতন্ত্- 
বিকাশের অসাম্য এবং ধনতম্ত্রের অন্তনিহিত অসঙ্গতিগুলি বিশেষ 
তীক্ষু হইয়া উঠে, এবং বিদেশী বাজার দখলের জন্য, মূলধন রপ্তানী 
করিবার মত উপযোগী ক্ষেত্রের জগ, উপনিবেশের জন্য, কীাচামাল 
জোগাড় করার পক্ষে অনুকুল দেশে প্রভাব বিস্তার করার জন্য ৫ 
সংগ্রাম তাহা আবার ছুনিয়াকে ভাগাভাগি করার মতলবে মাঝে মাঝে 
সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে অবশ্যস্ভাবী হইয়া উঠে। 

লেনিন দেখাইলেন যে ধনতন্ত্রবিকাশের এই অসাম্যই সামাজ্যবাদী 
যুদ্ধের জনক, এবং সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধই সাম্রাজ্যবাদের শক্তিকে অধঃপাতে 
পাঠাইবে, যেখানে সাত্ত্রাজ্যবাদের জোর সবচেয়ে কম সেখানে তাহার 
ভাঙন্‌ সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধই সম্ভব করিবে। 

এই সমস্ত যুক্তি হইতে লেনিন সিদ্ধান্ত করেন যে একস্থানে কিংব! 
কয়েকটা স্থানে সাম্রাজ্যবাদের প্রাকার চূর্ণ কর! সর্ববহারাঁর পক্ষে খুবই 
সম্ভব, প্রথমে কয়েকটা দেশে কিংবা একটামান্জ দেশে পধ্যন্ত সৌশালিজ্মের 
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ধিজয় জগ্ভব। ধনতন্ত্রবিকাশে অসাম্যের দরুণ একই সময়ে সবদেশে 
প্লোশালিজ্মের বিজয় অসম্ভব, এবং সোশালিজ্ম্‌ প্রথমে একটা দেশে 
কিংবা কয়েকটা দেশে বিজয়লাভ করিবে, অন্যান্য দেশ আরও কিছুকাল 
বুর্জোয়া দেশ হিসাবেই টিকিয়! থাকিবে । 

সাআজ্যবাদী যুদ্ধের সময়ে লিখিত দুইটা প্রবন্ধে লেনিন এই সমূজ্জল 
সিদ্ধাস্তের যে নির্ধারণ দিয়াছিলেন, তাহা এইরূপ :-_ 

(১) “অর্থ নৈতিক ও রাজনৈতিক বিকাশে অসাম্য ধনতম্থের একটা 
অপরিবর্তনীয় বিধান) সুতরাং প্রথমে কষেকটা দেশ, এমন কি 
একটামাত্র দেশেও সোশালিজ মের বিজষ সম্ভব । সেই দেশেব বিজয়ী 
সর্বহারা ধনিকবাদের উচ্ছেদ ঘটাইয়। এবং নিজন্ব সোশালিস্ট উৎপাদন 
ব্যবস্থা সংগঠিত করিয়া সমস্ত পৃথিবীর অন্যান্য দেশগুলির বিরুদ্ধে, 
ধনতন্ত্রেরে বিরুদ্ধে দীভাইবে, এবং অন্যান্য দেশের অত্যাচারিত 
শ্রেণীগুলিকে স্বপক্ষে আকু্ কবিবে।” (১৯১৫ সালের আগস্ট মাসে 
লিখিত প্রবন্ধ, “দি ম্নাইটেড স্টেটস্‌ অব ইয়োরোপ ল্লোগান”-- 
লেনিন, “দিলেক্টেড, ওয়ার্ক স্”, ইংরেজী সংস্করণ, পঞ্চম খণ্ড, পৃঃ ১৪১) 

(২) ধনতস্ত্রের বিকাশ বিভিন্ন দেশে নিতান্ত অসমতল গতিতে 
চলে। পণ্যত্রবয উৎপাদন ব্যবস্থায় ইহার অন্যথা ঘটিতে পারে না। 
সুতরাং অধিসন্বাদীরূপে সিথ্বাস্ত ক্র! যায় যে একই সঙ্গে সবদেশে 
মোশানিজ্ব মূ জয়লাভ করিতে পারে না। দোশালিজ ম্‌ প্রশ্মমে একটা 
কিংবা কয়েকটা দেশে বিজী হইবে । অপরপক্ষে অন্যান্য দেশ কিছু 
কালের জন্য বুর্জোয়া কিংবা বুর্জোয়াপক্ষাবলম্বী রহিয়া বাইবে। ইহাতে 
শুধু যে সংঘর্ষের শি হইবে তাহা নয় অন্যান্য দেশের বুর্জোয়ারা 
সোজীভুজি চেষ্টা রুদ্িবে যাহাতে সোশালিস্ট দেশের বিজলী সর্বহারাকে 
লিলি কক্স! যায়। এ অবস্থায় আমাদের পক্ষে যুদ্ধ করা হইবে বৈধ 


রুগদেশে দ্বিতীয় বিশ্লব ২৮৭ 


ন্যাযযুদ্ধ। এ যুদ্ধ হইবে সোশালিজ মের জন্য যুদ্ধ। বুর্জোয়ার কবল 
হইতে অন্যানা জাতিকে উদ্ধার করিবার জন্য যুদ্ধ ।” ( ১৯১৬ সালের 
শরৎকালে লিখিত প্রবন্ধ, "সর্বহারা বিপ্লবের যুদ্ধকালীন কার্যক্রম 
লেনিন, “কলেক্টেড ওয়ার্ক স্*, রুশ সংস্করণ, উনবিংশ খণ্ড, পৃঃ ৩২৫) 
এখানে পাওয়া গেল সোশালিস্ট বিপ্লব সম্পর্কে একটা মতন ও 
স্বয়ংসম্পূর্ণ মতবাদ, বিভিন্ন দেশে সোশালিজ মের বিজয়ের সম্ভাব্যতাকে 
স্থুনিশ্চিভাবে প্রচার করার অন্নকুল এই মতবাদ, সোশালিজ মের বিজয় 
ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নির্দেশ দেয় এই মতবাদ । ১৯০৫ স্যলেই “গণতান্ত্রিক 
বিপ্লবে সোশাল-ডেমক্রাসির ছুই কৌশল” শীর্ষক পুম্তিকাতে লেনিন 
এই মতবাদের মূলনীতির একটা নল্প! দিয়াছিলেন। 
প্রাক্‌-সাআজ্যবাদ ধনতন্ত্রের যুগে মার্ক স্বাদদীদের মধ্যে যে-মত 
প্রচলিত ছিল, তাহার! ,ষে বলিতেন যে, একটা স্বতন্ত্র দেশে সোশালিজ ম্‌ 
অসম্ভব এবং একই সময়ে সবগুলি সভ্যদেশে সোশালিজম্‌ প্রতিষ্ঠিত 
হইবে, সেই মত থেকে এই নীতির মুলগত প্রতেদ বহিয়াছে। 
সাজ্মাজ্যবার্দী ধনতন্ত্র বিষয়ে ঘটনাবলীর উপর ভিত্তি করিয়া যে-কথা 
লেনিন “ধনতন্ত্রের চরম স্তর সাম্রাজ্যবাদ" শীর্ষক, বিশেষ উল্লেখযোগ্য 
গ্রন্থে বুধাইলেন, তাহা এই ষতকে অপ্রযোজ্য বলিয়৷ সরাইয়া! দিল 
এবং নূতন এক মতবাদ উপস্থাপিত, করিল। এই নূতন মতবাদ 
অনুসারে একই সময় সকল দেশে সোশালিজ মের বিজয় অস্সস্ভব এবং 
'অপরপক্ষে মাত্র একটী ধনিকদেশে সোশালিজ মের বিজয় সম্ভব । 
সোশালিস্ট বিপ্লব সম্ঘন্ধে লেনিনের মতবাদের যে আঅপরিমেয় গুরুত্ব 
রহিয়াছে, তাহা শুধু যে ইহা নৃতন তত্ব ছ্বারা মার্চস্বাদকে সমৃদ্ধ 
কৰিয়াছে ও আগাইয়। লইফ্লাঞ্ছে বঙিদ্বা নয়। আরও ফারণ এই বে 
ইহা৷ বিভিন্ন, দেশের সর্ববহীরাশ্রেদীর লম্মুখে রিপপধী পিপ্রেগ্গিতকে উক্ত 
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করিয়া দিল। তাহাদের নিজন্ব জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর বিরুদ্ধে আক্রমণে 
উদ্যোগী হওয়ার পথে যে-শৃঙ্খল ছিল তাহা খুলিয়! দিল। এই 
আক্রমণকে স্থসংহত করিবার জন্য যুদ্ধের পরিস্থিতির স্থযোগ লইতে 
তাহাদিগকে শিখাইল, এবং সর্ববহারাবিপ্রবে বিজয়লাভ ব্যাপারে তাহাদের 
বিশ্বাসকে আরও সুদৃঢ় কবিল। 

যুদ্ধ, শান্তি ও বিপ্লবের সমস্তা বিষয়ে বল্শেভিক্দের মতবাদ ও 
কর্ম-কৌশল মূলক নীতি হইল এরূপ । 

এই নীতির ভিত্তিতে বল্‌্শেভিক্রা৷ রুশ দেশে তাহাদের কাজকন্ম 
চালাইতে লাগিল । 

যুদ্ধের প্রথম দিকে, পুলিসের কঠোর অত্যাচার সত্বেও, বাদাইয়েভ, 
পেট্রভগ্কি মুরানভ, সাময়লভ এবং শাগভ প্রভৃতি ডুমায বল্‌্শেভিক্‌ সদস্যরা 
অনেকগুলি সংগঠনে যাইলেন এবং যুদ্ধ ও বিপ্লব বিষয়ে বল্‌্শেভিক্দের 
নীতি সম্বন্ধে বক্তৃতা করিলেন। ১৯১৪ সালের নভেম্বর মাসে যুদ্ধ সম্বন্ধে 
নীতি নির্ধারণের জন্য স্টেট ডূমাতে বল্‌্শেভিক্‌ গ্রুপের একটা সম্মেলন 
আহত হইল। লম্মেলনের তৃতীয় দিনে উপস্থিত সকলকেই গ্রেপ্তার করা 
হয়। আদালতে স্টেট ডুমার বল্শেভিক্‌ সদস্যদের দণ্ড হইল। তাহাদের 
নাগরিক অধিকার কড়িয়া লওয়া হইল এবং তাহাদিগকে পূর্ব 
সাইবীরিয়াতে নির্বাসিত করা হইল। জার-সরকার তাহাদের বিরুদ্ধে__ 
“দেশদ্রোহের” অভিযোগ আনিল। 

আদালতে ডূমা-সদহ্যদের কাজের যে ছবি সকলের চোখের সন্মুখে 
ধরা হইল, তাহা আমাদের পার্টির সম্মান বাড়াইল। বল্শেভিক্‌ সবস্তেবা 
যথেষ্ট তেজস্থিতা দেখাইলেন এবং জারের আদালতকেই জারতন্ত্রে 
পররাজ্য লোভী কাধ্য পদ্ধতির মুখোস্‌ খুলিয়৷ দিবার জন্য এক 
বক্তৃতামঞ্চে রূপাস্তরিত করিলেন। 
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এই মামলায় কামেনেভেরও বিচার হয় । কিন্তু কামেনেভের ব্যবহার 
ছিল একেবারে অন্তরূপ। ভীরু বলিয়া তিনি বিপদের প্রথম সংস্পর্শে 
বল্‌্শেভিক্‌ পার্টির নীতিকে অস্বীকার করিলেন। কামেনেভ আদালতে 
বলিলেন যে তিনি যুদ্ধ বিষয়ে বল্শেভিক্দের সঙ্গে একমত নহেন, 
এবং এই কথা প্রমাণ করার জন্য অন্থরোধ করিলেন যে মেন্শেভিক্‌ 
জরদান্স.কিকে সাক্ষী হিসাবে ডাকা হউক। 

যুদ্ধের প্রয়োজন মিটাইবার জন্য ষে সব যুদ্ধশিল্প কমিটি খাঁড়া কর! 
হইয়াছিল সেগুলির বিরুদ্ধে, এবং, শ্রমিকদিগকে সাআআজ্যবাদী বুর্জোয়াদের 
প্রভাবে টানিয়া আনার জন্য মেন্শেভিক্দের চেষ্টার বিরুদ্ধে বল্শেভিক্র! 
খুব সফল ভাবেই কাজ চালাইয়া যায়। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ যে জনযুদ্ধ 
এই কথ! সকলকে বিশ্বাস করানো! বুর্জোয়াশ্রেণীর পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজন 
ছিল। যুদ্ধের সময় রাষ্ত্িক ব্যাপারে মেন্শেভিক্রা যথেষ্ট প্রভাব সংগ্রহ 
কৰিতে পাবে এবং “জেমস্ট ভো ও শহরের ইউনিয়ন” নামে নিজন্ব এক 
দেশক্র্যাপী সংগঠন খাড়া করে। বুর্জোয়াশ্রেণীর পক্ষে শ্রমিকদিগকেও 
নিজের প্রভাব ও নেতৃত্বের অধীনে আনা প্রয়োজন ছিল। যুদ্ধশিল্প 
কমিটিগুলির “শ্রমিক গ্রূপ” গঠন করিয়া বুর্জোয়ারা এই উদ্দেশ্য সফল 
করার এক উপায় উদ্ভাবন করিল। মেন্শেভিক্রা এই প্রস্তাবে আনন্দে 
লাফাইয়া উঠিল। এই সব যুদ্ধশিল্প কমিটিতে যদি শ্রমিকদের এমন 
প্রতিনিধি থাকে যাহারা কামান, বন্দুক, গুলি-গোলা ইত্যাদি যুদ্ধপ্রব্য 
উৎপাদক কারখানাগুলিতে উৎপাদন বাড়াইবার জন্য শ্রমিকসাধারণের 
কাছে আবেদন করে, তাহা হইলে বুর্জোয়াদেরই স্থৃবিধা। বুর্জোয়াদের 
“ল্লোগান্” হইল যুদ্ধের জন্যই সব কিছু করা হউক্‌।” আসলে এই 
ল্লোগানের অর্থ হইল--“যুদ্ধের জন্য মাল সরবরাহের কন্ট্রযাক্ট বাগাইয়া 
এবং বিদেশ দখল করিয়! যথা সম্ভব টাকা রোক্গগার করো! 1” বৃর্জোয়! 
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শ্রেণীর এই দ্বেশভক্তির অপলাপমূলক পরিকল্পনায় মেন্শেভিক্রা সক্রিয় 
অংশ গ্রহণ করিল। যুদ্ধশিল্প কমিটিগুলির “শ্রমিক গ্রুপ” নির্ববাচনে 
অংশ গ্রহণ করাইবার জন্ত শ্রমিকদের মধ্যে প্রবল আন্দৌলন চালাইয়া 
তাহারা ধনিক্দিগকে সাহাষ্য করিল। বল্‌শেভিক্রা ছিল এই পরিকল্পনার 
বিরুদ্ধে। তাহার! যুদ্ধশিল্প কমিটিগুলিকে বয়কট করার কথা প্রচার 
করিল এবং বয়কটকে সফল করিতেও পারিল। কিন্তু গভোজ দেভ নামে 
একজন নামজাদা মেন্শেভিক্‌ এবং আব্রোসিমভ্‌ নামে একজন গোয়েন্দা 
প্ররোচক যুদ্ধশিল্প কমিটির কাজে যোগ দিল। কিন্তু ১৯১৫ সালে 
সেপ্টেম্বর মাসে যখন শ্রমিকরা যুদ্ধশিল্প কমিটিগুলির “শ্রমিক গ্রুপ” 
চূড়ান্তভাবে নির্বাচনের জন্য একত্র হইল, তখন দেখা গেল যে অধিকাংশ 
ডেলিগেট তাহাতে অংশগ্রহণের বিরোধী । শ্রমিক প্রতিনিধিদের মধ্যে 
অধিকাংশ যুদ্ধশিল্প কমিটিতে অংশ গ্রহণেব বিবোধিতা করিয়। তীব্র 
ভাষাক্ন প্রস্তাব পাস করিল এবং ঘোষণা করিল যে শ্রমিকদের উদ্দেশ্য 
যুদ্ধ শাস্তি এবং জারতন্ত্রের উচ্ছেদ । 

সেনা ও নৌবাহিনীর মধ্যেও বল্শেভিক্রা ব্যাপকভাবে কাঙ্গ 
চালাইয়াছিল। যুদ্ধের অভূতপূর্ব্ব ভয়াবহতা এবং জনসাধারণের ছুঃখ 
কষ্টের জন্য কাহার! যে দায়ী, তাহা সৈনিক ও নাবিকদের কাছে 
বল্শেভিক্রা বুঝাইল; তাহারা বুঝাইল ষে জনসাধারণের পক্ষে 
সাআঞ্যবাদী ধ্বংসক্ষেত্র হইতে উদ্ধারে মাত্র একটী পথ আছে, এবং 
সে পথ হইল বিপ্লব। নেন! ও নৌ-বাহিনীতে, খাস রণক্ষেত্রে ও তাহার 
পশ্চান্তাগে, বল্শেভিক্রা ছোট ছোট দল গড়িল, এবং যুদ্ধের বিরুদ্ধে 
সংগ্রামে আহ্বান জানাইয়া ইন্তাহার বিলি করিল । 

ক্র্পটাভটে বল্‌শেভিক্রা “ক্রন্সটাডট্‌ সামরিক সংগঠনের কেন্ত্রীয 
নয়বায়” গঠন করে; ইহার সহিত পার্টির পেট্রোগ্রাড কমিটির ঘনি 
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সম্পর্ক ছিল। পণ্টনের মধ্যে কাজ করিবার জন্য পেট্রোগ্রাড পার্টি 
কমিটির একটা সামবিক সংগঠন খাড়া কর! করা হয়। ১৯১৬ সালেবু 
আগস্ট মাসে গেট্রোগ্রা “অখরানার” (জাবের রাজনৈতিক পুলিস ) ব্ড 
কর্তা রিপোর্ট করে যে “ক্রন্মটাড্ট লমবায়ে যড়ঘন্ত্র চালাইবার 
পক্ষে সংগঠন খুবই ভাল। ইহার সভ্যেরা খুবই সাবধানী ও 
অল্পভাষী; শুধু জাহাজগুলিতে নয়, ভাঙ্গাতেও এই সমবায়ের প্রতিনিধিরা 
আছে ।” 

খাস যুদ্ধক্ষেত্রে পার্টি আন্দে'লন করিল যে দুই পক্ষে যাহারা সৈম্যদলে 
লডিতেছে, তাহাদের পরস্পরের মধো বন্ধুভাব দেখানো! হউক্‌। ছুনিযার 
বুর্জোয়াবাই যে শত্রু, সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধকে গৃহযুদ্ধে পরিণত করিয়। এবং 
নিজস্ব বুর্জোষাশ্রেণী ও সরকারের বিরুদ্ধেই অস্ত্র প্রয়োগ করিয়া যে 
যুদ্ধের অবসান ঘটানো! সম্ভব, এই কথা পার্টি জোর করিয়া বঙগিল। 
সেনাবাহিনীর অংশ বিশেষ আক্রমণ করিতে অস্বীকার করিতেছে, 
এইরূপ ঘটনাই ক্রমে আর৪ ঘন ঘন ঘটিতে লাগিল। ইতিমধ্যে 
১৯১৫ সালেই এইরূপ ঘটন! ঘটে, এবং ১৯১৬ সালে আরও ঘন ঘন হইতে 
থাকে। 

উত্তর রণক্ষেত্রে, বল্টিক্‌ সাগরকুলস্থ প্রদেশগুলিতে সেনাবাহিনীর 
ভিতর বল্শেভিক্দের কাজকর্ম বিশেষ ব্যাপক হ্ইম়্াছিল। ১৯১৭ 
সালের প্রথমে উত্তর রণক্ষেত্রে সেনানাযফক জেনারেল রুজস্কি হেড 
কোয়াটার্সে খবর দেন যে সেখানে বল্শেভিক্দের বিপ্রবী কার্যাবলী 
অত্যন্ত বাড়িয়াছে। 

বিভিন্ন জাতির জীবনে, পৃথিবীর শ্রমিক শ্রেণীর জীবনে, যুদ্ধ এক বিপুল 
পরিবর্তন আনিয়া দেয়। রাষ্ট্রগুলির ভাগ্য, জাতিগুলির ভাগ্য, সোশালিস্ট 
আন্দোলনের ভাগ্য তখন নির্ধারিত হইতে চলিতেছিপ। স্থৃতরাং ধে সব 
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পার্টি, যে-সব কর্মধারা সোশালিস্ট বলিয়া পরিচয় দিতেছিল, তাহাদের 
পক্ষে যুদ্ধই হইল মাপকাঠি । এই সব দলও এই সব কর্্ধধারা কি 
সোশালিজম্‌ ও আস্তর্জাতিকতার উদ্দেশ্টের প্রতি অচল আস্থা দেখাইবে, 
না, শ্রমিক শ্রেণীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া নিজেদের নিশান উড়াইয়া 
সে-নিশানকে তাহাদের জাতীয় বুর্জোয়াদের পায়ের কাছে বাখিয়া দিবে? 
তখন এই প্রশ্নই উঠিয়াছিল। 

যুদ্ধ দেখাইয়া দিল যে দ্বিতীয় ইন্টারন্যাশনালের পার্টিগুলি এই 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারে নাই, তাহা শরমিকশ্রেণীর প্রতি বিশ্বাস- 
ঘাতকত! করিয়া নিজেদের দেশের সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়াদের কাছে 
তাহাদের নিশান সমর্পণ করিয়া দিয়াছে । 

নিজেদের মধ্যে স্থবিধাবাদের প্রশ্রয় দেওয়ার ফলে এবং স্থবিধাবাদী 
ও জাতীয়তাবাদীদের ক্রমাগত স্থযোগ দিতে অভ্যস্ত থাকার দরুণ, এই 
সব পার্টি অন্ত কোন পথ লইতে পারিত ন|। 

যুদ্ধ দেখাইয়া দিল যে নিশান উচাইয়া রাখিয়! পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
হইয়াছিল একমাত্র বল্শেভিক্‌ পার্টি, সোশালিজম্‌ ও সর্বহারার 
আন্তর্জাতিকতা৷ ব্রতে একমাত্র বল্শেভিক্‌ পার্টিই সর্বক্ষণ একাগ্র আস্থা 
রাখিয়৷ চলিয়াছিল । 

এমন যে ঘটিবে তাহা অত্যন্ত স্বাভাবিক । এরূপ বিরাট পবীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হওয়া, এবং শ্রমিকশ্রেণী, সোশালিজ ম্‌ ও আস্তর্জাতিকতায় বিশ্বাস 
রাখিয়া, চলা কেবল এক নৃতন ধরণের পার্টির পক্ষেই সম্ভব, যে-পার্টি 
সুবিধাবাদের বিরুদ্ধে আপোসহীন সংগ্রামের মধ্যে গড়িয়া উঠিয়াছে, 
যে-পার্টি স্থুবিধাবাদ ও জাতীয়তাবাদের মোহমুক্ত, কেবল তাহারই 
পক্ষে সম্ভব । 

বল্শেভিক্‌ পার্টি ঠিক এই ধরণের পার্টি ছিল। 
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৪। জারবাহিনীর পরাজয়-_অর্থ নৈতিক বিপর্ধ্যয়-- 
জারতন্ত্রের স্কট 


ইতিমধ্যে যুদ্ধ তিন ব্ধ্সর ধরিয়া চলিয়াছিল। লক্ষ লক্ষ লোক যুদ্ধে 
মরিল কিংবা! জখম হইয়া মরিল কিংবা যুদ্ধকালীন দুরবস্থাজনিত রোগে 
মরিল। বুর্জোয়া ও জমিদাররা যুদ্ধ হইতে বিপুল এশ্ব্য সঞ্চয় করিতে 
লাগিল। কিন্ত শ্রমিক ও কৃষকরা ক্রমবর্ধমান দুঃখ কষ্ট ও অভাবে 
পড়িল। রুশদেশের অর্থনৈতিক জীবনকে যুদ্ধ ঝ্লিকল করিয়া দিতেছিল। 
প্রায় এক কোটা চল্লিশ লক্ষ জোয়ান পুরুষকে অর্থনৈতিক কাজ থেকে 
ছিনাইয়া লইয়৷ পণ্টনে গ্রোকানে৷ ইইয়াছিল। কলকারখানা ক্রমে বন্ধ 
হইয়া আসিতে লাগিল। ক্ষেত মজুরের অভাবে চাষের জমি পরিমাণে 
কমিয়া চলিল। জনসাধারণ এবং যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যেরাও খাছ, পরিচ্ছদ 
ও পাঁদুকার অভাবে ভূগিতে লাগিল। দেশের সমৃদ্ধিকে যুদ্ধ নিঃশেষ 
করিয়। দ্িতেছিল । 

জারবাহিনী বার বার পরাজিত হইল । জার্মান গোলন্দাজর৷ জারের 
সেনাকে গোলার বন্ায় ডুবাইয়া দিল, আর জারবাহিনীর না ছিল কামান, 
ন| ছিল গোলা, এমন কি বন্দুকও তেমন ছিল না। মাঝে মাঝে তিনজন 
সিপাহীকে একটা মাত্র বন্দুক ভাগাভাগি করিয়া ব্যবহার করিতে হইত। 
যুদ্ধ যখন চলিতেছে তখন দেখ! গেল যে জারের সমর সচিব স্থন্হম্লিনভ, 
একজন বিশ্বাসঘাতক, জামান গোয়েন্দাদের সঙ্গে তাহার সম্পর্ক ধর৷ 
পড়িল, সমরোগপকরণ সরবরাহের ব্যবস্থাকে ভুল করিয়। এবং যুদ্ধক্ষেত্রে 
কামান বন্দুক ইত্যাদি না পাঠাইয়! জামণন গোয়েন্দা বিভাগের নির্দেশ সে 
পালন করিতেছিল। জাম্ণন বাহিনীর সাফল্যে জারের কোন কোন মন্ত্রী 
ও সেনাপতি গোপনে সাহায্য করিত $ জার্মানদের লঙ্ে জার-পত্বীর 
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সম্পর্ক ছিল, এবং জার-পত্বীর সঙ্গে মিলিয়া তাহারা, গোপন সামরিক 
সংবাদ জাষানদের কাছে পৌছাইয়! দিত। সুতরাং জারবাহিনী যে 
পরাজয় ভোগ করিল এবং পিছু হটিতে বাধ্য হইল, তাহাতে আশ্চধ্যের 
কিছু নাই। ১৯১৬ সালের মধ্যে জাম্ণীনর! গোটা পোলাও এবং ব্ল্টিক 
দেশগুলির খানিকটা দখল করিল । 

এই সমস্ত কাণ্ডে জার-সরকারের বিরুদ্ধে শ্রমিক, কৃষক, সৈনিক ও 
বুদ্ধিজীবীদের স্বণা ও ক্রোধ জাগ্রত হইল, যুদ্ধক্ষেত্রের পুরোভাগে ও 
পশ্চাতে, মধ্য ও সীমাস্তজ্ঞ্চলে যুদ্ধ. ও জারতস্ত্বের বিরুদ্ধে জনগণের বিপ্লবী 
সংগ্রাম পুষ্ট হইল, তীব্রতর হইয়া উঠিল। 
 ক্ুশ সীস্রাজ্যবাদী বুর্জোয়া মহলেও অসন্তোষ বিস্তার পাইতে লাগিল। 
রাম্পুটিনের মত বদমায়েশ খোলাখুলিভাবে জামর্ণনীর সঙ্গে আলাদা সদ্ধি 
স্থাপনের জন্য বাস্ত হইযাও জারের রাজসভায় সর্বেসর্ববা হইয়া বসিতেছিল 
বলিয়। তাহারা রুষ্ট হইয়া উগ্ভিল। বুর্জোয়াশ্রেণী ক্রমেই স্পষ্ট বুঝিতে 
লাগিল যে জার-সরকার সফলভাবে যুদ্ধ পরিচালনায় অসমর্থ। তাহাদের 
ভয় হইল যে জার নিজের বিপদ হইতে ত্রাণ পাইবার আশায় জামর্ণনদের 
সঙ্গে স্বতন্ত্র সন্ধি স্থাপন করিতে পাবে। রুশ বুর্জোয়াশ্রেণী তাই জার 
দ্বিতীয় নিকোলাসকে সিংহাসন্চ্যুত করিয়া সেই জায়গায় বুর্জোয়াদের সঙ্গে 
সংশ্লিষ্ট জারভ্রাতা মাইকেল রোমানভরকে বসাইবার জন্য রাজপ্রাসাদের 
মধ্যেই এক ওলট্পালট্‌ ঘটাইবার মতলব করিল। তাহার! এই ভাবে 
এক টিলে দুই পাখী মারিতে চাহিল; প্রথমতঃ, তাহার ক্ষমতা দখল 
করিয়া সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ চালনাকে নিশ্টিত করিতে, এবং দ্বিতীয়তঃ, 
রাজপ্রাসাদের ভিতরে সামান্ত এক ওলট্পালটু ঘটাইয়া যে-বিরাট 
জনবিপ্লবের ঢেউ ফুলিয়া ফুলিয়। উঠিতেছিল নেই বিপ্লব যাহাতে না 
বাধে তাহার ব্যবস্থা করিতে চাহিল। 
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এই ব্যাপারে রুশ বুর্জোযাশ্রেণী ব্রিটিশ ও ফরাসী সরকারের পূর্ণ সমর্থন 
পাইল, কারণ এ ছুই সরকার দেখিয়াছিল যে জার যুদ্ধ চালাইতে অক্ষম । 
তাহাদের আশঙ্কা হইল যে জার জামর্ণনদের সঙ্গে স্বতন্ত্র সন্ধি স্থাপন করিয়া 
যুদ্ধের অবসান ঘটাইতে পারে। জার স্বতন্ত্র সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিলে 
ব্রিটিশ ও ফরাসী সরকার যুদ্ধে এমন মিত্রকে হারাইবে, যে শুধু ভাহাদের 
নিজন্ব যুদ্ধক্ষেত্র হইতে শক্রর বনু সৈন্যকে সরাইয়া রাখে নাই, ফ্রান্সকে 
হাজার হাজার বাছাই-করা! রুশ সৈন্যও সরবরাহ করিয়াছিল । ইংরেজ 
ও ফরাসী সরকার তাই বাজপ্রাসাদের ভিতর এক ওলট্পালট্‌ ঘটানো 
ব্যাপারে রুশ বুর্জোয়াদের প্রচেষ্টার সমর্থন করিল । 


এইভাৰে ভার কোণঠেসা হইয়া পড়িল । 

ুদ্ধাক্ষত্রে যখন পরাঙ্গষের পর পরাজয় ঘটিতেছে, তখন অর্থ নৈতিক 
বিপধ্যয়ও ক্রমে আরও তীব্র হইয়া উঠিল্‌। ১৯১৭ সালের জানুয়ারী ও 
ফেব্রুয়ারী মাসে খাগ্াদ্রব্য, কীচামাল এবং জ্বালানি সরবরাহে অব্যবস্থাবর 
ব্যাপ্তি ও গভীরতা একেবারে চরমে উদ্ঠিল। পেন্রোগ্রাড ও মন্কোতে 
খাছ্দ্রব্যের সববরাহ প্রায় থামিয়া গিয়াছিল। একে একে কারখানাগুলি 
বন্ধ হইতে লাগিল, বেকার সমস্যা দারুণ বাড়িয়া চলিল। বিশেষত, 
' শ্রমিকদের অবস্থা অসহনীয় হইয়া পড়িল। ক্রমেই বেশী লোক পরিষ্কার 
বুঝিতে লাগিল ষে এব্ূুপ অসহ্য অবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়ার একমাত্র পথ 
হইল জারের স্বৈরতন্ত্রের উচ্ছেদ । 

স্পষ্ট দেখা গেল যে জারতন্ত্র সন্কটে পড়িয়া মরণাপন্ন হইয়াছে । 


বুর্জোয়াশ্রেণী ভাবিল যে বাজ প্রাসাদের মধ্যে ওলটপালট ঘটাইয়া সঙ্কট 
সমাধান করা যাইবে। 


কিন্ত জনগণ তাহাদের নিজব্য পদ্ধতিতে সঙ্চটের সমাধান ঘটাইল। 


২৯৬ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


৫। ফেব্রুয়ারী বিঞ্ব_জারতন্ত্রেরে পতন শ্রমিক ও 
সৈনিকদের প্রতিনিধি লইয়! সোভিয়েট গঠন-_ 
অস্থায়ী সরকার স্থাপন-_দ্বিধাবিভক্ত শক্তি 


, ১৯১৭ সালের আবাহন করিল »ই জানুয়ারী তারিখের ধশ্ঘট । এই 
ধন্মঘটের সময় পেট্রোগ্রাড, মস্কো, বাকু ও নিজনি নভগরডে মিছিল 
বাহির হয়। মক্কোতে শ্রমিকদের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ ৪ই জানুয়ারী 
ধর্মঘটে যোগ দেয়। ভেস্কিয় রাজপথে ছুই হাজার লোকের এক মিছিলকে 
ঘোড়সওয়ার পুলিস ছত্রভঙ্গ করিয়া দেয়। পেট্রোগ্রাডে ভাইবর্গ-রাজপথে 
যে-মিছিল বাহির হয, সৈনিকরা তাহাতে যোগদান করে। 

পেট্রোগ্রাড পুলিস রিপোর্টে প্রকাশ হয় যে “প্রতিদিনই সাধারণ 
ধর্মঘটের কথা নৃতন নৃতন শ্রমিকের সমর্থন পাইতেছে, এবং ১৯০৫ 
সালে সাধারণ ধর্মঘট যেমন জনপ্রিয় ছিল তেমনই হইতে চলিতেছে ।” 

বিপ্রবী আন্দোলনের উপক্রম দেখিরা ইহাকে বুর্জোয়ারা৷ যেদিকে 
চাহিত সেই দিকে ঠেলিয়া লইবার চেষ্টা মেন্শেভিক্‌ ও সোশালিস্ট রেভ- 
ল্যুশনারিরা করিল। মেন্শেভিক্বা প্রস্তাব করে যে ১৪ই ফেব্রুয়ারী 
স্টেট ডুমার প্রথম অধিবেশনের দিন শ্রমিকদের এক মিছিলের বন্দোবস্ত 
হউক। কিন্তু শ্রমিকসাধাবণ বল্শেভিক্দের নির্দেশ মানিয়৷ ডুমাতে' না 
যাইয়! বিক্ষোভ প্রদর্শনের জন্য জমায়েখ হইল । 

১৯১৭ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখে পেট্রোগ্রাডে পুটিলভ 
কারখানায় ধর্মঘট শুরু হইল। ২২শে ফেব্রুয়ারী অধিকাংশ বড় বড় 
কারখানায় শ্রমিক ধর্মঘট করিল । ২৩শে ফেব্রুয়ারী (৮ই মার্চ) ছিল 
আন্তর্জাতিক মহিলা-দিবস ; সেদিন শ্রমিক মেয়েরা বাস্তীয় বাহির হইয়া 
অনাহারে যুদ্ধ ও জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করিল। সারা 


রুশদেশে দ্বিতীয় বিপ্লব ২৯৭ 


শহর-ব্যাগী ধশ্মঘট আন্দোলন চাঁলাইয়া পেট্রোগ্রাডের শ্রমিকরা মেয়ে- 
শ্রমিকদের এই বিক্ষোভ প্রদর্শনের সমর্থন করিল। রাজনৈতিক কারণে 
ধর্মঘট ক্রমে জারশাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ব্যাপক রাজনৈতিক চাঞ্চল্য 
পরিণত হইতে লাগিল । 

২৪শে ফেব্রুয়ারী ( ৯ই মার্চ) আরও প্রবলভাবে বিক্ষোভ প্রকাশ 
চলিল। তখনই প্রায় ছুইলক্ষ শ্রমিক ধর্মঘট করিয়াছিল। 

২৫ শে ফেব্রুয়ারী (১০ই মার্চ) পেট্রোগ্রাতের শ্রমিকশ্রেণী পুবাপুরী 
বিপ্লবী আন্দোলনে যোগ দিল শহরের বিভিন্ন অঞ্চলে রাজনৈতিক 
ধর্মঘটগুলি সমগ্র শহরে ব্যাপক রাজনৈতিক ধর্মঘটের অস্তভূক্ত হইয়া 
গেল। সর্বত্র বিক্ষোভ প্রদর্শন চলিল, পুলিসের সঙ্গে সংঘর্ষ ঘটিল। 
শ্রমিকসাধারণ যে লাল ঝাগ্! উড়াইতেছিল, তাহাতে “ক্সোগান লেখাছিল 
"জার নিপাত যাক্‌”, “যুদ্ধ নিপাত যাক্‌”, “আমরা চাই রুটা !” 

২৬শে ফেব্রুয়ারী (১১ই মার্চ) তারিখে সকালবেলা! রাজনৈতিক 
ধর্মঘট ও বিক্ষোভ প্রদর্শন জন-অভ্যুর্থানের আকার লইতে থাকে। 
শ্রমিকরা পুলিস ও সিপাহীদের অস্ক্র কাড়িয়া৷ লইয়া! নিজেরা অশ্ব সংগ্রহ 
করে। তবুও জনামেন্সকায়া স্কোয়ারে একটা নি উপর গুলি- 
চালানোর সঙ্গে সঙ্গে পুলিসে শ্রমিকে সংঘর্ষ শেষ হয় 

পেট্রোগ্রাড সামরিক অঞ্চলের সেনানায়ক জেনারেল খাবালভ ঘোষণা 
করে যে ২৮ শে ফেব্রুয়ারীর ( ১৩ই মার্চ) মধ্যে শ্রমিকদের কাজে 
ফিরিতেই হইবে, নহিলে তাহাদিগকে যুদ্ধে পাঠানে! হইবে। ২৫শে 
ফেব্রুয়ারী (১০ই মার্চ) সেনাপতি খাবালভের কাছে জারের হুকুম আসে : 
“আগামী কল্যর মধ্যে রাজধানীতে গোলমাল থামাইবার স্কুম আমি 
তোমাকে দিতেছি ।” 

কিস্তু বিপ্লব “থামাইয়া দেওয়া” আর সম্ভব ছিল না 


২৯৮ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


২৬শে ফেব্রুয়ারী ( ১১ই মার্চ) পাভলভ্ষি রেজিমেপ্টের মজুদ 
ধ্যাটেলিয়নের চতুর্থ কোম্পানী গুলি চালায়, কিন্তু তাহারা শ্রমিকদের 
উপর গুলি চালায় নাই, চালায় সেই ঘোড়সওয়ার পুলিসদলের উপর, যাহারা! 
শমিকদের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত ছিল। পসৈনিক্দিগকে দলে টানিবার জন্য 
খুবই সজোরে ও আগ্রহে চেষ্টা হইয়াছিল; এবিষয়ে বিশেষ উদ্যোগী হয় 
মেয়ে-এরমিকর!। তাহারা সোজানজি সৈনিকদের সহিত কথাবার্তী বলে, 
পরস্পর ভ্রাভূভাব দেখায় এবং জারের ঘ্বৃণিত স্বৈরতস্ত্র উচ্ছেদ করার জন্য 
জনধারণকে সাহাযা করিতে সৈনিকর্দিগকে আহ্বান জানায়। 

তখন বল্শেভিক্‌ পার্টির কাজ চালাইত আমাদের পার্টির কেন্দ্রীয় 
কমিটির অফিস ( বরো” )। ইহার প্রধান আড্ডা ছিল পোট্রো গ্রাডে, 
এবং ইহার নেতা ছিলেন কমরেড মলোটভ। ২৬শে ফেব্রুয়ারী (১১ই 
মার্চ) কেন্দ্রীয় কমিটির “ব্যুরো” একটা ইন্তাহার প্রকাশ করিষা জানায় 
যেজারতন্ত্রের বিরুদ্ধে সশস্ত্র অন্থযু্খান চালানো হউক এবং অস্থায়ী বিপ্লবী 
সরকার গঠন কর! হউক । 

২৭শে ফেব্রুয়ারী (১২ই মার্চ) চি সৈনিকর! শ্রমিকদের 
উপর গুলি চালাইতে অস্বীকাব করে এবং বিদ্রোহী জনগণের পার্থ 
হ্াড়াইতে আরম্ভ করে। ২৭শে ফেব্রুয়ারী সকালে বিদ্রোহে যোগদানকারী 
সৈনিকের সংখ্যা দশহাজারের বেশী না হইলেও সন্ধ্যার মধ্যেই সংখ্যা 
ফাটহাজারের উপরে উঠিয়াছিল । 

বিস্রোহী শ্রমিক ও সৈনিকরা জাবের মন্ত্রী ও সেনাপতিদের গ্রেপ্তার 
করিতে ও জেল থেকে বিপ্লধীদের ছাড়িয়া দিতে আবস্ত কপ্সিল। যুক্ত 
রাজনৈতিক বন্দীর! বিপ্লবী সংগ্রামে যোগ দিল । 

রাস্তায় রাস্তায় পুলিসের সঙ্গে পাল্ল! দিয়া গুলি ছোড়া চলিল। পুলিস 
_সিপাহীর! বাড়ীর চোরকুঠুরিতে “মেশিনগান লইয়া মোতায়েন ছিল। 


রুশদেশে দ্বিতীয় বিপ্লব ২৯৯ 


কিন্তু শীন্রই সৈনিকরা শ্রমিকদের পক্ষে চলিয়া গেল, এবং ইহাতেই জারের 
স্বৈরতত্ত্রের ভাগ্য নির্ণীত হইল। 

পেস্ট্রোগ্রাডে বিপ্লবের বিজয় সংবাদ অন্তান্ত শহরে এবং যুদ্ধক্ষেত্রে 
ছড়াইয়া পড়িল। সর্বত্র শ্রমিক ও সৈনিকরা জারের কর্মচারীদের পদচ্যুত 
করিতে লাগিল । 

ফেব্রুয়ারী মাসের বুর্জোয়া -গণতান্ত্রিক বিপ্লব জয়যুক্ত হইয়াছিল। 

বিপ্লব জয়যুক্ত হইল, কারণ ইহার অগ্রণীশক্তি ছিল শ্রমিকশ্রেণী, 
সৈনিকের উদ্দিপরিহিত লক্ষ লক্ষ চাষী যখন “যুদ্ধশীস্তি, খাদ্য ও স্বধীনতার” 
জন্য আন্দোলন করিল, তখন সে-আন্দোলনের নেতা ছিল শ্রমিকশ্রেণী । 
বিপ্লবের বিজয়কে নিশ্চিত রিল সর্ঝহারাশ্রেণীয় নেতৃত্ব । 

“বিপ্লব ঘটাইল সর্ববহারাশ্রেণী । সর্বহারা অপূর্ব বীরত্ব দেখাইল। 
নিজের রক্ত ঢালিয়। দিল; শ্রমব্যস্ত দরিদ্র জনসাধারণের ব্যাপকতম 
অংশকে লইয়া অগ্রসর হইয়া ৮লিল”--একথ! লেনিন লেখেন বিপ্রবের 
প্রথম দিকে । ( লেনিন, “কলেক্টেড, ওয়ার্ক স্‌”, কশন্সংস্করণ, বিএ খণ্ড 
পৃঃ ২৩-৪ )| 

১৯০৫ সালের প্রথম বিপ্লব ১৯১৭ সালের দ্বিতীয় বিপ্রবের ভ্রুত 
সাফল্যের পথ প্রস্তত করিয়াছিল । 

লেনিন লেখেন £--১৯০৫-০৭ এই তিন বৎসরের বিপুল শ্রেণী- 
সংঘর্ষ এবং রুশ সর্বহারার বিপ্লবী তেজন্বিতা বিন! দ্বিতীয় বিপ্লবের 
প্রাথমিক স্তর কয়েকদিনের মধ্যে সম্পূর্ণ হওয়ার ঘে সাফল্য জহা 
কিছুতেই সম্ভব হইত না।” ( লেনিন, “সিলেক্টেভ, ওয়ার্ক স্‌”, ইংরেজী 
সংস্করণ, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৩-৪ ) 

, ধিপ্লব আবস্ত হইবার পর প্রথম কয়েকদিনেই সোভিয়েটের অভ্যুতান 
ঘটে। শ্রমিক ও সৈনিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েটের উপর বিজয়ী বিপ্লব 


৩০০ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


নির্ভবু করিয়াছিল । ১৯৫ সালের বিপ্লব দেখায় যে সোভিয়েটগুলি হইল 
সশস্ক অত্যু্থানের অস্ব এবং সঙ্গে সঙ্গে নৃতন বিপ্লবী শক্তির বীজ 
সোভিয়েটগুলির মধ্যে ছিল। ' সোভিয়েটের কল্পন! শ্রমিকসাধারণের মনে 
জীবন্ত হইয়! ছিল, এবং জারতন্ত্র উচ্ছেদের সঙ্গে সঙ্গে তাহারা সোভিয়েটকে 
কাজে লাগাইল। তফাৎ ছিল এই যে ১৯০৫ সালে কেবল শ্রামিক 
প্রতিনিধিদের সোভিয়েট, আর ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারীতে বল্শেভিক্দের 
উদ্যোগে শ্রমিক ও সৈনিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েট গঠিত হয়। 

বল্‌্শেভিক্রা যখন প্রত্যক্ষভাবে প্রাজপথে জনগণের সংগ্রাম পরিচালন! 
করিতেছিল, তখন আপোসপন্থী পার্টিগুলি, মেন্শেভিক ও সোশালিস্ট 
রেভল্যুশনাবিরা, সোভিয়েটে আসন দখল করিয়। সেখানে নিজেদের 
সংখ্যাধিকা স্থষ্টি করিতেছিল। বল্শেভিক্‌ পার্টির অধিকাংশ নেতা তখন 
জেলে কিংব! নির্বাসনে ছিলেন। লেনিন প্রবাসে ছিলেন এবং স্টালিন 
ও স্ভের্ডলভ,. সাবীরিয়াতে নির্বাসিত অবস্থায় ছিলেন। এবং অপরপক্ষে, 
মেন্শেভিক্‌ ও সোখালিস্ট রেভলুশনারীর। তখন অবাধে পেস্্রোগ্রাডের 
রাস্তায় বেড়াইতে ছিলেন বলিয়! তাহাদের পক্ষে একাজ খানিকটা স্হজ 
হয়। ফলে পেট্রোগ্রাড সোভিয়েট ও ইহার কাধ্য নির্বাহক সমিতিতে 
মেন্শেভিক্‌ ও সোশালিস্ট রেভলুশনারীদের মত আপোসপস্থী পার্টিগুলির 
প্রতিনিধিরা সর্দারী করে। মস্কো ও অন্যান্ত অনেকগুলি শহবরেও এইরূপ 
ঘটে । আইভাঙ্কভো-ভজ নেসেন্সক্‌, ক্রাস্নোয়াই সেয়াস্ক্‌ ও অন্ত কয়েকটা 
জায়গায় প্রথম হইতেই বল্শেভিক্রা সোভিয়েটগুলিতে অধিকাংশ আসন 
পায়। 

সশস্জ জনগণ- শ্রমিক ও সৈনিকরা-_-জনশক্তির মুখপাত্র হিসাবে 
সৌভিয়েটগুলিতে তাহাদের প্রতিনিধি পাঠায়। তাহারা কল্পনা করিত 
এবং বিশ্বাম করিত যে শ্রমিক ও সৈনিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েট বিপ্লবী 


কশদেশে দ্বিতীয় বিপ্লব ৩০২ 


জনতার সকল দাবী পুরণ করিবে, এবং প্রথনেই যুদ্ধশাস্তির ব্যবস্থা 
হইবে। , | 

কিন্তু শ্রমিক ও সৈনিকদের এই অহেতুক নির্ভরশীলতা তাহাদের 
অমঙ্গলই ঘটাইল। যুদ্ধ থামাইতে ও শান্তি স্থাপন করিতে সোশালিস্ট 
রেভলুাুশনারি ও মেন্শেভিক্দের সামান্য মাত্র ইচ্ছা! ছিল না। বিপ্লবের 
স্থযোগ লইয়৷ যুদ্ধ চালা ইয়। যাইবার মতলব তাহার! করিল । বিপ্লব এবং 
জনগণের বিপ্লবী দাবী সম্বন্ধে সোশালিস্ট রেভল্যুশনারি ও মেন্শেভিক্দের 
অভিমত হইল যে বিপ্লব সাজ হইয়া গিয়াছে, এবং তখনকার একমাত্র 
কাজ হইল বিপ্লবের উপর ছাপ লাগাইয়া বুর্জোয়াশ্রেণোর পাশাপাশি 
“নিয়মিত” নিয়মতান্ত্রিক অস্তিত্বের পধ্যায়ে হাজির হওয়া । স্থৃতরাং 
পেট্রোগ্রাড সোভিয়েটের সোশালিস্ট বেভল্যুশনারি ও মেন্শেভিক নেতার! 
যুদ্ধ থামাইয়! শাস্তি স্থাপনের কথাকে ধাম! চাপা রাখিয়া বুর্জোয়াদের হাতে 
ক্ষমতা তুলিয়া দিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিল । 

১৯১৭ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারী (১২ই মার্চ) তারিখে সোশালিস্ট 
রেভল্যুশনারী ও মেন্শেভিক্‌ নেতাদের সঙ্গে গোপন বন্দোবস্তের ফলম্বরূপ 
চতুর্থ স্টেট ডুমার লিবারল সদস্যের! ডূমার সভাপতি, জমিদার ও 
বাজতন্ত্রবাদী রোদ্জিয়াঙ্কোর নেতৃত্বে স্টেট ডূমার এক অস্থায়ী কমিটি 
খাড়া করে। আর কয়েকদিন পরে স্টেট ডুমার অস্থায়ী কমিটি, এবং 
বল্শেভিক্দের লুকাইয়া শ্রমিক ও সৈনিকপ্রতিনিধিদের সোভিয়েটের 
কাধ্যনির্ববাহক সমিতির সোশালিস্ট বেভলুযুশনারি ও মেন্শেভিক্‌ নেতার! 
মিলিয়। রুশদেশের এক নৃতন সরকার গঠনে রাজী হইল। ফেব্রুয়ারী 
বিপ্লবের পূর্বে ষাহাকে জার দ্বিতীয় নিকোলাস পধ্যস্ত প্রায় তাহার 
' সরকারে প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত করিতে বাজী ছিলেন, সেই প্রিন্স ল্ভোভের 
নেতৃত্বে এই অস্থায়ী বুর্জোয়। সরকার গঠিত হইল। অস্থায়ী সরকারে 


৩০২ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


ছিলেন কন্ন্টিট্যুশনাল-ডেমক্রাটদের নেত৷ মিলিযুকভ, অক্টোত্রিস্ট দের 
নেতা! গুচ.কভ, এবং ধনিকশ্রেণীর অন্যান্ত বিশিষ্ট প্রতিনিধি; “গণতন্ত্রের” 
প্রতিনিধি হিসাবে ছিলেন সোশালিস্ট রেভল্যুশনারি কেরেন্স.কি। 

এইভাবে সৌভিয়েটের কাধ্যনির্বাহক সমিতির সোশালিস্ট 
রেভল্যুশনারি ও মেন্শৈভিক নেতারা বুর্জোয়াশ্রেণীর হাতে ক্ষমতা 
সমর্পণ করিল। তবুও যখন শ্রমিক ও সৈনিকগ্রতিনিধিদের সোভিয়েট 
এ সংবাদ পাইল, তখন বল্শেভিক্দের প্রতিবাদ সত্বেও অধিকাংশ 
সদম্ত সোশালিস্ট রেভলুযুশনারি ও মেন্শেভিক নেতাদের কাধ্যাবলী 
অনুমোদন করিল । 

এইভাবে রুশদেশে নৃতন যে রাষ্্রশক্তির উদ্ভব হইল, তাহাতে, 
লেনিনের ভাষায় বলিতে গেলে, ছিল “বুর্জোয়াশ্রেণী ও যে-সব জমিদার 
বুর্জোয়া বনিয়! গিয়াছিল তাহাদের প্রতিনিধিরা |” 


কিন্তু এই বুর্জোয়া! সরকারের পাশাপাশি ছিল আর এক শক্তি--শ্রমিক 
ও সৈনিকপ্রতিনিধিদের সোভিয়েট । সোভিয়েটে সৈনিকপ্রতিনিধিদের 
অধিকাংশ ছিল যুদ্ধে প্রেরিত কৃষক । জারতত্ত্রেব বিরুদ্ধে শ্রমিক- 
কৃষকের মিলনেব একটী মুখপাত্র ছিল শ্রমিক ও সৈনিকপ্রতিনিধিদের 
সোভিয়েট ; সঙ্গে সঙ্গে ইহা ছিল তাহাদের শক্তির প্রতীক, ইহা ছিল 
শ্রমিক ও কৃষকের একনায়কত্বের রূপ । 

ফলে এই ছুই শক্তি, ছুই একনায়কত্বের মধ্যে এক বিশেষ রকম 
পরম্পর সংলগ্ন ভাব ছিল? অস্থায়ী সরকার ছিল বুর্জোয়া একনায়কত্বের 
প্রতিনিধি, আর শ্রমিক ও সৈনিকদের সোভিয়েট ছিল সর্বহারা ও 
কৃষক সম্প্রদায়ের একনায়কত্ের প্রতিনিধি । 
, , ফুলে দেখা গেল দ্বিধাবিভক্ত শক্তি। 


রুশদেশে দ্বিতীয় বিপ্লব ৩০৩ 


প্রথম দিকে সোভিয়েটগুলিতে অধিকাংশ আসন যে মেন্শৈভিক্‌ 
ও সোশালিস্ট রেভল্যুশনারিরা দখল করে, তাহার কারণ কি? 

বিজয়ী শ্রমিক ও কৃষকর! যে স্বেচ্ছায় বুর্জোয়াদের প্রতিনিধিদের 
হাতে ক্ষমতা তুলিয়া! দিল, তাহার কারণ কি? 

কারণ নির্দেশ করিতে গিয়া! লেনিন বুঝীইলেন যে রাজনীতি ব্যাপারে 
অনভিজ্ঞ লক্ষ লক্ষ লোক জাগ্রত হইয়া রাজনৈতিক কর্মপন্থায় অগ্রসর 
হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশ ছিল ছোট ছোট সম্পত্তির মালিক, 
চাধী, কিছুকাল আগে চাষী ছিল এমন মজুর, এবং এমন সব লোক 
যাহারা সর্বহারা ও বুর্জোয়া শ্রেণীর মাঝামাঝি অবস্থায় ছিল। ইউরোপের 
সব বড় দেশগুলির মধ্যে তখন রুশ ছিল সব চেষে বেশী পেতি-বুর্জোয়। । 
আর নেখানে “বিপুল এক পেতি-বুর্জোয়। ঢেউ আমিয়। সব কিছু ডুবাইয়া 
দেয়, শুধু সংখ্যার দিক দিয়া নয়, মতবাদের দিক দিয়াও শ্রেণী-সচেতন 
সর্বহারাকে অভিভূত কবে ; অর্থাৎ পেতি-বুর্জোয়া রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী 
দ্বারা শ্রমিকদের বহুলাংশে প্রভাবিত ও কলুষিত করে।” (লেনিন, 
“সিলেক্টেড, ওয়ার্কম্”, ইংরেজী সংস্করণ, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৪৯) 

এই স্বভাব-উৎস্থত পেতিববুর্জায়। তরঙ্গই পেতি-বুর্জোয়। মেন্শেভিক্‌ 
ও সোশালিস্ট রেভল্যুশনারি পার্টিগুলিকে ঠেলিয়! সম্মুখে লইয়া 
গেল। 

লেনিন দেখাইলেন যে ইহার আর একটী কারণ এই যে যুদ্ধের 
সময় সর্ববহারাশ্রেণীর উপাদানের মধ্যে পরিবর্তন ঘটিয়াছিল এবং 
বিপ্লবের প্রারস্তে 'সর্বহীরার সংগঠন ও শ্রেণীচৈতন্ত যথেষ্ট ছিল না। 
যুদ্ধের সময় সর্বহারাশ্রেপীর ভিতরই' বিশেষ অদলবদল হইয়াছিল । নিয়মিত 
শ্রমিককের মধ্যে শতকরা! চক্জিশজনকে পণ্টনে ঢুকিতে হয়। যুদ্ধে 
যোগদানের বিপদ এড়াইবার জন্ত অনেক ছোট্ট ছোট সম্পত্তির 
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মালিক, কারিগর ও দোকানদার কারখানায় ঢুকিয়াছিল, এবং ইহাদের 
কাছে সর্বহারা মনোবৃত্তি একেবারে অপরিচিত ছিল। 

শ্রমিকদের ভিতর এই পেতি-বুর্জোয়৷ অংশ মেন্শেভিক্‌ ও সৌশালিস্ট 
রেভলুশনারিদের মত পেতি-বুর্জোয়া রাজনীতিকদের পুষ্ট করিবার ক্ষেত্র 
প্রস্তুত করিল। 

এই কারণেই রাজনীতিতে অনভিজ্ঞ বুলোক এই ব্বভাব-উৎন্ত 
পেতি-বুর্জোয়! ঘৃণিপাকের ভিতর পড়িল। এবং বিপ্লবের প্রাথমিক 
সাফল্যে উন্মত্ত হইয়া দেখিল ষে প্রথম কয়েক মাসের মধ্যেই *তাহারা 
আপোমপন্থী পার্টিগুলির কর্তৃত্বাধীন। বুর্জোয়াদের শক্তি সোভিয়েটের 
কাজে বাধা দিবে না, এই সরল বিশ্বীসে তাহারা বুর্জোয়াশ্রেণীর হাতে 
রাষট্রশক্তি সমর্পণ করিয়! দিতে সম্মত হইল। 

জনগণকে ধীরভাবে বুঝাইয়! অস্থায়ী সরকারের সাম্রাজ্যবাদী প্রকৃতি 
সম্বন্ধে তাহাদের চোখ খুলিয়া দেওয়া, দোশালিস্ট রেভল্যুশনারি ও 
মেন্শেভিক্দের বিশ্বাসঘাতকতা জাহির করিয়! দেওয়া, এবং অস্থায়ী 
সরকারকে সরাইয়া সোভিয়েট সরকার না বসাইলে যে শান্তি স্থাপন সম্ভব 
নয় তাহা দেখাইয়া! দেওয়া হইল ব্ল্‌শেভিক্‌ পার্টির কর্তব্য । 

এই কাজে বল্শেভিক্‌ পার্টি সমন্ত শক্তি লইয়া! আত্মনিয়োগ 
করিল। 

পার্টির বৈধ পত্রিকাগুলি আবার প্রকাশ কর! হইল। ফেব্রুয়ারী 
বিগ্লবের পাচদিন পরে পেট্রোগ্রাভে "প্রাভদ।” সংবাদপত্র বাহির হইল। 
কয়েকদিন পরে মন্কোতে “সোতসিয়াল-ডেমক্রাট” প্রকাশিত হইল। 
জনগণ ক্রমেই লিবারল- বুর্জোয়া এবং মেন্শেভিক ও নোশালিস্ট 
রেভলুশনারিদের উপর বিশ্বাস হারাইতেছিল; পার্টি আবার জনগণের 
নেতৃত্ব গ্রহণ করিল। পার্টি ধৈর্য সহকারে সৈনিক ও কৃষকদের বুঝাইল 


'রুশদেশে দ্বিতীয় বিপ্লব ৩০৫ 


শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে একজোটে কাজ করা৷ কত প্রয়োজন । বিপ্লব আবও 
আগ্রসর না হইলে এবং অস্থায়ী বুর্জোয়া সরকারের স্থানে সোভিয়েট 
সরকার না৷ ব্সিলে কৃষকেরা যে যুদ্ধশাস্তি কিংবা! জমি কিছুই পাইবে না, 
একথা পার্টি বুঝাইয়া৷ দিল। 


সংক্ষিপ্তসার 


ধনিক দেশগুলির অসমান বিকাশ, প্রধান শক্তিগুলিব মধ্যে ভাবসাম্য 
উল্টাইয়! যাওয়া, নূতন এক ভাবসামা স্ষ্টির জগ্ত সাম্রাজ্যবাদীদের পক্ষে যুদ্ 
দ্বাা! আবার পৃথিবী বণ্টন করিয়া লইবার প্রয়োজন-_এই সমস্ত কাবণে 
সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ ঘটে । 

দ্বিতীয় ইণ্টারষ্টাশনালের পার্টিগুলি যদি শ্রমিকশ্রেণীর উদ্দেশ্যের প্রতি 
বিশ্বাসঘাতকতা না করিত, যদি তাাবা দ্বিতীয় ইপ্টারন্তাশনালেব কংগ্রেস 
সমূহে গৃহীত যুদ্ধ বিবোধী প্রস্তাবগুলি লঙ্ঘন না করিত, যদি কাজে অগ্রসর 
হইয়া সমস্ত সাম্রাজ্যবাদী সরকারের বিরুদ্ধে ও যুদ্ধ ব্যবসায়ীদেৰ বিরুদ্ধে 
শ্রমিকশ্রেণীকে জাগাইয়া তুলিবার সাহস তাহাদের থাকিত, তাহ৷ হইলে যুদ্ধ 
এরূপ সংহারক হইত না, হয় তো৷ ব৷ এরপ নুদূর প্রসারিতও হইত ন|। 

ব্ল্‌শেভিক পার্টি হইল সেই একমাত্র সর্বহার! পার্টি, যাহা! দোশালিজ্ম্‌ 
ও আস্তর্জীতিকতাবাদের প্রতি বিশ্বাস রাখিয়া চলিল এবং নিজেদের সাত্রাজ্যবাদী 
সরকারের বিরুদ্ধে গৃহ যুদ্ধ চালাইল। দ্বিতীয় ইন্টারন্তাশনালের অন্তান্ত সমস্ত 
পার্টি তাহাদের নেতাদের মারফ২ বুর্জোয়াশ্রেণীর কাছে শৃঙ্খলিত অবস্থায় 
ছিল বলিয়া দেখিল যে তাহার! সাম্রাজ্যবাদের কর্তৃত্বাধীন এবং দলত্যাগ কবিয়! 
সাম্রাজ্যবাদী পক্ষে চলিয়। গেল। 

এই যুদ্ধ হইল ধনতস্ত্রের সাধারণ সম্কটের প্রতিফলন ; সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধ এই 
সঙ্কটকে বাড়াইয়৷ তুলিল, বিশ্বধনতন্ত্রকে দুর্বল করিল। ধনতন্ত্ের এই 

ও 


৩০৬ সৌভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


দুর্বলতার খুষোগ পৃথিবীতে প্রথম সফলভাবে লইঙ্গ রুশদেশের শ্রমিকশ্রেণী 
ও বল্শেতিক্‌ পার্টি। তাহার৷ সবলে সাত্রাজ্যবাদী ব্যহকে ভেদ করিল, 
জারকে পধুনদপ্তড করিল এবং শ্রমিক ও সৈনিক প্রতিনিধিদের সৌভিয়েট খাঁড়। 
কৃবিল। 

বিপ্লবে প্রাথমিক সাফল্যে অতিবিক্ত উৎফুল্ল হওয়াব ফলে, এবং এখন 
হইতে সব কিছু ঠিকভাবে চলিবে মেন্শেভিক্‌ ও সোশালিস্ট রেভল্যুশনাবিদের 
এই আশ্বাসে ঘুমাইয়া পড়ার ফলে, অধিকাংশ পেতি-বুর্োয়া, সৈনিক ও 
শ্রমিক অস্থায়ী সরকাবে আস্থা। রাখে ও সমর্থন কবে । 

ষব-সাধারণ শ্রমিক ও সৈনিকবা প্রথম সাফল্যে উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছিল, 
বল্শেভিক্‌ পার্টিব কাজ হইল তাহাদিগকে বুঝা ইয়া দেওয়া যে বিপ্লৰেব পূর্ণ 
বিজ্য তখনও স্চদূব পবাহত, বুর্জোয়া অস্থায়ী সবকাবেব হাতে ক্ষমত। 
যতদিন রহিয়াছে, যতদিন আপোসপন্থী মেন্শেতিক ও দসোশালিস্ট- 
রেভলুশনান্িব৷ সৌভিয়েটগুলিতে আধিপত্য বাখিতেছে, ততদিন পর্যস্ত জনগণ 
শাস্তি পাইবে না, জমি পাইবে না, রুটা পাইবে না। ব্ল্শেভিক্‌ পার্টিকে 
আরও বুঝাইতে হইল যে সম্পূর্ণ বিজয় লাভেব জন্য আব এক ধাপ অগ্রসব 
হইতে হইবে, রাষ্ট্রশক্তি হস্তাত্তরিত করিয়া মোভিয়েটকে দিতে হইবে । 


সপ্তম অধ্যায় 


অক্টোবর সোশালিস্ট বিপ্লবের (এপ্রিল ১৯5৭- 
১৯১৮) উদ্যোগ ও সংসাধনের যুগে 
[শেভিক্‌ পার্টর কার্যকলাপ 


[১। ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের পর দেশের অবস্থা__পার্টি গোপন 
স্তর হইতে বাহির হইয়। প্রকাশ রাজনৈতিক কাজে 
লাগিল--লেনিনের পে্রোগ্রাডে আগমন-_ 
লেনিনের এএপ্রিল সিদ্ধান্ত সমূহ"_ 
সোশালিস্ট বিপ্লবে সংক্রমণ সম্বন্ধে 
পার্টির কর্দপ্রণালী ] 


ঘটনাপ্রবাহ এবং অস্থায়ী সরকারের ব্যবহীব প্রতিদিনই বল্‌্শেভিক্দের 
নির্দেশ যে নিভূ্ল তাহার নৃতন প্রমাণ আনিতে লাগিল। ক্রমেই 
পরিষার হইতে লাগিল যে অস্থায়ী সরকার জনগণের পক্ষে নয়, জনগণের 
বিপক্ষে ; যুদ্ধশাস্তির পক্ষে নয়, যুদ্ধেরই পক্ষে ; এবং জনগণকে শাস্তি, ভূমি 
ও খাগ্য দিতে অস্থায়ী সুরকার অনিচ্ছুক ও অনমর্থ। বল্শেভিক্দের 
বিশ্লেষণ মূলক প্রচার কাধ্য সাফল্য লাভের অনুকূল ক্ষেত্র পাইল। 

শ্রমিক ও সৈনিকর! যখন জার-সরকারের উচ্ছেদ ঘটাইতেছিল ও 
বাজতন্ত্রকে আগাগোড়া ধ্বংস করিতেছিল, অস্থায়ী সরকার তখন স্পষ্ট 
বাঞজতন্ত্রকে বীচাইতে চাহিল। ১৯১৭ সালের ২রা! মার্চ তারিখে অস্থায়ী 
বরকার গোপনে গুচকভ ও শুল্গিসকে জারের কাছে যাইয়া সাক্ষাৎ 
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করিবার নির্দেশ দিল | বুর্জোয়াশ্রেণী [জার ] নিকোলাস রোমানভের 
ভাই মাইকেলের হাতে ক্ষমতা তুলিয়া দ্রিতে চাহিল। কিন্ত রেল 
শ্রমিকদের এক সভায় গুচ কভ্‌ যখন "সআাট মাইকেল দীর্ঘজীবী হউন” 
বলিয়া বন্তৃতা শেষ করেন, তখন শ্রমিকরা দাবী করে যে তখনই 
গুচকভ'কে গ্রেপ্তার করিয়া তাহার সমস্ত খোঁজ খবর লওয়া হউক 
তাহারা কষ্ট হইয়া" বলিল, “মুলার শাক মুলার চেয়ে মিষ্ট নয়” 

স্পষ্ট বুঝা গেল যে শ্রমিকরা রাজতন্ত্রের পুনঃ প্রতিষ্ঠা বরদাস্ত 
করিবে না। 

যখন শ্রমিক ও কৃষকরা! বিপ্লব সংসাধনের জ্ম্া নিজেদের রক্তপাত 
করিয়া আশা করিতেছিল ষে যুদ্ধের অবসান ঘটিবে, যখন তাহার! 
রুটি ও জমির জন্ত লড়িতেছিল এবং অর্থ নৈতিক বিশৃঙ্খল! চুকাইবার 
জন্য সতেজ ব্যবস্থা দাবী করিতেছিল, তখন অস্থায়ী সরকার জনগণের 
এই পরম প্রয়োজন দাবীগুলি শুনিতে চাহিল না। পুঁজিদার ও 
জমিদারদের প্রধান প্রতিনিধিদের লইযা| গঠিত হইয়াছিল বলিয়া এই 
সরকার চাষীরা তাহাদের জমি দেওয়! হউক বলিয়৷ যে-দাবী করে সে- 
দাবী একটুও মিটাইতে চাহে নাই। শ্রমিকদের জন্য কুটির ব্যবস্থাও 
তাহার। করিতে পারিত না, কারণ তাহা করিতে ধাইলেই বড় বড় শস্য 
ব্যবসায়ীদের স্বার্থে হস্তক্ষেপ করিতে হইত । সব রকম উপায়ে জমিদার 
ও কুলাকৃদের কাছ থেকে শশ্ত লইতে হইত; কিন্তু এই সব শ্রেণীর 
সঙ্গে স্বার্থের বন্ধনে আবদ্ধ বলিয়া সরকার এরূপ ব্যবস্থা করিতে সাহস 
পাইল না। জনগণকে সরকার যুদ্ধশাস্তিও আনিয়। দিতে পারিল ন!। 
ব্রিটিশ ও ফরাসী" সামাজ্যবাদীদের কাছে বাধা অবস্থায় ছিল বলিয়া 
অস্থায়ী সরকার যুদ্ধ থামাইবার কোন ইচ্ছা পোষণ করিত না; বরধ 
সরকার বিপ্লবের স্থুযোগ লইয়া সাত্রাজ্যবাদী যুদ্ধে রুশদেশের অংশ 
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গ্রহণকে আরও সক্রিযন করিতে চেষ্টা করিল, এবং কন্স্টান্টিনোপ্ল্‌, 
দার্দানেল্স্‌ প্রণালী এবং গ্যালিসিয়া দখল করিবার সাম্রাজ্যবাদী মতলব 
হাসিল করিতে চাহিল। 

স্পষ্ট দেখা গেল যে অস্থায়ী সরকারের কর্ধপ্রণালীতে জনসাধারণের 
আস্থা শীত্রই নষ্ট হইয়া যাইবে । 

ক্রমেই স্পষ্ট দেখা! গেল যে ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের পর যে ছিধাবিভক্ত 
শক্তির উদ্ভব হইয়াছে তাহা দীর্ঘস্থায়ী হইতে পারে না। কারণ 
ঘটনাপ্রবাহেই বুঝা গেল ষে একটা মাত্র কর্তৃপক্ষের হাতে-_হয় অস্থায়ী 
সরকার, নয় সোভিয়েটের হাতে- ক্ষমতার পূর্ণ সমাবেশ শ্লাই। 

অবশ্য মেন্শেভিক ও সোশালিস্ট রেভল্যুখনারিদের আপোসপন্থী 
কর্শপ্রণালী তখনও জনগণের সমর্থন পাইত। অনেক শ্রমিক এবং 
আরও অনেক সৈনিক ও কৃষক তখনও বিশ্বাস করিত যে “শাসনবিধি 
নির্য় করার জন্য গণপরিষদ ( কন্স্টিটাুয়েন্ট, আযাসেম্বলি ) শীঘ্রই 
আনিবে এবং শাস্তিপূর্ণ পদ্ধতিতে সব কিছুর স্থব্যবস্থা করিয়া দিবে” 
এবং আরও বিশ্বাস করিত যে যুদ্ধ পরদেশ বিজয়ের জন্য লড়া হইতেছে 
না, রাষ্ট্ররক্ষার জন্য জরুরী প্রয়োজনে লড়৷ হইতেছে । লেনিন বলিতেন 
যে এই সব লোক সরল বিশ্বাসে ভূল করিয়া যুদ্ধের সমর্থক হ্ইয়াছিল। 
ইহারা তখনও মেন্শৈভিক্‌ ও সৌশালিস্ট রেতল্যুশনারিদের বর্ণালী, 
তাহাদেক্প্রতিশ্ররতি ও মিষ্ট কথায় ভূলাইবার কৌশলকে নিভূল মনে 
কর্তি। কিস্তৃম্পষ্ট দেখা গেল যে প্রতিশ্রুতি ও মিষ্ট কথায় ভুলানে। 
বেশী দিন চলিবে না, কারণ প্রতিদিনই ঘটনাপ্রবাহ এবং অস্থায়ী 
মরকারের ব্যবহার প্রকট করিয়া দিল এবং প্রমাণ করিল ষে সোশালিস্ট- 
রেভল্যুশনারি ও মেন্শেভিক্দের আপোসমূলক কর্মপ্রণালী কেবল কাঙ্গে 
গা-টিলা ও সরল বিশ্বাসীদের ভুল বুঝাইবার নামাস্তর | 
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অস্থায়ী সরকার যে সর্বদা জনগণের বিপ্লবী আন্দোলনের 'বিরুদ্ধে 
ছদ্মবেশী সংগ্রাম এবং বিপ্লবকে পরাজিত করিবাব জন্ত গোপন চক্রান্ত 
মাত্র চালাইত, তাহা নয, কখনও কখনও সরকার গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার 
উপর খোলাখুলিভাবে আঘাত দিবার চেষ্টা করিত। বিশেষত সৈনিকদের 
মধ্যে “শৃঙ্খল! পুনঃ প্রতিষ্ঠ।”, এবং “শাস্তি স্থাপন”, অর্থাৎ বুর্জোয়াদের 
দরকার মাফিক খাতে বিপ্লবকে ঠেলিবার চেষ্টা করিত। কিন্তু সরকারের 
এ ধরনের সব চেষ্টা ব্যর্থ হইল, এবং জনগণ বক্তৃতা, পত্রিকা প্রকাশ, 
সভাসমিতি ও শোভাযাজাদি করিবার গণতান্ত্িক অধিকার সোতসাহে 
ব্যবহার কবিক্তে লাগিল। দেশের রাজনৈতিক জীবনে সক্রিষ অংশ 
লইবার জন্য, পরিস্থিতি সম্বন্ধে সম্যক বোধ পাইবার জন্য এবং পরবর্তী 
স্তবে কি কবা উচিত তাহা নির্ধীবণের জন্ত শ্রমিক ও মৈনিকরা তাহাদের 
সগ্ভ লব্ধ গণতান্ত্রিক অধিকারগুলির সম্পূর্ণ ব্যবহার করিতে সচেষ্ট হইল। 

ফেব্রুয়ারী বিপ্রবেব পরে ষে বল্শেভিক্‌ পার্টির সংগঠন জারতন্ত্ের 
আমলে নিতান্ত ছুবহ অবস্থায় অবৈধভাবে কাজ চালাইয়ছিল, তাহা 
গোপন ধাটিগুলি হইতে বাহির হইল এবং প্রকাশ্তভাবে রাজনৈতিক ও 
সাংগঠনিক কান্ত বাডাইতে লাগিল । সেই সময় বল্‌শেভিক্‌ সংগঠনগুলির 
সভ্য সংখ্যা ৪০১০০ হইতে ৪৫১,০০০-এর অধিক ছিল না। কিন্ত 
ইহারা সকলে ছিলেন সংগ্রামের অগ্নি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ অটল বিপ্লবী। 
গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় নির্দেশ মানিয়া চলাব নীতি গুমনুসারে 
পার্টি-কমিটিগুলি পুনর্গঠিত হইল। সর্বোচ্চ হইতে সর্বনিয় পর্যাস্ত 
প্রত্যেকটি পার্টিসংস্থা৷ নির্ধবাচনের ভিত্তিতে গঠিত হইল । 

পার্টির বৈধ অস্তিত্থের যুগ যখন আরম্ভ হইল, তখন নভ্যদের মধ্যে 
মৃতভেদও দেখা দিল। যেন, 'কাঁমেনেভ এবং বাইকড। বুবনভ ও 
নোগিনের মত মন্কো৷ সংগঠনের কয়েকজন কর্থী আধা-মেন্শেডিক্‌ 
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মনৌভাব লইগ্সা কয়েকটা শর্তে অস্থায়ী সরকার ও ধুদ্ধের পক্ষপাভীদের 
কর্শপ্রণালী সমর্থন করিত। স্টালিন তখনই নির্বাসন হইতে 
ফিরিয়াছিলেন; তিনি, মলোটভ. এবং অন্তান্ত অনেকে পার্টির 
অধিকাংশ সভ্যের সঙ্গে মিলিয়া অস্থায়ী সরকারে অনাস্থান্ুচক কর্মপ্রণালী 
উপস্থাপিত করিলেন, যুদ্ধের যাহারা পক্ষপাতী তাহাদের বিবোধিত। 
করিলেন এবং শান্তির জন্য ও সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরুদ্ধে সক্রিয় 
সংগ্রামের জন্য আহ্বান দিলেন। কোন কোন পার্টি কম্ধা মনস্থির না 
করিতে পারার অর্থ হইল খাই যে দীর্ঘকাল কারাবাস ব। নির্ববাসনের 
একটা ফল স্বরূপ তীহাদের রাজনৈতিক পশ্চাৎপদতার পরিচষ প্রকট 
হইয়া গেল। 

পার্টির নেতা লেনিনের অস্থপস্থিতি এই সময় অনুভূত হইল । 

১৯১৭ সালে ৩রা এপ্রিল (১৬) তারিখে দীর্ঘ নির্বাসনের পর 
লেনিন রুশদেশে ফিরিলেন । 

লেনিনের আগমন পার্টি ও বিপ্লবের পক্ষে বিরাট গুরুত্বস্থচক ঘটনা । 

সুইট্সারলাগ্ডে থাকিতে থাকিতেই লেনিন বিপ্লবের প্রথম সংবাদ 
পাইয়া পার্টি ও রুশদেশের শ্রমিকশ্রেণীর উদ্দেশে "্দুব হইতে চিঠি* 
লিখিয়াছিলেন। ইহাতে তিনি বলেন 

“শ্রমিকগণ, আপনার! সর্বহারার শৌধ্য দেখাইয়া সকলকে চমকিত 
করিয়াছেন। জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে গৃহযুদ্ধে জনগণের বীরত্ব দেখাইয়াছেন। 
এখন বিপ্লবের দ্বিতীয় স্তরে আপনাদের বিজয়ের পথ প্রপ্তত করিবার 
জন্য আপনাদিগকে সংগঠন দেখাইয়া সকলকে চমকাইয়! দিতে হইবে, 
সর্বহারা এবং সমগ্র জনগণকে লইয়। সংগঠন দেখাইয়া! বিশ্বয় উৎপাদন 
করিতে হইবে ।” (লেনিন, পসিলেক্টেড, ওয়ার্ক”) ইংরেজী সংস্করণ, 
বঠ খণ্ড, পৃঃ ১১) 


৩১২ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


ওরা এপ্রিল বাজ্রে লেনিন পেট্রোগ্রাতে পৌছিলেন। ফিনলাগ 
রেলওয়ে স্টেশনে এবং স্টেশনের সন্ুখস্থ খোলা জায়গায় হাজার হাজার 
শ্রমিক, সৈনিক ও নাবিক তাহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য জমায়েৎ 
হুইল । লেনিন যখন ট্রেন থেকে নামেন, তখন তাহাদের উৎসাহ বর্ণন। 
করা যায় না। তাহার। নেতাকে কাধে করিয়। লইয়া স্টেশনের যাত্রীদের 
অপেক্ষা করিবার ঘরে লইয়া যায়। সেখানে পেট্রোগ্রাড সোভিয়েটের 
পক্ষ হইতে মেন্শেভিক্‌ চিখাইদ্‌জে ও স্কোবেলেভ “অভ্যর্থনা” জানাইবার 
জন্য বক্তৃতা শুরু কবে, এবং “এই আশা প্রকাশ করে” যে তাহার! 
এবং লেনিন যেন “এক ভাষায়” বথা! বলিতে পারে। কিন্তু লেনিন 
তাহাদের বক্তৃতা শ্তনিবার জন্য থামেন নাই; তাহাদের ঠেলিয়া তিনি 
বাহিরে শ্রমিক ও সৈনিক সাধারণের কাছে যান। একটা বশ্মশকটের 
উপর চড়িয়া তিনি এক বিখ্যাত বক্তৃতায় জনগণকে সোশালিস্ট বিপ্লবের 
বিজয়ের জন্য সংগ্রামে আহ্বান করেন। দীর্ঘকাল প্রবাসের পর তাহার 
এই প্রথম বক্তৃতার শেষে লেনিন বলেন, “সোশালিস্ট বিপ্লব দীর্ঘজীবী 
হউক !” 

রুশদেশে ফিরিয়া লেনিন সোতসাহে বিপ্লবী কাজের মধ্যে নিজেকে 
ডূবাইয়৷ দেন। পৌছিবার পরদিনই তিনি বল্‌্শেভিকৃদের এক সভায় 
যুদ্ধ ও বিপ্লব বিষয়ে রিপোর্ট দেন, এবং আর একটি সভায় মেন্শেভিক্‌ 
ও বল্শেভিক্দের একক্স পাইয়া এই রিপোর্টের মূলকথাগুলি আবার 
বলেন। 

এইগুলি হইল লেনিনের বিখ্যাত "এপ্রিলের সিদ্ধান্তসমূহ”। বুর্জোয়া 
বিপ্লব হইতে সোশালিস্ট বিপ্রবে রূপায়নের সময় এইগুলিই পার্টি এবং 
সর্বহারাশ্রেণীকে সুস্পষ্ট বিপ্লবী নির্দেশ জোগাইয়া দিল । 

বিপ্লব এবং পার্টির পরবর্তী কার্যকলাপের পক্ষে লেনিনের সিদধান্তগুলির 
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বিপুল গুরুত্ব ছিল। দেশের জীবনে বিপ্লব একটা বিরাট অদলবদল 
আনে। জারতস্ত্রের উচ্ছেদের পর সংগ্রামের নৃতন পরিস্থিতিতে পার্টির 
পক্ষে নৃতন পথে সাহস ও আত্মবিশ্বাস লইয়৷ অগ্রসর হইতে হইলে 
নৃতন দৃষ্টিকোণ প্রয়োজন ছিল। লেনিনের সিদ্ধান্তগুলি পার্টিকে এই 
দৃষ্টিকোণ আনিয়া দিল। 

বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লব হইতে সোশালিস্ট বিপ্লবে, প্রথম স্তর 
হইতে বিপ্লবের দ্বিতীয় স্তরে, অর্থাৎ সোশালিস্ট বিপ্লবের স্তরে, রূপান্তর 
ঘটাইবার জন্য সংগ্রামে লেনিম্বের এপ্রিল সিদ্ধান্তগুলি পার্টিকে একটি 
চমৎকার পরিকল্পনা দিল। এই বিরাট কর্মভারের জন্য পার্টির সমগ্র 
ইতিহামই পার্টিকে গ্রস্ত করিয়াছিল। এমনকি ১৯০৫ লালে 
“গণতান্ত্রিক বিপ্রবে সোশাল-ডেমক্রাসির ছুই কর্কৌশল” শীর্ষক 
পুশ্তিকায় লেনিন বলিয়াছিলেন যে জারতত্ত্রের নিপাত ঘটাইবার পর 
সর্ববহারাশ্রেণী সোশালিস্ট বিপ্লব সাধনের জন্য অগ্রসর হইবে। এপ্রিল 
সিদ্ধান্তগুলির মধ্যে নৃতন জিনিস ছিল এই যে দোশালিস্ট বিপ্লবে 
রূপান্তর ঘটাইবার প্রারস্তিক স্তবে সেগুলি একটি বান্তবৰ এবং মূলনীতির 
উপর সুপ্রতিষ্ঠিত করিকল্পন। আনিয়া! দিল। 

অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রে এই পরিবর্তনের যুগে কাজ হইল : সমস্ত জমিকে 
জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করা ও জমিদারী বাজেয়াপ্ত করা; সমস্ত 
ব্যাঙ্কগুলিকে মিলাইয়! শ্রমিকপ্রতিনিধিদের সোভিয়েটের বর্তৃত্বে একটি 
জাতীয় ব্যাঙ্ক স্থাপন করা) সমাজে উৎপাদন এবং উৎপরগ্রব্য বণ্টন 
বিষয়ে সোভিয়েটের প্রাধান্য কায়েম করা । 

লেনিন প্রস্তাব করিলেন যে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পার্লামেপ্ট-যার্কা 
রিপাবলিক (প্রজাতন্ত্র) হইতে সোভিয়েট “রিপাবলিকে' পরিবর্তন 
ঘটাইতে হইবে। মার্ক স্বাদের তত্ব ও কর্মের কষে এই অগ্রগমন 
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খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ পর্যযস্ত মার্কস্বেতীয়৷ সোশালিজমে পৌছাইবার 
পথে পার্লামেন্ট-মার্কী রিপাবলিকৃফেই সবচেয়ে ভালে! রাজনৈতিক 
কাঠামে। মনে করিতেন । এখন লেনিন প্রস্তাব করিলেন যে ধনতন্ত 
হইতে সোশালিজমে রূপান্তরণের যুগে সমাজের রাজনৈতিক সংগঠনের 
সবচেয়ে উপযোগী ব্াবস্থ। হিসাবে সোভিয়েট রিপাবলিকই পার্লামেণ্ট- 
মার্কা বিপাবলিকের স্থান লইবে। 

এই সিদ্ধান্তগুলিতে বলা হয় :-__“রুশদেশে বর্তমান পরিস্থিতিব 
বৈশিষ্ট্য হইল এই যে বিপ্লবের যে-প্রথম স্তরে সর্বহারাশ্রেণীর সংগঠন 
ও শ্রেণীচৈতন্য যথেষ্ট না হওয়ায় দরুণ বা্রশক্তি বুর্জোধাদের হাতে যাষ, 
মেখান থেকে দ্বিতীয় যে-স্তরে সর্বহারা এবং রুষকদেব মধ্যে দপিদ্রতম 
অংশেব হাতে বাষ্্রশক্তি যাইবে, ইহা সেই স্তবে বূপাস্তরিত হওয়ার 
প্রতীক ।” (এ পৃঃ ২২) 

আরও বল! হইয়াছে :_-“পার্লামেপ্ট-মার্কা রিপাবলিক চাই নাঁ_ 
আমিকপ্রতিনিধিদের সৌভিষেট থেকে পার্লামেপ্টারী রিপাবণিকে ফিরিয়া 
যাওয়া! প্রগতিবিবোধী কাজ। সারা দেশে, সর্ব্বোচ্চ স্তর হইতে সর্ধনিষ্ 
স্তর পর্যন্ত চাই শ্রমিক, কৃষক ও ক্ষেতমঙ্ুরদেব প্রতিনিধি লইযা 
দোভিয়েট রিপাবলিক ।৮ ( এ, পৃঃ ২৩) 

লেনিন বলিলেন যে দৃতন অ 'য়ী সরকাৰের কর্তৃত্বে যুদ্ধ পরদেখ 
লোলুপ সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধই রহিয়াছে। পার্টির কর্তব্য হইল জনগণকে 
বুঝ্ঝাইগ়া দেখানো যে বুর্জোয়াশ্রেণী উৎ্পাটিত ন! হইলে লোভসর্ববস্থ 
সন্ধির বদলে যথার্থ গণতান্ত্রিক রীতিতে শ্াস্তিস্থাপন কবিয়া যুদ্ধের অবসান 
ঘটানো অনস্ভব | 

অস্থায়ী সরকার সম্বন্ধে লেনিন ক্গোগান উপস্থাপিত করিলেন : 
"অস্থায়ী সরকারকে কোনকপ সমর্থন করির ন!। ৮ 
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এই দিদ্ধান্তগুলিতে লেনিন আরও দেখান ষে আমাদের পার্টি 
তখনও সোভিম্নেটগুলিতে সংখ্যাল্প অবস্থায় আছে। সর্বহারার উপর 
বুর্জেয়া প্রভাবের হাতিয়ারম্বরূপ একদল মেন্শেভিক ও সোশালিস্ট 
রেভলুশনারি সেখানে কর্তৃত্ব করিতেছে । সুতরাং পার্টিব কাজ হইল 
এইবপ '_- 

“জনগণকে বুঝাইতে হইবে যে বিপ্লবীশাসনেব একমাত্র অস্ভাব্য 
বূপ হইপ শ্রমিকগ্রতিনিখিদেব সোভিষেট , সুতরাং যতদিন এই সবকাৰ 
বুর্জোষাশ্রেণীব প্রভাব মানিয়। ঠলিতেছে, ততদিন আমাদের কর্তব্য হইল 
ধৈর্ধাসহকাবে, অবিচলিত চিত্তে ও সুষ্ঠভাবে সরকারের কন্মকৌশলের 
ভুলভ্রাস্তি জনগণকে বুঝাইয়। দেওযা, জনগণের দৈনন্দিন জীবনে যাহ! 
প্রয়োজন সেই অন্তসারে বুঝাবার কাজ চালানো । আমর| যতদিন 
সংখ্যায় কম বহিয়াছি, ততর্দিন আমাদেব কাজ এই সব ভূলভ্রান্তিব 
সমালোচনা, করা ও জাহির করিযা দেওয়া, এবং সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র 
রাষ্ট্রশস্তি শ্রমিকপ্রতিনিধিদেব সৌভিষেটের কাছে হস্ঠান্তবিত কনা 
প্রয়োজন আমঝ। প্রচার করিব” ( এ, পৃঃ ২৩) 

ইহার অর্থ এই যে লেনিন তখনই যে-অস্থায়ী সরকাব সোভিয়েটগুলির 
আস্থাভাজন, সেই সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ডাক দেন নাই। তিনি 
এঁ সরকারের উচ্ছেদ দাবী করেন নাই, কিস্ত তিনি চাহিলেন থে জনগণকে 
বুঝাইয়৷ ও তাহাদের মধ্য হইতে সমর্থকের সংখ্যা বাভাইয়া সোভিয়েট- 
গুলিতে অধিকাংশ আসন পাইয়া কর্মপ্রণালী ধ্দলানে। হউক এবং 
সোডিয়েটগুলির ম্ধাস্থতায় সরকারের গঠন ও কর্মপ্রণালী বদলানো হউক । 

শাস্তিপৃর্থ উপায়ে বিপ্লবের বিকাশের এক ছবি এই নির্দেশ 
সুটাইয়া তুলে । 

লেনিন জোর করিয়া বলিলেন 'যে “লোংবা ফাটা” বঙ্জন ধরা 
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ইউক, অর্থাৎ পার্টি যেন আর নিজেকে সোশাল-ডেমক্রাটিক পার্টি না 
বলে। দ্বিতীয় ইন্টারন্যাশনালের পার্টিগুলি এবং রুশ মেন্শেভিক্রা 
নিজেদের লোশাল-ডেমক্রাট বলিত। স্থৃবিধাবাদীরা ও সোশালিজ মের, 
গ্রতি বিশ্বাসঘাতকের দল এই নামের অপমান করিয়াছে, এই নামকে 
কলগ্কিত করিয়াছে । লেনিন প্রস্তাব করিলেন যে বল্‌্শেভিক্দের পার্টির 
নামকরণ হউক কমিউনিস্ট পার্টি ; মার্ক স্‌ ও একগেল্স্‌ তাহাদের পার্টিকে 
এই নাই' দিয়ছিলেন। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী হইতে এই নাম নির্ভুল, 
কারণ সাম্যবাদ ( “কমিউনিন্গ ম্” ) প্রতিষ্ঠা কর! বল্শেভিকৃপার্টির চরম 
লক্ষ্য । সোজানুজি ধনতন্ত্র থেকে মান্ুষ কেবল সোশালিজমেই যাইতে 
পারে, এবং সোশালিজ মের অর্থ হইল উৎপাদন ব্যবস্থার উপর সমাজের 
সম্পত্তিস্থাপন ও কাজ অনুযায়ী প্রত্যেককে উৎপন্নদ্রবা বণ্টন করিষা 
দেওয়া । লেনিন বলিলেন যে আমাদের পার্টির দৃষ্টি আরও দুরে নিবদ্ধ 
রহিয়াছে । সৌশালিজ.ম্‌ যে ক্রমে সাম্যবাদে পধ্যবসিত হুইবে তাহা 
অনিবাধ্য ; সাম্যবাদের পতাকায় মূলমন্ত্র লিখিত রহিয়াছে: “ক্ষমতা 
অনুষায়ী প্রত্যেকের কাছ হইতে লওয়া হইবে, প্রয়োজন অনুযায়ী 
প্রত্যেককে দেওয়। হইবে ।” 

লেনিন তাহার দিদ্ধাত্তগুলির শেষে দাবী করেন যে নৃতন এক 
ইপ্টারন্তাশনাল-_তৃতীয়, কমিউনিস্ট ইণ্টারন্যাশনাল- স্যত্ি কর! হউক। 
স্থবিধাবাদ ও সোশাল-ডেমক্রাট-ন্থলভ উগ্র যুযুৎসার কবল হইতে এই 
ইন্টারগ্তাশনাল মুক্ত থাকিবে। 

লেনিনের সিদ্ধান্তগুলির জবাবে বুর্জোয়াশ্রেণী, মেন্শেভিক ও 
'সোশালিন্ট রেভলুশনারিরা উন্মত্ের মত চীৎকার করিতে থাকে । 

মেন্শেভিক্রা শ্রমিকদের উদ্দেশ্তে যে ইস্তাহার বিলি কষে, 
তাহাতে প্রথমেই সাবধানবাণী ' থাকে: “বিপ্লব বিপন্ন হইয়া 
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পড়িয়াছে”। মেন্শেভিকৃদের মতে বিপদ্দ হইল এই যে ব্ল্শেভিক্রা 
শ্রমিক ও সৈনিকপ্রতিনিখিদের সৌভিযেটের হাতে ক্ষমতা দিবার দাবী 
তুলিয়াছিল। 

“য়েদিন্ংস্ভোঃঠ (“একতা”) নামে তীহাঁর কাগজে প্রেখানভ 
প্রবন্ধ লিখিয়া লেনিনের বক্তুতাকে “পাগলের প্রলাপ” বলিয়া বর্ণনা 
করেন। মেন্শেভিক্‌ চিখাইদ্জের কথ! তিনি উদ্ধৃত করিয়া দেন : 
“এক! লেনিন বিপ্লবের বহিভূত হইযা থাকিবেন, আর আমবা! আমাদের 
নিজেদের পথে অগ্রসর হইব 1 

১৪ই এপ্রিল তাবিখে পেট্রোগ্রাড শহরের বল্শেভিক্দের এক 
সম্মেলন বসে। সেখানে লেনিনেব সিদ্ধান্তগুলি সমথিত হয় এবং কাজের 
ভিত্বিবপে গৃহীত হয়। 

অল্পকালের মধ্যেই পার্টির স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলিও লেনিনের সিদ্ধান্তকে 
সমর্থন করে। 

কামেনেভ, রাইকভ, পিয়াতাকভের মত কয়েকজন লোক বাদে 
সমগ্র পার্টি পরম সন্তোষ সহকারে লেনিনের প্রন্তাবগুলি গ্রহণ 
করে। 


২। অস্থায়ী সরকারের সঙ্কটাবস্থার প্রারত্ত_ 
বল্‌্শেভিক্‌ পার্টির এপ্রিল সম্মেলন 


বল্শেভিক্রা যখন বিপ্লবের অগ্রগতিব জন্য উদ্যোগ করিতেছিল, 
তখন অস্থায়ী সরকার জনগণের বিরোধী কাজ চালাইতে লাগিল। 
১৮ই এপ্রিল তারিখে অস্থামী সরকারে বৈদেশিক মন্ত্রী মিলিয়ুকভ 
মিত্রশতিদের জানাইলেন যে “চরম বিজয় লাভ না হওয়। পধ্যস্ত সমগ্র 
জনগণ বিশ্বযুদ্ধ চালাইতে চায় এবং মিত্রশক্তিদের সম্পর্কে মে-সব 
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্বায়িত্ব গ্রহণ কর! হইয়াছে, অস্থায়ী সরকার সে-দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে পালন 
করিবে। 

জারৈর আমলে যে সব চুক্তি হুইয়াছিল সেগুলির প্রতি অস্থায়ী 
সরকার তাহার অন্রাগের অঙ্গীকার দিল এবং “বিজয়ী যুদ্ধাবসানের” 
জন্য সাঘ্রাজ্যবাদীদের দরকার মাফিক জনগণের বক্তপাত করাইতে 
প্রতিশ্রুত হইল। 

১৯শে এপ্রিল তারিখে শ্রমিক ও সৈনিকদের কাছে এই বিবৃতি 
( “মিলিযুকভের নোট” ) জানাজানি হইয়। গেল। ২০শে এপ্রিল 
বল্শেভিক্‌ পার্টির কেন্দ্রীয় কমিট অস্থায়ী সরকারের সাম্রাজ্যবাদী কর্ম- 
প্রণালীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইবার জন্ত জনগণকে ডাক দিল। 
১৯১৭ সালের ২০1২১ এপ্রিল (৩-৪ মে ) তারিখে “মিলিযুকভের নোটের” 
ফলে বিক্ষুব্ধ হইযা অস্তত এক লক্ষ আশীহাজাব শ্রমিক ও সৈনিক এক 
মিছিলে যোগ দ্িল। তাহাদের পতাকাগুলিতে এই সব দাবীর কথ! 
লেখ! ছিল : "গোপন চুক্তিপত্রগুলি প্রকাশ করো 1” “যুদ্ধ নিপাত ষাক্‌ 1” 
“সোভিয়েটের হাতে সকল ক্ষমতা দাও 1” শ্রমিক ও সৈনিকর! খহবতলী 
হইতে শহরের যে কেন্দ্রস্থলে অস্থায়ী সবকারের দপ্তর, সেখানে কুচকাওয়াজ 
করিয়া হাজির হইল। নেভক্ষি প্রম্পেক্ট ও অন্যন্য স্থানে কয়েকদল 
বুর্জোয়ার সঙ্গে সংঘর্ষ ঘটিল। 

বিপ্রব বিরোধীদের মধ্যে জেনারল 'কন্নিলভের মত যাহার! বাখিয়| 
টাকিয়া কথ! বলিত না, তাহারা দাবী করিল যে বিক্ষোভ প্রদর্শকদের উপর 
গুলি চালানো! হউক, এমন কি তাহার! এ ধ্রণের হুকুমও দিয়াছিল। 
কিন্ত সাধারণ সৈনিকরা এ হুকুম তামিল করিতে গররাজী হয় । 

মিছিলের “সমস্থ পেঠ্রৌগ্রাড পার্টি কমিটির কয়েকজন স্ভ্য লইয়া 
কটা ছোট্ট দর ( বাগ্দাতিয়ে প্রভুতি ) অস্থায়ী ধরকারের, উচ্ছেদ দারী 
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করিয়া রব তুলিতে থাকে। এই সব কাগুজ্ঞানহীন “বামপন্থীদের” 
ব্যবহারকে বল্শেভিক্‌ পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি তীক্ষভাষায় নিন্দা করে, ও 
বলে যে এই স্লোগান সময়োচিত নয় এবং ভুল, সৌভিয়েটগুলিতে 
অধিকাংশ আসন দখল করার জন্য পার্টর চেষ্টাতে এই শ্লোগান 
বাধা দিবে এবং বিপ্লবের শান্তিপূর্ণ বিকাশ সম্বন্ধে ইহা পার্টি নীতির 
বিরোধী । 

২০-২১ এপ্রিলের ঘটনাগুলি অস্থায়ী সরকারের সঙ্কটাবস্থার প্রারস্ত 
সৃচনা করিল । ্ 

মেন্ণেভিক "ও সোশালিস্ট রেভলুযশনাবিদের আপোদমূলক 
কর্মপ্রণালীতে ইহাই ছিল প্রথম গুরুতর ফাটল । 

১৯১৭ সালের ২ব! মে তারিখে জনগণের চাপে অস্থাধী সরকার থেকে 
মিলিযুকভ ও গুচকভকে বাদ ছেওয়! হয়। 

প্রথম সমবেত অস্থায়ী সবকার এখন গঠিত হইল। বুর্জোয়াশ্রেণীর 
প্রতিনিধিরা ছাড়াও ইহার মধ্যে মেন্শৈভিক্রা (স্কবেলেভ ও ৎসেরেতলি) 
ও সোশালিস্ট রেভলুশনারিরা ( চের্নড, কেরেন্সকি প্রভৃতি ) ছিল । 

স্থতরাং যে মেন্শেভিক্রা ১৯০৫ সালে সোশাল-ডেমোক্রাটিক 
পার্টির প্রতিনিধিদের পক্ষে একটা বিষ্লাবী অস্থায়ী সরকারে ধোগদান 
অনুচিত বলিয়া ঘোষণা! করিয়াছিল, তাহারাই এখন তাহাদের 
প্রতিনিধিদের পক্ষে একটা বিশ্লববিরোধী অস্থায়ী সরকারে যোগদান 
উচিত মনে করিল । রর 

মেন্শেভিক্‌ ও সোশালিস্ট রেভল্যুশনারিরা এইভাবে দলত্যাগ করিয়া 
বিপ্লববিরোধী বুর্জোয়াদের তাবুতে ভিড়িয়াছিল। 

১৯১৭ সালের ২৪শে এপ্রিল, খলপেডিক পার্টির সঞ্চম (এপ্রিল ) 
সম্মেলন বসিল। পার্টির জীবনে এই প্রথম প্রকাশ্তে বল্শেভিক্‌ সম্মেলনের 
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অধিবেশন হইল পার্টির ইতিহাসে এই সন্মেলন গুরুত্বের দিক হইতে 
পার্টি কংগ্রেসের সমপর্য্যায়তুক্ত । 

নিখিল রুশ পার্টি সম্মেলন দেখাইল যে দ্রুতগতিতে পার্টি বাড়িয! 
চলিতেছিল। সন্মেলনে ভোট দিবার অধিকার সম্পন্ন ১৩৩ জন ডেলিগেট 
আসে, এবং আঠাবে! জনের ভোট না থাকিলেও আলোচনায় যোগ 
দিবার অধিকার ছিল। পার্টিব ৮০,০০০ সুসংহত সভ্যের প্রতিনিধি 
ইহারা ছিলেন। 

যুদ্ধ ও বিপ্লব সম্পকিত সমস্ত মৌলিক সমস্তা-..বর্তমান পবিস্থিতি, 
যুদ্ধ, অস্থায়ী সবকাঁর, সোভিযেট, কৃষি-সমস্তা, জাতি সমস্তা প্রভৃতি-_- 
বিষয়ে এই মব্মেলনে আলোচন! হয এবং পার্টির নির্দেশ জানাইয়া 
দেওয়া হ্য়। 

এপ্রিল সিদ্ধান্তগুলিতে যে-সব নীতি তিনি উপস্থাপিত করেন, 
লেনিন তাহাব রিপোর্টে সেগুলিরই বিশ্লেষণ করেন। বিপ্লবের প্রথম 
স্তরে “বুর্জোয়া শ্রেণীর হাতে ক্ষমতা ন্যন্ত হয, সেখান হইতে দ্বিতীয় 
স্তরে সর্ধবহারা ও দরিদ্রতম কৃষকদের হাতে ক্ষমতা নিশ্চযই ম্থাস্ত 
হইবে” (লেনিন ), এই বপান্তব ঘটানোই পার্টির কাজ। সোশালিস্ট 
বিপ্লবের জন্য উদ্যোগ করা হইবে পার্টিব কর্মপদ্ধতি। অবিলম্বে পার্টকে 
ঘেকাজ করিতে হইবে, লেনিন তাহা এই স্লোগানে ফুটাইয়া তুলিলেন, 
“সমস্ত বাষ্ট্রশক্তি সোভিয়েটের হাতে দেওয়া হউক” ! 

এই ্লোগানের অর্থ হইল ষে দ্িধাবিভক্ত শক্তি অর্থাৎ অস্থাযী 
সরকার ও সোভিয়েটগুলির মধ্যে ক্ষমতা ভাগাভাগির অবসান ঘটানো, 
সমস্ত রাষ্ট্রশক্তি সোভিয়েটের হাতে দেওয়া, এবং সরকারী 
গ্রতিষ্ঠানগুলি হইতে জমিদার ও পুজিদারদের গ্রাতিনিধি তাঁড়াইয। দেওয়! 
ধরকার । 


বল্‌্শেভিক্‌ পার্টির কাধ্যকলাপ ৩২১ 


সম্মেলন স্থির করিল যে পার্টির সব চেয়ে গুরুতর একটা কাজ হইল 
অক্লান্তভাবে জনগণকে এই সত্যটা বুঝাইয়া দেওযা যে “ম্বভাবৃতই 
অস্থায়ী সরকার জমিদার ও বুর্জোযাদের শাসনের এক হাতিয়ার”, 
এবং যে-সোশালিস্ট রেভলুযুশনারি ও মেন্শেভিক্রা মিথ্য! প্রতিশ্রুতি 
দিমা জনগণকে প্রতারিত করিতেছিল ও সাশ্রাঙ্গযবাদী যুদ্ধ আর বিপ্লব 
বিরোধিতার আঘাতে দেশবাসীকে জঞ্জরিত করিতেছিল, তাহদেব 
আপোসমূলক নীতি যে কত মারাত্মক তাহা দেখাইয়া দেওয়।। 

কামেনেভ ও রাইকভ সৃম্মেলনে লেনিনের বিরোধিতা কখেন। 
মেন্ণেভিক্দের কথার প্রতিধ্বনি করিয়া তাহার! বলেন যে রুশদেশ 
সোশালিস্ট বিপ্রবেন জন্য প্রস্তুত নম এবং সেখানে বুর্জোষ প্রজাতিম্বই 
শুধু সম্ভব। তাহারা সুপারিশ কবেন যে কেবল অস্থায়ী সবকাবের 
উপর “প্রভাব” বিস্তাব করাই পার্ট ও শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষে উচিত । 
আসলে মেম্শেভিকদের মত তীঙ্াব। ধ্নতন্তু ও বুজৌযাদেশ ক্ষনত। 
অটুট রাখান পক্ষে ছিলেন। 

সম্মেলনে জিনোভিষেভ লেনিনের বিবোধিতা। করেন ; খসিমেরভাল্ড, 
সংস্থার মধ্যেই বল্শেভিক্‌ পার্টি বৃহিয। যাইবে, কিংবা ভাডিয়া বাহির 
হইয়া নৃতন ইণ্টরশ্যাশনাল গড়িবে, এই প্রশ্ন লইয়। তিনি লেনিনের 
বিপক্ষে যান। যুদ্ধকালে দেখা গিয়াছিল যে এ সংস্থা যুদ্ধশান্তির 
পক্ষে প্রচার করিলেও আসলে যুদ্ধে যে বুর্জোয়ারা যোগ দিয়াছিল 
তাহাদের দল ভাঙিয়া বাহির হয নাই। ক্তরাং লেনিন জোর করিয়া 
বলিলেন যে অবিলম্বে এ সংস্থা ছাড়িয়া নৃতন কমিউনিস্ট ইণ্টার- 
স্তাশনাল গঠন করা হউক । জিনোভিয়েভ প্রস্তাব করিলেন যে পার্টি 
যেন ৎসিমেরভাল্ড, সংস্থার ভিতরই থাকে । লেনিন তেঙস্থিতা- 


সহকারে জিনোভিয়েভের প্রস্তাবকে নিন্দা করেন এবং বলেন 
১ 


৩২২ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


যে জিনৌভিয়েভের কৌশল “স্থুবিধাবাদের চূড়ান্ত এবং নিতাস্ত 
ক্ষতিকারক ।” 

কৃষি ও জাতি-সমস্তা। লইয়া ও এপ্রিল সম্মেলনে আলোচন হয়। 

কৃষি-সমস্তা। বিষয়ে লেনিনের রিপোর্ট সম্পর্কে সম্মেলনে প্রস্তাব গৃহীত 
হয় যে জমিদারী বাছেযাপ্ত করিয়! সেগুলিকে কৃষকদের কমিটির হাতে 
দেওয়া এবং সমস্ত জমিকে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করার জন্য 
আহ্বান জানানে। হউক । বল্শেভিক্রাই যে একমাত্র বিপ্লবী পার্টি, 
জমিদারদের উচ্ছেদসাধনে কৃষকদের সত্যই সাহাষ্য ঘে একমাত্র 
ব্ল্‌্শেভিক্‌ পার্টি করিতেছে, তাহা দেখাইয়। বল্শেভিক্রা কৃষকদিগকে 
জমির লন্ সংগ্রাম করিতে ভাক দিল । 

জীতি-সমশ্যা সম্পর্কে কমরেড স্টালিনের রিপোর্ট খুবই গুরুত্পূর্ণ 
হইয়াছিল। বিপ্লবের পূর্বেই, সাআ।জ্যবাদী যুদ্ধেব প্রাক্কালে, লেনিন 
ও স্টালিন জাশ-সমস্ঠা সম্পর্কে বল্শেভিক্‌ পার্টির কর্মপ্রণালীর মূলগত 
নীতির বিশ্লেষণ কর্িযাছিলেন। লেনিন ও স্টালিন ঘোষণা! করেন 
যে সাম্রাজাবাদের বিরুদ্ধে অত্যাচারিত জনগণের জাতীষ মুক্তি আন্দোলনে 
সর্ধবহাব। পার্টিকে সাহায্য করিতেই হইবে। সুতরাং বল্শেভিক্‌ পার্ট 
প্রতোক জাতির আল্মনিয়ন্বণ অধিকার সমর্থন করে, এমন কি ইচ্ছা 
হইলে পুথক্‌ হইয়া স্বাধীন রাষ্টগঠনে অধিকার মানিয়! লয়। কেন্দ্ৰীয় 
কমিটির পক্ষ হইতে সম্মেলনে উপস্থাপিত বিপোর্টে কমরেড স্টালিন 
এই মত সমর্থন করেন। 

জাতি-সমহ্যা সম্পর্কে যে বুখারিন যুদ্ধের মধ্যে পূর্বেই জাতিগন্বা 
মতবাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তীহার সহিত মিলিয়া! পিয়াটাকভ লেনিন 
ও স্টািনের বিরোধিতা করেন। জীাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ণ অধিকার 
পিয়াটাকভ ও বুখারিন অস্বীকার করেন। 


ব্ল্শেতিক্‌ পার্টির কাধ্যকলা'প ৩২৩ 


জাতি-সমস্তা সম্পর্কে পার্টির অটল ও স্থসঙ্গত মনোভাব, সকল 
জীতির সম্পূর্ণ সমান অধিকার স্থাপনের জন্য সর্বপ্রকার জাতিগত 
অত্যাচার ও অসাম্যের বিলোপসাধনের জন্য পার্টর সংগ্রাম, পার্টিকে 
অভ্যাচাবিত জাতিগুলির সহাচুভূতি ও সমর্থন লাভ করায় । 

এপ্রিল সম্মেলনে জাতিসমস্তা সম্পর্কে গৃহীত প্রস্তাব এই মর্ে 
ছিল :- 

“নিজেদের শ্রেণীন্বার্থ সংরক্ষণের জন্য এবং বিভিন্ন জাতির শ্রমিকদের 
মধ্যে অনৈক্য ঘটাইবার জন্য, জমিদার, পুঁজিদণার ও পেতি-বুর্জোয়ার৷ 
স্বৈরতন্ব ও বাজতন্বের কাছ থেকে উত্তরাধিকারক্থত্রে প্রাপ্ত কন্মপ্রণালী 
শন্ুযায়ী জাতিসমূহের উপর অত্যাচাব চালানোকে সমর্থন করে। 
আধুনিক সাম্রাজ্যবাদ ছুর্বল জাতিসমূহকে দমন করিবার চেষ্ঠাকে 
তীব্রতর করিয়া জাতিগত অত্যাচার্কে বাঢাইবার পক্ষে নৃতন এক শঞ্জি 
হইয়! দীড়াইয়াছে। 

'ধনতান্ত্রিক সমাজে জাতিগত অত্যাচারকে বিলুপ্ত করা যদি সম্ভব 
হয়, তে! এমন এক স্ত্সমঞ্জস গণতান্থিক গ্রজাশাসন ব্যবস্থা ও রাষ্ট্র 
পরিচালনাতেই তাহ! ঘটিতে পারে, যেখানে সকল জাতি ও ভাষার 
সম্পূর্ণ সমানাধিকার স্বীকৃত হইয়াছে। 

“যে সব জাতি রুশদেশের স্থানে স্থানে রহিয়াছে, বিনা বাধায় 
পৃথক হইয়া গিয়। স্বতন্ত্র রাষ্ট্রস্থাপনে তাহাদের অধিকার স্বীকার করিতেই 
হইবে। এই অধিকার অস্বীকার করিলে, কিংবা কাধ্যক্ষেত্রে এই 
অধিকারকে ফলপ্রদ করিবার ব্যবস্থা স্থাপনে অসমর্থ হইলে, তাহা 
জোর করিয়। দেশ কাড়িয়৷ দখল করারই নামান্তর হইবে । জাতিগুলির 
পৃথক হ্ইয়া যাইবার অধিকার সর্বহারাশ্রেণী স্বীকার করিলে তখনই 
কেবল বিভিন্ন জাতীয় শ্রমিকদের মধ্যে সম্পূর্ণ সংহতি সম্ভব হইবে এবং 


৩২৪ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


যথার্থ গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে জাতিসমূহকে পবম্পরেব কাছাকাছি আনিতে 
সাহায্য কর! হইবে। 

“প্রত্যেক জাতিবই বিনা বাধায় পৃথক হইঘ যাইবাব অধিকাৰ এবং 
কোন একটা নিদ্দিষ্ট সমযে কোন একটী বিশেষ জাতিব পক্ষে পৃথক 
হওয়াব বাঞ্চনীযতাকে এক ব্যাপাব মনে কব! চলিবে না। সমাজের 
সামগ্রিক বিকাশ এবং সোশাপিজ্মেব জন্য সর্বহাবাব শ্রেণীসংগ্রামের 
্বার্থেব দৃষ্টিভঙ্গী হইতে সর্ধবহানা পার্টিকে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে প্রত্যেকটী 
বিশেষ ক্ষেত্রে কোন একটী জাতিব পৃথক হইবাব বাঞ্ছণীযতা সম্বন্ধে 
সিদ্ধান্ত কবিতে হইবে । 

“পার্জিন দাবী হইল ব্যাপকভাবে প্রতি অঞ্চলের স্বাতস্থা, উপর 
হইতে কর্তৃত্ব বিলোপ, বাধাতামূলক বাষ্ট্রভাযা উঠাইয়া দয! এবং 
অর্থনৈতিক ও সামাজিক পনিস্থিতি, লোকসংখ্যাপ জাতিগত প্রক্তি 
ইত্যাদি অনুযাধী স্তানীঘ অপিবাসী বুক স্বায়ন্তশীসিত, স্বতন্ব অঞ্চলেৰ 
সীমাবেখা নির্ধীরণেব অরিকাব | 

“মে তথাকথিত “দাতীয সাংস্কৃতিক ম্বাতন্ব্য; অন্সাবে শিক্ষাবা বস্থা 
প্রভৃতি বাষ্টেব গণ্ডতী শইন্ডে সবাইয। একপ্রকাব জাতীম গহাসভাব 
( 'ডাবেট? ) কত্ততে বাখ। হষ, সর্ধহ।রাব পার্টি তাহা দমনে অগ্রাহ 
কবে। জাতীয় সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র একই স্থানেৰব অধিবাসী শ্রমিক, 
এমনকি একই শিল্পকেন্দ্রে কম্মব্যন্ত শ্রমিকদেব মধ্যে বিভিন্ন “জাতীয় 

স্কৃতি' অন্ুসাবে রুত্রিম উপ।ষে ভাগাভাগি আনে; অর্থাৎ ইহা স্বতত্্ 

জাতিগুলির বুর্জোয়া সংস্কৃতির বাধন শ্রমিকদেব উপব আবও শক্ত 
করিষ। তুলে, যদিও সোশাল-ডেমক্রাটদেব লক্ষ্য হইল দুনিয়ার সর্বহারা 
আন্তর্জাতিক সংস্কৃতির বিকাশ ঘটানে। । 

“পার্টিব দাবী হইল শাসনবিধিতে এমন একটী মৌলিক বিধানের 


বল্শেভিক্‌ পার্টির কাধ্যকলাপ ৩২৫ 


ব্যবস্থা, যাহা যে-কোন জাতির সর্বপ্রকার বিশেষাধিকারকে এবং 
সংখ্যাল্প জাতিগুলির অধিকার কাড়িয়! লইবার সকল কৌশলকে বাতিল 
করিয়া দিবে । 

“শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থের খাতিরেই পার্টি দাবী করে যে রাজনৈতিক, 
ট্রেড-ইউনিয়ন, সমবায় সংগঠন-স-্লগ্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি ব্যাপারে 
রুশিয়ার সর্দজাতির শ্রমিকদের সাধারণ সর্বহারা স্গঠন থাকিবে । 
আন্তজাতিক ধনতন্ত্ব এবং বুজৌয়। জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম 
সফল হওয়া তখনই সম্ভব হইবে, যখন বিভিন্ন জাতির শ্রমিকদের একূপ 
সাধারণ সংগঠন থাকিবে ।” (লেনিন ৪ স্টালিন, “১৯১৭”, ইংরেজী 
সং্গরণ) পৃঃ ১১৮ ১৯ ) 

এইভাবে এপ্রিল সম্মেলন কাষেনেভ, জিনোভিয়েভ) পিয়াটাকভ, 
বুখারিন, প্রইকভ 4 তাহাদের অল্পপংখ্যক অনুচনদের স্থবিধ।বদী লেনিন- 
বাদবিরোনী মনোভাবের নখোস খুলিয়। দিল । 

সবগুলি প্রশ্ন সম্বন্ধে সুনির্দিষ্ট নীতি পইয়া এবং সোশালিস্ট বিপ্লবের 
বিদ্দয়লক্ষ্যে পৌছিবার পথেব নিন্দেশ গ্রহণ করিয়া এপ্রিল সন্মেলন 
সর্বসম্মতিত্রমে লেনিনকে নমর্থন করিল । 


৩। রাজধানীতে বল্‌শেভিক্‌ পির সাফল্য__অস্থায়ী 
সরকারের সৈম্যদলের ব্যর্থ আক্রমণ- জুলাই 
মীসে শ্রমিক ও সৈনিকদের মিছিল 
ছত্রভঙ্গ 


এপ্রিল সম্মেলনের সিদ্ধান্তসমূহের উপর ভিত্তি কবিয়া পার্ট জনগণের 
চিত্ত জয় করিবার জন্য এবং সংগ্রামের জন্য তাহাদিগকে স্থশিক্ষিত 


৩২৬ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


ও সংগঠিত করিবার জন্য ব্যাপকভাবে কাজ করিতে লাগিল। এই 
সমযে পার্টির নীতি ছিল, ধেধ্যসহকারে বল্শেভিক্‌ কর্মপ্রণালী ব্যাখ্য। 
করিয়া এবং মেন্শেভিক্‌ ও সোশালিস্ট বেভলুশনারিদেন আপোসপন্থী 
নীতি জাহির করিয়া দিয়া এই দলগুলিকে জনগণের কাছ থেকে কোণ- 
ঠেসা করা এবং মোভিয়েটগুলিতে অধিকাংশ আমন লাভ করা। 

সোভিয়েটগুলিতে কাজ চালানে! ছাড়া বল্শেভিক্রা সমস্ত ট্রেড- 
ইউনিয়ন ও কারখান। কমিটিতে খুব খাটিতে লাগিল । 

সৈম্বাহিনীর মধ্যে বল্শেভিকদের কাজ খুবই ব্যাপক হইয়াছিল । 
সর্বত্র সামরিক সংগঠন খাডা হইতে লাগিল। যুদ্ধক্ষেত্রে ও তাচ্ছার 
পিছনে সৈনিক « নাবিকদের সংগঠিত করার কাজ বল্ণেভিক্র। 
অক্লান্তভাবে চালাইল | বল্শেভিক্রা সংবাদপত্র “ওকৌপ্নাইযা প্রাভ্দ।” 
(41::92001) 101১৮ ) যুদ্ধক্ষেত্রে সৈনিকদের সক্্িষ বিপ্লবীতে পরিণত 
করার কাজে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রতণ করে। 

বন্শেভিক্‌ প্রচার ও আন্দোলনের গুণে বিপ্লবের পর কয়েক মাসেব 
মধ্যেই বহু শহবের শ্রমিকর। সোভিষেট গুলির ও বিশেষ করিষ1 জেলা 
সোভিয়েটগুলির নূতন নিব্ধাচন বসাইল, মেনশেতিক ও লোশালিষ্ট 
রেভল্যুশনারিদেব বিতাঁডিত করিল এবং তাহাদেব স্থলে বল্ণেভিক্দের 
সমর্থকদের নির্বাচন করিল । 

বিশেষত পেট্রোগ্রাডে বল্খেভিকৃদের কাজের চমৎকার ফল ঘটিল। 

১৯১৭ সালের ৩০শে মে হইতে ওরা জুন পধ্যস্ত কারখান| কমিটিগুলি 
লইয়া পেট্রোগ্রাডে এক সম্মেলন বসে। এই সম্মেলনে ডেলিগেটদের 
মধ্যে তিন-চতুর্থাংশ তখনই বল্শেভিক্দের পক্ষপাতী ছিল। পেট্রোগ্রাডের 
প্রায় সমগ্র সর্ধহারাশ্রেণী “সোভিয়েটগুলির হাতে ক্ষমতা দাও”, 
বল্শেভিক্দের এই ল্লোগান সমর্থন করিল। 


বল্‌্শেভিক্‌ পার্টির কার্যকলাপ ৩২৭ 


৩রা (১৬ই ) জুন, ১৯১৭, তারিখে প্রথম নিখিল রুশ সোভিয়েট 
ংগ্রেসের অধিবেশন হয়। বল্শেভিক্রা তখনও সোভিয়েটগুলিতে 
সংখ্যালঘু, সাত আট শত মেন্শেভিক্‌, সোশালিস্ট রেভল্যুশনারি ও 
অন্যান্ত দলাবশ্বীর তুলনাঘ বল্শেভিক্দেব মাত্র একশতের কিছু বেশী 
ডেলিগেট ছিল। 

প্রথম সোভিয়েট কংগ্রেসে বল্শেভিক্র। বুর্জোয়াদেব সঙ্গে আপোসের 
মারাত্মক ফলাফলেব কথ! জোর করিষ। বলিল এব" যুদ্ধের সাম্রাজ্যবাদী 
মুখোস খুলিযা দিল। লোঁনন কংগ্রেসে যে বক্তৃতা করেন, তাহাতে 
তিনি বল্শেভিক নীতির নিভূলতা প্রমাণ করেন এবং ঘোষণা করেন 
যে একমাত্র সৌভিযেট সরকার শ্রমব্যস্ত জনসাধারণকে খাগ্ দিতে পাবে, 
কৃষকদেন জধি দিতে পারে, শান্তিস্থাপন করিতে পারে এ গণ্ডগোল 
থামাইয। দেশ পরিচাপনা করিতে পাবে । 

এ সময পেট্রোগ্রাডেব শ্রমিক অঞ্চলগুলিতে একটা মিছিল বাহির 
করিবার জন্য এবং সোভিয়েট কংগ্রেসে দাবী উপস্থিত করিবার জন্য 
ব্যাপক আন্দোলন চলিতেছিল। নিজেদের অনুমতি বিনা শ্রমিকদের 
বিক্ষোভ প্রদর্শনে বাধা! দিবার আগ্রহে এবং নিজন্ব স্বার্থের খাতিগ্ে 
জনগণের বিপ্লবী চেতনাকে ব্যবহার করিবার আশায়, পেক্রোগ্রাড 
সোভিয়েটের কাধ্যনির্বাহক সমিতি ১৮ই জুন ( ১লা জুলাই ) তারিখে 
মিছিল বাহির করা স্থির করে। মেন্শেভিক ও সোশালিস্ট রেভল্য- 
এনারিদের আশা ছিল যে এই মিছিলে বল্শেভিকৃবিরোধী শ্লোগান 
প্রীধান্য পাইবে । মিছিলের জন্য ব্ল্‌্শেভিক্‌ পার্ট বিপুল উদ্যোগ 
করিল। কমবেড স্টালিন “প্রাভ্দায়” লিখিলেন থে “১৮ই জুন তারিখে 
পেস্্রো গ্রাভে মিছিল যাহাতে বিপ্লবী স্লোগান লইয়া হয়, সে-ব্যবস্থা নিশ্চিত 
কর! আমাদেরই কর্তব্য |” 


৩২৮ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


১৮ই জুন তারিখে বিক্ষোভ প্রদর্শন হইল বিপ্লবের শহীদদের কবরের 
পাশে। মিছিল যেন বল্শেভিক্‌ পার্টির শক্তিসমাবেশের একটা উপলক্ষ্য 
হইল । সেখানে জনগণের ক্রমবর্ধমান বিপ্লবী মনোবৃত্তি এবং বল্শেভিক্‌ 
পার্টির প্রতি তাহাদের ক্রমবর্ধমান আস্ব। যেন প্রকট হইল। অস্থায়ী 
সরকারের উপর ভরস। বাখিয়া এবং যুদ্ধ চালাইয। যাইবার পক্ষে প্রচার 
চালাইয়া মেন্শেভিক্‌ ও সোশালিস্ট রেভলুশনারিরা যে-শ্সোগান 
আওড়াইল, সেগুলি বল্শেডিক্‌ ল্লোগানের বন্যায় ডুবিযা গেল। "যুদ্ধ 
নিপাত যাক”! “দশজন ধনতন্ত্ববাদী মন্ত্রী নিপাত ঘাক্‌!” “সোভিষেটের 
হাতে ন্লাষ্ট্রক্ষমতা দাও” প্রভৃতি ন্লোগান-অস্ষিত পতাক। লক্ষাধিক 
লোক বহিযা চলিল । | 

মেন্শেভিক্‌ ও সোশালিস্ট রেভলুশনারিদের মতলব সম্পূর্ণ ফাসিয়! 
গেল, দেশের রাজধানীতে অস্থায়ী সরকাবেব একেবারে মুখ চুন 
হইয়া! গেল । ॥ 

কিন্তু তখনও অস্থারী সরকার প্রথম সোভিয়েট কংগ্রেসের সমর্থন 
পাইল এবং সামাঙ্গ্যবাদী কন্মপ্রণালী চালাইঘ। বাওযা স্থির করিল। 
এদিনই--১৮ই জুন তারিখে ব্রিটিশ ৪ ফবাসী সাম্রাজ্যবাদীদের 
মনস্কামন৷ পুরাইবার জন্য অস্থাধী সরকার বুছ্ক্ষেত্রে সৈন্যদের জোর 
কবিষা আক্রমণে লাগাইযা দিল । বুর্জোয়াশ্রেণী মনে করিত যে ইহাই 
বিপ্লবের অবসান ঘটাইবার একমাত্র উপায়। বুর্জোয়াদের আশা ছিল 
ষেআক্রমণ সফল হইলে তাহারা নিজেদের হাতে সমস্ত ক্ষমতা তুলিয়। 
লইবে, সোভিয়েটগুলিকে ঠেলিয়া সরাইবে এবং বল্শেভিক্দের চূর্ণ 
করিয়া দিবে । আবার, আক্রমণ বার্থ হইলে সৈম্যবাহিনীর মনোবল 
নষ্ট করিয়! দেয় বলিয়া সম্পূর্ণ দোষ বল্শেভিক্দের ঘাড়ে চাপানে! 
যাইবে । 


ব্ল্শেভিক্‌ পার্টিব কাধ্যকলাপ ৩২৯ 


আক্রমণ যে বার্থ হইবে, মে-বিষযষে কোন সন্দেহেৰ অবকাশ ছিল 
না। আক্রমণ ব্যর্য হইল-ও। সৈনিকরা ছিল একেবাবে অবসন্ন, 
আক্রমণেব লক্ষ্য তাহাবা বুঝিত না, একপ্রকাব বিজাতীঘ কম্মচাবীদের 
উপব তাহাদেব আস্থা ছিণ না, কামান ও গোলাৰ অনটন ছিল। 
এই সমস্ত কাবণে আক্রমণ যে ব্যর্থ হইবে তাহা পূর্ব হইতেই জান। 
গিমাছিল। 

যুদ্ধক্ষেত্রে আক্রমণ ও তাহাব সম্পূর্ণ ব্যর্থতাব সংবাদ বাজখানীকে 
চঞ্চল কবিষ| তুপিল। শ্রমিফ ও সৈনিকদের ক্রোধের পবিসীম| বহিল 
না। স্প৪8 দেখ। গেল যে তস্থাধী সনকাব এন্ভিকামী বর্খপ্রণালীব 
কথ। ঘোষণা কবাপ সম্য জন্গণকে ঠকাইযাছিল। সাঞাঙ্যবাদী যুদ্ধ 
চালানোই তাহ।দ্দেস মতলব | স্পষ্ট দ্খে। গেল যে সোভিযেটেব নিখিল 
কশ কেন্রীয একাদাকউটিভ্‌ কমি ৭ পেট্রোগ্রাড সোচিযেট অস্থাযী 
সবকানেৰ অত্যন্ত শিক্পগনীয কাগুকাবখান। থামাইতে অনিচ্ছুক কিংবা 
অসমর্থ, তাভাবা বব, এ সবকাবেখ পদাঙ্ক অন্রসরণ কবিতেই চাহিত | 

পেট্রোগ্রাডেব শ্রমিক ৪ সৈনিকদের বিপ্লবী বোষ যেন টগবগ, 
কবিষা! ফটিতে লাগিল । পেট্রোগ্রাডেব ভাইবর্গ জেলাষ ৩ব৷ (১৬ই) 
জুলাই তাবিখে স্বতঃস্ফর্ত বিক্ষোভ প্রদর্শন হইতে লাগিল। সাবাদিন 
এগুলি চলিল । আলাদ। মিছিলগুলি কমে জমাট বাধিযা সোভিযেটেব 
হাতে বাষ্ট্রক্ষমতা দিবার দাবী তুলিয1 ব্যাপক সশস্ অস্যর্খানে পবিণত 
হইল । এই সময় বল্শেভিক্‌ পার্টি সশস্থ অভ্যা্খানেব পক্ষে ছিল না, 
কারণ বল্শেভিকদেৰ মতে তখনও বিপ্রবী সঙ্কট পাকিয। উঠে নাই, 
সৈম্তবাহিনী ও বিভিন্ন প্রদেশগুলি তখনও রাজধানীতে সশস্ক অত্যুখানকে 
সমর্থন করিবাব জন্য তৈষাব হয নাই, এবং যথাসময়েব পূর্বে আলাদ। 
ভাবে অস্থ্যখান ঘটিলে বিপ্লব বিবোধীদেব পক্ষে কেবল বিপ্লবেব অগ্রণী 


৩৩০ সৌভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


শক্তিকে চূর্ণ করা সহজ হইবে। কিন্তু যখন স্পষ্ট দেখা গেল যে 
জনগণের বিক্ষোভ প্রদর্শন বন্ধ করা সম্ভব নয, তখন পার্টি স্থির করিল 
যে শাস্তিপূর্ণ ও স্ুদংহত পদ্ধতিতে মিছিল চালাইবার জন্তা পার্টি মিছিলে 
যোগ দিবে । এই কাজে বল্শেতিক্রা সাফল্য লাভ করে। লক্ষ লক্ষ 
নরনারী পেট্রোগ্রাড সোভিযেট এবং সোভিয়েটের নিখিল রুশ কেন্দ্রীয 
একজিকিউটিভ কমিটির প্রধান কাধ্যালয় অভিমুখে চলিল এবং দাবী 
করিল যে দোভিষেট নিজের হাতে ক্ষমতা লউক, সামীজ্যবাদী বুজৌোষা- 
শ্রেণীর দল হইতে ভাঙিযা আ।ন্তক, এবং সক্রিয়ভাবে শান্তি স্থাপনেন 
কাজে লাগুক। 

মিছিল শান্তিপূর্ণভাবে অগ্রসর হইলেও ইহার বিরুদ্ধে সামরিক 
কশ্মচারী ও ক্যাডেটদের” লইয়। প্রগতিবিবোধী যোদ্ধাদেন দলকে 
লাগাইয়। দেওয়া হইল। শ্রমিক ও পনৈনিকদের রক্তে পেট্রোগ্রাডের 
রাজপথ ভাসিয়া গেল। যুদ্ধক্ষেত্র হইতে ঠৈন্যবাহিনীর মধো সব চেযে 
অশিক্ষিত ও বিপ্লববিরোধী পল্টন আনাইয়! অশরমিকদের দমন কর! হইল | 

শ্রমিক ও সৈনিকদের শোভাযাত্রা ভাঙিয়া দিয়া মেন্শেভিক্‌ ৪ 
সোশালিস্ট রেভল্যুশনারিয়। বুর্জোয়াশ্রেণী ও “শ্বেতরক্ষীণ [ বিপ্লবের 
ঘোর শক্র | সেনাপতিদের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করিয়। বল্‌্শেভিক্‌ পার্টিকে 
মারিবার জন্য উঠিষ! পড়িয়া লাগিল। “প্রাভ্দার” কাধ্যালয ধ্বংস 
করিয়া দেওয়া হ্য়। পপ্রাভদা”, “সোল্দাভক্কাইয়া প্রাভদা” 
€ “সৈনিকদের প্রাভ দা” ) ও অন্তান্ত অনেক বল্শেভিক সংবাদপত্র বন্ধ 
করিয়া দেওয়া হয। ভোয়ানভ. নামে এক শ্রমিককে শুধু “লিস্তোক্‌ 
প্রাভদি” (“প্রাভদ। প্রগরপত্র” ) বিক্রয় করার অপরাধে ক্যাডেটবা 
রাস্তায় খুন করে। রেড গার্ডদের অদ্প কাড়িয়া লওয়! আরম্ভ হইল। 
পেট্রোগ্রাভ বাহিনীতে বিপ্লবী যাহারা ছিল, তাহাদের বাজধানী হইতে 


বল্শেভিক্‌ পার্টির কার্যকলাপ ৩৩১ 


সবাইয। যুদ্ধক্ষেত্রে পরিখায় লড়িতে পাঠানো হইল । যুদ্ধক্ষেত্রে ও 
পিছনে সর্বত্র বহুলোক গ্রেপ্তার হইল । ৭ই জুলাই তারিখে লেনিনকে 
পাক্ডাও করার জন্য পরোয়ানা বাহির হয়। বল্‌্শেভিক্‌ পার্টির অনেক 
খ্যাতনামা সদস্যকে গ্রেপ্তার করা হয। যেখানে বল্শেভিক্‌ গ্রন্থাদি 
মুত্রিত হইত, সেই ক্রুদ্‌* ছাপাখানা ভাঙিয়া দেওষা হয়। পেট্রোগ্রাড 
দায়রা আদালতের সরকারী উকীল ঘোষণা! কবিল যে লেনিন ও 
অন্তান্ত অনেক বল্‌্শেভিকের বিরুদ্ধে চরম দেশপ্রোহ" এবং সশস্থ 
অভ্যার্থান সংগঠিত করাধ অভিযোগ আনা হইতেছে । জেনাবল 
দেনিকিনের প্রধান আড্ডা লেনিনের বিরুদ্ধে অভিযোগ বানানো হয, 
গোষেন্দা ও গুপ্চর-প্রবোচকদের সাক্ষ্যই হয় এই অভিযোগের ভিত্তি । 

এইভাবে ধে-সম্মিপিত অস্থধী সরকারে সেরেতেলি, ক্বোবেলেন, 
কেরেন্সকি € চের্নভেব মত মেন্ণেভিক্‌ ও সোশালিস্ট রেভল্যুশনারিদের 
নেতৃম্থানীম প্রতিনিখিরা অন্তর ছিলেন, সেই সরকার একেবারে 
নিলজ্জ সাম্রাজ্যবাদ ও বিপ্রববিরোধেব পক্ষে নামিযা গেল। শান্তি 
স্থাপনেব উদ্দেশ্য ছাড়িয! যুদ্ধ চালাইবাব মতলব তাহার। ভাজিতে 
লাগিল। জনসাধারণের গণতীন্ত্রিক অধিকার রক্ষা কনার পরিবর্তে 
সরকার এই সমস্ত অধিকার বাতিল করিয়া অস্ত্রের জোরে শ্রমিক ও 
সৈনিকদের দাবাইয়া রাখার মতলব স্থির করিল । 

বুর্জোয়াশ্রেণীর প্রতিনিধি গুচকভ ৪ মিলিযুকভ যাহা! কবিতে 
সন্কোচ বোধ করিয়াছিল, কেরেন্সকি ও সেরেতেলি, চের্ভ ও 
স্কোবেলেভের মত “সোশালিস্টরাই” তাহা করিল । 

ছিধাবিভক্ত শক্তির এইভাবে অবসান ঘটিল। 

ইহার ফলাফল বুর্জোয়াশ্রেণীর পক্ষেই যাইল। কারণ সমস্ত রাষ্ট্র 
শক্তি তখন অস্থায়ী সরকারের হাতে গিয়াছিল, আর সোশালিস্ট 


৩৩২ সৌভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


রেভলুযুশনারি ও মেন্শেভিক্‌ নেতাদের কল্যাণে সোভিয়েটগুলি অস্থায়ী 
সরকারের লেজুড়ে পরিণত হইয়াছিল । 

বিপ্লবের শান্তিপূর্ণ পয্যায় এখন শেষ হইয়! আমিল। কাধ্যতালিকার 
মধ্যে বন্দুক-বেয়নেট আসিয়! চাপিযা বসিল। 

পরিবন্িত পবিস্থিতেতে বলশেভিক পার্টি কশ্মকৌশল বদ্লানে স্থির 
করিল। পার্টি মাটির নীচে চলিয়। গেল। নেত। লেনিনের জন্য নিরাপদ 
গোপন আশ্রয়ের ব্যবস্থা কবিল এব” অস্ত্রবলে বু্জোর়াশ্রেণীর ক্ষমত। 
উচ্ছেদ করিয়। সোভিয়েটের শক্তি কাবেম করার উদ্দেশ্ঠে অভ্্যু্থানের 
উদ্যোগ কনিল। 


৪। বলশেভিক পার্টি সশস্ত্র অভ্যুত্থানের জন্য উদ্ভে।গ 
শুরু করিল- ষষ্ঠ পার্টি কংগ্রেস 


বুর্জোয়। 9 পেতি-বুর্জোয়। সংবাধপত্রগুলিতে খন বল্শেভিক্দের 
বিরুদ্ধে উন্মন্ত নিন্দাবাদ চলিতেছিপ, তখন পেট্রোগ্রাডে বল্শেভিক 
পার্টির যঠ কণ্গ্রেসেব অপিবেশন হম। এই অধিবেশন ভয পঞ্চম 
(লগুন) কংগ্রেসের দশ বংসর পে, এবং প্রাগে বল্নেভিক্‌ 
সম্মেলনের পাচ বৎসর পরে । ধিবেশন ১৯১৭ সালের ২৬শে জুলাই 
হইতে ওর। আগস্ট পযান্ত গোপনে চলিতে খাকে। খববের কাগজে 
কেবল কংগ্রেস বঙ্গিবে বলিয়া ঘোষণ| প্রক1শ হয়, কোথায় সভ। বসিবে 
তাহ! জানানো হয় নাই । প্রথম অধিবেশন হয় ভাইবর্গ জেলায় ; পরে 
অধিবেশন বসে নার্ভাগেটের নিকট একটী স্কুলের বাডীতে | এখন এই 
জায়গায় একটা সংস্কৃতিসদন বহিয়াছে। বুর্জোয়া কাগজগুলি ভেলিগেটদের 
গ্রেঞ্ধার কর! হউক দাবী করিল। গোয়েন্দারা মরিয়া হইয়া সার! শহব 
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খুঁজিয়া কংগ্রেসের অধিবেশন স্থান জানিবার বিফল চেষ্ট। করিতে 
লাগিল। 

, স্থৃতরাং জারতন্ত্ব উচ্ছেদের পীচ মাস পরে বল্শেভিক্রা গোপনে 
সম্মেলন করিতে বাধ্য হইল । আর সর্ধহার৷ পার্টির নেতা! লেনিন 
আত্মগোপন করিতে বাধ্য হইলেন । বাঁজলিভ্‌ স্টেশনের কাছে একট। 
পোড়ো৷ ঘরে আশ্য নইলেন। 

অস্থায়ী সরকারের শিকারী ঝুকুরের দল সর্বত্র তাহার তল্লাস করিয়। 
বেড়াইতেছিল বলিয়! লেমিন কংগ্রেমে উপস্থিত হইতে পারেন নাই । 
কিন্তু স্টালিন, স্ভেদ্‌ লভ্‌, মলোটভ, অর্জনিকিদজেব মত ঘনিষ্ঠ সহকর্মী 
ও পেট্রোগাডস্ত শিল্পের মধ্যস্থতায় তিনি গোপন আশ্রয় স্তান হইতে 
কংগ্রেসের কাঙ্গে নেতৃত্ব কবেন। 

কণগ্রেসে ভোটের অধিকার ইরা ১৫৭ জন ডেলিগেট উপস্থিত 
ছিলেন, ১২৮ জনেব আলোচনায় যোগ দিবার অধিকার ছিল, ভোটে 
অধিকার ছিল না। সেই সময় পার্টির সভ্য সংখ্যা প্রায় ছুই লক্ষ 
চলিশ হাজার | ৩র! জলাই তারিখে, অর্থাৎ শ্রমিকদের মিছিল ভাঙিয়। 
দিবার পূর্বে, বলশেভিকরা যখন বৈধভাবে কাজ্গ কশ্ম করিত, তখন 
পার্টির ৪১টী পত্রিকা ছিল; ইহার মধ্যে ২৪টী রুশ ভাষায়, বাকী ১২টা 
অন্য ভাষায় । 

জুলাইয়ের দিনগুলিতে বল্শেভিক্রা ও শ্রমিকশ্রেণী ষে-অত্যাচার 
সহা করে, তাহা আমাদের পার্টির প্রভাব না কমায়! বরং বাড়াইয়া 
তুলিল। মফংম্বল হইতে যে ডেলিগেটরা আসেন, তীহার। বনু ঘটনা 
দেখাইয়া প্রমাণ করেন যে শ্রমিক ও সৈনিকরা সদলবলে মেন্শেতিক্‌ 
ও সোশালিস্ট রেভলুযুশনারিদের ছাড়িয়া যাইতেছে, এবং “সোশাল- 
জেলার” বলিয়া! তাহাদের নামকরণ করে। যে-সব শ্রমিক ও সৈনিক 
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মেন্শেভিক ও সোশালিস্ট বেভলুযশনারি পার্টির সভ্য, তাহারা রাগে 
ও বিরক্তিতে পার্টিকার্ড ছি'ড়িয়া ফেলিতেছিল ও ব্ল্শেভিক্‌ পার্টিতে 
যোগ দিবার জন্য দরখাস্ত করিতেছিল । 

কংগ্রেসে আলোচিত প্রধান বিষষ ছিল কেন্দ্রীয় কমিটির রাজনৈতিক 
বিপোর্ট ও রাজনৈতিক পবিস্থিতি। এই উভয় বিষয়েই কমরেড 
স্টালিন রিপোর্ট দেন। যথাসম্ভব সুস্পষ্টভাবে তিনি দেখাইলেন যে 
বিপ্লব বুর্জেয়াশ্রেণীর সর্বপ্রকাব দমন চেষ্টা সত্বেও ক্রমেই বাডিয়৷ 
উঠিতেছে, বিকাশ পাইতেছে । . তিনি দেখাইলেন যে উৎপাদন ও 
উৎপন্ন দ্রব্য বপ্টনে শ্রমিক কর্তৃত্ব স্থাপন, কুষকদেন হাতে জমি তুলিযা 
দেওয়।, এবং বুর্জেয়াশ্রেণীর কাছ থেকে বাষ্রশক্তি লইয়! শ্রমিক ও 
দরিদ্র কৃষকদের দেওয়ার কাজকে বিপ্লব দৈনন্দিন কন্মতালিকার মধ্যে 
বাখিধাছে। তিনি বলেন যে বিপ্লব প্রকৃত সোশালিস্ট বিপ্লবের ৰপ 
গ্রহণ কনিতেছিল | 

জলাইয়ের দিনগুলির পর দেশে রাজনৈতিক পরিস্থিতি খুবই 
বদলাইয়। গিয়াছিল। দ্বিধাবিভক্ত শক্তিৰ অবসান ঘটিয়াছিল। সোশালিস্ট 
রেভলুঃশনারি ৪ মেন্শেভিক্দের নেতৃত্বে সোভিষেটগুলি পু রাষ্ট্রশক্তি 
তুলিয়া লইতে অস্বীকার করিষা সমস্ত ক্ষমত| হারাইল। খাষ্্রশক্তি যে 
অস্থায়ী সরকাবের কবলে কেন্দ্রীভূত হইয়াছিল, সেই সরকার তখন 
বিপ্লবীদের অস্ত্র কাডিয়া লইতেছিল, বিপ্লবী সংগঠনগুলিকে চর্ণ করিয়। 
দিতেছিল এব বল্শেভিক্‌ পার্টিকে ধ্বংস করিতে চাহিল। বিপ্লবের 
শান্তিপূর্ণ বিকাশের সকল সম্ভাবনা তিরোহিত হইল । কমরেড স্টালিন 
বলিলেন যে একমাত্র একটা জিনিস বাকী আছে অর্থাৎ সবলে ক্ষমতা 
কাডিয। লইয়। অস্থায়ী সরকারকে উচ্ছেদ করা। কেবলমাত্র সর্বহার! 
শ্রেণী দরিদ্র কষকদের সঙ্গে মিলিয়া নিজের জোরে ক্ষমত। কাড়িতে পারিত। 
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সোভিয়েটগুলি তখনও মেন্শেভিক্‌ ও োশালিস্ট রেভলুাশনারিদের 
কর্ৃত্বাধীনে বৃর্জোয়াদের তাবুতেই পড়িয়াছিল বলিয়া! তদানীস্তন 
পরিস্থিতিতে তাহারা অস্থায়ী সরকারের সহকারী হ্ইয়াই থাকিতে 
পারিত। জুলাই দিনগুলির পর তাই কমরেড স্টালিন বলিলেন যে 
“সোভিয়েটগুলির হাতে সমস্ত ক্ষমতা! তুলিয়। দেওয়া হউক”, এই স্লোগান 
প্রত্যাহার করা দরকার । যাহা হউক, সাময়িকভাবে এই শ্লোগান 
প্রত্যাহার করার অর্থ একেবারেই এই নয় যে সোভিয়েট শক্তির জন্য 
সংগ্রাম পরিত্যাগ করা হইঘ। বিপ্লবী সংগ্রামের মুখপাত্র হিসাবে 
সাধারণভাবে সোভিয়েট লইয়া প্রশ্ন উঠে নাই; প্রপ্ন উঠিয়াছিল 
মেন্শেভিক ও সোশালিস্ট রেভলুশারিদের পরিচালিত তদানীন্তন 
সোভিয়েটগুলিকে লইয়। | 

কমবেড স্টালিন বলেন, “বিপ্লবের শান্তিপূর্ণ যুগ শেষ হইয়াছে, 
শান্তিহীন পধায় আরস্য হইয়াছে, স্ঘাত ও বিস্ফোটনের যুগ আরম্ত 
হইরাছে।” ( লেনিন ও স্টালিন, “১৯১৭৯, ইৎরেজী সংস্করণ পৃঃ ৩০২) 

সশস্থ অভ্যর্থানের অভিমুখে এইবার পার্টি অগ্রসর হইল । 

কংগ্রেসে কেহ কেহ বুর্জোয়া প্রভাবের প্রতিফলনে সোশালিস্ট 
বিপ্লবের পথ গ্রহণ করায় বিরোধিতা করে। 

টরটৃক্ষির শিষ্ঠ প্রেওক্রাঝেন্সকি প্রস্তাব করেন যে রাষ্্রশক্তি 
দখলসংক্রান্ত প্রস্তাবে বলা উচিত যে পশ্চিমে সর্বহীর! বিপ্লব না ঘটিলে 
দেশকে সোশালিজ মের দিকে পরিচালিত কর! যাইবে না। 

এই ট্রটুস্কিপন্থী প্রস্তাবের প্রতিবাদে কমরেড স্টালিন বলেন £-_ 

"রুশদেশই যে দোশালিজমের পথের নির্দেশ দিবে, এ সম্ভাবনাকে 
বাদ দেওয়া যায় না।-.'শুধু ইয়োরোপই যে আমাদের পথ দেখাইবে, 
এই প্রাচীন ধারণা আমাদের ত্যাগ করিতেই হইবে । মার্কস্বাদ দুই 


শক 
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রকম হইতে পারে__শাস্্ববিধানপর্বন্ব (০81)8019”) কিংব] স্থজনশীল । 
আমি স্থঙ্গনশীল মার্ক স্বাদের পক্ষপাতী ।” ( এ পৃঃ ৩০৪৯) 

টুস্িপন্থী মতের সমর্থনে বুখারিন বলেন যে কৃষকরা যুদ্ধের 
সমর্থক, তাহার! বুর্জোয়াদের সঙ্গে মিলিয়াছে। শ্রমিকশ্রেণীকে তাহারা 
অনুসরণ করিবে না। 

বুখারিনকে জবাব দিতে গিযা কমরেড স্টালিন দেখাইলেন যে 
বিভিন্ন প্রক্কৃতির কৃষক আছে ; ধনী রুষকবা সাম্রাজাবাদী বুর্জোয়াদের 
পক্ষে, কিন্ত দরিদ্র কৃষকরা! শ্রথিকশ্রেণীৰ সঙ্গে বন্ধুতা চায় এবং বিপ্লবের 
বিয়ের জন্য সংগ্রামে শ্রমিকশ্রেণীকে সাহাযা কপিবে। 

কংগ্রেস প্রেওব্রাঝেন্সকি ও বুখারিনের সংশোধক প্রস্তাব অগ্রাহ্থ 
করিষ| কমরেড স্টালিন যে প্রস্তাব উপস্থাপিত করেন তাহা গ্রহণ 
করে। 


বল্শেভিক্দেন অর্থনৈতিক কশ্বপদ্ধতি কংগ্রেসে আলোচিত ও 
অন্রমোদিত হয। ইহাব প্রধান কথ। হইল জমিদারী বাজ্যোপ্ করা, 
সমস্থ জমিকে রাষ্্রের সম্পত্তিতে পন্ণত করা, ব্যাঙ্ক ও বড় বড 
শিল্পকেন্ত্র গুলিকে রাষ্টের কর্তত্বাধীনে আনা, এবং উৎপাদন ও “বণ্টন 
বাবস্থায় শ্রমিকদের তব্বাবধ।ন কায়েম করা! । 

উৎপাদদের উপর শ্রমিকদের করতৃত্স্থাপনের সংগ্রামেব গুরুত্ব বিষয়ে 
কংগ্রেস বেশ জোর দেখ। পরে বড় বড় শিল্পপ্রতিষ্ঠানকে জাতীয় 
সম্পত্তিতে পরিণত করার সময ইহা খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করে। 

সোশালিস্ট বিপ্লবের বিজয়ের শর্ত ন্ববপ সর্বহাব। ও দরিদ্রকষকদের 
মধ্যে মৈত্রী সন্বন্ধে লেনিনের যে নীতি, ষষ্ঠ কংগ্রেসের সকল সিদ্ধান্তে সেই 
নীতির উপর বিশেষ জোব দেওয়া হইয়াছিল । 

ট্রে-ইউনিয়ানগুলি নিরপেক্ষ থাকিবে বলিয়৷ মেন্শৈভিক্রা যেমত 
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প্রচার করে, কংগ্রেসে তাহার নিন্দা করা হয়। কংগ্রেস দেখাইয়া 
দিল যে রুশ শ্রমিকশ্রেণীর সম্মুখে বিরাট কশ্মভীর বহিয়াছে, তাহা 
শুধু ট্রেড ইউনিয়নগুলি বল্শেভিক পার্টর রাজনৈতিক নেতৃত্ব 
স্বীকার করিষা সংগ্রামশীল শ্রেণীসংগঠন হইয়া থাকিলেই স্ুসম্পন্ন করা 
সম্ভব । 

তখন যে যুবসংঘগুলি প্রায়ই স্বতঃম্কর্ভাবে উদ্ধৃত হইতেছিল, 
সেগুপি সম্পর্কে কংগ্রেসে একটা প্রস্তাব গৃহীত হয়। পার্টির পরবর্তী 
প্রচেষ্টার ফলে এই সব সৃবসংগঠনের আসক্তি অর্জনে পার্টি বেশ 
সাফল্য লাভ কবে, ইহার! পার্টির সঞ্চিত শক্তি হইয়া দাড়ায় । 

লেনিন বিচারের জন্য আদালতে হাজির হইবেন কি না, তাই 
লইয়া কংগ্রেসে আলোচনা হইল । কংগ্রেসের পূর্ধেই কামেনেভ, 
রাইকভ, ট্রটঙ্কি প্রভৃতির মত ছিল যে লেনিনের পক্ষে বিপ্রববিরোধী 
আদালতে হাজির হওয়! উচিত। লেনিনের পক্ষে বিচারের জন্য 
উপস্থিত হওয়ার প্রস্তাবে কমরেড স্টালিন প্রবল বিরোধিতা কবেন। 
ষ্ঠ কংগ্রেসও এই মনৌভাব প্রকাশ করে; কারণ কংগ্রেস মনে 
করিত যে লেনিনের বিচার হইবে না, তাহাকে আইন উড়াইয়! দিয়। 
খুন কর। হইবে । কংগ্রেসের কোন সন্দেহ ছিল না যে বুর্জোয়া- 
শ্রেণীর সবচেয়ে মারাত্মক শক্র হিসাবে লেনিনের শারীরিক বিনাশই 
বুর্জোয়াদের একমাত্র কাম্য । বিপ্লবী সর্বহারার নেতাদের উপর 
বুর্জোয়াদের হুকুমে পুলিস অত্যাচারের বিরুদ্ধে কংগ্রেস প্রতিবাদ করে 
এবং লেনিনের কাছে একটা অভিনন্দন বাণী পাঠায় । 

ষ্ঠ কংগ্রেসে পার্টির নৃতন নিয়মকানুন গৃহীত হয়। এই নিয়ম 
অনুসারে স্থির হয় যে গণতান্জিক কেজ্রশাসনের নীতির ভিত্তিতে 
সমস্ত পার্টসংগঠন গঠিত হইবে। 


চি 


৩৩৮ সৌভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


ইহার অর্থ হইল যে : 

(১) সর্বোচ্চ হইতে সর্বনিম্ন পর্য্স্ত পার্টির প্রত্যেকটা পরিচালক- 
প্রতিষ্ঠান নির্বাচিত হইবে 3 

(২) পার্টিপ্রতিষ্টানগুলি তাহাদের নিজ নিজ পার্টিসংগঠনের কাছে 
মাঝে মাঝে কাজের হিসাব জানাইবে ; 

(৩) কঠোর পার্টিশৃঙ্খলা থাকিবে এবং যাহারা সংখ্যাল্প তাহার 
সংখ্যাধিকদের নির্দেশ মানিয়! চলিবে; 

(৪) উচ্চতর প্রতিষ্ঠানগুলির সিদ্ধান্ত অধস্তন প্রতিষ্ঠান ও সমস্ত পার্টি 
সভ্যকে সম্পূর্ণ মানিতে হইবে । 

পার্টির নিয়মকানুন অনুসারে ব্যবস্থা ছিল যে দুইজন পার্টিসভ্যের 
স্থপারিশে স্থানীয় পার্টিসংগঠনের মধ্যস্থতায় স্থানীয় সংগঠনের সাধারণ 
সভ্যদের অনুজ্ঞা লইয়। পার্টিতে নৃতন সভ্য ভন্তি করা হইবে । 

ষষ্ঠ কংগ্রেসে “মেঝ বাইয়ন্তূসি” ও তাহাদের নেতা ট্রট্স্কিকে 
পার্টিতে ঢুকিতে দেওয়া হয়। পেট্রোগ্রাডে এই দল ১৯১৩ থেকে 
বন্ধমান ছিল; ট্রট্স্কিবাদী মেন্শেভিক্‌ এবং পার্টিপরিত্যাগী প্রাক্তন 
বল্শেভিক্দের লইয়া ছিল এই দল। যুদ্ধের সময় “মেঝ রাইয়স্ত সি” 
এক মধ্যপন্থী সংস্থা হইয়া ছিল। তাহার! বল্শেভিকদের বিরুদ্ধে 
লড়িত, কিন্ত আবার অনেক বিষয়ে মেন্শেভিকৃদের সঙ্গে মতভেদ 
হইত বলিয়া তাহারা মাঝামাঝি জায়গায় দোলায়মান অবস্থায় থাকিত। 
ষষ্ঠ পার্টি কংগ্রেসের সময় তাহারা ঘোষণা করিল যে সর্বববিষয়ে বল্‌শেভিক্দের 
সঙ্গে তাহারা একমত এবং পার্টিতে প্রবেশাধিকার চাহিয়া! অনুরোধ 
জানাইল। তাহার। সময়ে প্ররূত বল্‌্শেভিক্‌ হইয়া উঠিবে, এই ভরসায় 
কংগ্রেস তাহাদের দরখাস্ত মঞ্জুর করে। “মেঝ রাইয়স্তসি*র মধ্যে কেহ 
কেহ, যেমন ভলোদাস্কি ও উরিতস্কি, সত্যই বল্শেভিক্‌ হইয়া উঠে। 


বল্শেতিক্‌ পার্টির কার্যকলাপ ৩৩৯ 


কিন্তু পরে দেখা যায় যে ট্রট্ক্কি ও তাহার কয়েকজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু পার্টির 
কল্যাণের জন্য নয়, বরং ভিতর হইতে পার্টিতে ভাঙন ধরাইযা ধ্বংস 
করিবার মতলবে যোগদান করিয়াছিল । 

সশদ্ব অভ্যুত্থানের জন্য সর্বহারাশ্রেণী এবং দরিদ্রতম কৃষকদের প্রস্তত 
করাই ছিল ষষ্ঠ কংগ্রেসের সমস্ত সিদ্ধান্তের উদ্দেশ্ঠ । ষষ্ঠ কংগ্রেস 
পার্টিকে সশস্ত্র অভ্যুখানের দিকে, সোশালিস্ট বিপ্লব অভিমুখে পরিচালিত 
কবিল। 

বুর্জোয়াশ্রেণীর বিরুদ্ধে চুভাত্ত সংগ্রামের জন্য শ্রমিক, সৈনিক ও 
কলষকদের আহ্বান কবিয়া ষষ্ঠ কংগ্েস একটা পার্টি ইস্তাহার প্রচাব করে। 
ইস্তাহাবের শেষে এই কয়টী কথা ছিল :- 

“কমরেডরা সকলে আসন্ন, নৃতন সংগ্রামের জন্য আমরা উদ্যোগ 
করি! অটল, সতেজ ৭৪ অবিচলিত মনে, প্ররোচকদের ফাদে পা 
না দিয়, আপনাদের শক্তি সমাবেশ ককন, আপনাদের যোদ্ধদল গঠন 
করুন! সর্বহারা ও শ্রমিকদের দল! পার্টির পতাকাতলে সকলে 
জমায়েৎ হউন ! গ্রামের অত্যাচারিত জনগণ ! আমাদেব পতাকাতলে 
একত্র হউন !” 


৫। বিপ্লবের বিরুদ্ধে সেনাপতি কনিলভের চক্রান্ত-_ 
চক্রান্তের দমন- পেক্ট্রোগ্রাড ও মক্ষো সোভিয়েটের 
বল্শেভিক্‌ পক্ষে যোগদান 


সমগ্র রাষ্ট্রশক্তি দখল করিয়া বুর্জোয়াশ্রেণী যে সোভিয়েটগুলি 
সম্প্রতি দূর্বল হইয়া গিয়াছিল সেগুলিকে নষ্ট করা এবং প্রকাশ্ঠ 
বিপ্লববিরোধী একনায়কত্ব ( *ডিক্টেটরশিপ? ) স্থাপনের আয়োজন আবম্ত 
করিল। কোটাপতি রিয়াবুশিন্দকি উদ্ধতভাবে ঘোষণা করিল যে, 


৩৪০ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


“ছুভিক্ষের করাল কবল এবং জনছুর্গতি, যদি জনগণের মেকি বন্ধু 
গণতান্ত্রিক মোভিয়েট ও তাহার কমিটিগুলিকে-_-গলা টিপিয়া ধরে,” 
তাহা হইলেই তখনকার পরিস্থিতি হইতে মুক্তি পাইবার উপায় মিলিবে। 
যুদ্ধক্ষেত্রে সামরিক আদালতে সৈনিকদের উপর পাশবিক গ্রাতিহিংসা 
লওযা হইল, পাইকাবীভাবে মৃত্যুদণ্ড দেওয়। হইল। ১৯১৭ সালের 
৩রা আগস্ট প্রধান সেনাপতি জেনারেল কমিলভ দাবী করিলেন যে 
ুদ্ধক্ষেত্রের পশ্চা্ভাগেও দেশের ভিতব এবপ প্রাণদপ্ডের ব্যবস্থা হউক। 

১২ই আগস্ট তারিখে অস্থায়ী সরকাবের আহ্বানে বুর্জোয়াশ্রেণী 
ও জমিদারদেন শক্তিকে সুসংহত কবাব উদ্দেশ্যে মস্কোব গ্র্যাণ্ড থিয়েটার 
গৃহে একটী রাষ্্সভা বসে । এই সভাষ প্রধানতঃ জমিদাব, বুর্জোযা, 
সেনাপতি, সামরিক কর্মচারী ও কসাকদের প্রতিনিধিরা উপস্থিত 
থাকে। সোভিয়েটগুলির প্রতিনিধি হিসাবে মেন্শেভিক ও সোশালিস্ট 
রেভল্যুশনাবিরা হাজির হয় । 

'এই বাষ্ট্রসভা অধিবেশনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদস্বৰপ ব্ল্শেভিক্রা সভার 
উছ্ছেধনের দিন মক্কোতে এক সাধাবণ ধর্মঘটের ডাক দেয। অধিকাংশ 
অমিক ধন্মঘটে যোগ দেয়। সঙ্গে সঙ্গে অন্ত অনেক শহবে ধন্মঘট হয়। 

সোশালিন্ট বেভলুুশনারি কেরেন্সকি রাষ্সভাষ উদ্ধত ভাষায় 
বক্তৃতা করিতে করিতে ভয দেখাষ যে জমিদারদের সম্পত্তি কাড়িবার 
জন্য কৃষকদের অবৈধ প্রচেষ্টা প্রভৃতি বিপ্লবী আন্দোলন বাধাইবার 
সমস্ত আযোজনকে “লৌহান্্র ও রক্তপাতের” ফলে দমন করা হইবে । 

বিপ্লববিরোধী জেনারেল কনিলভ. খোলাখুলিভাবে দাবী কবিল যে, 
“কমিটি ও দোভিয়েটগুলিকে উচ্ছেদ করা হউক |” 

ব্যাঙ্কওয়ালা, সওদাগর ও ব্যবসাদারের দল কনিলভের প্রধান 

আড্ডায় ছুটিল, টাকাকড়ি ও সম্পূর্ণ সমর্থনের প্রতিশ্রুতি তাহাকে দিল । 


বল্শেতিক্‌ পার্টির কার্যকলাপ ৩৪১ 


“মিত্রশক্তি” ব্রিটেন ও ফ্রান্সের প্রতিনিধিরাও জেনারেল কনিলভের 
কাছে যাইয়া বিপ্লবদমনের ব্যবস্থায় যেন বিলম্ব না ঘটে বলিয়া দাবী 
করিল । 

বিপ্রবের বিরুদ্ধে জেনারেল কনিলভের চক্রান্ত পকিয়৷ উঠিতেছিল। 

কনিলভ প্রকাশ্ঠটভাবে আয়োজন করিয়া চলিল। জনসাধারণের 
মনোযোগ বিক্ষিপ্ত করিরা দিবার মতলবে চক্রান্তকারীর! গুজব বটাইল 
যে২৭শে আগস্ট তারিখে, বিপ্লবের প্রথম ছস্ুমাস পূর্ণ হওয়ার সময়, 
বল্শেভিক্র| পেট্্রোগ্রাডে এক, সশন্ধ অভ্যুত্থানের উদ্যোগ করিতেছে । 
কেরেন্গকির নেতৃত্বে অস্থায়ী সরকার ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া! বল্শেভিক্দের 
উপর আক্রমণ করিল এবং সর্ধহারার পার্টির বিরুদ্ধে সন্ত্রাসনীতিকে 
আরও প্রচণ্ড করিষা তুণিল। সঙ্গে সঙ্গে জেনারেল কমিলভ বল্‌্শেভিক্‌- 
দের মাবিবার জগ্ত পেট্্রোগ্রাড অভিমুখে যাইয়া সোভিয়েটগুলির উচ্ছেদ 
ঘটানো ও সামরিক একনাসুক্ত্ব কাষেম করার উদ্দেশ্টে সৈম্তসমাবেশ 
করিল। 

এই বিপ্লববিরোধী কর্মপ্রণালী সম্বন্ধে কনিলভ পূর্ব হইতেই 
কেরেন্সকির সঙ্গে একটা বুঝাপড়া করিয়াছিল। কিন্তু কশিলভ 
কাজে লাগিতে না! লাগিতেই কেরেন্দকি হঠাৎ একেবারে মুখ ঘুরাইয়। 
লইল এবং নিজেকে মিত্রের সঙ্গচ্যুত করিল। কেবেন্প্‌কির আতঙ্ক 
হইল যে তৎক্ষণাং কমিলভের চত্রান্তের সঙ্গে যোগাযোগকে অস্বীকার 
না করিলে জনগণ শুধু যে কনিলভের অনুচরদের বিরুদ্ধে লাগিয়া 
তাহাদিগকে চূর্ণ করিবে, তাহা নয়, সঙ্গে সঙ্গে কেরেন্সকির বুর্জোয়! 
সরকারকেও ঝাঁটাইয়! তাড়াইবে । 

২৫শে আগস্ট তারিখে কনিলভ সেনাপতি ক্রাইমভের নেতৃত্বে তৃতীয় 
অশ্বারোহীদলকে পেস্রোগ্রাভ অভিমুখে পাঠাইল এবং “পিতৃভূমিকে 
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বাচানো” তাহার সংকল্প বলিয়া ঘোষণা করিল। কনিলভ-বিদ্রোহের 
সম্মুধীন হইয়া ব্ল্শেভিক্‌ পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি বিপ্লববিরোধীদের 
বিরুদ্ধে সক্রিয়ভাবে সশস্্র প্রতিরোধ চালাইবার আহ্বান শ্রমিক ও 
সৈনিকদের কাছে জানাইল। শ্রমিকরা সত্বর অশ্ব সংগ্রহ করিয়! 
প্রতিরোধের আয়োজন কবিল। এই কয়েকদিন “রেড গার্ডের সংখ্যা 
দারুণ বাড়িযাঁ চলিল। ট্রেডইউনিয়নগ্ুলি তাহাদের সকল সভ্যকে 
একত্র করিল। পেট্রোগ্রাভে সৈন্যবাহিনীর মধ্যে বিপ্লবী দলগুলি যুদ্ধের 
জন্য প্রস্তুত রহিল । পেট্রোগ্রাডের চারিদিকে পরিখা! খনন কর! হইল, 
কাটাতারের বেড়া খাটানো৷ হইল, এবং শহরে গৌছিবার রেলরাস্তা 
খুঁড়িয়া ফেলা হইল । শহর রক্ষার জন্য ক্রন্সটাডট্‌ হইতে কয়েক 
হাজার সশত্ম নাবিক আসিয়া হাজির হইল। যে “বর্ধরবাহিনী” 
পেট্রোগ্রাড অভিমুখে অগ্রসর হইতেছিল, তাহাদের কাছে ডেলিগেট 
পাঠানে! হইল; “বর্বরবাহিনীতে” যে-সব ককেশস্‌ পার্বত্য অঞ্চলের 
যোদ্ধ। ছিল, ডেলিগেটরা! তাহাদিগকে কনিলভের মতলব বুঝাইয়া দিলে 
তাহার। অগ্রসর হইতে অস্বীকার করিল। কনিলভের অন্যান্য যোদ্ধ- 
দলেও প্রচারক পাঠানো হইয়াছিল । বিপদ যেখানেই দেখ! দিল, 
সেখানেই কনিলভের সঙ্গে লড়িবার জন্য বিপ্লবী কমিটি ও ঘাটি খাড়া 


করা হইল । 
সেই সময় প্রাণভয়ে ভীত হইয়া কেরেন্সকি-প্রমুখ সোশালিস্ট 


রেভলুশনারি ও মেন্শেভিক্‌ নেতা আশ্রয়ের আশায় বল্‌্শেভিক্দের 
দিকে তাকাইল।; তাহার! স্পষ্ট বুবিয়াছিল যে শহরে কনিলভকে 
হারাইবার সামর্থযসম্পন্ন একমাত্র কাধ্যকরী শক্তি বল্শেভিক্দেরই ছিল । 
কিন্ত কনিলভ-বিদ্রোহ দমনের জন্য জনসমাবেশ করিবার সময় 
বল্শেভিকূরা কেবেন্সকি সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম থামায় নাই॥ 
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তাহারা জনগণের কাছে কেরেন্দ কি-সরকার, মেন্শেভিক্‌ ও সোশালিস্ট 
রেভল্যুশনারিদের আমল চেহারা ধরাইয়া দিল, এবং তাহাদের সমগ্র 
কর্মপ্রণালী যে কাজের ক্ষেত্রে কনিলভের বিপ্লববিরোধী চক্রান্তেরই 
সহায়তা করে তাহা দেখাইয়া দিল । 

এই সব ব্যবস্থার ফলে কনিলভের বিদ্রোহ চূর্ণ হইল। সেনাপতি 
ক্রাইমভ আত্মহত্যা কবিল। কনিলভ এবং তাহার সহ-ড়যন্ত্কারী 
দেশিকিন ও লুকোমৃষ্কিকে গ্রেপ্তার কর! হইল । (কিন্তু শীত্রই কেরেন্সকি 
তাহাদিগকে ছাড়িয়! দেয়। ) ' 

কনিলভ-বিদ্রোহের পরাজয় বিপ্লববিরোধীদের শক্তির তুলনায় 
বিপ্লবীদের শক্তি যে কত, তাহা যেন হঠাৎ চমক দিয়! দেখাইল । বেশ 
দেখা গেল যে সেনাপতির দল ও কন্স্টটুশনাল-ডেমক্রাটিক পার্টি হইতে 
শুরু করিষ! বুর্জোধাদের জালে আটক মেন্শেভিক ও সোশালিস্ড 
রেভল্যুশনারিরা পর্যন্ত সমগ্র বিপ্লববিরোধী জমায়েতের বিনাশ আসন্ন । 
স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইল যে যুদ্ধের অসহা ভার বাড়াইয়৷ চলিবার কর্মপ্রণালী 
এবং দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধে ফলে অর্থ নৈতিক বিপধ্যয়, জনগণের উপর 
মেন্শেভিক ও দোশালিস্ট রেভলুুশনারিদের প্রভাবকে একেবারে নষ্ট 
করিয়া দিয়াছে । 

কনিলভ-বিদ্রোহের পরাজয় আরও দেখাইল যে বল্শেভিক্‌ পার্টিই 
তখন চূড়ান্ত বিপ্লবী শক্তি হইয়া দাডাইযাছে, বিপ্লববিরোধীদের সর্ব 
প্রকার চেষ্টাকে বরবাদ করার ক্ষমতা" বল্শেভিক্রা রাখে । আমাদের 
পার্টি তখনও শাসনভার লয় নাই, কিন্তু কনিলভ-বিদ্রোহের সময পার্টই 
প্রকৃত শাসকশক্তি হিসাবে কাজ করে, পার্টির নির্দেশই শ্রমিক ও সৈনিকরা 
বিনা দ্বিধায় পালন করে। . 

সর্বশেষে, কনিলভ-বিদ্রোহের পরাজয় দেখাইল যে আপাতৃষ্টিতে 
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প্রাণহীন মনে হইলেও সত্যই সোভিষেটগুলির মধ্যে বিপ্লবীপ্রতিরোধের 
স্থবিপুল শক্তি লুক্কায়িত ছিল। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ ছিল না যে 
সোভিম্নেটগুলি ও তাহাদের বিপ্লবী কমিটিরাই কনিলভের বাহিনীর পথ 
আটকায় এবং শক্তি চর্ণ করিয়া দেব। 
কনিলভের বিরুদ্ধে সংগ্রাম শ্রমিক ও সৈনিক প্রতিনিধিদের অবসন্ন 
সোভিয়েটগুলিতে নূতন প্রাণশক্তি আনিয়া দিল। আপোসপস্থার বশ্ঠতা 
হইতে তাহার! মুক্ত হইল। বিপ্রবী সংগ্রামের অবাবিত পথে তাহারা 
পরিচালিত হইল এবং বল্শেভিক্‌ পার্টির দকে তাকাইল। 
সোভিয়েটগুলিতে বল্ণেভিক্দের প্রভাব পুর্ববাপেক্ষা অনেক বাড়িল। 
এই প্রভাব গ্রাম অঞ্চল গুলিতেও শীঘ্রই ছন্ডাইয। পড়িল। 
কুষকসাধারণের মধ্যে কনিলভ-বিপ্রোহ ব্যাপকভাবে বুঝাইল যে 
জধ্দীর ও সেনাপতিরা বল্শেভিক্‌ ও সোভিষেটদের নিশিষ্ট করিতে 
পারিলে তাহারা পরেই কৃষক সম্প্রদায়কে আক্রমণ করিবে। দরিদ্র 
ক্লুষকর! তাই দলে দলে বল্শেভিক্দের কাছাকাছি আসিয়া দীড়াইতে 
আরম্ভ করিল। যে-মাঝারি চাষীদের দোলায়মান মনোভাব ১৯১৭ 
সালের এপ্রিল হইতে আগস্ট পর্যন্ত বিপ্লবের বিকাশে বাধাই দিয়াছিল, 
তাহাবাও কনিলভের পরাজয়ের পর স্ুম্পষ্টভাবে বল্শেভিক্‌ পার্টির 
দিকে ঝুঁকিতে লাগিল, এবং গরীব চাষীদের সঙ্গে হাত মিলাইল। 
ব্যাপকভাবে কৃষকসাধারণ বুঝিতেছিল যে কেবল বল্শেভিক্‌ পার্টিই 
তাহাদিগকে যুদ্ধের কবল হইতে" পরিত্রাণ দিতে পারে এবং একমাত্র 
এই পার্টিই জযিদারদের শক্তি চূর্ণ করিতে পারে ও কৃষকদের হাতে 
জমি তুলিয়া দিতে উদ্যত রহিয়াছে । ১৯১৭ সালের সেপ্টেম্বর ও 
অক্টোবর মাসে দেখা গেল যে চাষীদের জমিদারী দখলের সংখ্য। দারুণ 
বাড়িয়! চলিয়াছে। বিনা হুকুমে জমিদারের জমিতে চাষ করার দৃষ্টান্ত 
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ভুরিভূরি পাওয়। গেল। বিপ্লবের পথে কৃষকরাও চলিতে শুরু করিয়া 
ছিল; মিষ্টকথ! বলিয়া কিন্বা' পিটুনি-অভিযান পাঠাইয়া আর তাহাদিগকে 
থামানো সম্ভব রহিল না। 

বিপ্লবের প্রবাহে জোয়ার লাগিয়াছিল। 

ইহার পর আসিল সোভিযেটগুলিব পুনকথানের যুগ, তাহাদের 
সভ্যসংখ্যার পরিবর্তশ আসিল, তাহারা বল্শেভিক্‌ হইয় ' উঠিতে 
লাগিল। কলকারখান। ও সামরিক সংস্কানগুলিতে নৃতন নির্বাচনের ফলে 
মেন্শেভিক্‌ ও সোশালিস্ট রেঁভলশনারিদের পরিবর্তে সোভিয়েটগুলিতে 
বল্শেভিক পার্টির প্রতিনিধির! ধাইল | কনিলভকে হারাইবার পরদিন, 
৩১শে আগস্ট তারিখে, পট্রোগ্রাভ নোভিয়েট বল্‌্শেভিক্‌ কর্মনীতি সমর্থন 
করিল। চিখাইদ্জের নেতৃত্বে পোট্রোগ্রাড সোভিয়েটের যে পুরানো 
মেন্শেভিক ও মোশালিস্ট রেভলু[শনারি সভাপতিমণ্ডণী ছিল, তাহার! 
পদে ইন্তফ! দ্িল। এইভাবে বল্ণেভিক্দের রাস্তা সাফ হুইল। ৫ই 
সেপ্টেম্বর তারিখে মস্কোর শ্রমিক প্রতিনিধিদের সৌভিয়েট বল্শেভিক্দের 
পক্ষে যোগ দিল। মস্ষে। মোভিয়েটের মেন্শেভিক্‌ ও সোশালিস্ট- 
রেভল্যুশনারি সভাপতিমগ্ডলীও পদত্যাগ করিয়৷ বল্‌্শেভিক্দের পথ 
পরিষ্কার করিয়া! বাখিল। 

ইহার অর্থ হইল এই যে সকল অন্থ্যথানের প্রধান লক্ষণণ্ডুলি হুপরিণত 
হইয়া উঠিতেছিল। 

আবার “সোভিয়েটগুলির হাতে সমস্ত রাষ্ট্রক্ষমতা দাও” এই শ্লোগান 
দৈনন্দিন কর্তব্যের মধ্যে পড়িল । 

কিন্ত ইহা আর সেই প্রাীন শ্লোগান, মেন্ণেভিক্‌ ও সোশালিস্ট 
রেভল্যুশনারি সোভিয়েট গুলির হাতে ক্ষমতা তুলিয়! দেওয়া৷ শ্লোগান 
রহিল না। এবারকার লোগান অস্থায়ী সরকারের বিরুদ্ধে সোভিয়েটগ্লির 
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অভ্যুর্থানের আহবান জানাইল, বল্শেভিক্দের নেতৃত্বে সোভিয়েটগুলির 
হাতে দেশের সমগ্র শক্তি তুলিয়! দেওয়াই ইহার উদ্দেশ্ঠ। 

আপোসপন্থী পার্টিগুলির মধ্যে ভাঙন ধরিল। 

বিপ্লবী কৃষকের চাপে সোশালিস্ট রেভলুশনারি পার্টির মধ্যে 
“বামপন্থী” সোশালিস্ট রেভল্যুশনারি নামে এক বামপন্থী দল খাড়া হইল। 
তাহারা বুর্জোয়াশ্রেণীর সঙ্গে আপোসনীতির নিন্দা করিল। 

মেন্শৈভিক্দের মধ্যেও একদল “বামপন্থী” দেখা দিল । এই তথাকথিত 
“আস্তর্জাতিকতাবাদীবা” বল্শেভিক্দের দিকে আকৃষ্ট হইতে লাগিল । 

নৈরাজ্যবাদীদের সম্বন্ধে বল। যায় যে দল হিসাবে তাহাদের প্রভাব 
প্রথম হইতেই নগণ্য ছিল। এখন তাহারা স্পষ্টই অনেকগুলি অতি সুক্ষ 
দলে ভাঙিয়া গেল; কেহ কেহ চোর ও গোয়েন্না-প্ররোচকদের মত নিকৃষ্ট 
দলে মিশিয়৷ গেল, সমাজের নীচতম অংশে ঢুকিল , কেহ কেহ “বিশ্বাসের 
ফলে” পরস্বাপহারী হইল, কৃষক ও মধ্যবিত্ত শহরবাসীকে লুন করিল, 
শ্রমিকদের ক্লাবের বাড়ী ও টাকা কাড়ি! লইল; আবার কেহ কেহ 
খোলাখুলিভাবে বিপ্লববিবোধীদের দলে ভিডিল, এবং বুর্জোয়াশ্রেণীর ভৃত্য 
হইয়া! নিজেদের মতলব হাসিল করার চেষ্টায় লাগিল। তাহার যে 
কোন প্রকার শাসনের বিরোধী ছিল, বিশেষত তাহার! শ্রমিক ও কৃষকের 
বিপ্লবী কর্তৃত্বেব বিরোধিতা করিত, কারণ তাহারা জানিত যে 
বিপ্লবীশাসনে তাহার! জনসাধারণের ও সমাজের সম্পত্তি অপহরণের 
স্বযৌগ পাইত না। 

কনিলভের পরাজষের পর বিপ্লবের বর্ধমান প্রবাহকে রোধ করিবার 
জন্য মেন্শেভিক্‌ ও সোশালিস্ট রেভলুশনারিরা আর একবার চেষ্টা করে 
এই মতলবে ১৯১৭ সালের ১২ই সেপ্টেম্বর তাবিখে তাহারা এক নিখিল 
রুশ গণতান্ত্রিক সম্মেলন ডাকে; ইহাতে সোশালিস্ট পার্টিগুলি এবং 
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আপোসপন্থী সোভিয়েট, ট্রেউ-ইউনিয়ন, “জেম্‌স্ট ভো”, ব্যবসা! ও শিল্পকেন্্র 
এবং সামরিক সংস্থার প্রতিনিধিরা আসে। “প্রী-পার্লামেণ্ট” [ অর্থাৎ 
পার্লামেণ্টের উদ্যোগ করিবার জন্য প্রারস্তিক পরিষদ ] নামে একটা অস্থায়ী 
কাউন্সিল এই সম্মেলনে খাড়া করা হয়। আপোসপন্থীরা আশা! 
করিতেছিল যে “গ্রী-পার্লামেণ্টেব” সাহায্যে বিপ্লবকে থামাইয়া দেশকে 
সোভিযেট বিপ্লবের পথ হইতে বুর্জোয়া নিয়মতান্ত্রিক অগ্রগতি, বুর্জোষা 
পার্ল মেন্টারী মনোবৃত্তির দিকে ঠেলিয়া দেওম। যাইবে । কিন্তু বিপ্লবের 
চাকা পিছাইয়। দিবার ক্গন্য দেউলিয়া রাজনীতিকদের এই চেষ্টার সাফল্যের 
কোন আশা! ছিল ন।। এচেষ্টা সম্পূর্ণ ব্যর্থ না হইয়া পারিত না, এবং 
ইহা সম্পূর্ণ ব্যর্থ ই হইল । শ্রমিকর! এই “গ্রী-পালামেন্টকে” “প্রেদবান্লিক্‌” 
(“ম্ানকুণ্ডে নামিবার উদ্যোগ” ) বলিষা বিদ্রপ করিল। 

বল্শেভিক্‌ পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি প্রী-পার্লামেপ্ট বয়কটের সিপ্ধাপ্ত 
করিল। অবশ্ঠ গ্রী-পা্লামেন্টে কামেনেভ ও তেওদৌোরোভিচ, প্রতৃতিকে 
লইয়া! যে বল্শেভিক্‌ দল ছিল, তাহারা! আসন পরিত্যাগ করিতে অনিচ্ছুকই 
ছিল; কিন্তু পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি উহাদিগকে আসন পবিত্যাগে 
বাধ্য করে। 

কামেনেভ ও জিনাভিয়েভ প্রী-পার্লামেণ্টে অংশগ্রহণের পক্ষে সজোরে 
যুক্তি দেখাইতে থাকেন, এবং এই উপায়ে অত্যুত্থানের আয়োজন হইতে 
পার্টর মনোযোগ বিক্ষিপ্ত করিবার চেষ্টা করেন। নিখিল রুশ গণতান্ত্রিক 
সম্মেলনে বল্শেভিক্দলের এক সভাষ কমরেভ স্টালিন প্রী-পার্লামেণ্টে 
যোগদানের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ করেন। তিনি প্রী-পালমেণ্টের নাম 
দেন “কনিলভের গর্ভন্বাব”। 

লেনিন এবং স্টালিন মনে করেন যে অল্পকালের জন্যও গ্রী-পার্লামেণ্টে 
যোগদান করা৷ একটা গুরুতর ভূল, কারণ তাহা হইলে জনসাধারণের মনে 
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একটা মিথ আশার সঞ্চার হইবে যে গ্রী-পার্লামেণ্ট সতাই অমব্যন্ত 
জনগণের কল্যাণে কিছু করিতে পারে। 

এই সময় বল্শেভিক্র! দ্বিতীয় সোভিয়েট কংগ্রেস আহ্বানের জন্য 
প্রবল আয়োজন করে । তাহার! আশ। করিত যে এই কংগ্রেসে সংখ্যাদিক্য 
পাওয়া যাইবে। বল্শেভিক্‌ সোভিয়েটগুলির চাপে এবং নিখিল রুশ 
কেন্দ্রীয় কাধ্যনির্বাহক সমিতির মেন্শেভিক্‌ ও সোশালিস্ট বেভলুমশনারি 
সদশ্যদের গোপন চক্রান্ত সত্বেও ১৯১৭ সালের অক্টোবরের দ্বিতীয়ার্ধে 
দ্বিতীয় নিখিল রুশ সোভিয়েট কগ্নেস আহ্বান করা হয় । 


৬। পেক্রৌগ্রাডে অক্টোবর অভ্যুত্থান এবং অস্থায়ী 
সরকারকে গ্রেপ্তার_-দ্বিতীয় সোভিয়েট কংগ্রেস 
ও সোভিয়েট সরকার গঠন- শাস্তি ও ভূমি 
জম্পর্কে দ্বিতীয় কংগ্রেসের নির্দেশ__ 
সোশালিস্ট বিপ্লবের জয়_সোশালিস্ট 
বিষ্নবের বিজয়ের কারণ 


সশস্ত্র অভ্যুত্থানের জন্য বল্শেভিক্রা বিশেষ উদ্যোগ করিতে লাগিল । 
লেনিন ঘোষণা করিলেন যে মস্কো ও পেট্রোগ্রাড উভয় রাজধানীতেই 
শ্রমিক ও সৈনিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েটে অধিকাংশ আসন পাইয়া 
এখন বল্শেভিক্দের উচিত নিজেদের হাতে রাষ্ট্রশক্তি তুলিয়া ওয়) শুধু 
উচিত নয়, এ কাজে সামর্থ্যও তাহাদের আছে। এতদিন যে পথ দিয়া 
অগ্রসর হওয়! গিয়াছিল, তাহার বিচার করিয়া লেনিন বিশেষ জোর দিয়া 
বলিলেন যে “জনগণের অধিকাংশ আমাদের স্বপক্ষে ।” তাহার 
প্রবন্ধাবলীতে এবং কেন্ট্রীয় কমিটি ও বল্শেভিক্‌ সংগঠনগুলির উদ্দে্তে 
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লিখিত পত্রাদিতে তিনি অভ্যুর্থান সম্পর্কে একটা বিশদ পবিকল্পনার 
ছকৃ তৈয়ার করিয়া দেন, এবং কেমন করিষা সৈম্ক ও নৌবাহিনী এবং 
রেড গার্ভদের ব্যবহার করা হইবে, অভ্যাথানের সাফল্যকে নিশ্চিত করিতে 
হইলে পেট্রোগ্রাডের কোন্‌ কোন্‌ গুরুত্বপূর্ণ ঘাটি দখল করিতে হইবে, 
প্রভৃতি ব্যাপার বুঝাইয়! দেন । 

ণই অক্টোবর তাবিখে লেনিন গোপনে ফিন্লাণ্ড হইতে পেট্রো গ্রাডে 
আসিয়া পৌছিলেন। ১০ই অক্টোবর, ১৯১৭, তারিখে পার্টিব কেন্দ্রীয় 
কমিটির এক ইতিহাসপ্রসিদ্ধ অধিবেশন হয় । এখানে স্থির হয় যে পরবর্তী 
কয়েকদিনের মধ্যেই সশস্ম অন্ক্যুর্থান আবন্ত কবিতে হইবে । লেনিন 
পার্টির কেন্দ্রীয কমিটিতে গৃহীত যে ইতিহাসপ্রসিদ্ধ প্রস্তাবের মুসাবিদা 
কবেন, তাহাতে বলা হয় £-_ 

“কেন্দ্রীয় কমিটির অভিমত এই যে, রুশ বিপ্লবের আস্তর্জাতিক 
পরিস্থিতি (জামান নৌবাহিনীতে যে বিদ্রোহ হইল সমস্ত ইউরোপে 
বিশ্বসমাজতান্ত্িক বিপ্লবের বিকাশের চরম লক্ষণ; রুশ বিপ্লবকে গলা 
টিপিয়। মারিবার উদ্দেস্টে সাম্রাঙ্গ্যবাদীরা যে শাস্তিস্থাপন করিবার ভয় 
দেখাইতেছে), সঙ্গে সঙ্গে রুশ বিপ্লবের সামরিক অবস্থা (জাীনদের হাতে 
পেট্রোগ্রাতকে তুলিয়া দিবার জঙ্য রুশ বুর্জোয়াশ্রেণী এবং কেরেন্সকির 
দলের সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত ) এবং সর্ধহারার পার্টি কর্তৃক সোভিয়েটগুলির 
অধিকাংশ আসন অধিকার-_এই সমস্ত ঘটনাকে কষকবিপ্রোহ এবং 
আমাদের পার্টির প্রতি জনসাধারণের বিশ্বাস বাড়িয়া চলার (মস্কোতে 
নির্বাচন ইহার সাক্ষা ) সঙ্গে দেখিলে, এবং সর্বশেষে, দ্বিতীয় এক 
কনিলভী কাণ্ডের জন্য যে পরিক্ষার আয়োজন চলিতেছে ( পেস্্ো গ্রাড 
হইতে সৈম্ত অপসারণ, পেট্রোগ্রাডে কসাক্‌ সৈন্ প্রেরণ, কসাকবাহিনী 
কর্তৃক মিন্সকৃ ঘেরাও, ইত্যাদি )_সে বিষয়ে একত্র পর্যালোচন। 
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করিলে সশস্ম অক্যুখানকে আঙ্জিকার কাজের হুকুমনামাতেই দেখা 
যাইবে । 

“স্থৃতরাৎ সশগ্ক অভ্যুত্থান অনিবাধ্য এবং তাহার সময়ও সমুপস্থিত 
বুঝিয়া। কেন্দ্রীয় কমিটা সমস্ত পার্টি সংগঠনকে তদনুষায়ী পরিচালিত হইবার 
নির্দেশ দিতেছে, এবং এই দৃষ্টিকোণ হইতে সমস্ত কাজের কথা ( উত্তর 
অঞ্চলের সোভিয়েট কংগ্রেস, পেট্রোগ্রাড হইতে সৈন্য অপসারণ, মস্কো ও 
মিন্সকে আমাদের লোকজনের কর্তব্য, ইত্যাদি) আলোচনা করিয়া 
সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে বলিতেছে।” ( লেনিন, “সিলেক্টেভ ওয়ার্ক স্‌», 
ইৎরেজী সংস্কবণ, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৩০৩) 

কেন্দ্রীয় কমিটির দুইজন সদস্ত, কামেনেভ ও জিনোভিয়েভ, এই 
ইতিহাসখ্যাত সিদ্ধান্তের বিরোধিতা! করিয়া বর্তৃতা করেন ও ভোট দেন। 
মেন্শেভিক্দের মত তীহারা বুর্জোয়া পার্লামেণ্ট-মার্কা বিপাব্‌লিকের 
স্বপ্ন দেখিতেন ও শ্রমিকশ্রেণীকে এই বলিয়া অপবাদ দিতেন যে সোশালিস্ট 
বিপ্লবসাধনের শক্তি তাহাদের নাই, রাষ্ট্রক্ষমতা অধিকারের মত পরিপ্কতা 
তাহাদের ছিল না। 

এই সভায় ট্রট্স্কি সোজাস্থ্জি প্রস্তাবটীর বিরুদ্ধে ভোট না দিলেও 
এমন একটা সংশোধক প্রস্তাব উপস্থাপিত করেন যাহা অত্থ্যতথানের সাফল্য 
সম্ভাবন! নষ্ট করিয়া দিয়া ইহাকে একেবাবে নিরর্থক কিয়! দিত । তিনি 
প্রস্তাব করেন যে দ্বিতীয় সোভিয়েট কংগ্রেস বলিবার আগে অভ্যুত্থান 
আরস্ত করা যেন লা হয়। এই প্রন্তাবের অর্থ হইল এই যে অভ্যুখানে 
বিলম্ব ঘটিত, অভ্যুর্থানের তারিখ প্রকাশ হইয়! পড়িত, অস্থায়ী সরকার 
পূর্বব হইতে সাবধান হইতে পারিত। 

অভ্যুত্থানের বন্দোবস্ত করিবার জন্য দনেৎস্‌ নদী অঞ্চল, যুরাল্‌ অঞ্চল, 
হেলসিংফল্‌? ক্রন্স টাভ্ট্‌, রণক্ষেত্রের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশ ও অন্যত্র বল্শেভিক্‌ 


বল্শেভিক্‌ পার্টির কাধ্যকলাপ ৩৫১ 


পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি প্রতিনিধি পাঠাইল। বিভিন্ন প্রদেশে অভ্যুখানকে 
পরিচালনা করিবার ভার ভরোশিলভ, মলোটভ, জের্বিন্স-কি, 
অর্জনিকিদ্জে, কিরভ, কাগানোভিচ, কুইবিশেভ, ফন্জে, য়ারোস্সাভূক্কি 
প্রভৃতি কমরেডের হাতে পার্টি বিশেষভ্ডাবে সন্ত করে। ফুরাল অঞ্চলে 
শাপ্রিন্সকে সৈন্যদের মধ্যে কাজ চালান কমরেড ঝ্দানভ্‌। যুদ্ধক্ষেত্রের 
পশ্চিমাংশে, শ্বেত রাশিয়াতে নেম্াদের অভ্যু্থান শম্পর্কে আয়োজন কবেন 
কমরেড ইয়েঝভ্‌। কেন্দ্রীয় কমিটির প্রতিনিধিরা প্রধেশগুলির বল্শেভিক্‌ 
সংগঠনের প্রধান সদন্যদিগকে অভ্যর্থানের পরিকল্পনার কথা জানাইয়া দেন 
এবং পেট্রোগ্রাডের সশস্ত্র অভ্যুত্থানে সমর্থনের জন্য সকলকে প্রস্তুত 
বাখিবার ব্যবস্থা করেন। 

পার্টর কেন্দ্রীয় কমিটির নির্দেশে, পেট্রোগ্রাড সোভিয়েটের এক 
বিপ্লবী সামরিক কমিটি খাড়া করা হয়। অভ্যুর্থানের সময় এই 
কমিটিই নিয়মিতভাবে প্রধান ঘাটি হিসাবে কাঁজ করিল । 

ইতিমধ্যে বিপ্রববিরোধীরাঁও তাড়াতাড়ি নিজেদের শক্তি একত্রিত 
করিতেছিল। “অফিসারদের লীগ” নামে সামরিক কর্মচারীরা এক 
বিপ্লববিরোধী সংগঠন গড়ে। সর্বত্রই বিপ্লববিরোধীরা “শকৃ-ব্যাটেলিয়ন্‌” 
গড়িবার জন্য ঘাঁটি তৈয়ার করে। অক্টোবর মাস শেষ হওয়ার পূর্বেই 
এইরূপ ৪৩টী ব্যাটেলিয়ন বিপ্লববিরোধীদের হুকুমে চলিত । “ক্যাভালিয়স্‌” 
অফ. দি ক্রস্‌ অফ. সেণ্ট জর্জ” নামে এরূপ বিশেষ ব্যাটেলিয়নও খাড়া 
করা হয়। 

পেট্রোগ্রাড হইতে মক্কোতে রাজধানী স্থানাস্তরিত করার কথা 
কে্রেন্সকির সরকার আলোচনা করে। ইহাতে বেশ বুঝা গেল যে 
সরকার শহরে অভ্যুত্থান ঘটিবার পূর্ব্বেই পেট্রোগ্রাতকে জার্মানদের হাতে 
ছাড়িয়া দিবার আয়োজন করিতেছিল। পেট্রোগ্রাডের শ্রমিক ও 
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সৈনিকদের প্রতিবাদের ফলে অস্থায়ী সরকার পেট্রোগ্রাডে থাকিতে বাধ্য 
হইল । 

১৬ই অক্টোবর তারিখে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির এক সভা হইল ; 
কমিটির সভ্য ছাঁড়। কয়েকজনকে ডাকা হইয়াছিল। সশত্ম অভ্যুখান 
পরিচালনা করার জন্য কমরেড স্টালিনের নেতৃত্বে একটী 
এই সভায় নির্বাচিত হয়। পেক্রোগ্রাড সোভিয়েটের বিপ্লবী সামরিক 
কমিটির প্রধান মন্স্থল ছিল এই পার্টিকেন্দ্র;ঃ ইহাই আসলে সমগ্র 
অভ্যুত্খানকে চালাইয়া যায়। 

কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় পরাজয়-স্বীকার-নিপুণ কামেনেভ ও 
জিনোভিয়েভ আবার অভুযাথানের বিরোধিতা করিলেন। সেখানে ধাক্কা 
থাইয়! তাহারা প্রকাশ্তে অত্যখখানের বিরুদ্ধে, পার্টির বিরুদ্ধে, সংবাদপত্রে 
প্রচার চালাইলেন। ১৮ই অক্টোবর তারিখে মেন্শেভিক সংবাদপত্র 
“নোভাইয়া বিঝ”-এ কামেনেভ ও জিনোভিয়েভের যে বিবৃতি ছাপা হয়, 
তাহাতে প্রচার করা হয় যে বল্শেভিক্রা সশক্ম অভ্যর্থানের আয়োজন 
করিতেছে এবং এ ছুইজন (কামেনেভ ও জিনোভিয়েভ ) ইহাকে 
দুঃসাহসিক জুযাখেলা বলিষা মনে করেন। এইভাবে কামেনেভ ও 
জিনোভিযেভ অভ্যুত্থান সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্ত শত্রুকে জানাইয়া 
দেন, অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই যে অস্ভাান ঘটিবে এই খবর জাহির 
করিয়া দেন। এ বিষয়ে লেনিন লেখেন : “রোদ্জিয়াস্কো ও কেরেন্সকির 
কাছে অশস্ক অভ্খান সম্বন্ধে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্ত জানাইয়া 
দিয়া কামেনেভ ও জিনোভিয়েভ বিশ্বাসঘাতকতা! করিয়াছেন ।” পার্টি 
হইতে জিনোভিয়েভ ও কামেনেভকে দূর করিয়া দিবার কথা লেনিন 
কেন্দ্রীয় কমিটির সম্মৃথে উপস্থাপিত করেন। 

বিশ্বাসঘাতকদের কাছে পূর্ব্ব হইতেই সাবধানবাণী পাইয়া বিপ্লবের 


বল্শেভিক্‌ পার্টির কাধ্যকলাপ ৩৫৩ 


শত্ররা অবিলম্বে অস্যুর্খান আট্কাইয়! দিবার জন্য এবং বিপ্লবের কর্ণধার 
বল্‌্শেভিক্‌ পার্টিকে ধ্বংস করিবার জঙ্য বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে 
লাগিল। অস্থায়ী সরকার এক গোপন সভা আহ্বান করিয়া বল্‌শৈভিক্দের 
সঙ্গে লড়িবার বন্দোবস্ত সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত করিল। ১৯শে অক্টোবর তারিখে 
অস্থায়ী সরকার তাড়াতাড়ি যুদ্ধক্ষেত্র হইতে সৈন্য সরাইয়া পেট্রোগ্রাডে 
আনিল। রাস্তার রাস্তায় বহু সশস্ব প্রহরী ঘুরিতে লাগিল । বিশেষত 
মক্কোতে বিপ্লববিরোধীরা বিপুল শক্তি সমাবেশ করিল। ছিতীয় 
সৌভিয়েট কংগ্রেসের প্রাক্কালে অস্থায়ী সরকার এক মতলব স্থির 
করিল। এই মতলব অন্রসারে স্থির ছিল যে বল্শেভিক্‌ কেন্দ্রীয় 
কমিটির প্রধান ঘাটি “ম্মোল্নি” আক্রমণ করিয়া দখল করা*হইবে, এবং 
বল্শেভিক্‌ পরিচালনাকেন্দ্রকে ধ্বংস করা হইবে। এইজন্য সরকার 
পেট্রোগাডে এমন সৈন্য ডাকিয়া! পাঠাইল, যাহারা সরকারের অন্ুগভ 
এবং যাহাদের উপর সরকার ভরস' রাখিতে পারে । 

কিন্তু অস্থায়ী সরকারের জীবন তখন মাত্র কয়েকদিন, এমন কি বলা 
যায় যে মাত্র কয়েক ঘণ্টার বেশী আর ছিল না। সোশালিস্ট বিপ্লবের 
বিজয় অভিযাঁনকে ঠেকাইবার শক্তি তখন কাহারও ছিল না৷ । 

২১শে অক্টোবর তারিখে সমস্ত বিপ্লবী সৈন্যসংস্থাতে বল্‌শেভিক্রা 
বিপ্লবী সামরিক কমিটির পক্ষ হইতে “কমিসার' পাঠাইল। অ্যযর্থানের 
আর যে কয়দিন বাকী ছিল, সেই কয়দিন সৈন্যসংস্থা ও কলকারখানা- 
গুলিতে দারুণ উদ্যোগ চলিল। “অরোরা” ও “জারিয়া স্ভোবোদি' 
নামে ছুইটা যুদ্ধজাহাজেও নিল নির্দেশ পাঠানো হইল । 

পেট্রোগ্রাড সোভিয়েটের এক সভায় ট্রট্‌ক্কি জাক করিতে গিয়া 
বল্শেভিকরা যেদিন সশস্ক অক্যুর্থান আরম্ভ করার পরিকল্পনা করিয়াছিল 
সেই .দিনের খবর শক্রকে দিয়া বসেন। কেরেন্সকি সরকার যাহাতে 
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৩৫৪ সৌভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


অভ্যুর্থানকে নিস্ষল করিয়া দিতে ন! পারে, সেজগ্ত পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি 
স্থির করিল যে নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই অভ্যর্থান আরম্ভ ও শেষ করিতে 
হইবে । দ্বিতীয় সোভিয়েট কংগ্রেস উদ্বোধনের পূর্ববদিনই অভ্যুত্থান আরস্ত 
হইবে স্থির হইল। 

২৪শে অক্টোবর ( ৬ই নভেম্বর ) প্রতাষে কেরেন্সকি আক্রমণ আরম্ত 
করিল। বল্শেভিক্‌ পার্টির কেন্দ্রীয় মুখপত্র “রাবোচি গু" (“শ্রমিকদের 
পথ” ) বন্ধ করিবার হুকুম জাবি হইল, কাগজের সম্পাদকীয় আফিসে এবং 
বল্শেভিক্দের ছাপাখানায় সরকারের বন্মশকট ছুটিয়া চলিল। কিন্তু 
কমরেড স্টালিনের নির্দেশে সকাল দশটার মধো রেড গার্ড ও বিপ্লবী 
সৈন্যরা মিলিয়া বর্দশশকটগুলিকে হঠাইয়া দিল, এবং ছাপাখানা ও 
“রাবোচি পুতের” সম্পাদকীয় আফিসের সম্মুখে নৃতন প্রহ্রীদল খাড়। 
করিয়া রাখে । প্রায় এগারোটার সময় অস্থায়ী সরকারকে উচ্ছেদ্ধ করার 
আহ্বান লইয়া! “রাবোচি পুৎ” প্রকাশিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে পার্টিকেন্দ্রে 
নির্দেশে বিপ্লবী সৈন্য ও রেড গার্ডের দূল “ম্মোল্নির” দিকে ছুটিয়া চলিল। 

সশস্ত্র অভ্যুত্থান এইভাবে আরম্ভ হইয়াছিল । 

২৪শে অক্টোবর রাত্রে লেনিন “ম্মোল্নিতে” উপস্থিত হইলেন 
এবং ন্বয়. অস্থ্য্ানের পরিচালনভার গ্রহণ করিলেন। সারারাত্রি 
সৈম্তবাহিনীর বিপ্লবী সংস্থা ও রেডগার্ডের পক্ষ হইতে দলে দলে 
ম্মোল্নিতে আসিয়া অনেকে হাজির হইল। শহরের কেন্ত্রস্থলে জারের 
যে শীতকালীন প্রাসাদে অস্থায়ী সরকার ঘাটি করিয়াছিল, বল্শেভিক্বা 
তাহাদিগকে সেখানে যাইতে বলিল। 

২৫শে অক্টোবর (৭ই নভেম্বর ) তারিখে রেডগার্ড ও বিপ্লবী 
সৈন্তেরা রেলস্টেশন, ডাকঘর, তার-আফিস, মন্ত্রীসভা! ও স্টেট ব্যাঙ্কের 
বাড়ী দখল করিল । 


বল্শেভিক্‌ পার্টির কাধ্যকলাপ ৩৫৫ 


“গ্রী-পার্লামেণ্টকে” ভাঙিয়া দেওয়! হইল । 

পেট্রোগ্রাড সোভিয়েট ও বল্‌্শেভিক্‌ কেন্দ্রীয় কমিটির প্রধান 
কর্মস্থল ম্মোল্নি এখন হুইল বিপ্লবের “হেড-কোয়ার্টা”। সংগ্রাম 
সম্পর্কে সমস্ত হুকুম ম্মোল্নি হইতে জারি হইল। 

ব্ল্শেভিক্‌ পার্টির পরিচালনায় পেট্রোগ্রাডের শ্রমিকরা যে কি 
চমৎকার শিক্ষা পাইয়াছিল, তাহার পরিচয় সেদিন মিলিল। 
বল্শেভিক্দের কাজের ফলে সৈন্যবাহিনীর যে সমস্ত বিপ্লবী সংস্থা 
অভ্যুত্থানের জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহারা সংগ্রামসম্পকিত নির্দেশগুলি 
নিরভলভাবে পালন করিল এবং রেড গার্ডদের পাশাপাশি দাড়াইয়। 
লড়িল। নৌবাহিনী৪ িন্তবাহিনীর পশ্চাতে পড়িয়া থাকে নাই। 
ক্রন্সটাড্‌টু ছিল বল্শেভিক্‌ পার্টির একটা বড় ধাটি। বহুদিন ধরিয়া 
ক্রক্স টাড়টু অস্থাধী সরকারের কর্তৃত্ব মানিতে অস্বীকার করিয়াছিল। 
যুদ্ধজাহা্দ “অরোরা” শীতকালীন প্রাসাদ লক্ষ্য করিয়া কামান 
বসাইয়াছিল; ২৫শে অক্টোবর তারিখে এই কামানের গঞ্জন নৃতন 
এক যুগ প্রবর্তন করিল, বিরাট সোশালিস্ট বিপ্লবের যুগারন্ত ঘটাইল। 

“রুশদেশের নাগরিকদের প্রতি” নামে এক ইন্তাহার বল্শেভিক্ন 
২৫শে অক্টোবর (৭ই নভেম্বর) তারিখে প্রকাশ করিল। ইহাতে 
বল হয় যে বুর্জোয়। অস্থায়ী সরকারকে নামাইয়া দিয়া বাষ্ক্ষমতা 
সোভিয়েটগুলি স্বহস্তে তুলিয়া! লইয়াছে। 

“ক্যাডেট” ও “শকৃ-ব্যাটেলিয়নগুলির পাহারায় অস্থায়ী সরকার 
শীতকালীন প্রাসাদে আশ্রয় গ্রহণ করে। ২৫শে অক্টোবর রাত্রিতে 
বিপ্লবী শ্রমিক, সৈনিক ও নাবিকরা ঝড়ের মত আক্রমণ করিয়া 
লীতপ্রাসাদ দখল করে ও অস্থায়ী সরকারের সভ্যদিগকে গ্রেপ্তার করে। 

পেট্রোগ্রাডে সশস্ব অত্যু্খান বিজয়মণ্ডিত হইল । 


৩৫৬ সৌভিয়েট ইউনিয়নের কনিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


১৯১৭ সালের ২৫শে অক্টোবর (৭ই নভেম্বর ), রাত্রি ১০-৪৫ 
ঘটিকায় ম্মোল্নিতে দ্বিতীয় নিখিল কশ ,সোভিয়েট কংগ্রেসের উদ্বোধন 
হয়। পেট্রোগ্রাডের অন্যু্থান তখন সম্পূর্ণ বিজয়ের উৎসাহে সমুজ্জল ; 
রাজধানীতে রাষ্ট্রশক্তি তখন প্েেট্রোগ্রাড সোভিয়েটের কবলিত । 

কংগ্রেসে বল্শেভিকৃদের বিপুল ভোটাধিক্য ছিল। দিন ফুরাইয়াছে 
বুঝিয়া মেন্শেভিক্‌, 'বুন্দিষ্ট», ও দক্ষিণপন্থী সোশালিস্ট রেভল্যুশনারিরা! 
জানাইল যে তাহারা এই অধিবেশনে যোগ দিতে গররাজী। তাহাদের 
যে বিবৃতি সোভিয়েট কংগ্রেসে পঠিত হয়, তাহাতে অক্টোবর বিপ্লবকে 
“সামরিক যড়ন্ত্র” বলিয়। বর্ণনা করা হয়। কংগ্রেসে মেন্শেভিক্‌ ও 
সোশালিস্ট রেভলুযুশনারিদের নিন্দা করা হয়। তাহাদের সভাত্যাগে 
কংগ্রেস দুঃখিত হয় নাই, বরং আনন্দিতই হইয়াছিল। কংগ্রেসে 
বল! হয় যে বিশ্বাসঘাতকরা সবিয়া যাওয়ার ফলে কংগ্রেস শ্রমিক ও 
সৈনিক প্রতিনিধিদের প্রকৃত বিপ্লবী কংগ্রেসে পরিণত হইয়াছে । 

কংগ্রেসের পক্ষ হইতে ঘোষণা কর! হইল যে সমগ্র রাষ্ট্রশক্তি 
সোভিযেটের অধিকারে গিয়াছে । 

দ্বিতীয় সোভিয়েট কণগ্রেসের ঘোষণাতে বলা হইল যে, “বিপুল 
সংখ্যাধিক্যে আমিক, সৈনিক ও কুষকদের ইচ্ছা ও অনুমোদনের 
জোরে, এবং পেট্রোগ্রাডে শ্রমিক ও সৈম্যবাহিনীর বিজয়ী অভ্যুত্থানের 
সমর্থন পাইয়া, কংগ্রেস নিজের হাতে বাষ্ট্রশক্তি গ্রহণ করিল।” 

২৬শে অক্টোবর (৮ই নভেম্বর ), ১৯১৭, তারিখে সৌভিয়েট কংগ্রেস 
যুদ্ধশান্তিবিবয়ক নির্দেশ গ্রহণ করে। শাস্তিবিষয়ে কথাবার্তা 
চালাইবার জন্য অন্তত তিন মাসব্যাপী যুদ্ধনিবৃত্তির ব্যবস্থা করিবার 
আহ্বান কংগ্রেস যুধ্যমান্‌ দেশগুলিকে জানায়। সমস্ত যুধ্যমান্‌ দেশের 
সরকার ও জনগণের কাছে আহ্বান পাঠাইবার সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেস 


বল্শেভিক্‌ পার্টির কার্যকলাপ ৩৫৭ 


“পৃথিবীর মধ্যে তিনটী সর্বাগ্রগণ্য জাতি, এবং বর্তমানে যুদ্ধে 
অংশগ্রাহীদের মধ্যে তিনটা বৃহত্বম বাষ্, অর্থাৎ বুটেন, ফ্রান্স ও 
জামর্ণনীর শ্রেণী-সচেতন শ্রমিকদের” কাছে আবেদন জানায় । ঘোষণাতে 
বল! হয যে *শাস্তিকামীদের উদ্দেশ্টকে সাফল্যমণ্ডিত করিতে, এবং 
সঙ্গে সঙ্গে সর্বপ্রকার দাসত্ব ও শোষণব্যবস্থা হইতে শ্রমব্যস্ত, বঞ্চিত 
জনসাধারণের মুক্তি প্রচেষ্টাকে” এই শ্রমিকর| সাহায্য করুন। 

সেই বাত্রেই দ্বিতীষ সোভিযেট কংগ্রেস যে-ভুমিবিষয়ক নির্দেশ 
গ্রহণ করে, তাহাতে ঘোষণা কবা হয যে “এখনই ক্ষতিপূৃবণের 
ব্যবস্থা ন। কণিয়। জমিতে জমিদারদেপ সম্পত্তি লোপ কর। হইল 1” 
বিভিন্ন অঞ্চলের কুষকদের নিকটে পাওয়া ২৪১ রকম পরামর্শের 
সাব সংগ্রহ কবিষ। কুষকদেব থে নির্দেশ (নাকাছ' ) সঙ্কলন করা হয়, 
তাহাই এই কুষিবিধানের ভিত্তি। এই নির্দেশ অনুসারে ভূমির উপর 
ব্যক্তিগত সম্পত্তি চিরকালেব জন্য বুদ করা হইল এবং সেই জায়গায় 
জমির উপর সাপাবণ বা' রাষট্রসম্পন্তি স্থাপিত হইল । জমিদার, জার-পরিবার 
ও মঠেন সমস্ত জমি বিনা খবচে শ্রমিকদের ব্যবহারের জন্য দেওয়া 
হইল। 

এই নির্দেশ অনুসাবে কুষকসম্প্রদায় অক্টোবর সোশালিস্ট বিপ্লবের 
কল্যাণে ১৮ কোটা “দেসিয়াতিনেরও' অধিক (৪০ কোটা একরের বেশী ) 
জমি পাইল। পূর্ব্বে এই জমি ছিল জমিদার, বুর্জোয়া, জার-পরিবার, 
মঠ ও গির্জার সম্পত্ভি। 

এ ছাড়া রুষকরা জমিদারদের খাজনা "হিসাবে বৎসরে প্রায় ৫০ 
কোটা স্বর্ণ রব ল্‌ দেওযার দায় হইতে পরিত্রাণ পাইল। 

সমস্ত খনিজ সম্পদ ( তৈল, কয়লা, ধাতু প্রভৃতি ), সমস্ত অরণ্য ও 
জলাশয় জনগণের সম্পত্তি বলিয়া পরিগণিত হুইল । 


৩৫৮ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট. পার্টির ইতিহাস 


সর্বশেষে দ্বিতীয় নিখিল রুশ সোভিয়েট কংগ্রেসে প্রথম সোভিয়েট 
সরকার গঠিত হইল, শুধু বল্শেভিকৃদের লইয়া! “পীপল্স্‌ কমিসারদের 
কাউন্সিল” ( জনগণের ভারপ্রাপ্ত কন্মাধ্যক্ষ-সংসদ ) খাড়া কর। হইল । 
গ্রথম পীপল্স্‌ কমিসার-কাউন্সিলের সভাপতি হইলেন লেনিন। 

এইভাবে ইতিহাসবিখ্যাত দ্বিতীয় সোভিয়েট কংগ্রেসের কাজ শেষ 
হইল। 

পেট্রোগ্রাভে সোভিয়েটের বিজযনসংবাদ ছড়াইয়া দিবার জন্য এবং 
সারাদেশে সোভিয়েটশক্তি স্থনিশ্চিতভাবে পরিব্যাপ্ত করিবার জন্য 
কংগ্রেস ডেলিগেটবা৷ নানাস্থানে চলিয়৷ গেলেন। 

তৎক্ষণাৎ সর্বত্র সৌভিয়েটের হাতে ক্ষমতা যায় দাই । পে্্রোগ্রাডে 
যখন সোভিয়েট সরকার রহিয়াছে, তখন মস্কোতে আরও কয়েকদিন 
পথে পথে প্রচণ্ড, নিদারুণ সংগ্রাম চলিল। মস্কো সোভিয়েটের হাতে 
যাহাতে রাষ্ট্রশক্তি না যায়, সেজন্য বিপ্লববিরোধী মেন্ণেভিক ও 
সোশালিস্ট রেভল্যুশনারি পার্টিগুলি শ্বেতরক্ষী ও ক্যাডেটদের সঙ্গে মিলিয়া 
শ্রমিক ও সৈনিকদের বিরুদ্ধে লাই লাগাইয়া দেয়। বিঞ্রোহদমন এবং 
মন্কোতে মোভিয়েটশাসন স্থাপন করিতে কয়েকদিন লাগিয়াছিল। 

বিপ্লষ বিজয়ী হইবার পর প্রথম কয়েকদিনেই খাস পেট্রোগ্রাড ও 
কয়েকটা অঞ্চলে সোভিয়েটশক্তি উচ্ছেদের চেষ্টা বিপ্লববিরোধীরা করে । 
১০ই নভেম্বর, ১৯১৭, তাবিখে যে কেরেন্সকি অভ্যর্থানের সময় 
পেট্রোগ্রাড হইতে উত্তর বণক্ষেত্দ্রে পলায়ন করিয়াছিল, সে কয়েকটা 
কসাক্‌ দল জড় করিয়! সেনাপতি ক্রাস্নভের পরিচালনায় পেট্রোগ্রাড 
অভিমুখে প্রেরণ করে। ১১ই নভেম্বর “পিতৃভূমি ও বিপ্লবকে বাচাইবার 
জন্য কমিটি” নাম লইয়া সোশালিস্ট রেভলুশনারিদের নেতৃত্বে এক 
বিপ্লববিরোধী সংগঠন পেট্রোগ্রাডে ক্যাডেটদের মধ্যে বিদ্রোহ বাধাইয় 


বল্শেভিক্‌ পার্টির কার্যকলাপ ৩৫৯ 


দেয়। কিন্তু এদ্রিন সন্ধ্যার মধ্যেই নাবিক ও রেড গার্ডরা বিশেষ 
অস্বিধায় না পড়িয়া! বিদ্রোহদমন করে, এবং ১৩ই তারিখে পুলকোভো 
পাহাডের কাছে জেনারল ক্রাস্নভ্‌ পরাজিত হয়। লেনিন যেমন নিজে 
অক্টোবরেব অভ্যুত্থান পরিচালন! করিয়াছিলেন, তেমনই তিনি নিজে 
এই দোভিয়েটবিবোধী বিদ্রোহ দমনে নেতৃত্ব কবেন। তাহার অটল 
দুটতা ও বিজষ সম্বন্ধে নিব্বিকার প্রত্যয় জনগণকে অনুপ্রাণিত ও 
সুসংহত করিল। শক্রর শক্তি চূর্ণ হইল। ক্রাস্নভ্‌ বন্দী হইয়া 
সোভিষেটশক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম থামাইবে বলিয়া “ভদ্রলোকের কথা” 
দিয়া শপথ করিল। এই “ভক্ুলোকের কথার” খাতিরে তাহাকে 
খালাস দেওয়। হয়। কিন্তবী পবে দেখ! গেল যে সেনাপতি তাহার শপথ 
ভাঙিল। কেরেন্সকির খবর হইল এই যে স্ত্রীলোকের ছদ্মবেশে সে 
“কোন এক অজান। দিকে” গা-ঢাকা দিল। 

সৈন্যবাহিনীর মূল খাটি মোগিলে:ভ প্রধান সেনাপতি ছুখোনিনও 
বিদ্রোহের চেষ্ট) করেন। সোভিয়েট সরকার তীহাকে অবিলম্দে জামর্শন 
সমরাধ্যক্ষদের সঙ্গে যুদ্ধবিবতির জন্য কথাবার্তা চালাইবার নির্দেশ 
পাঠায, তখন তিনি তাহা! মানিতে অস্বীকার করেন। এই অবস্থায় 
মৌভিষেট সরকার হুকুম পাঠাইয়া ছুখোনিনকে বরখাস্ত করে। 
বিপ্লববিরোধী প্রধান ঘাঁটি ভাউিয়া দেওযা! হয় এবং সৈনিকরা উত্তেজিত 
হইয়া স্বযং ছুখোনিনের প্রাণ লয় । 

কামেনেভ, জিনোভিয়েভ, রাইকভ, প্লিয়াপনিকভ্‌ ইত্যাদি পার্টির 
মধ্যে কষেকজন কুখ্যাত ক্ুবিধাবাদীও সোভিয়েটশক্তিকে আঘাত দিবার 
'জন্য বাহির হয়। তাহারা দাবী করে যে, যে মেন্শেভিক ও 
নোশালিস্ট বেভল্যুশনারিরা তখনই অক্টোবর বিপ্লব কর্তৃক বিপধ্যস্ত 
হইয়াছিল তাহাদিগকে অন্তভূক্ত করিয়া এক “সকল সোশালিস্ট লইয়া 


৩৬০ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট, পার্টির ইতিহাস 


সরকার” গঠন করা হউক। ১৫ই নভেম্বর, ১৯১৭, তারিখে এই সব 
বিপ্লববিরোধী পার্টির সঙ্গে মিটমাটের কথা অগ্রাহ্য করিয়া এবং 
কামেনেভ ও জিনোভিযেভকে বিপ্লবের সংহতিভঙ্গকারী ঘোষণ1 করিয়' 
এক প্রস্তাব বল্শেভিক পার্টর কেন্দ্রীয় কমিটিতে গৃহীত হয়। ১৭ই 
নভেম্বর তারিখে কামেনেভ, জিনোভিয়েভ, রাইকভ ও মিলিধুতিন পার্টির 
নীতি লইয়া মতভেদ ঘটায় কেন্দ্রীয় কমিটি হইতে পদত্যাগের খবর 
জানায় । পেইদ্রিনই নোগিন নিজের নামে এবং “কাউন্সিল অফ 
পীপল্স্‌ কমিসারসেব সভ্য রাইকড, ভি, মিলিমুতিন, তেওদোরোভিচ, 
এ, গ্সিয়াপনিকভ, ডি, রিযাজানভ, যুরেনেভ ও লারিনের নামে পার্টির 
কেন্দ্রীয় কমিটির গৃহীত নীতি লইয়া মতভেদ এব” কাউন্সিল অফ 
পীপল্স্‌ কমিসার্ঁপ হইতে তাহাদের পদত্যাগের খবর প্রকাশ করে। 
মাত্র এই কয়েকজন কাপুরুষের পলায়নে অক্টোবর বিপ্লবের এক্ররা 
পুলকিত হইয়া উঠিল। বুর্জোয়ারা ও তাহাদের অনুচরদল হিংসায় 
জঞ্জর হইয়াছিল, এখন তাহারা আনন্দে ঘোষণা করিল যে বল্শেভিজ ম্‌ 
ধ্বসিয়া পড়িতেছে, বল্শেভিক্‌ পার্টিরও শীঘ্রই অবসান ঘটিবে। 
কিন্তু হাতে গণনা করা যায় এমন কয়েকজন পলাতক মুহুর্তের জন্যও 
পার্টিকে নাড়াইতে পারে নাই। পার্টর কেন্দ্রীয় কমিটি তাহাদিগকে 
বিপ্লবত্যাগী ও বুর্জোয়াশ্রেণীর সহকারী বলিয়া অবজ্ঞা জানাইল, এবং 
যথারীতি নিজের কাজ চালা ইয়া যাইল। 

রুষকসাধারণ সুস্পষ্টভাবে বল্শেভিক্দের প্রতি অন্ুর্ত ছিল বলিয়া! 
তাহাদের উপর প্রভাব বজায় রাখার ইচ্ছায় “বামপন্থী” সোশালিস্ট 
রেভল্যুশনারিরা, বল্শেভিকৃদের সঙ্গে বিবাদ না করা স্থির করিল, এবং 
তখনকার মত বল্শেভিক্দের সঙ্গে সম্মিলিত ফ্রণ্ট রক্ষা করিয়া চলিল। 
১৯১৭ সালের নভেম্বর মাসে রুষক সোভিয়েটগুলির যে কংগ্রেস বসে, 


বল্‌্শেভিক্‌ পার্টির কাধ্যকলাপ ৩৬১ 


সেখানে অক্টোবর সৌশালিস্ট বিপ্লবের সমস্ত সাফল্য মানিয়া লওয়। হয় 
এবং সৌভিয়েট সরকারের সকল নির্দেশ অনুমোদিত হয়। “বামপন্থী” 
সোশালিস্ট রেভল্যুশনারিদের সঙ্গে একটা বুঝাপড়া হয় এবং তাহাদের 
কযেকজনকে “কাউন্সিল অফ পীপল্স্‌ কমিসার্সে” স্থান দেওয়া হয় 
(কোলেগাইয়েভ, ম্পিরিদোনোভা, প্রোশিয়ান ও স্টাইন্বের্গ)। যাহা 
হউক, এই বুঝাপড়া! মাত্র ব্রেস্ট-লিটভ স্ক, সন্ধি স্বাক্ষর এবং গরীব চাষীদের 
কমিটি গঠন পর্যন্ত স্থায়ী হইল। তখন কৃষকসম্প্রদায়ের মধ্যে একটা 
গভীর বিভেদ দেখা দেয়; “বামপন্থী” সোশালিস্ট রেভলুশনারিবা ক্রমেই 
বেশী করিয়। কুলাকদের [ধনী চাষী ] স্বার্থরক্ষার দিকে ঝুকিল এবং 
বল্শেভিক্দের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ লাগাইতে গিয়া সোভিয়েট দরকার কত্তৃক 
বিধ্বস্ত হইল | 

অক্টোবর ১৯১৭ হইতে ফেব্রুয়ারী ১৯১৮, এই কয়েক মাসে সোভিয়েট 
বিপ্রব সমগ্র দেশে এমন বিপুলভাবে ও দ্রুতবেগে পরিব্যাপ্ত হইল যে 
লেনিন ইহাকে লোভিয়েটশক্তির “বিয়দৃপ্ত অভিযান” বলিয়। বর্ণন। 
করেন। 

অক্টোবরের বিরাট সোশালিস্ট বিপ্লব জয়যুক্ত হইল। 

রুশদেশে অপেক্ষাকৃত সহজে সোশালিস্ট বিপ্লব বিজয়ী হওয়ার 
কয়েকটা কারণ ছিল। নিম্নলিখিত প্রধান কারণগুলি লক্ষ্য করার 
বিষয়: * ' 

(১) রুশ বুর্জোয়াশ্রেণীর মত অপেক্ষাকৃত হুর্ববল, সংগঠন ব্যাপারে 
অপরিণত ও রাজনীতি বিষয়ে অনভিজ্ঞ শক্রর সম্মুখীন হইয়াছিল অক্টোবর 
বিপ্লব। অর্থনীতির দিক হইতে তখনও দুর্বল এবং সরকারী কণ্টবাক্টের 
উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল বলিয়া রুশ-বুর্জোয়াশ্রেণীর যথেষ্ট রাজনৈতিক 
আত্মপ্রত্যয় ছিল না এবং বিপজ্জনক পরিস্থিতি হইতে পথ খুঁজিয়! বাহির 


৩৬২ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


হওয়ার মত উদ্যোগের অভাব ছিল । দৃষ্টান্ত্বরূপ বলা যায় যে রাজনৈতিক 
দলগঠন এবং ব্যাপকভাবে রাজনৈতিক চাতুরী ব্যাপারে ফরাসী বুর্জোয়া- 
শ্রেণীর মত অভিজ্ঞতা তাহাদের ছিল না; মোটামুটি মতলব করিয়া কুটিল 
আপোসনিষ্পত্তি ব্যাপারে বুর্োয়াশ্রেণীর মত বহুদধিতা তাহাদের ছিল না । 
তাহারা সম্প্রতিও জারের সঙ্গে একটা রফ। করিবার চেষ্টায় ছিল; 
ফেব্রুয়ারী বিপ্লবে জার যখন বিপর্যস্ত হইল এবং বুর্জোয়াশ্রেণীর হাতেই 
ক্ষমতা আসিল, তখন প্ররুতপক্ষে জারের নীতি চালাইয়া যাওয়া ছাড়া 
অন্ত কিছু তাহার! ভাবিতেই পারিল না! । জারের মতই তাহারা “শেষ 
পর্যন্ত বিজয়ী হইবার জন্য যুদ্ধ? চালাইবার অনুকূলে কথা বলিল, যদিও যুদ্ধ 
চালানে৷ দেশের ক্ষমতায় কুলাইত না এবং যুদ্ধের ফলে জনসাধারণ ও 
সৈন্যের একেবারে অবসন্ন হইয়। পড়িয়াছিল। জারের মৃতই তাহারা 
প্রধানত বড় বড় জমিদারী বজায় রাখিতে চাহিল, ষদিও কুষকরা জমির 
অভাবে ও জমিদারের দীসত্ববন্ধনে মরিতে বসিয়াছিল। শ্রমিকদের প্রতি 
মনৌভাব সম্বন্ধে বলা যায় যে রুশ বুর্জোক়্াশ্রেণী শ্রমিকশ্রেণীর প্রতি এমন 
দ্বণা পোষণ করিত যে তাহার! জারকেও হার মানাইল ; তাহার! কেবল 
কারখানামালিকদের কর্তৃত্ব কায়েম রাখিবার ও বাড়াইবার চেষ্টা করে নাই, 
সঙ্গে সঙ্গে ইচ্ছা করিয়! বহু কারখানা বন্ধ বাখিয়৷ এ কর্তৃত্বকে অসহনীয় 
করিয়া তুলিল। 

জনসাধারণ যে জার ও বুর্জোয়াশ্রেণীর কর্মপ্রণালীতে কোন মৌলিক 
প্রভেদ দেখে নাই এবং জারের প্রতি তাহাদের দ্বণ৷ যে এখন বুর্জোয়াদের 
অস্থায়ী সরকারের উপর গিযা৷ পড়িল, ইহাতে বিস্ময়ের কিছু নাই। 

ষতদিন আপোসপন্থী সোশালিন্ট রেভল্যুশনাবি ও মেন্শেভিক 
পার্টিদের জনসাধারণের মধ্যে কিছু প্রভাব ছিল, ততদিন বুর্জোয়াদের 
পক্ষে নিজস্ব ক্ষমতা বজায় রাখার জন্য তাহাদিগকে একটা আবরণ হিসাবে 


বল্শেভিক্‌ পার্টির কার্যকলাপ ৩৬৩ 


ব্যবহার করা সম্ভব ছিল। কিন্তু জনসাধারখের চক্ষে মেন্শেভিক ও 
সোশালিস্ট রেভলুযুশনারিরা৷ সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়াশ্রেণীর দালাল বলিয়া 
ধরা পড়িয়া গ্রভাব হারাইবার পর হইতে বুর্জোয়াশ্রেণী ও অস্থায়ী সরকারের 
আব কোন অবলম্বন রহিল না । 

(২) অক্টোবর বিপ্লর্বের পুরোভাগে ছিল রুশ শ্রমিকশ্রেণীর মত 
একটা বিপ্লবী শ্রেণী। যুদ্ধের মধ্যে এই শ্রেণী ইস্পাতের মত দৃঢ় হইয়া 
উঠিয়াছিল; অল্পকালের মধ্যে দুইটী বিপ্লবের অভিজ্ঞতা ইহার ছিল; 
তৃতীয় বিপ্লবের প্রাককালে এই শ্রেণীই যুদ্ধশাস্তি, ভূমি, স্বাধীনতা ও 
সোশালিজ মের জন্য সংগ্রামে জন্গণের নেতা বলিয়। স্বীকৃত হইয়াছিল। 
রুশ শ্রমিকশ্রেণীর মত পুরোধা যদি বিপ্লব না পাইত, জনগণের আস্থা 
অঞ্জন করিয়াছে এমন নেত। যদি ন| মিলিত, তো শ্রমিক ও রুষকদের 
মধ্যে মৈত্রী ঘটিত না, এবং এ মৈত্রীর অবর্তমানে অক্টোবর বিপ্লবের বিজয় 
সম্ভব হইত ন।। 

(৩) কুষক সম্প্রদায়ের মধ্যে যাহাদের বিপুল সংখ্যাধিক্য, বিপ্লবসাধনে 
সেই দরিদ্র কৃষকদের মত বর্শক্ষম মিত্র রুশ শ্রমিকশ্রেণী পাইয়াছিল। 
কৃষিকশ্মরত কৃষকসাধারণ সম্বন্ধে বলা যায় যে আট মাস ধরিয়। বিপ্লবের যে 
অভিজ্ঞতাকে অসঙ্কোচে “নিয়মিত অগ্রগতির” যুগের কয়েক দশকের সঙ্গে 
তুলনা করা ঘাঁয়, সেই অভিজ্ঞতা তাহাদের পক্ষে নিরর্থক হয় নাই। এই 
সময়ে তাহারা কাধ্যক্ষেত্রে রুশদেশের সকল পার্টিকে পরীক্ষা! করার 
স্থযোগ পাইয়াছিল এবং নিজেরা স্পষ্ট বুঝিয়াছিল যে কন্ন্টিটুশনাল- 
ডেমক্রাট কিংবা সোশালিস্ট রেভলুশনারি মেনশেডিকের দল কখনও 
জমিদারদের সঙ্গে যথার্থ সংঘর্ষে লাগিবে না কিংব। কৃষকদের স্বার্থরক্ষার জন্য 
আত্মোৎ্সর্গ করিবে না; তাহারা বুঝিয়াছিল যে রুশদেশে একমাত্র যে 
পার্টি জমিদারদের .সঙ্গে একেবারে জড়িত ছিল না এবং কৃষকদের 


৩৬৪ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


প্রয়োঙ্গন মিটাইবার জন্য জমিদারদের শক্তি চুর্ণ করার জগ্য তৈয়ার ছিল, 
সেই পার্টি হইল বল্শেভিক্‌ পার্টি। এই বিশ্বাস হইল সর্ধহারাশ্রেণী ও 
দরিদ্র কষকদের মধ্যে মৈত্রীর হ্থদৃঢ় ভিত্তি। যে মাঝারি চাষীরা বহুদিন 
দোলায়মান অবস্থায ছিল এবং মাত্র অক্টোবর বিপ্লবের প্রাকালে 
স্ববান্তঃকরণে বিপ্লবের প্রতি আকুষ্ট হইয়া দরিদ্র রুষকদের সঙ্গে হাত 
মিলাইল, সেই মাঝাবি চাধীরা যে কি করিবে না করিবে, তাহা 
শ্রমিকশ্রেণী ও দরিদ্র কষকদেব মধ্যে মৈত্রীর জন্যই নির্দাব্িত হইতে 
পারিল। ৃ 

এই মেত্রী বিনা অক্টোবর বিপ্লব যে জযযুক্ত হইত না তাহা বলাই 
বাহুল্য । 

(৪) রাজনৈতিক সংগ্রামে বারবার পরীক্ষিত ও পবিশোধিত 
বল্শেভিক্‌ পার্টির মত পার্টি ছিল শ্রমিকশ্রেণীর নেতা। চূড়ান্ত 
আক্রমণে জনগণকে পরিচালনা করার মত সাহস, ও লক্ষ্াস্থলে পৌছিবার 
পথে যে নান! প্রচ্ছন্ন বাধ! থাকে সেগুলি কাটাইয়! যাইবার মত সতর্কতা 
ছিল বলিয়াই শুধু বল্‌্শেভিক্‌ পার্টির মত পার্টি এমন নিপুণভাবে একটা 
ব্যাপক বিপ্লবী প্রবাহের মধ্যে, যুছ্ধ-শান্তিন জন্য সাধারণ গণতান্ত্রিক 
আন্দেলন, জমিদারী কাড়িয়া লওয়ার উদ্দেশ্টে কৃষকদের গণতান্ত্রিক 
আন্দোলন, জাতীয় স্বাধীনত! ও সমানাধিকারের জন্য অত্যাচারিত 
জাতিসমূহের আন্দোলন, এবং বুর্জোয়াশ্রেণীর উচ্ছেদ ও সর্বহারা 
একনায়ক স্থাপনের জন্য সর্বহারাশ্রেণীর সোশালিস্ট আন্দোলনের মত 
বিভিন্ন বিপ্লবী ধারু।কে মিশাইয়। দিতে পারিল। 

এই বিভিন্ন বিপ্লবী ধারাকে একটী ব্যাপক ও শক্তিশালী বিপ্লবী 
প্রবাহের অন্তভূক্ত করাই যে রুশদেশে ধনতন্ত্বের ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত করিল, 
তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। 


বল্শেভিক্‌ পার্টির কার্যকলাপ ৩৬৫ 


(৫) অক্টোবর বিপ্লব যখন আরম্ভ হয়, তখন সামআজ্যবাদী যুদ্ধ 
প্রবলবেগে চলিতেছে, তখন প্রধান বুর্জোয়। রাষ্ট্রগুলির মধ্যে শত্রুতা 
তাহাদিগকে দুই দলে বিভক্ত করিয়াছে, তখন তাহার! পরস্পর বিগ্রহ 
এবং পরস্পরের সর্বনাশ সাধনে ব্যাপৃত রহিয়াছে, এবং সেইজন্য তাহারা 
"রুশদেশের ব্যাপারে” হস্তক্ষেপ করিয়া উঠিতে পারে নাই এবং সক্রিয়ভাবে 
অক্টোবব বিপ্লবের বিবোধিত। কৰিতে পারে নাই। 

অক্টোবর মোশালিস্ট বিপ্রবের বিজয়ে ইহা ঘে অনেকটা সাহাষ্য 
করিয়াছিল, তাহা! নিঃসন্দেহ। , 


৭। (সোভিয়েট শক্তিকে সুসংস্থাপিত করার জঙ্যা 
বল্‌শেভিক্‌ পার্টির সংগ্রাম-_ ব্রেস্ট -লিটভক্ক, 
সন্ধি_সপ্তম পার্টি কংগ্রেস 


সোভিয়েট শক্তিকে স্থসংস্থাপিত করার জন্য পুরাতিন, বুর্জোয়া 
রাষট্রন্ত্রকে ভাড়িয়। টুরিযা নষ্ট করা এবং নৃতন সোভিয়েট রাষটরব্যবস্থা স্থাপন 
প্রয়োজন ছিল। এ ছাড়া, সমাজে যে শ্রোোবিভাগ ও এক জাতি কর্তৃক 
অন্য জাতির উপর অত্যাচার চলিতেছে তাহাকে নষ্ট করা, ধর্প্রতিষ্ঠান 
গুলির বিশেষ অধিকার উঠাইয়া দেওয়া, সর্বপ্রকার বৈধ ও অবৈধ 
বিপ্লববিরোধী পত্রিকা ও সংগঠনকে দমন করা, এবং বুর্জোয়। গণপরিষদকে 
( 'কন্স্টিট্যয়েন্ট, আযসেশ্বলি' ) ভাঙিয়া দেওয়া দরকার ছিল। দেশের 
জমিকে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করার পর সমস্ত বড় কারখানাকেও 
জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করার দরকার ছিল। সর্বশেষে, যে যুদ্ধ 
সোভিয়েট শক্তিকে সথসংস্থাপিত করার পথে সব চেয়ে বেশী বাধা স্থষ্ট 
করিতেছিল, সেই যুদ্ধেরও অবসান ঘটানে। দরকার ছিল । 


৩৬৬ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


১৯১৭ সালের শেষভাগ হইতে ১৯১৮ সালের মাঝামাঝি পধ্যস্ত মাত্র 
কয়েক মাসে এই সমস্ত কাজ সুসম্পন্ন হইল । 

সোশালিস্ট রেভল্যুখনারি ও মেন্শেভিক্দের কৌশলী পরিচালনায় 
পুরাতন মদ্ত্রিসভার কর্মচারীর] যে ধবংসকাধ্য চালাইতেছিল, তাহাকে চরণ 
ও পধুর্টদস্ত কর| হইল। মন্ত্রিসভাগুলি উঠাইযা৷ দিয়া সেই জায়গায় 
সোভিয়েট শাসনযন্ত্র এবং যথোপযুক্ত “পীপ্ল্দ্‌ কমিসারিয়েট” স্থাপন কর! 
হইল | দেশের শিল্পকে পরিচালন করার জন্য “জাতীয় অর্থব্যবস্থার সর্ধ্বোচ্চ 
পরিষদ” (“সুপ্রীম কাউন্সিল অফ ন্যাশনাল ইকনমি” ) প্রতিষ্ঠিত হইল । 
বিপ্লববিরোধ ও ধর্বংসকাধ্যেব বিরুদ্ধে লভিবার জন্য এফ, জেরঝিন্সকিব 
নেতৃত্বে “নিখিল রুশ বিশেষ কমিশন” ( “ভেচেকা” ) নিযুক্ত কর হইল। 
লালফৌজ ও নৌবাহিনী গঠন সম্পর্কে নির্দেশ জানানো হইল। অক্টোবর / 
বিপ্লবের পূর্ব্বেই যে গণপরিষদের নির্বাচন প্রায় সম্পূর্ণ হইয়াছিল, সেই 
গাণপরিষদ যুদ্ধশাস্তি, ভূন্বত্ব ও সোভিয়েটের হাতে রাষ্ট্রশক্তি দেওয়া সম্বন্ধে 
দ্বিতীয় দোভিয়েট কংগ্রেসের নির্দেশ মানিয়৷ লইতে অস্বীকার করায় 
তাহার অধিবেশন বন্ধ করিয়৷ দেওয়া হয। 

সামন্ততন্ত্রের ধ্বংসাবশেষ, জমিদারী ব্যবস্থা এবং সামাজিক জীবনের 
সর্বস্তরে অধিকার ভেদের অবসান ঘ্টাইবার জন্য, জমিদারী উঠাইয়া দিয়া, 
জাতি ও ধন্মের ভিত্তিতে অধিকার বিলোপপ্রথা বন্ধ করিয়া, রাষ্ট্র হইতে 
ধর্মপ্রতিষ্ঠানকে পৃথক কবিয়! দিয়া, স্ত্রীলোকদের এবং রুশদেশের বিভিন্ন 
জাতিসমূহের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা করিয়া, রাষ্ট্রের নির্দেশ প্রচারিত হইল। 

“রুশদেশের জনগণের অধিকার ঘোষণা” নীর্বক সোভিয়েট সরকারের 
এক বিশেষ নির্দেশে বল! হয় যে রশদেশের জনগণের অবাধ অগ্রগতি ও 
সম্পূর্ণ বৈষম্যবিলোপ সাব্যস্ত করার অধিকারকে রাষ্ট্রবিধানের মত 
সুপ্রতিষ্ঠিত করা হইল । 


বল্শেভিক্‌ পার্টির কাধ্যকলাপ ৩৬৭ 


বুঙ্জোয়াশ্রেণীর অর্থ নৈতিক শক্তি নষ্ট করিয়! নৃতন, সোভিয়েট জাতীয় 
অর্থব্যবস্থা স্থষ্টি করার জন্য, এবং প্রথমতঃ নৃতন, সোভিয়েট শিষ্পগ্রতিষ্ঠার 
জন্য, ব্যাঙ্ক, রেলওয়ে, বিদেশী বাণিজ্য, বাণিজ্য বাহিনী এবং কয়লা, 
ধাতুশিল্প, তৈল, রসায়নশিল্প, যন্রশিল্প, বস্ত্রশিল্প, চিনির কারবার ইত্যাদি 
শিল্পের সকল বিভাগে বড় বড় কারখানাকে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত 
করা হইল । 

বিদেশী ধনিকদের কবল হইতে আমাদের দেখের আথিক স্বাতন্ত্র, 
এবং বিদেশীদের শোষণ হইতে মৃক্তি পাইবার জন্য রুশ জার এবং অস্থায়ী 
সরকার বিদেশে যে খণ গ্রহণ করিয়াছিল, সেই খণকে বরবাদ করা হয়। 
পরদেশ জয় করার উদ্দেন্ঠে যুদ্ধ চালাইবার জন্য যে খণ জমিয়। উঠিয়াছিল 
এবং যাহা বিদেশী ধনিকদের কাছে রুশদেশকে শৃঙ্খলিত করিয়! রাখিয়াছিল, 
আমাদের দেশের লোক সেই খণ পবিশোধ করিতে অস্বীকুত হইল | 

ইহারই অন্ধ্রূপ ব্যবস্থার ফলে বুর্জোয়া, জমিদার, প্রতিক্রিয়াশীল 
রাজকন্মচাবী ও বিপ্লববিরোধী পার্টিগুলির শক্তি মূলোৎপাটিত হইয়া গেল 
এবং দেশের মপ্যে সোভিয়েট সরকারের অবস্থা! অনেক ভাল হইল। 

কিন্তু যতদিন রুশদেশ জামণনী ও অস্রিয়ার সঙ্গে যুদ্ধে ব্যাপৃত, ততদিন 
মোভিয়েট সরকারের অবস্থা সম্পূর্ণ নিরাপদ মনে করা চলিল না। 
সোভিয়েট শক্তিকে চূড়ান্তভাবে স্ুসংস্থাপিত করিতে হইলে যুদ্ধ শেষ করা 
প্রয়োজন ছিল। তাই অক্টোবর বিপ্লবের জয়লাভ করার সঙ্গে সঙ্গে পার্টি 
যুদ্ব-শান্তির জন্য সংগ্রামে নামিল। 

“সকল যুধ্যমান দেশ ও তাহাদের সরকারকে অবিলম্বে ন্যায়সঙ্গত ও 
গণতান্ত্রিক শান্তির জন্য আলোচনা আরম্ভ করিতে” সোভিয়েট সরকার 
ডাক দিল। কিন্তু মিত্রপক্ষ, অর্থাৎ বৃটেন ও ফ্রান্স, মোভিয়েট সরকারের 
প্রস্তাব গ্রহণ করিতে গররাজী হইল । ইহার ফলে সোভিয়েটগুলির ইচ্ছা 


৩৬৮ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


অনুসারে সোভিয়েট সরকার জার্মানী ও অগ্রিয়ার সঙ্গে কথাবার্তা আরম্ভ 
করা স্থির কবিল। 

ওরা ডিসেম্বর তারিখে ব্রেস্ট-লিটভস্কে আলোচন। আরম্ভ হইল। 
যুদ্বশাস্তির শর্ত ৫ই ডিসেম্বর তারিখে স্বাক্ষর কর! হইল । 

এই আলোচনা যখন হয়, তখন দেশে অর্থ নৈতিক বিপধ্যয় চলিতেছিল, 
তখন দেশের সকলে যুদ্ধের ভারে অবসন্ন হইয়! পড়িয়াছিল, তখন আমাদের 
সৈন্তেরা পরিখা ছাড়িয়া যাইতেছিল, রণক্ষেত্র তখন ভা়িয়৷ পড়িতেছিল। 
আলোচনার মধ্যে পরিষ্কার জানা গেল যে জামণন সাম্রাজ্যবাদীরা! প্রাক্তন 
জার-সাম্রাজ্যের বিরাট 'অংশ দখল করিয়া! বসিতে চায়, এবং পোলা, 
মুক্রেন ও বল্টিক্‌ দেশগুলিকে জামণনীর অধীন করিতে চায় । 

এমন অবস্থায় যুদ্ধ চালাইয়! যাইবার অর্থ হইল নবজাত সোভিয়েট 
রিপাবলিকের অস্তিত্ব লইয়! জুয়াখেল৷ | শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকসম্প্রদায়ের 
সম্মুখে আসিল শাস্তির ছুর্বহ শর্তকেও স্বীকার করার প্রয়োজন, এবং 
তখনকার সবচেয়ে সাংঘাতিক লুষঠননিপুণ জামণণ সাম্রাজ্যবাদের কাছে 
হটিয়। গিয়া এমন একটা অবসর সংগ্রহ করার প্রয়োজন, যে অবসবে 
সৌভিয়েটনক্তিকে স্থুপ্রতিঠ করা যাইবে এবং শক্রর আক্রমণ থেকে 
দেশরক্ষায় সমর্থ নৃতন লালফৌজ গড়িয়া তুল! যাইবে । 

মেন্শেভিক ও সোশালিস্ট রেভল্যুশনারি হইতে আরম্ভ করিয়া 
সবচেয়ে উদ্ধত “শ্বেতরক্ষী” পধ্যস্ত সকল বিপ্লববিবোধীই শান্তিস্থাপনের 
বিরুদ্ধে উন্মত্ত গ্রচার চালাইল। তাহাদের কন্মপ্রণালী ছিল বেশ 
সুস্পষ্ট : শান্তিবিষয়ে আলোচনা পণ্ড করিয়া জার্ধান আক্রমণের 
প্ররোচনা দেওয়া এবং এই উপায়ে যে দোভিয়েটশক্তি তখনও দুর্ববল 
তাহাকে বিপন্ন করা! এবং শ্রমিক ও কৃষকদের সমস্ত সাফল্য কাড়িয়! 
লওয়ার চেষ্টাই তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল । 


বল্শেভিক্‌ পার্টির কার্যকলাপ ৩৬৯ 


এই সাংঘাতিক চক্রান্তে তাহাদের মিত্র ছিল ট্রট্‌ক্কি ও তাহার 
সহকর্্বী বুখারিন। রাডেক ও পিয়াটাকভ্‌কে লইয়া বুখারিন “বামপন্থী 
কমিউনিস্ট” ছন্মবেশে পার্টির প্রতি শত্রুতা করার জন্য একটা দলের 
নেতৃত্ব করে। পার্টির মধ্যে ট্রট্স্কি ও “বামপন্থী কমিউনিস্ট” দল 
লেনিনের বিরুদ্ধে দারুণ সংগ্রাম লাগাইল, যুদ্ধ চালাইয়া যাইবার দাবী 
উপস্থাপিত করিল। পরিষ্কার দেখা গেল যে এইসব লোক জামন 
সাআাজ্যবাদী এবং দেশের মধ্যে বিপ্লববিরোধীদের চক্রান্তেরই সমর্থন 
করিত, কারণ যে নবজাত সোভিয়েট রাষ্ট্রের তখনও কোন সৈন্যবাহিনী 
ছিল না, তাহাঁকেই জামণন সামান্ধ্যবাদের আক্রমণের সম্মুখে অরক্ষিত 
অবস্থায় ছাড়িয়। দিবার চেষ্টায় ছিল । 

বামপন্থী বাক্বিস্তারের জালে নিপুণভাবে ঢাকিয়! রাখিয়া ইহা! প্রর্ৃত- 
পক্ষে প্ররোচকদেরই কন্ম প্রণালী হইয়! রহিল । 

১৯১৮ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারী তারিখে ব্রেস্ট -লিটভক্কে শান্তির জন্য 
আলোচনা ভাঙ্গিয়া গেল। পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির নামে লেনিন এবং 
স্টালিন শান্তির শর্ত স্বাক্ষর করা সম্বন্ধে জোর করিয়া জানাইলেও, 
ব্রেস্ট -লিটভ্ক্কে সোভিয়েট প্রতিনিধিদলের নেতা উরটম্ষি বিশ্বাসঘাতকতা 
করিয়া বল্শেভিক্‌ পার্টির সুম্পষ্ট নির্দেশ ভঙ্গ করে। জামর্ণনী যে-সব 
শর্ত উপস্থাপিত করে, সে-শর্তে সোভিয়েট রাষ্ট্র শাস্তিস্থাপনে অস্বীকৃত 
বলিয়! ঘোষণা করে। সঙ্গে সঙ্গে সে জার্ধানদের জানাইয়া৷ দেয় যে 
সোভিয়েট রাষ্্ট লড়িবে ন৷ এবং সৈম্যবাহিনীকে সাধারণ নাগরিক জীবনে 
ফেরত পাঠাইয়! দেওয়া হইবে। 

এরূপ কাণ্ডের ফলাফল ভয়াবহ হইল। সোভিয়েট দেশের স্বার্থের 
প্রতি ষে 'বিশ্বাসঘাতকতা করে, তাহার কাছে জার্মান সাম্রাজ্যবাদী! 
ইহার বেশী কিছু চাহিতে পারিত না। 


২৪ 
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জাম্ণীন সরকার যুদ্ধবিরতির শর্তগুলি ভাঙ্গিয়া আক্রমণ আরম্ভ 
করিল। আমাদের পুরাতন বাহিনীর অবশিষ্টাংশ জামান সৈন্যদের 
আক্রমণের ধাক্কায় ভাঙ্গিয়! পড়িল, ছত্রভঙ্গ হইয়া গেল। জামীনব! 
ক্রতবেগে অগ্রসর হইয়া বিপুল এলাকা দখল করিল, পেট্রোগ্রাডকে 
পর্য্যন্ত বিপন্ন করিয়া তুলিল। সোভিয়েট শক্তিব উচ্ছেদ ঘটাইয়া 
আমাদের দেশকে অধীন করার মতলবে জার্মান সাম্রাজ্যবাদ সোভিয়েট 
দেশকে আক্রমণ করিল। প্রাচীন জারবাহিনীর ধ্বংসাবশেষ জামান 
সাম্রাজ্যবাদের সুসজ্জিত ফৌজকে ঠেকাইতে পারিল না, আঘাত খাই 
ক্রমাগতই পিছু হটিতে লাগিল । 

কিন্ত জামণনদের এই আক্রমণ হইল দেশব্যাপী এক বিপুল বিপ্লবী 
অভ্যুত্থানের সঙ্কেত। “সোশালিন্ট পিতৃভূমি বিপন্ন!” বলিয়া পার্টি 
ও মৌভিযেট সবকার ডাক দিল। এই ডাকের জবাবে শ্রমিকশ্রেণী 
সোৎনাহে লালফৌজের পণ্টন বানাইতে লাগিল। নূতন ফৌজের 
সগ্ভগঠিত দলগুলি বিপ্লবী জনতার সৈন্বাহিন্ীরূপে বীরদর্পে সর্বপ্রকার 
'অগ্রসঙ্জায় সুসজ্জিত জার্মীন লু&কদের বিকদ্ধে প্রতিরোধ চালাইল। 
নার্ভী ও পস্বভে জার্মীন আক্রমণকারীরা অটল প্রতিরোধের জোরে 
পবাভূত হইল। পে্রোগ্রাড অভিমুখে তাহাদেব অভিযান আট্কাইয়া 
গেল। যে-দিন জার্মান সাম্রাজ্যবাদের সৈশ্যুবাহিনীকে হটাইয়া দেওয়া হয়, 
নেই ২৩শে ফেব্রুয়রী তারিখকে লালফৌজেব জন্মদিন বলিয়! ধর! হয়। 

১৯১৮ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখে অবিলম্বে শাস্তিস্থাপনের 
কথা তুলিয়া জামর্ণন সরকারের কাছে তার পাঠানো সম্পর্কে লেনিনের 
প্রস্তাব পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি অহুযোদন করে। কিন্তু আরও স্থৃবিধা- 
জনক শর্ত পাইবার উদ্দেশ্তে জাম নিরা আরও বেশী দুর অগ্রসর হইতে 
লাগিল; কেবল ২২শে ফেব্রুয়ারী তারিখে জামণন সরকার সন্ধিপত্রে 
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স্বাক্ষর করিতে ইচ্ছুক বলিয়া জানায় । প্রথমে শাস্তির যে-শত্ত গ্রস্তাবিত 
হইয়াছিল, তাহার চেয়ে এখনকার শর্ত অনেক বেশী দুর্ধহ হইল। 
* শাস্তিস্থাপনের পক্ষে সিদ্ধান্ত নিশ্চিতভাবে গৃহীত হইবার পূর্বের 
কেন্দ্রীয় কমিটিতে ট্রটুষ্ি, বুখারিন ও অন্যান্য উট্ক্কিপস্থীর বিরুদ্ধে 
লেনিন, স্টালিন ও স্ভের্দলিভ্কে তুমুল সংগ্রাম করিতে হয়। লেনিন 
ঘোষণ। করেন যে বুখারিন ও ট্ট্ষ্কি “আসলে জামান সাম্রাজ্যবাদীদের 
সাহায্য করিঘ্বাছে এবং জামণনীতে বিপ্লবের উদ্ভব ও বিকাশকে 
বাধা দিয়াছে।” ( লেনিন, “কলেক্টেড ওয়ার্ক স্”১ রুশ সংস্করণ, দ্বাবিংশ 
খণ্ড, পৃঃ ৩০৭) 

২৩শে ফেব্রুয়ারী তাদ্িখে কেন্দ্রীয় কমিটি জামণন কতৃপক্ষের শর্ত 
গ্রহণ করিয়! সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করার সিদ্ধান্ত করে। সোভিয়েট 
রিপাব.লিকৃকে ব্রটান্ক ও বুখারিনের বিশ্বাসঘাতকতার জন্য উচ্চ মূল্য 
দিতে হইয়াছিল । লাট্ভিয়া, এন্জে।নিয়া,-পোলাপ্ডের তো৷ কথাই নাই 
__জীার্মীনদের' হাতে চলিয়া! যায়; সোভিয়েট রাষ্ট্র হইতে যুক্রেনকে 
ছিন্ন করিয়! লইয়া! জাম্ণনীর অধীন দেশে পরিণত করা হয়। জার্মানদের 
ক্ষতিপূরণ দিতে সোভিয়েট রাষ্ট্রকে অঙ্গীকার কবিতে হয়। 

ইতিমধ্যে, বিশ্বাসঘাতকতার পন্কে আরও গভীরভাবে নিমজ্জিত 
হইয়া “বামপন্থী কমিউনিস্টর1” লেনিনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাইয়া 
যাইল। | 

“বামপন্থী কমিউনিস্টরা” ( বুখারিন, ওসিন্সকি, ইয়াকোভলেভা, 
স্ট.কভ, ও মাণ্ট সেভ, ) সাময়িকভাবে পার্টির যে মস্কো! অঞ্চলস্থ কর্মকেন্্ 
দখল করিয়। বসে, সেখানে পার্টির মধ্যে ভাঙন ধরাইবার মতলবে কেন্দ্রীয় 
কমিটির উপর অনাস্থা জানাইয়া প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই কর্মকেন্ু 
[ “বুরো”] হইতে ঘোষণা করা হয় যে ইহার বিবেচনায় “খুবই 
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নিকট ভবিষ্যতে পার্টির মধ্যে ভাঙন একরকম অনিবাধ্য |” এমনকি 
"বামপন্থী কমিউনিস্টরা” তাহাদের প্রস্তাবে এতদূর অগ্রসর হইল যে 
তাহারা সোভিয়েটবিরোধী মনোভাবই দেখাইল। তাহারা ঘোষগ 
করিল ষে “সোভিয়েটশক্তি এখন নিছক নামমাত্র ব্যাপার হইয়া পড়িয়াছে 
বলিয়া আমরা মনে করি যে আন্তর্জাতিক বিপ্লবের গ্রাতিরে সোভিয়েট- 
শক্তি নষ্ট হইয়া যাইলে আমাদের তাহাতে সম্মত হওয়া উচিত।” 

এই সিদ্ধান্তকে লেনিন “অদ্ভুত ও ভয়াবহ” আখ্য। দেন । 

ট্রন্ষি ও “বামপন্থী কমিউনিস্টদের” এই পার্টিবিরোধী আচরণের 
প্রকৃত কারণ তখনও পার্টির কাছে পরিফার হয় নাই। কিন্তু সম্প্রতি 
(১৯৩৮এর প্রথমে লিখিত ) সোভিয্লেটবিরোধী “দক্ষিণপন্থী ও ট্্স্ষি- 
পন্থীদদের দলের” যে বিচার হইয়াছে, সেখানে প্রমাণ হয় যে বুখারিন 
তাহার নেতৃত্বে "বামপন্থী কমিউনিস্টের” দল, উ্রটুষ্কি ও “বামপন্থী” 
সোশালিস্ট রেভলুশনারিদের সঙ্গে মিলিয়া তখন সোভিয়েট সরকারের 
বিরুদ্ধে গোপন যড়যন্্ চালাইতেছিল। এখন জানা গিয়াছে যে বুখারিন, 
্রটুস্কি ও তাহাদের সহ-ষড়যন্থকারীর! ব্রেস্ট -লিটভস্ক, সন্ধিকে লণ্ডভণ্ড 
করা, লেনিন, স্টালিন ও স্ভের্ট লভকে গ্রেপ্তার করিয়া খুন করা, এবং 
বুখারিন ও ইটুস্কির অনুচর ও “বামপন্থী” নোশালিস্ট রেভল্যুশনারিদের 
লইয়া নূতন সরকার গঠন সন্বন্ধে দৃঢসন্বল্প হইয়াছিল । 

এই গ্রচ্ছন্ন বিপ্রববিরোধী চক্রান্ত পাকাইবার সময় “বামপন্থী 
কমিউনিস্টেব” দল ট্রট্স্থির দহায়তায় খোলাখুলিভাবে বল্শেভিক্‌ পার্টিকে 
আক্রমণ করে, পার্টিকে ভাঙিয়া সভ্যদের মধ্যে সংহতিভেদ ঘটাইবার 
চেষ্টা কবে। কিন্তু এই দারুণ দুঃসময়ে পার্ট লেনিন, স্টালিন ও 
স্ভের্দলভ্‌কে ঘিরিয়া সম্মিলিত হয় এবং শাস্তি ও অন্যান্য বিষয়ে কেন্দ্রীয় 
কমিটিকে সমর্থন করে। 


বল্‌্শেভিক্‌ পার্টির কার্যকলাপ ৩৭৩ 


“বামপন্থী কমিউনিস্ট” দল কোণঠাসা! হইয়া পড়িয়। পরাজিত হয়। 

ুদ্ধশান্তিবিষয়ে পার্টি যাহাতে চরম সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন করিতে পারে, 
সেজন্য সপ্তম পার্টি কংগ্রেস আহুত ভয়। 

১৯১৮ সালের ৬ই মার্চ তারিখে কংগ্রেসের উদ্বোধন হয়। আমাদের 
পার্টি রাষ্ট্রশক্তি লইবার পর ইহাই প্রথম কংগ্রেস। একলক্ষ পয়তাল্লিখ 
হাজার পার্টি সভ্যের প্রতিনিধি হিসাবে যে-ডেলিগেটরা আসে, তাহাদের 
মধ্যে ৪৬ জনের ভোট দিবার অধিকার ছিল, আর ৫৮ জনের ভোট 
না থাকিলেও আলোচনায় অধিকার ছিল। বন্তৃত, তখন পার্টির 
সভ্য সংখ্যা ২,৭০,০০০ এর কম ছিল না। জরুরী তাগিদে কংগ্রেস 
বসার দরুণ অনেকগুলি সংগঠন্রে পক্ষে যথাসময়ে ডেলিগেট পাঠাইতে 
না পারা, এবং তখন যে-সব অঞ্চল জার্মীনদের দখলে ছিল সেখানকার 
সংগঠনগুলির পক্ষে একেবারেই কোন ডেলিগেট পাঠাইতে না পারা 
হইল সংখ্যার এই অসঙ্গতির কারণ। 

ব্রেস্ট -লিটভক্ সঞ্জি সন্বদ্ধে এই কংগ্রেসে রিপোর্ট দিবার সময় 
লেনিন বলেন যে, **-*পার্টির ভিতরে বামপন্থী বিরুদ্ধবাদীরা সংগঠিত 
হওয়ায় পার্ট যে কঠোর সন্কটের অভিজ্ঞত। পাইতেছে, তাহা হইল 
রুশ বিপ্লবের অভিজ্ঞতার মধ্যে একটা সবচেয়ে গুরুতর সঙ্কট |» ( লেনিন, 
“দিলেক্টেড, ওয়ার্ক স্”, ইংরেজী সংস্করণ, সপ্তম খণ্ড, পৃঃ ২৯৩-৯৪ ) 

ব্রেস্ট -লিটভস্ক, সন্ধি সম্বন্ধে লেনিন যে প্রস্তাব দাখিল করেন তাহার 
পক্ষে ৩০ ও বিপক্ষে ১২ ভোট হওয়ার ফলে সেটা গৃহীত হয়; পাঁচজন 
কোনপক্ষে ভোট দেয় নাই। 

এই' প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার পরদিন লেনিন, “এক শোকাবহ 
শাস্তি” শীর্ষক প্রবন্ধে লিখেন £_-“সঞ্ধির শর্তগুলি কঠোর এবং প্রায় 
অসহা। কিন্তু ইতিহাস তাহার প্রাপ্য দাবী করিবেই।...আনুন, 


৩৭৪ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


আমরা সংগঠন, সংগঠন, বার বার. সংগঠনের কাজে নামি। সকল 
পরীক্ষা সত্বেও ভবিষ্ৎ আমাদেরই হাঁতে।” (লেনিন, “কলেক্টেড, 
ওয়ার্ক স্‌,” রুশ সংস্করণ, দ্বাবিংশ থণ্ড, পৃঃ ২৮৮) 

কংগ্রেস এই প্রস্তাবে ঘোষণা করে যে সাম্রাজ্যবাদী বাষ্রগুলি ফে 
সোভিযেট দেশকে আবার সামরিক আক্রমণ কবিবে তাহা অনিবার্ধ্য। 
স্থতরাং বিশেষ উৎসাহ ও সম্বল লইয়া শ্রমিক ও কৃষকদের শৃঙ্খল 
ও পার্টর আত্মশৃঙ্খলাকে আরও শক্ত করা, সোভিয়েট দেশরক্ষায় 
আম্মোৎসর্গের জন্য জনগণকে প্রস্তত করা, লালফৌজকে সংগঠিত 
করা, এবং সকলের জন্য সামরিক শিক্ষা প্রবর্তন করা হইল কংগ্রেসের 
মতে পার্টির মূলগত কর্তব্য । রর 

ব্রেস্ট -লিটভস্ক সন্ধি সম্পর্কে লেনিনের নীতিকে সমর্থন করিয়া 
কংগ্রেস ইট্‌ক্কি ও বুখারিনের নিন্দা করিল এবং. কংগ্রেসের মধ্যেই 
দলভাঙানো ব্যাপারে পরাজিত বামপন্থী কমিউনিস্টদের” ব্যস্ততাকে 
কলক্কজনক বলিয়। বর্ণনা করিল । 

ব্রেস্ট -লিটভস্ক সদ্ধিব ফলে কিছু বিরাম পাইয়! পার্টি সোভিয়েট- 
শক্তিকে সুপ্রতিষ্ঠ করা ও দেশেব অর্থ নৈতিক জীবনকে সংগঠিত কবার 
কাজে মনোযোগ দিতে পারিল। 

সাম্রাজ্যবাদী পক্ষের ভিতর যে সংঘাত ছিল (মিত্রশক্তির বিরুদ্ধে 
অক্ট্য়া ও জামর্ণনীর লড়াই তখনও চলিতেছিল ), তাহার সুযোগ 
লইযা শক্রর শক্তিকে বিশ্লিষ্ট করা, সোভিয়েট অর্থনৈতিক ব্যবস্থা 
সংগঠন করা৷ এবং লালফৌজ সৃষ্টি করা এ সন্ধির জন্যই সম্ভব হইল। 

সন্ধির ফলে সর্ধহারাশ্রেণীর পক্ষে কৃষকসম্প্রদায়ের বন্ধুতা ন! হারাইয়া 
গৃহযুদ্ধে শ্বেতরক্ষী সেনাপতিদিগকে পরাক্জিত করার মত শক্তি সংগ্রহ কর! 
সম্ভব হইল। 


বল্শেভিক্‌ পার্টির কার্যকলাপ ৩৭৫ 


অবস্থা যখন অগ্রগমনের পক্ষে অনুকূল, তখন কেমন করিয়! নির্ভয়ে ও 
দৃঢসংকল্প হইয়। অগ্রসর হইতে হয়, তাহা! অক্টোবর বিপ্লবের যুগে লেনিন 
বল্শেভিক্‌ পার্টিকে খিখাইয়৷ দেন। যখন শত্রুর শক্তি স্পষ্টই আমাদের 
তুলনায় অনেক বেশী তখন পরে পূর্ণ উৎসাহ লইয়! নৃতন আক্রমণের জন্য 
প্রস্তুত হওয়ার উদ্দেশ্টে কেমন করিয়া! সুশৃঙ্খলভাবে পিছু হটিতে হয়, তাহা 
ব্রেস্ট -লিটভস্ক. সন্ধির যুগে লেনিন পার্টিকে শিখাইলেন । 

লেনিনের নীতি যে নিভূলি তাহ! ইতিহাস সম্যক্‌ প্রমাণ করিয়াছে । 
সপ্তম কংগ্রেসে পার্টির নাম ও কর্মপদ্ধতি পরিবর্তন করা স্থির হয়। 
পার্টির নাম বদ্লাইয়! হইল রুশ কমিউনিস্ট পার্টি ( বল্শেভিক্‌ )১- 
আর, সি,পি (বি)। আমাদের পার্টিকে কমিউনিস্ট পার্টি বলার 
প্রস্তাব লেনিন করিলেন, কারণ এই নামের সঙ্গে পার্টির উদ্দেশ্য, 
অর্থাৎ সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার স্থনি্দিষ্ট সামগ্ুস্ত রহিয়াছে । 

লেনিন ও স্টালিন-প্রমুখ কয়েকজনকে লইয়া একটী 1বশেষ 
কমিশন নির্বাচিত হয়। ইহার কাজ হইল পার্টির নৃতন কম্মপদ্ধতি 
স্থির করা; লেনিনের খসড়া! ভিত্তি হিসাবে গৃহীত হইল । 

এই ভাবে সপ্তম কংগ্রেদ এক বিরাট এতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ 
কর্তব্য সম্পাদন করিল; পার্টর ভিতর “বামপন্থী কমিউনিস্ট” ও 
টরটুস্কিপস্থীর মত ছদ্মবেশী গোপন শক্রকে ইহ! পরাজিত করিল? 
সাম্রাজাবাদী যুদ্ধ হইতে ইহা দেশকে সরাইয়া আনিতে সফল হইল; 
শাস্তি ও অবকাশ ইহা আনিয়া দিল; ইহার জন্য লালফৌজ সংগঠনে 
পার্টি সময় পাইল এবং জাতির অর্থ নৈতিক ব্যবস্থায় সোশালিস্ট শৃঙ্খল। 
প্রবর্তনের কাজ কংগ্রেস পার্টিকে দিল। 


৩৭৬ সৌভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


৮। (তোশালিস্ট সমাজ নির্মাণে প্রথম ধাপ জন্বন্ধে লেনিনের 
পরিকল্পনা-_গ্ররীব চাষীদের কমিটি ও ধনী চাবীদের 
ক্ষমত! হাস-__বামপন্ছী সোশালিন্ট' রেভন্তুশনারিদের 
বিদ্রোহ ও তাহার দমন--পঞ্চম €সোভিয়েট 
কংগ্রেস এবং রুশ সোভিয়েট দোশালিস্ট 
সংঘের শাসনবিধি নিরূপণ 


শীস্তিস্থাপনের ফলে কিছু অবকাশ পাইযা সোভিয়েট সরকার 
সোশালিস্ট সমাজনিম্মাণের' কজে লাগিল। ১৯১৭ সালের নভেম্বর 
হইতে ১৯১৮ সালের ফেব্রুয়ারী পধ্যস্ত সময়কে লেনিন বলেন “ধনতস্ত্রের 
বিরুদ্ধে রেডগার্ডদের আক্রমণের” স্তর। ১৯১৮ সালের প্রথযার্দে 
সোভিয়েট সরকার বুর্জোয়াশ্রেণীব অর্থ নৈতিক শক্তি চূর্ণ করিল, জাতির 
অর্থনৈতিক জীবনের আসল ধাঁটিগুলি ( কলকারখানা, ব্যান্ক, রেলওষে, 
বিদেশী বাণিজ্য, বাণিজ্য বাহিনী প্রভৃতি ) নিজের মুঠির মধ্যে আনিল, 
বাষ্ট্রশক্তির বুর্জোয়াযন্ত্রকে ভাঙ্যা দিল এবং সোভিয়েট শক্তির উচ্ছেদ 
ঘটাইবার জন্য বিপ্লববিবোধীদের প্রথম প্রচেষ্টাকে নিপ্পি্ট করিতে সফল 
হইল। 

কিন্ত এই কয়েকটা কাজই যথেষ্ট ছিল ন|। প্রগতি আনিতে হইলে 
প্রাচীন ব্যবস্থা ধ্বংস করার পর নৃতন ব্াবস্থানিশ্বাণ প্রয়োজন ছিল। তাই 
১৯১৮ সালের বসন্তকালে “উচ্ছেদকারীদের উচ্ছেদ” কর! থেকে 
দোশালিস্ট সমাজ নিশ্মাণের নৃতন এক স্তরে রূপান্তর আরম্ভ হইল-_যে 
সাফল্য পূর্বে অঙ্ভিত হইযাছিল, সংগঠনের দিক হইতে তাহাকে 
স্থুদংগঠিত করা, মৌভিয়েট জাতীয় অর্থ নৈতিক ব্যবস্থা! প্রবর্তন করা 
আরম্ভ হৃইল। লেনিন বলিলেন যে সোশালিস্ট অর্থ টনৈতিক ব্যবস্থার 


বল্শেভিক্‌ পার্টির কার্যকলাপ ৩৭৭ 


ভিত্িস্থাপন করিতে লাগিয়া এই অবকাশের সম্পূর্ণ স্থযৌগ লওয়া উচিত। 
নৃতনভাবে উৎপাদনকে সংগঠন ও পরিচালন করিতে বল্‌্শেভিক্দের 
শিখিতে হইয়াছিল । লেনিন লিখিলেন যে বল্শেভিক্‌ পার্টি রুশদেশকে 
বুঝাইয়াছে, বল্শেভিক্‌ পার্টি জনগণের কল্যাণার্থে ধনীদের কবল 
হইতে রুশদেশকে ছিনাইয়। লইয়াছে, এখন বল্শেভিক্দের রুশদেশ শাসন 
করিবার শিক্ষা পাইতে হইবে । 
, লেনিনের অভিমত ছিল এই যে তখন দেশে উৎপন্ন সমস্ত জিনিসের 
হিসাব রাখা এবং উৎপন্ন দ্রব্য বণ্টন বিষয়ে তত্বাবধান করাই প্রধান কাজ। 
দেশের অর্থনীতি" ব্যবস্থায় পেতি-বুর্জোয়াদেরই প্রাধান্য ছিল। শহর ও 
গ্রামে লক্ষ লক্ষ ক্ষুদে মালিকের দলের মধ্যে ধনতস্ত্রের পরিপোষণক্ষেত্র 
রহিয়া গিয়াছিল। এই ছোট ছোট মালিকরা শ্রমিকশৃঙ্খলা কিংবা 
নাগরিক শ্রখল! মানিত না) তাহার! রাষ্ট্রের তত্বাবধান ও হিসাবপরীক্ষা- 
ব্যবস্থায় রাজী হইত না। এই সঙ্কটসময়ে পেতি-বুর্জোয়াদের মধ্যে ঝুঁকি 
ব্যবমা ও অতিরিক্ত মুনাফ। জোগাড় করিবার জন্য কাদা মাখামাখি, এবং 
জনগণ অভাবপ্রস্ত বলিয়া! ছোট মালিক ও ব্যবসায়ীদের লাভের চেষ্টা হইল 
বিশেষ ভয়ঙ্কর । 

কাজে অপরিচ্ছন্নতা৷ এবং শিল্পকর্মে শ্রমিকশৃঙ্খলার অভাবের বিরুদ্ধে 
পার্টি প্রবল সংগ্রাম আরম্ভ করিল। শ্রমসম্পর্কে নৃতন অভ্যাস আয়ত্ত 
করিতে জনগণ বিলম্ব করিতেছিল | স্তরাং এই সময়ে শ্রমিকশঙ্খলার 
জন্য পূর্ণ প্রচেষ্টা হইল প্রধান কাজ। 

শিল্পকর্মে মোশালিস্ট প্রতিযোগিতা বাড়াইয়া যাইয়া, কাজ অনুপাতে 
পারিশ্রমিকের প্রবর্তন করা, সকলকে সমাঁন পারিশ্রমিক' দেওয়ার 
বিরোধিতা করা, এবং যে অলস ও মুনাফালোভীর দল রাষ্ট্রের নিকট 
হইতে যথাসম্ভব বাগাইয়! লওয়ার মতলব করিয়াছিল শিক্ষা ও উপদেশদান 
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ছাড়াও তাহাদের সম্বন্ধে বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করার প্রয়োজন 
লেনিন দেখাইয়া দেন। তিনি বলিলেন যে প্রাত্যহিক কাঁজের মধ্য দিয়া 
লক্ষ লক্ষ শ্রমব্যস্ত মানুষ নৃতন শৃঙ্খলা-_শ্রমিকশৃঙ্খলা, কমরেড-সম্পর্কজাত 
শৃঙ্খলা, সোভিয়েট শৃঙ্খলার বিকাশ ঘটাইবে, কিন্তু “এই কাজ সম্পূর্ণ এক 
এতিহাসিক যুগ ব্যাপিয়া চলিবে।” ( লেনিন, “সিলেক্টেড, ওয়ার্ক স্‌”, 
ইংরেজী সংস্করণ, সপ্তম খণ্ড, পৃঃ ৫৯৩) 

সোশালিস্ট সমাজ নিম্মাণ ও নৃতন সোশালিস্ট উৎপাদদনসম্পর্ক লইয়া 
এই সমস্ত সমস্যা সম্বন্ধে লেনিন “সোভিয়েট সরকারের আশু কর্তব্য” শীর্ষক 
বিখ্যাত পুস্তকে আলোচনা করেন । 

সোশালিস্ট রেভল্শনারি ও মেন্শেভিকৃদের সঙ্গে একজোট হইয়া 
প্বামপন্থী কমিউনিস্টরা” এই সমন্তাগুলি লইয়াও লেনিনের বিরুদ্ধে লড়িতে 
থাকে। শৃঙ্খলাপ্রবর্তন, শিল্পপ্রতিষ্ঠানে একজন করিয়া তত্বাবধায়ক 
নিয়োগ, শিক্পকর্ধে বিচক্ষণ বুর্জোযাদের কাঙ্গ দেওয়া, এবং কাধ্যকরী 
বাবসায় পদ্ধতি গ্রহণ বিষিয়ে বুখারিন, ওসিন্স.কি প্রভৃতি বিরোধিতা 
করে। লেনিনের কন্বপ্রণালী বুর্জোয়া অবস্থাকে ফিরাইয়। আনিবার 
নামান্তর বলিয়া তাহার! লেনিনের অপবাদ বটাইল। সঙ্গে সঙ্গে “বামপন্থী 
কমিউনিস্টরা” রুশদেশে সোশালিস্ট সমাজ নিম্নীণ ও সোশালিজ মের 
বিজয় অসম্ভব বলিয়া ট্রট্ক্কির অভিমত প্রচার করিতে থাকিল। 

যে-কুলাক্‌, এবং অলস মুনাফালোভীরা! সর্বপ্রকার শৃঙ্খলার বিরোধী 
ছিল এবং অর্থ নৈতিক ব্যবস্থা, হিসাবপত্র ও তত্বাবধান সম্পর্কে রাষ্ট্রের 
কর্তৃত্বের গ্রতিকূলে ছিল, তাহাদেরই পক্ষসমর্থন করিতে যাইয়া “বামপন্থী 
কমিউনিস্টরা” “বামপন্থী” বাকৃবিস্তার দ্বারা ছন্মবেশ পরিধাক্ক করিত । 

নৃতন সোভিয়েট শিল্পসংগঠনের নীতি স্থির করিয়! পার্টি গ্রাম অঞ্চলের 
সমন্তা! লইয়া পড়িল । এই সময় সেখানে কুলাক্‌ ও গরীব চাষীদের মধ্যে 
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সংঘর্ষের তাগুব চলিতেছিল। কুলাক্‌্রা শক্তিশালী হইয়া উঠিতেছিল এবং 
জমিদারদের কাছ থেকে বাজেয়াথধ করা জমি দখল করিতেছিল। গরীব 
চাষীদের পক্ষে সাহায্য প্রয়োজন ছিল । কুলাকৃরা সর্বহারা সরকারের সঙ্গে 
লভিতে থাকে, বাধা দরে খাগ্যশশ্য বিক্রয় করিতে গররাজী হয়। তাহারা 
সোভিয়েট রাষ্ট্রকে উপবাস করাইয়া সোশালিস্ট ব্যবস্থা পরিত্যাগে বাধা 
করিতে চায়। এই বিপ্রববিরোধী কুলাকৃদের নিশেষিত করার কাজ পার্টি 
লইল। গরীব চাষীদের সংগঠিত কর! এবং যে-কুলাকরা৷ বাড়তি খাদ্যশস্য 
আট্কাইয়া রাখিয়াছিল তাহাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের সাফল্যকে নিশ্চিত 
করার জন্য দলে দলে কারখানাশ্রমিকদের গ্রামাঞ্চলে পাঠানো হইল । 

লেদিন লিখিলেন, “কমরেড ও শ্রমিকগণ, ম্মরণ রাখুন যে এখন 
বিপ্লবের সন্কটমহুর্ভ ৷ স্মরণ রাখুন যে এখন €কবল আপনারাই 
বিপ্লবকে বীচাইতে পারেন, অন্য কেহই পারে না। আমরা হাজারে 
হাজারে হুনির্বাচিত, বাজনীতি ব্যাপারে অগ্রসর এমন শ্রমিককে আজ' 
চাই, যাহাদের দোশা(পিঞ্জ মের লক্ষ্যের প্রতি অবিচলিত অনুরাগ আছে, 
ঘুষ লওয়া ও চুরির লোভে যাহ রা পথভ্রষ্ট হইতে পারে না, যাহারা কুলাক্‌, 
মুনাফালোভী, লুক, উৎকোচদাতা ও সংগঠনভঙ্গকারকদের বিরুদ্ধে 
লৌহব্যহ স্প্টি করিতে সমর্থ।” ( লেনিন, “কলেক্টভ্‌ ওয়ার্ক স্” রুশ 
সংস্করণ, ত্রয়োবিংশ খণ্ড, পৃঃ ২৫) 

লেনিন বলিলেন, “খাছ্যের জন্য সংগ্রামই সোশীলিজমের জন্য 
সংগ্রাম ।” এই শ্লোগান লইয়া দলে দলে শ্রমিককে গ্রামাঞ্চলে পাঠাইবার 
ব্যবস্থা সংগঠিত হইল। যে-অনেকগুলি সরকারী নির্দেশ প্রকাশিত 
হইল, তদন্ুসারে খাগ্যবিষয়ে একনায়কত্বের ( “ডিক্টেটরশিপ' ) ব্যবস্থা 
হইল এবং পীপ্ল্স্‌ কমিসারিয়াটের মুখপত্রগুলিকে বাধা দরে খাছ্যশস্ড 
কেনা সম্বন্ধে বিশেষ ক্ষমত! দেওয়! হইল। 
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১৯১৮ সালের ১১ই জুন তারিণে প্রকাশিত এক নির্দেশে গরীব 
চাবীদ্দের কমিটি গড়িবার ব্যবস্থা হইল। কুলাক্দের বিরুদ্ধে সংগ্রামে, 
বাজেয়াঞ্চ জমিবণ্টন এবং কৃষিষন্ত্র বিতরণ বিষয়ে, কুলাকৃদের কাছ থেকে 
বাড়তি খাগ্শশ্ত সংগ্রহে, এবং শ্রমিক কেন্দ্রগুলি ও লালফৌজকে খাসি 
সরবরাহ ব্যাপারে এই কষিটিগুলি খুব জরুরী কাজ করে। কুলাকদের 
€ কোটা “হেকৃটার” জমি গরীব ও মাঝারি চাষীদের হাতে যায়। 
কুলাক্দের উৎপাদন প্রকরণের একটা বড় অংশ বাজেয়াপ্ড করিযা গরীব 
চাষীদের দেওয়া হয়। 

গ্রামাঞ্চলে সোশানিস্ট বিপ্লব বিকাশে এই গরীব চাষীদের কমিটি গঠন 
অগ্রগতির একটা স্তর। গ্রামগুলিতে সর্বহারা এক নায়কত্বের শক্ত ঘাটি 
ছিল এই কমিটিগুলি। প্রধানতঃ ইহাদেরই মধ্যস্থৃতায় কষকদের মধ্য 
হইতে লালফৌজের সৈম্সংগ্রহ হইতে লাগিল । 

গ্রামাঞ্চলে এই সর্বহার! প্রচার এবং গরীব চাষীদের কমিটি সংগঠন 
দেশে সোভিয়েট শক্তিকে সুসংস্থাপিত করিল এবং সোভিয়েট সরকারের 
পক্ষে মাঝারি চাষীকে টানিষা আনার মধ্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক 
কাজ করিল। 

১৯১৮ সালের শেষে যখন তাহাদের কাজ সম্পূর্ণ হইল তখন গ্রাম 
'সোভিয়েটগুলির মধ্যে গরীব চাষীদের কমিটি মিশিয়। গেল, তাহাদের 
স্বতন্ব অস্তিত্বের অবসান ঘটিল। 


১৯১৮ সালের ৪ঠ! জুলাই তারিখে যে পঞ্চম সোভিয়েট কংগ্রেসের 
উদ্বোধন হয়, সেখানে “বামপন্থী” সোশালিস্ট রেভল্যুশনারির! কুলাক্দের 
স্বপক্ষে দীড়াইয়। লেনিনের বিরুদ্ধে নিদারুণ আক্রমণ করে। তাহার! 
দাবী জানাইল যে কুলাক্দের বিরুদ্ধে সংগ্রাম থামাইয়া দেওয়া হউক্‌ এবং 
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গ্রামাঞ্চলে খাগযসংগ্রহের জন্য শ্রমিকদের দল পাঠানো বন্ধ কর! হউক। 
কংগ্রেসের অধিকাংশ সভ্য দৃঢ়সংকল্প হইয়া তাহাদের কর্মপ্রণালীর 
বিরোধিতা করিতেছে দেখিয়া! “বামপন্থী” দোশালিস্ট রেভল্যুশনারিরা! 
ম্কোতে এক রিভ্রোহ লাগাইয়া দেয় এবং ত্রিম্বোখশ্বিয়াতিতেল্ক্কি রাস্তাটা 
দখল করিয়া মেখান থেকে ক্রেমূলিনের উপর গোল! ফেলিতে থাকে। 
কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই বল্শেভিক্র! এই কাণুজ্ঞানহীন বিদ্রোহ দমন করিয়া 
ফেলে । দেশের অন্যান্ত জায়গায় “বামপন্থী” সোশালিস্ট রেভলুযুখনারিরা! 
বিদ্রোহ বাধাইবার চেষ্টা। করে, কিন্তু এই সব কাগুকে শীত্রই সর্বত্র দমন 
করা হয়। 

সৌভিয়েটবিরোধী “পক্ষিণপন্থী ও ্রটুক্কিবাদীর দলের” বিচারে এখন 
প্রতিপন্ন হইয়াছে যে বুখারিন ও ট্রট্স্কি “বামপন্থী” সোশালিস্ট রেভলুয- 
শনাবিদেন বিদ্রোহ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে সে-বিষয়ে খবর রাখিত ও সম্মতি 
দিযাছিল। বুখারিন ও ট্র্স্কির অন্ুচরেরা “বামপন্থী” সোশালিস্ট 
বেভল্শনারিদের সঙ্গে মিলিয়া সোভিফ্বেট শক্তির বিরুদ্ধে যে-ব্যাপক 
বিপ্লববিরোধী চক্রান্ত করে, ইহ। তাহারই একাংশ । 


এই সম্কট সমযেই ব্রুমৃকিন্‌ নামে এক “বামপন্থী” সোশালিস্ট 
রেভলুমশনাবি জাম্ণন দূতাবাসে ঢুকিয়! পড়িয়া মস্কোতে জামান রাষ্ট্রদূত 
মিরবাখ কে খুন করে। পরে এই লোকটি ট্রট্স্কির একজন ভাড়াটিয়া হয়। 
ইহার মতলব ছিল জাম্ণনীর সঙ্গে যুদ্ধ লাগাইবার প্ররোচনা দেওয়া । 
কিন্তু সোভিয়েট সরকার যুদ্ধ এড়াইয়৷ বিপ্লববিরোধীদের প্ররোচক 
পরিকল্পনাকে বাতিল করিয়! দেয়। 


পঞ্চম সোভিয়েট কংগ্রেসে প্রথম সোভিয়েট শাসনবিধি--সংযুক্ত রুশ 
সোভিয়েট সোশানিস্ট রাষ্ট্রের শাসনবিধি গৃহীত হয়। 


৩৮২ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 
সংক্ষিপ্তসার 


১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারী হইতে অক্টোবর, এই আট মালে বল্‌্শেভিক্‌ পাটি 
শরমিকশ্রেণীর অধিকাংশকে এবং অধিকাংশ পৌভিয়েটগুলিকে স্বপক্ষে টানিয়া 
আনার অত্যন্ত দুরূহ কাজটী সম্পাদন করিল, এবং সোশালিস্ট বিপ্লবের পক্ষে 
লক্ষ লক্ষ কৃষকের সমর্থন সংগ্রহ করিল। পেতি-বুর্জোয়। পাটি গুলির ( সোশালিস্ট 
রেভল্যুশনারি, মেন্শৈভিক্‌ ও নৈরাজ্যবাদী ) কম্মপ্রণালীর আসল প্রকৃতি ধাপে 
ধাপে জাহির করিয়া! দিয়া এবং তাহারা যে শ্রমবত জনগণেব স্বার্থের হানি 
ঘটাইতেছিল দেখাইয়া দিয়], বল্‌্শেভিক্‌ পাটি জনগণকে তাহাদেব প্রভাব হইতে 
সরাইয়া আনিল। অক্টোবর সোশালিস্ট বিপ্লবের জন্য জনগণকে প্রস্তুত করিবার 
উদ্দেশ্যে বল্‌শেভিক্পাটি যুদ্ধক্ষেত্রে দেশেব অভ্যন্তরে ব্যাপকভাবে রাজনৈতিক 
কাজ চালাইল। 


এই সময় পাটির ইতিহাসে চূড়ান্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হইল বিদেশে নির্বাসন 
হইতে লেনিনের প্রত্যাবন্তন, তাহাব এপ্রিল সিদ্ধাস্তসমূহ, এপ্রলের পার্টি 
সম্মেলন এবং ষষ্ঠ পার্টি কংগ্রেস । পাটির সিদ্ধান্ত গুলি শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষে শক্তির 
উৎস হইল এবং বিজয়ে বিশ্বাস জাগাইয়। শ্রমিকশ্রেণীকে অনুপ্রাণিত কবিল; 
বিপ্লবের কঠিন সমন্য। গুলির সমাধান শ্রমিকরা পাটির সিদ্ধান্তে দেখিতে পাইল। 
এপ্রিলের সম্মেলন বুর্জোয়। গণতান্ত্িক বিপ্লব হইতে সোশালিস্ট বিপ্লবের পধ্যায়ে 
রূপাস্তর ঘটাইবার সংগ্রামের দিকে পার্টির চেষ্টাকে পরিচালিত করিল । বুর্জোয়া- 
শ্রেণী ও তাহাদের অস্থায়ী নরকারেব বিরুদ্ধে পার্টির সশ্ত্র অভ্যুত্থানে ষষ্ঠ কংগ্রেস 
নেতৃত্ব করিল। 


আপোসপন্থী সোশালিস্ট রেতলুমশনারি ও মেন্শেভিক্‌ পার্টি, নৈরাজাবাদী ও 
অন্থান্য যে পার্টিগুলি কমিউনিস্ট ছিল না, তাহাব। আত্মবিকাশের বৃত্ত সম্পূর্ণ 
করিয়া সকলেই অক্টোবব বিশ্বের পূর্বের বুর্জোয়া পার্টিতে পরিণত হইল এবং 
ধনতাস্ত্রিক ব্যবস্থাকে অটুট ও কায়েম রাখিবার জন্য লাড়ল। বুর্োয়াশ্রেণীর 
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উচ্ছেদ ও সোভিয়েট শক্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে জনসংগ্রামে নেতৃত্ব কবিল একমাত্র 
বল্শেতিক্‌ পার্টি । 

এ সময়েই পার্টিকে সোশালিস্ট বিপ্লবেব পথভষ্ট কবিবাব জন্য পার্টিব মধ্ে 
জিনোভিয়েভ, কামেনেভ, বাইকভ, বুখাবিন, ট্রটন্কি ও পিয়াটাকভেব মত পবাজয 
স্বীকাবোুখদ্রে প্রচেষ্টাকে বল্শেভিকৃব! পবাভূত কবে। 

বল্শেভিক্‌ পাটিব নেতৃত্বে, দবিদ্র কৃষকদেব সঙ্গে একজোট হইয়া এব সৈনিক 
ও নাবিকদেব সমর্থন পাইয়া, শ্রমিকশ্রেণী বুর্জোয়াদের শক্তিকে উৎপাটিত কবিল, 
সোভিয়েটশাক্ত প্রতিষ্ঠিত কবিল, নৃত্তন ধবণেব সৌশালিস্ট সোভিয়েট বাষ্ীকে দাড 
কবাইল, জমি কৃধকদেব ব্যবহ।বেব জন্য তস্তাস্তব কবাইল, দেশেব সমস্ত জমিকে 
জাতীয সম্পত্তিতে পবিণত কবিল। ধনিকদেব উচ্ছেদ ঘটাইল, যুদ্ধ হইতে 
কদেশকে সবাইয়া আনিল, যুদ্ধশান্তি অর্থাৎ অত্যন্ত প্রয়েজন অবকাশ সংগ্রহ 
কবিল, এবং এইভাবে মোশালিস্ট সমাজ নিশ্মাণ চালাইবাব পক্ষে অন্থুকুল অবস্থা 
সষ্টি কব্লি। 

আক্টোবব সে।শালিস্ট বিপ্লব ধনতন্ত্রকে চূর্ণ কবিল, বুর্জোয়াশ্রেণীব কবল হইতে 
উৎপাদন প্রকরণগল [ছনাইয। লইল, এবং কলকাবখানা, জমি, ব্যান্ক, বেলওষে 
প্রভৃতিকে সমগ জনগণের সাধাবণ সম্পত্তিতে পবিণত করিল । 

অক্টোবৰ সোশালিস্ট বিপ্লব সর্বহাবাব একনাযক্ত্ব প্রতিষ্ঠঠ কবিল এবং 
শ্রমিকশ্রেণীব হাতে বিপুল দেশেব শাসনভাব দিয়া তাহাকে শাসকশ্রেণীতে 
পবিণত কবিল। 

এইভাবে অক্টোবব সোশালিস্ট বিপ্লব মানুষেব ইতিহাসে নূতন যুগ-_ 
সর্ধ্হাবা বিপ্লীবেব যুগ প্রবর্তন কবিল। 


ঘট অধ্যায় 
বিদেশীদের সামরিক হস্তক্ষেপ এবং গৃহযুদ্ধের যুগে 
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১। বিদেশীদের সামরিক হস্তক্ষেপ আরম্ত-- 
গৃহযুদ্ধের প্রথম যুগ 


যুদ্ধ খন পুরাদমে পশ্চিম রণাঙ্গনে চলিতেছে তখন ব্রেস্ট -লিটভস্ক, 
সন্ধি স্বাক্ষর হওয়ায় এবং বিপ্লবী অর্থ নৈতিক ব্যবস্থাপরম্পরা অবলম্বন 
করার ফলে সোভিয়েট শক্তি স্থপ্রতিষ্ঠ হওয়ায পশ্চিমের সাম্রাজ্যবাদীব! 
এবং বিশেষত মিত্রদেশগুলির [ ব্রিটেন-ফ্রান্স ] সাম্রাজ্যবাদীরা নিদারুণ 
আতঙ্কিত হইল | 

মিত্রদেশের সাআজ্যবাদীদেব আশঙ্কা হইল যে জাম্ানী ও রুশদেশের 
মধ্যে শাস্তি স্থাপিত হওযায় যুদ্ধে জামণনীর অবস্থার উন্নাতি ঘটিবে এবং 
সেই অন্থপাতে তাহাদেব নিঙ্ম্ব বাহিনীর অবস্থা! খাবাব হইবে। 
তাহাদের আরও ভয় হইল যে রুশদেশ ও জার্মানীর মধো শাস্তিস্থাপনের 
ফলে সকল দেশে এবং সকল রণাঙ্গনে শাস্তিকামনা উদ্দীপিত হইয়! 
উঠিবে, এবং এইভাবে যুদ্ধপরিচালনায় বাধাস্থন্টি করিতেও সাম্রাজ্য- 
বাদীদের উদ্দেশ্তহানি ঘটাইবে। সবশেষে তাহাদের আতঙ্কের কারণ 
হইল এই যে বিপুল এক দেশ ব্যাপিয়া োভিয়েট সরকারের অস্তিত্ব এবং 
বুর্জোয়াশ্রেণীর শক্তি উচ্ছেদ করিয়া ইহা স্বদেশে যে-সাফল্য অর্জন 
করিয়াছে তাহ! বুঝি পশ্চিমের শ্রমিক ও সৈনিকদের কাছে এক 
সংক্রামক দৃষ্টাস্তত্বরূপ হুইয়! উঠিবে। দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধে নিতাস্ত অসম্তষট 
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হইয়া শ্রমিক ও সৈনিকরা রুশদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া তাহাদের 
প্রভূ ও পীড়কদের বিরুদ্ধে বন্দুকের সঙ্গিন চালাইতে পারে। স্থতরাং 
সৌভিয়েট সরকারের উচ্ছেদ ঘটাইয়া দেখানে বুর্জোয়া সরকার বসাইবার 
উদ্দেশ্যে মিত্রদেশের সরকারগুলি অস্ত্রবলে রুশদেশে হস্তক্ষেপ করা স্থির 
করিল। এই বুর্জোয়া সরকার দেশে বুর্জোয়। ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তন করিত, 
জার্ধীনদের সঙ্গে সন্ধিপত্রকে নীকচ করিয়া দিত, এবং জামর্গনী ও 
অসস্টয়ার বিরুদ্ধে আবার সামরিক কাধ্যকলাপ আরম্ত করিত। 

মিত্রদেশের সাম্ত্রাজ্যবাদীরা যে খুবই তাড়াতাড়ি এই কু-অভিসন্ধি 
লইয়। নামিল, তাহার, কারণ এই যে সোভিয়েট সরকারের অস্থায়িত্ব 
সম্বন্ধে তাহাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। তাহাদের কোনই সন্দেহ ছিল না 
যে সোভিয়েটের পরুবা সামান্য চেষ্টা করিলেই অবিলম্বে নোভিয়েটের 
পতন অনিবার্ধ্য । 

সৌভিয়েট সরকারের সাফল্য ও দৃঢ় প্রতিষ্ঠা জমিদার ও পু'জিদারদের 
মত ক্ষমতাচ্যুত শ্রেণীর মধ্যে, কন্্টিট্যুশনাল-ডেমক্রাট, মেন্শেভিক্‌, 
সোশালিস্ট রেভলুমশনারি, টনরাজ্যবাদী এবং সর্বপ্রকার বুর্জোয়া 
জাতীয়তাবাদী প্রভৃতি পরাজিত পার্টির মধ্যে, এবং শ্বেতরক্ষী সেনাপতি, 
কসাক সামরিক কর্মচারী প্রভৃতির মনে আরও আশঙ্কা জাগাইল | 

বিজয়ী অক্টোবর বিপ্লবের প্রথম দিন হইতেই এই সব শক্রপক্ষীয়েরা 
জোর গলায় প্রচাব করিতে লাগিল যে রুশদেশে সোভিয়েট শক্তির কোন 
স্থান নাই, ইহার ধ্বংস নিশ্চিত, এক সপ্তাহ, কি ছুই সপ্তাহ, এক মাস 
কিংবা বড়জোর ছুই কিতিন মাসের মধ্যে ইহার পতন অনিবাধ্য ৷ 
কিন্তু শত্রুপক্ষের অভিশাপ সত্বেও সোভিয়েট সরকার যখন বাচিয়া রহিল 
ও শক্তি সংগ্রহ করিল, তখন রুশদেশের মধ্যে শক্ররা! শ্বীকার করিতে 
বাধ্য হইল যে সোভিয়েট তাহারা যাহা! ভাবিয়াছিল সে-তুলনায় অনেক 


৫ 
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বেশী শক্তিশালী এবং লোভিয্লেটকে ধ্বংস করিতে হইলে বিপ্লববিরোধী- 
দের সকল শক্তি লইয়া ঞ্বহু চেষ্টা করিতে হইবে, দাক্ষণ সংগ্রাম 
চালানে৷ দরকার হইবে । স্থৃতরাং তাহার! স্থির করিল যে ব্যাপকভাবে 
বিপ্লববিরোধী বিদ্রোহ বাধাইবার কাজে নামিতে হইবে, বিপ্লববিরোধী- 
দের শক্তিকে সুসংহত করিতে হইবে, সামরিক দলগঠন করিতে হইবে, 
এবং কসাক্‌ কুলাক অঞ্চলগুলিতে বিশেষ করিয়া বিদ্রোহী আন্দোলন 
সংগঠন করিতে হইবে। 

এইভাবে, *১৯১৮ সালের প্রথমার্ধে, সোভিয়েটশক্তির উচ্ছেদ 
ঘটাইবার কাজে উদ্যোগী হইয়। মিত্রদেশের বিদেশী সাম্রাজাবাদীরা এবং 
দেশের ভিতর বিপ্লববিরোধীরা মিলিয়! ছুইটা হুনিপিষ্ট শক্তি প্রকট হইল। 

এই ছুই শক্তির মধ্যে কাহারও একা লদোভিয়েট সরকারকে ধ্বংস 
করার পক্ষে প্রয়োজন ক্ষমতা ছিল না। প্রধানত কুলাক ও কসাকদের 
মধ্যে উচ্চশ্রেণী হইতে সংগৃহীত দামরিকদল ও যোদ্ধশক্তি রুশ বিপ্লব- 
বিরোধীদের হাতে ছিল। ইহাতে সোভিয়েট সরকারের বিরুদ্ধে 
বিদ্রোহ আরম্ভ করা যাইত। কিন্তু তাহাদের হাতে অর্থ বা অস্ত্র 
ছিল না। অপরপক্ষে, বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীদের অর্থ ও অস্ত্র থাকিলেও 
তাহারা লোভিয়েটে হস্তক্ষেপের উদ্দেশ্টে যথেষ্ট সংখ্যায় সৈন্য “ছাড়িয়া” 
দিতে পারিত না; এই না পারার কারণ শুধু জার্মান ও অস্টিয়ার 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইবার জন্য এই সৈম্তদল প্রয়োজন হইত বলিয়া নয়, 
সোভিয়েটশক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামে তাহাদের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে 
না পারাও ইহার কারণ। 

সোভিয়েটশক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাইতে হইলে বিদেশী ও 
আত্যন্তরীণ এই ছুইটা সোভিয়েটবিরোধী শক্তিকে সম্মিলিত করার 
প্রয়োজন ছিল। ১৯১৮ সালের প্রথমার্ধে এই মিলন সংঘটিত হইল । 


বল্শেভিক্‌ পার্টির কার্যকলাপ ৩৮৭ 


এইভাবে নোভিয়েটশক্তির বিরুদ্ধে বিদেশীদের সামরিক হন্তক্ষেপ 
দেশের মধ্যে শক্রদের বিপ্লববিরোধী বিদ্রোহের সমর্থন "লইয়। আরম্ত 
হইল+। ৪ 

এইভাবে রুশদেশের বিশ্রামকাল শেষ হইল এবং গৃহযুদ্ধ শুরু হইল। 
এই গৃহযুদ্ধ হইল মোভিয়েটশক্তির স্বদেশী ও বিদেশী এক্রদদের বিরুদ্ধে 
কশদেশের বিভিন্ন জাতির শ্রমিক ও কৃষকদের যুদ্ধ। 

ব্রিটেন, ফ্রান্স, জাপান ও আমেরিকায় সাম্রাজ্যবাদীরা কোনরূপ 
যুদ্ধ ঘোষণা না করিষা তাহাদের সামরিক হস্তক্ষেপ আরম্ভ করিল, 
যদিও এই হস্তক্ষেপ সত্যই একটী যুদ্ধ, রুশদেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ, এবং 
অতান্ত মারাত্মক ধবণেব যুদ্ধ। এই "স্থসভ্য” লুঠ$করা গোপনে 
অলক্ষিতভাবে রুণদেশের সমুদ্রকুলে গিয়া হাজির হইল এবং রুশভূমিতে 
ঠসন্য নামাইল। 

ব্রিটিশ ও ফরাসীব! উত্তরে সৈম্ত নামাইল, আর্কেঞ্জেল ও মুরুমান্সক্‌ 
দখল করিল। স্থানীয় “শ্বেতবক্ষীদের' বিদ্রোহকে সমর্থন করিল। 
সোভিয়েটগুলিকে ধ্বংস করিল এবং “উত্তর রুশসরকার” নামে এক 
শ্বেতরক্ষী শাসনব্যবস্থ। বাহাল করিল। 

জাপানীরা৷ ভঁডিভস্টকে সৈন্য নামাইল, [সাইবীরিয়া ] সমুদ্র- 
কূলস্থ অঞ্চল দখল করিল, সোভিয়েট গুলি ভাঙ্গিয়া দিল এবং যে-শ্বেতরক্ষী 
বিদ্রোহীদের সাহায্য করিল তাহার! পরে বুর্জোয়া ব্যবস্থা ফিরাইয়া 
আনিল। 

উত্তর ককেণসে কনিলভ আলেক্সিয়েভ, ও দেনিকিনের মত সেনাপতি 
ব্রিটিশ ও ফরাসীদের সমর্থন পাইয়া শ্বেতরক্ষী “ন্বেচ্ছাবাহিনী* গঠন 
করিল, কসাকদের উচ্চশ্রেণীর মধ্যে বিভ্রোহ বাধাইল এবং সোভিষেটের 
বিরুদ্ধে সংগ্রাম লাগাইল । 
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ডন্‌নদীর অঞ্চলে জামর্ণন সাম্রাজ্যবাদীদ্দের গোপন সাহায্য লইয়। 
(জার্মানী ও রুশের মধ্যে সদ্ধিপত্র থাকার দরুণ জাম্ণানরা তাহাদিগকে 
প্রকাশ্ত সাহায্য দিতে লক্কোচ করে ) ক্রাস্নভ, ও মামন্ভ, নামে* ছুই 
সেনাপতি ডন্‌ কসাকদের বিভ্রোহধ্বজা৷ তুলিল, ডন্‌ অঞ্চল দখল করিল 
এবং সৌভিয়েটের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাইল। 

মধ্য ভল্গা অঞ্চল এবং সাইবীরিযাতে ব্রিটিশ ও ফরাসীরা 
চেকোঙ্লোভাক বাহিনীর এক বিল্রোহ বাধাইয়া দ্িল। এই বাহিনীতে 
ছিল নেই সব যুদ্ধবন্দী যাহারা সাইবীরিয়৷ ও সুদূর প্রাচ্য হইয়া 
দেশে ফিরিবার অনুমতি সোভিষেট সরকারের নিকট পাঁইয়াছিল। 
কিন্ত দেশে ফিরিবার সময় তাহাদিগকে সোশালিস্ট রেভল্যুশনারির! 
এবং ব্রিটিশ ও ফরাসীরা সৌভিয়েট সরকাবেব বিরুদ্ধে বিদ্োহে লাগাইয়া 
দিল। এই বাহিনীর বিদ্রোহ যেন ভল্গ! অঞ্চল ও সাইবীরিয়াতে 
কুলাকদের বিদ্রোহ এবং সোশালিস্ট রেভল্যুশনারিদের প্রভাবাপন্ন 
ভোটাকিন্সক্‌ ও ইবেভস্ক কারখানায় শ্রমিকদের বিদ্রোহের সম্কেত- 
স্বরূপ হইল। সামারা শহরে শুল্গ অঞ্চলের এক শ্বেতরক্ষী সোশালিস্ট 
রেভল্যুশনারি সরকার খাড়া হইল, এবং ওম্‌স্ক শহবে সাইবীরিয়ার 
শ্বেতরক্ষী সরকার স্থাপিত হইল । 

ব্রিটিশ-ফরাসী-জাপান-আমেরিকান দলের হস্তক্ষেপে জামাঁনীর কোন 
অংশ ছিল না; অন্তত এই দলের সঙ্গে যুদ্ধ করিতেছে বলিয়া জার্মানীর 
ইহাতে কোন অংশ থাকিতেও পারিত না। কিন্তু ইহা সত্বেও, রুশ 
ও জার্মানীর মধ্যে সন্ধিপত্র থাক। সত্বেও, কোন বল্শেভিকেরই মনে 
সন্দেহ ছিল না ষে [জামর্ণন ] কাইজার উইলিয়মের সরকারও ব্রিটিশ- 
ফরাসী-জাপানী-আমেরিকান আক্রমণকারীদের মতই সোভিয়েটের এক 
উৎকট শক্র। সত্যই জামর্ণন সাম্রাজ্যবাদীরাও সৌভিয্বেটকে কোণ- 
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ঠেস করিয়া তাহার খক্তিনাশ ও ধ্বংস ঘটাইবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা 
করে। তাহারা সোভিয়েটের কাছ থেকে ফুক্রেনকে ছিনাইয়া লম্ব-_ 
অবশ্য তাহারা বলে যে শ্বেতরক্ষী যুক্রেনীয় 'রাদা"র [পরিষদ] সঙ্গে 
এক চুক্তিপত্রের জোরেই এই কাণ্ড ঘটিল! তাহার! এ 'রাদা”র 
অন্গরোধে সৈন্য নামাইল এবং নির্মমভাবে যুক্রেনের জনগণকে লন 
ও উতপীড়ন করিল, সোভিয়েট রুশের' সঙ্গে কোনপ্রকার সম্পর্ক 
রাখিতে বারণ করিল। তাহারা সোভিয়েট রশ হইতে ট্রান্স- 
ককেশিয়াকে [ ককেশনস্‌ পর্বতমালার দক্ষিণাঞ্চল ] ছিনাইয়া লইল, 
জজিয়! ও আজেরবাইজানের জাতীধঘতাবাদীদের অনুরোধে জামর্ণন ও 
তুকাঁ সৈন্য পাঠাইল, টিফলিস্‌ ও বাকু শহরে সর্বেস্ববাগিরি ফলাইল। 
অবশ্য তাহার! প্রফাশ্তভাবে না হইলেও ডন্‌ অঞ্চলে যে সেনাপতি 
ক্রাস্নভ্‌ সোভিযেট সরকারেব বিরুদ্ধে বিদ্রোহ লাগাইযাছিল, তাহাকে 
যথেষ্ট অন্ত্রশস্থ ও অন্যান্য সামগ্রী সরবরাহ কবিল । 

এইভাবে মোভিযেট রুশকে তাহার খাছ, কাচামাল ও জ্বালানির 
প্রধান উৎপত্তিস্থলগুলি হইতে ছিন্ন করিয়। দেওযা হয়। 

এই সময় সোভিযেট রুশের অবস্থা! ছুঃসহ হইয1 উঠিষাছিল। রুটা ও 
মাংসে অভাব ঘাটয়াছিল। শ্রমিকদের উপবাসী থাকিতে হইত। 
মস্কো ও পেট্রোগ্রাডে তাহার একদিন অন্তর & পাউওড রুটির “রেশন” 
পাইত ;' কখনও কখনও রুটা একেবারে মিলিত না। কীাচামাল ও 
জ্বালানির অভাবে সব কারথান! বন্ধ থাকিত কিংব। বন্ধ অবস্থায় থাকিত। 
কিন্তু শ্রমিকশ্রেণী নিরুৎসাহ হয় নাই। বল্শেভিক্‌ পার্টিও উদ্দীপন! হারায় 
নাই। এ সময়ের অবিশ্বাস্ত ছুঃসহনীয়তাকে অতিক্রম করার জন্য যে 
প্রাণপণ সংগ্রাম করিতে হয়, তাহ! দেখাইল যে শ্রমিকশ্রেণীর অস্তনিহিত 
শক্তি কত বিরাট এবং বল্শেভিক্‌ পার্টির প্রতিপত্তি কত বিপুল । 


৩৯০ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টর ইতিহাস 


পার্ট ঘোষণা করিল যে সার! দেশ এক সশস্ক শিবিরে পরিণত 
হইয়াছে এবং দেশের অর্থ নৈতিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক জীবনকে 
সংগ্রামের ভিত্তিব উপর স্থাপন করাইল। সোভিয়েট সরকার জানাইল 
ষে“সোশালিস্ট পিতৃভূমি এখন বিপন্ন” এবং দেশ বক্ষার জন্য সমগ্র 
জন্গণকে আহ্বান দিল। , লেনিন স্লোগান প্রচার করিলেন__“যুদ্ধের জন্য 
সর্বস্ব পণ করো! 1” লক্ষ লক্ষ শ্রমিক ও কৃষক ন্বেচ্ছায় লালফৌজে যোগ 
দিয়া যৃদ্ধক্ষেত্রের দিকে রওনা হইল। পার্ট সভ্যদের মধ্যে এবং তরুণ 
কমিউনিস্ট সংঘের প্রায় অর্ধাংশ যুদ্ধে যাইল। বিদেশী আক্রমণকারীদেব 
বিরুদ্ধে এবং যে-শোষকশ্রেণীগুলিকে বিপ্লব পধুণদস্ত করিয়াছিল তাহাদের 
বিভ্রোহের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য, পিতৃভূমিরক্ষার যুদ্ধের জন্য পার্টি 
জনগণকে জাগাইয়! তুলিল। লেনিন শ্রমিক ও রুষকদেব যে আত্মরক্ষা 
সমিতি সংগঠন করিলেন, তাহ! যুদ্ধক্ষেত্রে খান, বন্ধ, অন্ধ ও অন্যান্য 
গ্রয়োজনীষ সামগ্রী সরবরাহের কাজ চালাইল | ন্বেচ্ছায় যুদ্ধে যোগদানের 
জায়গায় বাধ্যতামূলক সামরিক কর্শ প্রবর্তিত হওয়ায় লালফৌজে লক্ষ 
লক্ষ নূতন লোক আসিল এবং শীঘ্রই ফৌজের সংখ্যা দশ লক্ষেরও অধিক 
হইল। 

দেশের অবস্থা যদিও দুরূহ ছিল এবং যদিও তখনও সগ্ভগঠিত 
লালফৌজ সুসংস্থাপিত হয় নাই, তবুও শীত্রই এই দেশরক্ষা ব্যবস্থার প্রথম 
ফল দেখা গেল। যে জারিৎসিন্‌ [পরে ইহার নাম হয় স্টালিনগ্রাদ ] 
দখল করা সম্বন্ধে সেনাপতি ক্রান্নভের মনে কোন সন্দেহ ছিল না, সেই 
জারিৎসিন্‌ হইতে সেনাপতি ক্রাস্নভূকে হটিয়া যাইতে বাধ্য করা হয়, 
তাহাকে ডন্‌ নদীর পার পধ্যস্ত তাড়াইয়া দেওয! হয়। উত্তর ককেশসে 
একটি ক্ষুত্র অঞ্চলের মধ্যে সেনাপতি দেনিকিনের কাধ্যকলাপ সীমাবদ্ধ 
থাকে; লালফৌজের সঙ্গে লড়াইয়ে গ্নেনাপতি কনিলভ নিহত হয়। 


০ 


বল্শেতিক্‌ পার্টির কাধ্যকলাপ ৩৯১ 


কাজান, সিঘিস্কি ও সামারা হইতে চেকোঙ্লোভীক এবং শ্বেতরক্ষী- 
সোশালিস্ট রেভলুাশনারি দলগুলিকে খেদাইয়! যুবাল পথ্যস্ত ঠেলিয়! লওয়া 
হয়। শ্বেতরক্ষী সাভিন্কভের নেতৃত্বে যারোল্লাভূলে যে বিভ্রোহের 
বন্দোবস্ত মন্কোতে ব্রিটিশ মিশনের বড়কর্তী লক্হার্ট করিয়াছিল, সেই 
বিদ্রোহ দমন কর! হয় এবং স্বয়ং লক্হার্টকে গ্রেপ্তার করা হয়। যে- 
সোশালিস্ট রেভল্যুশনারিরা কমরেড উরিতস্কি ও ভোলোদর্সকিকে খুন 
কবিয়াছিল ও লেনিনের জীবন নাশ করিবার জঘন্য প্রচেষ্টা করিয়াছিল, 
তাহার। এখন লাল সরকারের সন্ত্রাসব্যবস্থায় দণ্ড পাইল। এই 
লালসম্্াসবাদ হইল ব্ল্‌্শেভিক্দের বিরুদ্ধে শ্বেতরক্ষীদের সন্তাসব্যবস্থার 
প্রতিশোধ | মধ্যরুশের প্রত্যেক বড শহব হইতে সোশালিস্ট 
রেভলুযুশনারিরা সম্পূর্ণ পয্যুদিস্ত হইল । 

তকণ লালফৌজ যুদ্ধের মধ্যে বয়ঃপ্রাপ্ত হইল, কাঠিন্য অঞ্জন করিল । 

লালফৌজের প্রতিষ্ঠা ও রাজনীতি শিক্ষাব্যাপারে, এবং ইহার শৃঙ্খল 
ও সমরশক্তি বিকাশে কমিউনিস্ট কমিসারদের কাজের বিশেষ গুরুত্ব ছিল। 

কিন্ত বল্‌্শেভিক্‌ পার্টি জানিত যে এগুলি হইল লালফৌজের প্রথম 
সাফল্য, এগুলি চূড়ান্ত সাফল্য নয়। পার্টি জানিত যে তখনও অনেক 
নৃতন ও বহুগুণ কঠোর সংগ্রীম বাকী ছিল। এবং শুধু শক্রর সঙ্গে 
দীর্ঘকালব্যাপী প্রচণ্ড সংগ্রামের ফলেই দেশ আবার খাছ্য, কীাচামাল ও 
জালানির যে-সব উৎপত্তিস্থল হারাইয়াছিল তাহাদের ফিরিয়া পাইবে। 
তাই বল্শেভিক্রা দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের জন্য প্রবল আয়োজন করিতে লাগিল 
এবং স্থির করিল ষে দেশের সমগ্র শক্তি যুদ্ধের জন্য ব্যবহৃত হইবে । 
সোভিয়েট সরকার যুদ্ধকালীন সাম্যবাদ্দের প্রবর্তন করিল। 
সৈশ্বাহিনী ও রুষকদের ব্যবহারের জন্য সব কিছু সংগ্রহ করিয়া রাখিবার 
জন্য বড় বড় কারখানা! ছাড়াও মাঝারি ও ছোট ছোট শিক্পগ্রতিষ্ঠানগুলির 


৩৯২ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


পরিচালন ভার সরকার গ্রহণ করিল। খাস্যশস্তের' ব্যবসায়ে সরকারের 
একচেটিয়া অধিকার প্রবর্তিত হইল, খা্যশস্ত লইয়া ব্যক্তিগত ব্যবসায়কে 
উঠাইয়া দেওয়া হইল। এবং বাড়তি খাছাশস্ত বাজেয়াপ্ত করার এক 
ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইল । এই ব্যবস্থা অনুসারে চাষীদের হাতে যাহা 
কিছু বাড়তি খাগ্যশস্য থাকিবে, তাহা রেজিন্্রী করিয়া রাষ্ট্র বাধাদরে 
কিনিয়া লইয়া সৈম্ত বাহিনী ও শ্রমিকদের প্রয়োজন মিটাইবার জন্য 
শন্য ভাণ্ডার স্থাপিত কবিল। এ ছাড়। সকল শ্রেণীর প্রত্যেকের পরিশ্রম 
করা সম্বন্ধে ব্যবস্থা হইল। বুর্জোয়াদের পক্ষে পরিশ্রম বাধ্যতামূলক 
করিয়া এবং যুদ্ধক্ষেত্রে আরও গুরুতর কাজের জন্য শ্রমিকদের যাওয়াকে 
সম্ভব করিয়া পার্টি ঘে-নীতিকে কাজে ফলাইতেছিল, তাই এই : “যে কাজ 
কবিবে না, তাহার খাওয়ারও অধিকার নাই 1” 

দেশরক্ষার কর্তব্যপালনের সময় দেশকে অত্যন্ত দুবুহ অবস্থার মধ্য 
দিয় যাইতে হইয়াছিল বলিয়া! এই সমস্ত ব্যবস্থা প্রয়োজন হইল। এই 
ব্যবস্থা ছিল সাময়িক। সমগ্রভাবে ইহা যুদ্ধকালীন সাম্যবাদ বলিয়া 
পরিচিত হইল । 


দীর্ঘকালব্যাপী গৃহযুদ্ধের জন্য, সোভিয়েটশক্তির বিদেশী আন্তর্জাতিক 
শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য, দেশ প্রস্তত হইল । ১৯১৮ সালের শেষাশেষি 
লালফৌজের শক্তি তিনগুণ বাড়াইতে হইল, এই ফৌজের জন্য সরবরাহ 
জমাইয়া রাখিতে হইল। ৃ 


এই সময় লেনিন বলেন £-_-“বসন্তকালের মধ্যে দশলক্ষ যোদ্ধা লইয়! 
ফৌজ গড়িবার সিদ্ধাত্ত আমরা করিয়াছিলাম; এখন আমাদের দরকার 
ত্রিশ লক্ষ সৈন্য । এই ত্রিশ লক্ষ সৈন্ত আমরা সংগ্রহ করিতে পাবি, 
সংগ্রহ আমরা করিবও ।” 


বল্শেভিক্‌ পার্টির কাধ্যকলাপ ৩৯৩ 


২। যুদ্ধে জাম্ণনীর পরাজয়- জাম্ণনীতে বিপ্লব -তৃতীয় 
ইন্টারন্যাশনাল প্রতিষ্ঠা-_অষ্টম পার্টি কংগ্রেস 


সোভিয়েট দেশ যখন বিদেশী হস্তক্ষেপকারী শক্তিবৃন্দের বিকদ্ধে নৃতন 
সংগ্রামেব জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল, তখন পশ্চিম ইউরোপের যুধ্যমান 
দেশগুলিতে, যুদ্ধক্ষেত্রে এবং দেশেব অভ্যন্তরে, বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটন। 
ঘটিতেছিল। যুদ্ধ ও খাদ্য সঙ্কটেব কবলে পড়িয! জাম্ণনী ও অস্টি-য়াব 
শ্বাসকদ্ধ হইষ! আসিতেছিল। এক পক্ষে ব্রিটেন, ফ্রান্স ও আমেরিকাব 
ুক্তবাষ্ট্র নৃতন নৃতন স্থান হইতে আবশ্তকমত সামগ্রী ক্রমাগত সংগ্রহ 
কবিতে পাবিল , অন্যপক্ষে জামানী ও অস্টিযার সঞ্চিতাবশেষে টান 
পডিল। অবস্থ। এম্ন ্াডাইল ষে জার্মীনী ও অস্টিযা নিদারুণ ক্লাস্ঠিব 
ত্তবে উপনীত হইয। প্রা পরাজিত হইবাধ উপক্রম ঘটিল। 

এ একই সমষে জ্গামণনী ও অস্রিয়ায় জনগণ মারাত্মক ও অন্তহীন যুদ্ধের 
বিকদে, এবং যে সাম্রান্তেবাদী সবকাধ তাহাদিগকে অবসাদ ও উপবাসখিঙ্ন 
করিয়াছে সেই সব্কাবের বিকদ্ধে ধোষে জঞ্জর হইয! উঠিল। অক্টোবব 
বিপ্লবের বিপ্লবী গ্রতাব, ব্রেন্ট -পিটভ্স্ক, সন্ধিব পূর্বেই বণক্ষেত্রে অধ্রিয্ান 
ও জামান সৈন্যেব সঙ্গে সোভিয়েট সৈন্যেব ভ্রাতৃভাব প্রদর্শন, সৌভিয়েট 
কশেব সঙ্গে যুদ্ধের প্রকূত অবদান এবং শান্তিস্থাপনেব বিরাট ফলাফল 
দেখা "গল। নিজেদের সাম্রাজ্যবাদী সবকাবকে উচ্ছেদ কবিয়া রুশদেশের 
জন্গণ স্বণিত যুদ্ধে অবসান ঘটাইযাছিল , ইহা আগ্রিষান্‌ ও জার্মান 
শ্রমিকদের কাছে একটা দৃষ্টান্তম্ববপ হওয়া অনিবাধ্য ছিল। যে-সৈন্যের 
পর্ব রণক্ষেত্র লডিযাছিল এবং ব্রেস্ট -লিটভূস্ক সন্ধির পব যাহাদের পশ্চিম 
রণক্ষেত্রে বদলী কব! হয, মোভিয়েট সৈন্যদের সঙ্গে ভ্রাতৃভাব স্থাপন ও 
যুদ্ধ শেষ করার জন্য সোভিয়েট সৈন্যদের কাধ্যকলাপ সম্বন্ধে সংবাদ প্রচাব 


৩৯৪ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


করিয়া তাহাদের পক্ষে সেখানকার জাম্ণান বাহিনীর মনোবল টলাইয়! 
দেওয়া! অবশ্যস্তাবী হইয়া পড়িল। এ একই কারণে অস্িয়ান বাহিনীর 
মধ্যে ভাঙন আরও আগে শুরু হইয়াছিল । 

এই সব ব্যাপারে জারন সৈন্যদের মধ্যে শান্তিকামন৷ বাড়িয়া চলিল ; 
ভাহাবা পূর্বাভ্যস্ত সমর কৌশল হারাইয়া ফেলিল এবং মিত্রসেনাদের 
আক্রমণে হটিতে লাগিল। ১৯১৮ সালের নভেম্বরে জামর্ণনীতে বিপ্লব 
আরম্ভ হইল, এবং কাইজার উইলিয়ম ও তাহার সরকার বিতাড়িত 
হইল । 

জাম্ণনীর পরাজয় স্বীকার ও শাস্তির জন্য আবেদন করিতে বাধ্য 
হইল। 

এইভাবে এক আঘাতে জাম্ণনী প্রথম শ্রেণীর এক্তি হইতে দ্বিতীয় 
শ্রেণীর শক্তিতে নামিয়৷ গেল। 

সোভিয়েট সরকারের অবস্থা সম্বন্ধে বল যায় যে এই ব্যাপার ঘটাতে 
কিছু অন্বিধা দেখা দিল, কারণ যে-মিত্রদেশগুলি সোভিয়েটশক্তির বিরুদ্ধে 
মণ হস্তক্ষেপ আরম্ভ করিয়াছিল তাহারা এখন ইউরোপ ও এশিয়াতে 
প্রতুত্ব করিতে পারিল, এবং আরও সক্রিয়ভাবে সোভিয়েটদেশে ঢুকিয়া 
দেশটাকে অবরোধ এবং সৌভিয়েট সরকারের গলায় ফাসির দড়ি লাগাইয়। 
টানিতে পারিল। আমরা পরে দেখিব যে ইহাই আসলে ঘটিল। 
অপরপক্ষে এ ব্যাপারে যে সুবিধা হইল তাহা অন্বিধাগুলির চেয়ে বেশী, 
এবং সোভিয়েট রশের অবস্থা রীতিমত উন্নত হইয়া উঠিল। প্রথমত, 
সৌভিয়েট সরকার এখন ব্রেস্ট -লিটভূস্কের দত্থ্যবৃত্তিমূলক সন্ধি নাকচ 
করিতে পাবিল, যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ হিসাবে টাকা দেওয়া বন্ধ করিল, এবং 
জার্মান সাম্রাজাবাদের কবল হইতে এন্তোনিয়া, লাটৃভিয়া, বিয়েলোরুশিয়া, 
লিথুয়ানিয়া, যুক্রেন ও ট্রান্স-ককেশিয়াকে উহ্ার করার জন্য সামরিক ও 


বল্শেভিক্‌ পার্টির কার্ধ্যকলাপ ৩৯৫ 


রাজনৈতিক সংগ্রাম লাগাইতে পারিল। দ্বিতীয় এবং প্রধান ফল হইল 
এই যে ইউরোপের মধ্যস্থলে, জামণনীতে, প্রজাতন্ত্র এবং শ্রমিক ও সৈনিক 
প্রতিনিধিদের সোভিয়েটেব অন্তিত্ব থাকায় ইয়োরোপের দেশগুলিতে 
বিপ্লব ছডাইয়৷ পড়া অনিবার্য হইল, আসলে বিপ্লব ছড়াইয়াও পড়িল। 
ইহাতে কশদেশে সোভিয়েটশক্তির অবস্থা আরও ভাল না৷ হইয়া পারিল 
না। অবশ্ত জামণনীতে সোশালিস্ট বিপ্লব হয় নাই, হইয়াছিল বুর্জোয়া 
বিপ্লব; রুশ মেন্ণেভিক্দের ধরণের আপোসুপন্থী সোশাল ডেমক্রাটদের 
প্রাধান্যে সেখানকার সোভিযেটগুলি ছিল বুর্জোয়। পার্লামেন্টের অনুগত 
হাতিষার। ইহাই জামর্ণন বিপ্লবের দৌর্বল্যের কারণ। এ দৌর্ধবল্য 
যষেকত বেশী ছিল তাহাব প্রমাণ মিলিল যখন দৃষ্টান্তন্বরূপে বলা যায় 
যে জার্মান শ্বেতরক্ষীরা অবাধে রোজা লুক্সামবুর্গ ও কার্ল লিকৃব নেখ টের 
মত বিশিষ্ট বিপ্লবীদের হত্যা করিতে পারিল। তাহা! হইলেও জামণনীতে 
বিপ্লবই ঘটিযাছিল। কাইজার উইলিয়ম সিংহাসন্চ্যুত হইল, শ্রমিকরা 
তাহাদের শৃঙ্খল ছুড়িয়। ফেলিল। শুধু ইহাতেই পশ্চিমে বিপ্লবের 
আবির্ভাব অনিবাধ্য ছিল; ইউরোপের নানাদেশে বিপ্লবের জোয়ার 
উঠাইবার আহবান প্রচারিত হঈল। 

ইয়োরোপে বিপ্লবের জোয়ার বাঁডিতে লাগিল। অস্টিয়াতে বিপ্লবী 
আন্দোলন আরম্ভ হইল এবং হাঙ্গেরীতে সোভিয়েট প্রজাতন্ত্র স্থাপিত 
হইল। বিপ্লবের জোয়ার বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টিগুলি 
অগ্রসর হইয়৷ আসিল। 

তৃতীয়, কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনাল গঠন কবিয়া কমিউনিস্ট পার্টিগুলির 
মধ্যে এঁক্যের প্রকৃত ভিত্বিভূমি যে রহিয়াছে, তাহ! এখন লক্ষা করা গেল। 

১৯১৯ সালের মার্চ মাসে লেনিনের অধিনায়কত্থে, বল্শেভিকূদের 
উদ্ভোগে, বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট পার্টিগুলির প্রথম কংগ্রেস মন্কোতে 


৩৯৬ সৌভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


অনুষ্ঠিত হইল ও কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনাল প্রতিষ্ঠা হইল। অবরোধ 
এবং সাআজ্যবাদী অত্যাচারের দরুণ বহু ডেলিগেট মস্কো পৌছাইতে না 
পারিলেও প্রথম কংগ্রেসে ইয়োরোপ ও আমেরিকার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ 
দেশগুলি হইতে প্রতিনিধি উপস্থিত ছিল। কংগ্রেসের কাজ পরিচালন! 
করেন লেনিন। | 

বুর্জোয়া গণতন্ত্র ও সর্বহারার একনায়কত্ব সম্বন্ধে লেনিন রিপোর্ট 
উপস্থিত করেন। শ্রমব্যস্ত জনগণের পক্ষে ইহাই যে প্রকৃত গণতন্ত্র, 
তাহা দেখাইয়! তিনি সোভিয়েট ব্যবস্থার গুরুত্ব প্রমাণ করিলেন। 
সর্বহারার একনায়কত্ব স্থাপনের উদ্দেশ্তে দৃঢ় সংকল্প হইয়া সংগ্রামের 
জন্য এবং সমস্ত পৃথিবীতে সোভিম্লেটের বিজয় সংঘটন করিবার 
জন্য, সকল দেশের সর্বহারাকে ডাক দিম্া কংগ্রেন এক ইন্তাহাব 
গ্রহণ করে। 

তৃতীয়, কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের এক কাধ্যনির্বাহক সমিতি 
(ই, সি, সি, আই ) কংগ্রেসে খাড়া করা হয়। 

এইভাবে নৃতন ধরণের আন্তর্জাতিক ইন্কিলাবী সর্বহারা সংগঠন__ 
কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনাল, মার্কস্-লেনিনবাদী ইশ্টীরন্তাশনাল-- 
প্রতিষ্ঠিত হইল। 

১৯১৯ সালের মার্চ মাসে আমাদের পার্টির অষ্টম কংগ্রেস বদিল। 
এই অধিবেশনের সময় চারিদিকে বিভিন্মুখী শক্তির বিরোধ চলিতেছিল 
একদিকে সৌভিয়েট সরকারের বিরুদ্ধে মিত্রদেশগুলির প্রতিক্রিয়াশীল 
এঁক্য শক্তিশালী হইয়। উঠিয়াছিল আর অন্যদিকে ইয়োরোপে, বিশেষত 
পরাজিত দেশগুলিতে বিপ্লবের প্রবাহে জোয়ার লাগায় সোভিয়েট দেশের 
অবস্থা অনেকট। উন্নত হইয়াছিল । 

পার্টর ৩১৩,৭৬৬ জন সভ্যের প্রতিনিধি হিসাবে কংগ্রেসে 


বল্শেভিক্‌ পার্টির কার্যকলাপ ৩৯৭ 


ভোটাধিকার সম্পন্ন ৩০১ জন ডেলিগেট যোগদান করে; ১০২ জন 
ডেলিগেটের ভোট ছিল না, আলোচনায় যৌগ দিবার অধিকার ছিল। 

উদ্ধোধন বন্তৃতায় লেনিন বল্শেভিক্‌ পার্টির একজন শ্রেষ্ঠ সংগঠন 
প্রতিভাসম্পন্ন কর্মী, ওযাই, এম, সভের্দ লভের স্মৃতির উদ্দেশ্তে অন্ধ 
জানান। ইনি কংগ্রেস বসিবার পূর্বেই মারা যান। 

কংগ্রেসে পাটির নূতন এক কর্ণপদ্ধতি গৃহীত হর । এই কর্মপদ্ধতিতে 
ধনতন্ত্ব এবং ইহার সর্ব্বোচ্চ স্তর সাম্রাজ্যবাদের বর্ণন৷ দেওয়া হয়। ইহাতে 
বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও সৌভিমেট ব্যবস্থার মধ্যে তুলনা করা হয়। 
বুর্জোয়াশ্রেণীর উচ্ছেদ ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ করা; একটী দোশালিস্ট পরিকল্পনা 
অনুযায়ী দেশের অর্থনৈতিক জীবন নিয়ন্ত্রণ করা; দেশের অর্থ নৈতিক 
সংগঠনে ট্রেড ইউনিয়নগুলির অংশ গ্রহণ; সোশালিস্ট শ্রমিক শৃঙ্খলা । 
সোভিয়েট গুলির কতৃত্বে অর্থ নৈতিক ব্যাপারে বুর্জোয়া বিশেষজ্ঞদের কাজে 
লাগানো; সোশালিস্ট সমাজ নিশ্নাণের কাজে ক্রমশঃ নিয়মিতভাবে 
মাঝারি চাষীদের টানিম্না আনা-_-সোশালিজ মের জন্য সংগ্রামে পার্টির এই 
নিদিষ্ট কাজগ্ুলি সম্বন্ধে বিশদ বিবরণ এই কর্ম পদ্ধতিতে দেওয়! হয়। 

ধনতন্ত্রের সর্বোচ্চ স্তর বলিয়া সাআজ্যবাদের সংজ্ঞা দেওয়া ছাড়া, 
শিল্পোপজীবী এবং প্রাথমিক পণ্য বিনিময় সমাজের ( 9101]910 ০7)0)০0- 
9165 0/006100 ) যে বর্ণনা দ্বিতীয় পার্ট কংগ্রেসে গৃহীত প্রাচীন 
কর্মপদ্ধতিতে ছিল, তাহাকে নৃতন কর্্মপদ্ধতির অস্তভূক্তি কর! সম্বন্ধে 
লেনিনের প্রস্তাব কংগ্রেসে গৃহীত হয়। লেনিন মনে করিতেন যে এই 
কর্মপদ্ধতিতে আমাদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার জটিলতা এবং মাঝারি 
চাষীরা যে অল্প পণ্য-উৎপাদন ব্যবস্থার প্রতিনিধিস্বরূপ ছিল, সেইরূপ 
দেশের মধ্যে বিভিন্ন অর্থনৈতিক বিন্যাসের অস্তিত্ব সম্বন্ধে বিশেষ লক্ষ্য 
রাখা খুবই দরকার। সুতরাং “প্রোগ্রাম” লইয়া বিতর্কের সময় লেনিন 


৩৯৮ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


বুখারিনের বল্শেভিকৃবিরোধী অভিমতের তীব্র নিন্দা করেন। বুখারিনের 
প্রস্তাব অনুসারে প্রোগ্রাম হইতে ধনতন্ত্র এবং মাঝারি চাষীদের অল্প 
পণ্য-উৎপাদন ব্যবস্থা সম্পর্কে কথাগুলি সরাইয়৷ দিতে হইত। সোভিয়েট 
রাষ্ট্রের বিকাশে মাঝারি চাষীর ভূমিকা অস্বীকার করিয়া! বুখাবিন 
মেন্শেভিক্-উরটুক্ষিবার্দী মনোবৃত্তি দেখায় । আরও বল! যায় যে চাষীদের 
অল্প পণ্য-উৎপাদন ব্যবস্থা যে “কুলাক' মনোবৃত্তির জন্ম দেয় ও তাহাকে 
পরিপুষ্ট করে, একথা! বুখারিন টাকিয়া দিবার চেষ্টা করিল। 

জাতি-সমস্তা। সম্বন্ধে বুখাবিন ও পিয়াটাকভের বল্শেভিক্বিরোধী 
মতকেও লেনিন খণ্ডন করিলেন। তাহার! বক্তৃতায় বলিয়াছিল যে 
প্রত্যেক জাতির আত্মনিয়ন্ত্র-অধিকার সম্পর্কে একটা ধারা! যেন প্রোগ্রামের 
অন্ততূক্ত না কর! হয়; তাহারা এই বলিয়া সকল জাতির সাম্য 
স্বীকার করার বিরোধিতা করে, ষে এই সামোর ল্লোগানের ফলে সর্বহার! 
বিপ্লবের বিজয় এবং বিভিন্ন জাতির সর্বহারাদের মধ্যে এক্য ব্যাহত 
হইবে। বুখারিন ও পিয়াটাকতের এই একাস্ত অপকারক, সাম্রাজ্যবাদী, 
জাতিগব্্বা অভিমতকে লেনিন সম্পূর্ণ বিপধ্যস্ত করেন। 

অষ্টম কংগ্রেসের আলোচনার মধ্যে মাঝারি চাষীদের সম্পর্কে নীতি 
নির্ধারণের কথা গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে। ভূম্বত্ব সম্পর্কে যে নির্দেশ 
প্রকাশ হইয়াছিল, তাহার ফলে মাঝারি চাষীদের সংখ্যা ক্রমশই বাড়িয়া 
উঠে, এবং এখন কুষকসাধারণের মধ্যে তাহাদেরই সংখ্যা বেশী হইয়াছিল। 
ষে-মাঝারি চাষীরা বুর্জোয়া! ও সর্বাহারাদের মাঝামাঝি থাকিয়া মনস্থির 
করিতে পারিত না, তাহাদের মনোভাব ও কাধ্যক্রম গৃহযুদ্ধ ও সোশালিস্ট 
সমাজ নির্মাণের ভবিস্তৎ নিয়ন্ত্রণের,পক্ষে একটী খুবই গুরুত্বপুর্ণ ব্যাপার । 
মাঝারি চাষী কোন্‌ দিকে ঝুঁকিবে, সর্বহারা! ও বুর্জোয়ার মধ্যে কে তাহার 
আম্গত্য পাইবে, এই প্রশ্থের উপর গৃহযুদ্ধের ফলাফল অনেকট। নির্ভর 


বঙলগ্‌শেভিক্‌ পার্টির কাধ্যকলাপ ৩৯৯ 


করিতেছিল। মাঝারি চাষীদের মধ্যে অনেকের সমর্থন পাইয়াছিল 
বলিয়াই চেকোল্পোভাক্‌, স্বেতরক্ষী, কুলাক্‌, সোশালিস্ট রেভলুযুশনারি 3 
মেন্শেভিক্রা৷ ১৯১৮ সালের গ্রীষ্মকালে ভল্গ! অঞ্চলে সোভিয়েট শাসন 
উচ্ছেদ করিতে পারিয়াছিল। কিন্তু ১৯১৮ সালের শরংকালে অধিকাংশ 
মাঝারি চাষী সোভিয়েট শক্তির পক্ষে ঝু'কিতে আরম্ভ করিল। চাষীরা 
দেখিল যে বিপ্লববিরোধীদের বিজয়ের পরই জমিদাররা নিজেদের ক্ষমতা 
পুনরুদ্ধার করে, চাষীদের জমি কাড়িয়া লয, ডাকাতি করে, চাষীদের 
চাবুক মারে ও নানাভাবে যন্ত্রণা দেয়। গরীব চাষীদের যে-কমিটিগুলি 
কুলাকদের শক্তি চূর্ণ কর, তাহারাও ক্কষক-সম্প্রদায়ের ঘনোভাবে এই 
পরিবর্তন ঘটাইতে সাহাধ্য করে। তাই ১৯১৮ সালের নভেম্বর মাসে 
লেনিন এই শ্লোগান প্রচাব করিলেন। 

“এক মুহুর্তেব জন্যও কুলাকদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ন| ছাড়িয়া এবং সঙ্গে 
সঙ্গে গবীব চাষীদের উপর দৃঢ়ভাবে নির্ভর করিয়া, মাঝারি চাষীদের সঙ্গে 
মিটমাট করিতে শিক্ষা করেন।” (লেনিন, “সিলেক্টেড, ওয়ার্ক স্‌”, 
ইংরেজী সংস্করণ, অষ্টম খণ্ড, পৃঃ ১৫০1) 

অবশ্ত মাঝারি চাষীরা তখনই তাহাদের দোলায়মান মনোভাব 
একেবারে ছাড়িল ন।। কিন্তু তাহারা সোভিয়েট সরকারের নিকটে 
আসিল এবং যথার্থ সমর্থন আগের চেয়ে বেশী দিতে লাগিল । অষ্টম 
পার্টি কংগ্রেসে মাঝারি চাষীদের সম্পর্কে যে নীতি নির্ধারিত হয়, সেই 
জন্যই ইহা অনেকটা সম্ভব হইল। 

মাঝারি চাষীদেব সম্পর্কে পার্টির নীতিতে অষ্টম কংগ্রেস একটা বড় 
দরের পরিবর্তন আনিয়া দিল। এই ব্যাপারে লেনিনের রিপোর্ট এবং 
কংগ্রেসে দিদ্ধান্তগুলি পার্টির নৃতন এক নীতি স্থির করিয়া! দিল। 
কংগ্রেসের দাবী হইল এই যে সমস্ত পার্টি সংগঠন ও সকল কমিউনিস্টকে 


৪০০ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


মাঝারি চাষী ও কুলাকের মধ্যে এক্টা স্থনিদ্দিষ্ট ভেদরেখা! টানিতে হুইবে, 
এবং মাঝারি চাষীর যাহা প্রয়োজন সে-বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ দিয়া 
তাহাকে শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষে আনিবার চেষ্টা করিতে হইবে। মাঝারি 
চাধীর পশ্চাৎপদ মনোভাবকে বুঝাইয়া-নুঝাইয়া ভাঙতে হইবে। গায়ের 
জোরে বাধ্য করিয়া নয়। কংগ্রেস তাই নির্দেশ দিল যে গ্রাম অঞ্চলে 
সোশালিস্ট বিধান ( কমিউন্‌ ও কৃষিনমবায় ) স্থাপনে যেন কোনরকম 
জবরদস্তি না কর! হয়। মাঝারি চাষীর প্ররুত স্বার্থ যে-সব ব্যাপারে 
জড়িত, সেথানে তাহার সহিত কাজ-চালানো বন্দোবস্ত করিতে হইবে 
এবং সোশালিস্ট ধরণে অদূল-ব্দল ঘটাইবার পদ্ধতি সম্পর্কে তাহার 
সাহায্য পাইবার জন্য গ্রয়োজনমত তাহাকে কিছু সথবিধ! দিতে হইবে । 
কংগ্রেসে মাঝারি চাষীর সঙ্গে স্থায়ী বন্ধুতার নীতি নির্ধীরিত হইল) 
ইহাতে অবশ্ঠ সর্বহারাই প্রধান ভূমিকা লইয়! চলিবে স্থির হইল ! 

অষ্টম কংগ্রেসে মাঝারি চাষীদের সম্বন্ধে যে নৃতন নীতি লেনিন ঘোষণা! 
করিলেন, সে-অন্থুসারে প্রয়োজন হইল যে সর্ধহারাশ্রেণী গরীব চাষীদের 
উপর নির্ভর করিবে, মাঝারি চাষীদের সঙ্গে স্থায়ী বন্ধুতা রক্ষা করিয়! 
চলিবে এবং কুলাকদের বিরুদ্ধে লড়িবে। অষ্টম কংগ্রেসের পূর্বে পার্টির 
নীতি সাধারণত ছিল এই যে মাঝারি চাষীকে নিরপেক্ষ রাখার ব্যবস্থা 
করিতে হইবে। ইহার অর্থ হইল ষে মাঝারি চাষীর যাহাতে কুলাকদের 
পক্ষে এবং মোটের উপর বুর্জোয়াদের পক্ষে ন! চলিয়। যায়, সে চেষ্ট! পার্ট 
করিবে। কিন্তু এখন ইহা যথেষ্ট ছিল না। মাঝারি চাষীকে নিরপেক্ষ 
বাখার নীতি বদ্লাইয়! অষ্টম কংগ্রেস শ্বেতরক্ষী ও বিদেশী আক্রমণকারীদের 
বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনার জন্য এবং সোশালিস্ট সমাজ নিন্মাণে সাফল্য 
লাভের জন্য মাঝারি চাষীর সঙ্গে স্থায়ী বন্ধুতা স্থাপনের নীতি গ্রহণ 
কবিল। 
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যে-মাঝারি চাষীরা ছিল রুষকসাধারণের অধিকাংশ, তাহাদের প্রতি 
কংগ্রেসে এই যে নীতি গৃহীত হইল, তাহা গৃহযুদ্ধে বিদেশী আক্রমণকারী ও 
তাহাদের শ্বেতরক্ষী অনুচরদের বিরুদ্ধে সাফল্যকে নিশ্চিত করার কাজে 
প্রচুর সাহায্য করিল। ১৯১৯ সালের শরৎকালে যখন সোভিয়েট শাসন ও 
দেনিকিনের কর্তৃত্ব, এই ছুইয়ের মধ্যে একটাকে কৃষকদের বাছিয়া লইতে 
হইল, তখন তাহারা! সোভিয়েটকে সমর্থন করিল এবং সর্বহার1 একনায়কত্বের 
পক্ষে তাহার সবচেয়ে মারাত্মক শত্রকে পরাজিত করা সম্ভব হইল। 

কংগ্রেসের আলোচনাতে লালফৌজ গঠনসংক্রাপ্ত সমস্তাগুলি একটা 
বিশিষ্ট স্থান গ্রহণ করিয়াছিল। কংগ্রেসে তথাকথিত “সামরিক বিরোধী- 
দল” দেখা দেয়। এই “সামরিক বিরোধীদলের” মধ্যে, “বামপন্থী 
কমিউনিস্ট” বলিয়া যে-দল তখন ছত্রভঙ্গ হইয়া গিয়াছিল, তাহার অনেকেই 
ছিল। কিন্তু ইহার মধ্যে এমনও কোন কোন পার্টিকম্দ্ী ছিলেন, 
ধাহারা কখনও কোন প্রকার বিরোধিতা করেন নাই, কিন্ত ধাহার! 
লালফৌজ পরিচালনা ব্যাপারে ট্রট্স্কির ধরণধারণ দেখিয়া অসন্তুষ্ট হইতে 
ছিলেন। ফৌজের প্রতিনিধিদের মধ্যে অধিকাংশ স্পষ্টই টরট্স্কির 
বিরোধী ছিলেন; পুরাতন জার-বাহিনীর সামরিক বিশেষজ্ঞদের সম্বন্ধে 
টট্‌ক্কির ভক্তি দেখিয়া ইহার ক্ষু্ধ হন। এই বিশেষজ্ঞদের কেহ কেহ 
গৃহযুদ্ধে সোজান্থজি আমাদের উদ্দেশ্তের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিতেছিল। 
্রস্ষির দত্ত ও ফৌজে পুরাতন বল্শেভিক্দের প্রতি তাহার শক্রতা লক্ষ্য 
করিয়া ডেলিগেটদের অনেকে বিরক্ত হুইয়াছিলেন। কংগ্রেসে উর্ন্কির 
“কাধ্যকলাপের” বনু দৃষ্টান্ত উদ্ধত কর! হয়। যেমন বল! হয় যে কেবল 
তাহার বিরাগভাজন হইয়াছিল বলিয়া সে যুদ্ধক্ষেত্রে অনেক বিশিষ্ট 
কমিউনিস্ট যোদ্ধাকে গুলি করিয়া মারিবার চেষ্টা করে । ইহাতে সোজান্থজি 
শক্ররই সুবিধা হইত। কেবল কেন্ত্রীয় কমিটি এ ব্যাপারে হম্তক্ষেপ 
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করিয়াছিল বলিয়া এবং অনেক .সার্মরিক কর্মী আপত্তি করায় এই 
কমবেডদের জীবনরক্ষা! হয় । 

কিন্তু পার্টির সামরিক ফার্ম সম্ধে উ্ির ব্ষনীতির বিরোধিতা 
করিলেও ফৌজ গঠন ব্যাপারে অনেকগুলি বিষয়ে "সামরিক বিরোধী- 
দল” ভ্রান্ত মত পোষণ করিত। “সামরিক বিরোধীদল” গেরিলা 
মনোবৃত্তিকে জিয়াইয়া রাখার পক্ষে লড়িল, এবং নিয়মিত এক লাল- 
ফৌজ সৃষ্টি, প্রাচীন বাহিনীর সামরিক বিশেষজ্ঞদের কাজে লাগানো, 
ও যে-কঠোর শ্রঙ্খল! বিনা কোন প্রকৃত সেনা গঠন করা যায় না 
সেই শৃঙ্খলার বিরোধিতা কবিল বলিয়া লেনিন ও স্টালিন প্রবলভাবে 
তাহাদের যুক্তি খণ্ডন করেন। কমরেড স্টালিন “সামরিক বিরোধী- 
দলের” প্রতিবাদে দাবী করেন যে কঠোরতম শৃঙ্ঘলায় উদ্ধদদ্ধ এক নিয়মিত 
বাহিনী স্থষ্টি করা হউক। 

তিনি বলেন :_ 

“হয় আমরা প্ররুত শ্রমিক ও কৃষকদের লইয়া_প্রধানত কৃষকদের 
লইয়া--এক কঠোর শৃঙ্খলাসংহত বাহিনী সৃষ্টি করিব ও দেশ রক্ষা করিব, 
নয় আমাদের বিনাশ নিশ্চিত 1৮ 

“সামরিক বিরোধীদলের” অনেকগুলি প্রস্তাব অগ্রাহা করার সঙ্গে 
সঙ্গে কংগ্রেস কেন্দ্রীয় সামরিক প্রতিষ্ঠানগুলির কাজে উন্নতি দাবী 
করিয়া এবং লালফৌজে ক্ষমিউনিস্টদের ভূমিক। বাড়াইবার নির্দেশ দিয়া 
টরস্কিব বিরুদ্ধে আঘাত করিল । 

কংগ্রেসে একটা সামরিক কমিশন নিযুক্ত করা হয়; ইহারই চেষ্টায় 
সামরিক ব্যাপারে কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। 

এই সিদ্ধাস্তের ফলে লালফৌজেরঁ শক্তিবৃদ্ধি হইল এবং লালফৌজ 
পার্টির আরও নিকটে আদিল । 
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ংগ্রেসে পার্টি ও সোভিয়েটসংক্রান্ত অন্ান্ ব্যাপারের আলোচনা 
হয়, সোভিয়েটগুলিতে পার্টি যাহাতে নেতৃত্ব কন্তিতে পারে, সে-বিষয়ে 
আলোচনা হয়। এ বিষয়ে বিতর্কের সময় যে সুবিধাবাদী সাপ্রোনভ - 
ওসিন্সকির দল মনে করিত যে পার্টির পক্ষে সোভিয়েটগুলির কাজের 
তত্বাবধান করা উচিত নয়, কংগ্রেস তাহাদের মত অগ্রাহা করে। 

অবশেষে, পার্টিতে বিপুলসংখ্যায নৃতন সভ্য প্রবেশ করার দরুণ 
পার্টিব সামাজিক সংগঠন উন্নত করিবার জন্য ব্যবস্থা অবলম্বনের সিদ্ধান্ত 
কণগ্রেস কবে, এবং সভ্যদ্দেব নাম আবাব রেজিস্ট্রী করার ব্যবস্থা করে।" 

এই ভাবে পার্টিসঅদ্দের মধ্যে বাছাই ও বাতিল করাব প্রথম ব্যবস্থা 
হইল । 


৩। বিদেশীদের হস্তক্ষেপ বাড়িয়। চলিল--সোভিয়েট দেশ 
অবরোধ-_কোল্চাকের জংগ্রাম ও পরাজয়--দেনি- 
কিনের সংগ্রাম ও পরাজয়--তিন মাসের বিশ্রাম 
- নবম পার্টি কংগ্রেস 


জার্মানী ও অস্টিয়াকে হারাইয়া মিত্রশক্তি সোভিম্েটদেশের 
বিকদ্ধে বিপুল বাহিনী সবেগে নিক্ষেপ করা স্থির করিল। জামনী 
পরাঙ্গিত হইয়! মুক্রেন ও ট্রান্স.ককেশিয়া হইতে সৈন্য সরাইয়া লইবার 
পর ইংবেজ ও ফবাসীরা জামনীর স্থান অধিকার করিল, কৃষ্ণসাগরে 
নৌবাহিনী পাঠাইল এবং ওডেসা বন্দরে ও ট্রান্স ককেশিয়াতে সৈন্ 
নামাইল । মিত্রশক্তির এই আক্রমণবাহিনী এতই নৃশংস ছিল যে অধিরূত 
অঞ্চলে দলে দলে শ্রফিক ও কৃষকদের গুলি করিয়া মাবিতে তাহাদের 
কোন সঙ্কোচ হইত নাঁ। শেষকালে তাহাদের দৌরাত্মা এতই চরমে 
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উঠিল যে তুকিস্তান দখল করার পর তাহার! শাউমিয়ান, ফিয়োলেতোভ, 
দ্জাপারিদ্জে, মালিগ্তিন, আজিজ বেকভ, কর্গানভ প্রভৃতি কমরেডদের 
লইয়া বাকুর ছাব্বিশ অন প্রধান বল্শেভিকৃকে পাকড়াও করিয়া 
ত্রীক্স কাম্পিয়ান্‌ অঞ্চলে চালান দেয়, এবং সেখানে সোশালিস্ট 
রেভলুশনারিদের সহায়তায় তাহার্দিগকে নৃশংসভাবে গুলি করিয়া মাবে। 

বিদেশী হস্তক্ষেপকারী শীঘ্রই সমগ্র রুশদেশ অবরোধ করার ঘোষণা 
প্রচার কবিল। বহির্জগতের সঙ্গে যোগাযোগের সব রাস্তা কাটিয! দেওয়! 
ইইল, সকল সমুদ্রপথ বন্ধ হইল। 

প্রীয় চারিদিক হইতে সোভিয়েটদেশ পরিবেষ্টিত হইয়! পড়িল । 

সাইবীরিয়ার অমৃষ্কে তাহাদের হাতের পুতুল নৌ-সেনাপতি 
কোল্চাকের উপর মিত্রশক্তির প্রধান ভরসা ছিল। “রুশদেশের সর্বোচ্চ 
শাসক” বলিয়। তাহার নাম ঘোষণা করা হয়, এবং দেশের সমগ্র 
বিপ্লববিরোধী শক্তিকে তাহার কর্তৃত্বার্থীন করা হয়। 

এইভাবে পূর্ব রণক্ষেত্র প্রধান রণক্ষেত্র হইয়া দীডায়। 

কোল্চাক এক বিপুলবাহিনী সমবেত করিয়া ১৯১৯ সালের বসস্ত- 
কালে প্রায় ভল্গ! নদী প্যস্ত পৌছিয়া যায়। ইহাদের বিরুদ্ধে লড়িতে 
শ্রেষ্ঠ বল্শেভিক যোদ্ধাদের পাঠানো! হয়; কমিউনিস্ট যুবসংঘের সভ্য 
ও শ্রমিকদের দলে দলে ৈম্যবাহিনীতে আনা হয় । ১৯১৯ সালের এপ্রিল 
মাসে লালফৌজের কাছে কোল্চাকের বাহিনী নিদারুণ পরাজিত হয়, 
এবং শীত্রই সমগ্র রণক্ষেত্র ব্যাপিয়া পিছু হটিতে শুরু করে। 

পূর্ব রণক্ষেত্রে লালফৌজের অগ্রগমন যখন সর্বোচ্চস্তরে উঠিয়াছে, 
তখন উ্রট্‌ষ্কি এক সন্দেহজনক পরিকল্পনা উপস্থাপিত করে; তাহার 
প্রস্তাব ছিল এই ষে ম্ুরাল অঞ্চলে পৌছিবার পূর্ব্বে লালফৌজের 
অগ্রগতি থামানে। উচিত, কোল্চাকের সৈন্যদের পশ্চান্ধাবন বন্ধ কর! 
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উচিত, এবং পূর্ব্ব রণক্ষেত্র হইতে সৈন্য সরাইয়া দক্ষিণ রণক্ষেত্রে বদলী 
করা উচিত। পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি পরিক্ষার বুবিয়াছিল যে কোল্চাকের 
হাতে যুরাল ও সাইবীরিয়। ছাড়িয়৷ দেওয়া যায় না, কারণ সেখানে 
জাপানী ও ইংরেজদের সহায়তায় সে আবার শক্তিসংগ্রহ করিয়৷ প্রাক্তন 
অবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারে। স্থতরাং কমিটি ট্ট্‌স্কির 
পরিকল্পনা নাকচ করে এবং লালফৌজকে আগাইয়া চলিবার নির্দেশ 
জানায়। এই নির্দেশে অসম্মত হইয়৷ ট্রট্‌স্কি তাহার পদত্যাগপত্র 
দাখিল করে। কেন্দ্রীয় কমিটি এই পদত্যাগপত্র গ্রহণ করিতে অস্বীকার 
করে, এবং সঙ্গে সঙ্গে ট্রটস্কির উপর তখনই হুকুম দেয় যে নে ষেন 
পূর্বব রণক্ষেত্রে যুদ্ধ পরিচালনব্যাপারে কোন অংশ গ্রহণ না করে। লাল- 
ফৌজ পূর্ববাপেক্ষা গ্রবলবেগে কোল্চাবের বিরুষ্ধে আক্রমণ চালায়, অনেক 
নৃতন যুদ্ধে তাহাকে পরাভূত করে এবং ফুরাল ও সাইবীরিয়াকে 
শ্বেতরক্ষী কবল হইতে মুক্ত করে। এখানে বিপ্লববিরোধীদের পিছনে 
বল্শেভিকৃদের পক্ষপাতী দেশতক্তদের শক্তিশালী আন্দোলন লালফৌজকে 
সাহাযা করে। 

১৯১৯ সালের গ্রীষ্মকালে উত্তবপশ্চিমে (বল্ণেভিক্‌ দেশসমূহ এবং 
পেট্রোগ্রাডের নিকটস্থ অঞ্চল) বিশ্লববিরোধীদের নেতা সেনাপতি 
যুদেনিচের হাতে সাম্্রাজ্যবাদীবা ভার দেয় যে সে যেন পেত্রোগ্রাভ 
আক্রমণ করিয়া পূর্ব্ব রণক্ষেত্র হইতে লালফৌজের মনোযোগ বিক্ষিপ্ত 
করে। প্রাক্তন সামরিক কর্মচারীদের বিপ্লববিরোধী প্রচারে প্রভাবিত 
হইয়া পেট্রোগ্রাডের নিকটে ছুইটী কেল্লার সিপাহীরা সোভিয়েট সরকারের 
বিরুদ্ধে বিক্রোহ করে। সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রধান ঘাঁটির মধ্যে 
বিপ্লববিরোধী ষড়যন্ত্র ধরা পড়ে। শক্ত পেট্রোগ্রাডকে বিপনন করিম 
তুলে । কিন্তু শ্রমিক ও নাবিকদের সমর্থন পাইয়া সোভিয়েট-সরকার 
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ফে-ব্যবস্থা অবলম্বন করে, তাহার ফলম্বরূপ বিদ্রোহী কেন্তাগুলি হইতে 
শ্বেতরক্ষীদের বিদূরিত রুর! হয়, এবং মবদদেনিচের সৈন্যকে পরাজিত করিয়া! 
এন্ডোনিয়াতে ঠেলিয়! দেওয়া হয়। 

পেট্রোগ্রাডের কাছে মুদেনিচের পরাজয় ঘটাতে কোল্চাককে ঠা 
করা সহজ হইল, ১৯১৯ সালের শেষাশেষি কোল্চাকের বাহিনী 
সম্পূর্ণ পধ্যুদিস্ত হইল। স্বয়ং কোল্চাক বন্দী হইল এবং ইরুকুট্স্কে বিপ্লবী 
কমিটির বিচাবে তাহর মৃত্যুদণ্ড হইল। 

এইভাবে কোল্চাকের পর্ব শেষ হয়। 

সাইবীরিয়ান্দের মধ্যে এই সময় কোল্চাক সম্বন্ধে একটা গান খুবই 
জনপ্রিয় হইয়াছিল : 


ইংরেজের উদ্দী উদ্দা আজ ছিন্নভিন্ন 
আর ফরাসীর সাজ নিরুদ্দেশ বেশ, 
জাপানী তামাক খেয়ে তামাকের চিহ্ন নাই, 
কোল্চাকের নাচ কোল্চাকের শেষ । 


কোল্চাক তাহাদের আশা পূর্ণ না করিতে পারায় বিদেশী হস্ত- 
ক্ষেপকারীরা মোভিয়েটদেশ আক্রমণের পরিকল্পনা বদলাইল | যে- 
সৈম্কে ওডেস! বন্দরে নামানো হইয়াছিল, তাহার্দিগকে সরানো দরকার 
ছিল, কারণ সোভিয়েট ফৌজের সংস্পর্শে আসিয়া তাহাদের মধ্যে 
ইন্কিলাবী মনোবৃত্তি সংক্রমিত হইতেছিল এবং সাম্রাজাবাদী প্রতৃদের 
বিরুদ্ধে বিদ্রোহ তাহারা শুরু করিতেছিল। দৃষ্টান্তত্বরূপ বলা যায় ষে 
ওডেসাতে আত্রে মান্তির নেতৃত্বে ফরানী নাবিকদের বিদ্রোহ ঘটে । 
স্থতরাং কোল্চাক পরাভূত হওয়ায় কনিলভের চক্রান্তে সহযোগী এবং 
“ন্বেচ্ছাবাহিনীগর সংগঠক সেনাপতি দেনিকিনের উপর মিত্রশক্কির 
মনোযোগ পড়িল। এই সময় দেনিকিন দক্ষিণে কুবান্‌ অঞ্চলে 
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সোভিয়েট-সরকাবের বিরুদ্ধে লড়িত্তেছিল। মিত্রশক্তি তাহার সৈন্যের 
জন্ গ্রচুর গোলাগুলি ও যুদ্ধোপকরণ সরবরাহ করিল । 

দক্ষিণ রণক্ষেত্রই এখন প্রধান রণক্ষেত্র হইয়া দাড়াইল। 

১৯১৯ লালের শ্রীক্মকালে দেনিকিন সোভিয়েট-সরকারের বিরুদ্ধে 
তাহার প্রধান সংগ্রাম চালাইতে আরম্ভ করে। ট্রটৃক্কির দোষে দক্ষিণ 
রণক্ষেত্র ভাঙিয়৷ পড়িয়াছিল, এবং আমাদের ফৌজ বার বার পরাজিত 
হইল। অক্টোবর মানের মাঝামাঝি বিপ্লবের খক্ররা সমস্য যুক্রেন দখল 
করিয়া বসিল, এবং ওরেল কাড়িয়া লইয়া টুলার কাছাকাছি আসিয়া 
পড়িল। এই টুল! হুইটতৈ আমাদের ফৌজকে টোটা, বন্দুক, মেশিন- 
গান্‌ সরবরাহ করা হইত। বিপ্লবের পক্ররা মস্কোর কাছাকাছি পৌছিয়া 
পড়িল। সোভিয়েট রিপাঁক্লিকের অবস্থা নিতান্ত সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠিল । 
পার্টি সকলকে সম্কটের কথা জানাইয়া সাবধান করিয়া দিল এবং 
প্রতিরোধ করাব জন্য জনগণকে আহ্বান জানাইল। লেনিন ল্লোগান 
দিলেন, “দেনিকিনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সর্বস্ব পণ করো! 1” বল্শেডিকৃদের 
' অনুপ্রেরণায় শ্রমিক ও রুষকর৷ শক্রকে চূর্ণ করিবার জন্য নিজেদের সর্বশক্তি 
স্থসংহত করিল। হ 

দেনিকিনের পরাজয় ঘটাইবার উদ্যোগ করিবার জন্য কেন্দ্রীয় 
কমিটি স্টালিন, ভরোশিলভ, অর্জনিকিদ্জে এবং বুদিয়েনি, এই চার 
জন কমরেডকে দক্ষিণ রণাঙ্গণে পাঠাইল | দক্ষিণে লালফৌজের সংগ্রাম 
পরিচালনার কাজ থেকে উরট্স্কিকে সরাইয়া দেওয়া হইল। কমরেড 
স্টালিন পৌছিবার পূর্বে ট্রট্ক্কির সহযোগিতায় দক্ষিণ রণাঙ্গণের কর্তৃপক্ষ 
জারিৎসিন্‌ হইতে ডন্‌ অঞ্চলের প্রীস্তর দিয়া নভোরসিস্কের দিকে 
দেনিকিনের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালানো সম্বন্ধে পরিকল্পনা স্থির করিয়া- 
ছিল। এখানে কোন রাস্তা ছিল না, আর যে-কসাক্রা তখন প্রধানত 
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শ্বেতরক্ষীদের স্বারা প্রভাবিত ছিল, “তাহারা! যেখানে বাস কবে সেই 
অঞ্চল দিয়া লালফৌজকে যাইতে হইত। কমরেড স্টালিন এই 
পরিকল্পনার তীব্র সমালোচনা করেন এবং দেনিকিনকে হারাইবার জন্য 
তাহার নিজের পরিকল্পনা কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে দাখিল করেন। এই 
পরিকল্পনা অনুসারে খারকভ--্দনেৎস্‌ অববাহিকা-_রস্টভ, এই পথে 
প্রধান আক্রমণ চালাইবার কথা হয়। এই পরিকল্পনা অন্গসাবে 
দেনিকিনের বিরুদ্ধে আমাদের ফৌজের পক্ষে দ্রুত অগ্রসর হওয়! নিশ্চিত 
হইল। কারণ, তাহার! যে অঞ্চল দিয়া যাইবে সেখানে বাস করে শ্রমিক 
ও কৃষক এবং লালফৌজ তাহাদের পূর্ণ সহানুভূতি পাইবে। আরও 
বলা যায় যে এই অঞ্চলে ঘনসন্নিবিষ্ট রেল লাইন থাকায় আমাদের 
ফৌজ নিয়মিত ও নিশ্চিতভাবে সরববাহ পাইতে থাকিবে । সবশেষে 
দেখা যায় যে এই পরিকল্পনা অনুসারে কাজ হইলে দনেৎস্‌ অঞ্চলের 
কারখানাগুলিকে মুক্ত করিয়া আমাদের দেশের জালানি সরবরাহ ব্যবস্থা! 
পাকা কর! সম্ভব হইবে । 


পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি কমরেড স্টালিনের পরিকল্পনা গ্রহণ করিল। 
১৯১৯ সালের অক্টোবর মাসের প্রথমার্ধে তুমুল প্রতিরোধের পর ওরেল ও 
ভবোনেঝের চূড়াস্ত যুদ্ধে দেনিকিন লালফৌজের কাছে পরাজিত হয়। 
তখন সে ভ্রত পশ্চাদগমন আরম্ভ করে, এবং আমাদের সৈন্য ছাবা 
বিতাড়িত হইয়। দক্ষিণে পলায়ন করে। ১৯২০ সালের প্রথমে দেখা 
গেল যে সমগ্র মুক্রেন ও উত্তর ককেশস্‌ বিপ্লব-শক্রদের কবল হইতে সম্পূর্ণ 
মুক্ত। 

দক্ষিণ বপাঙ্গনে চূড়াস্ত যুদ্ধের সময় সান্তাজ্যবাদীরা আবার আমাদের 
বাহিনীকে দক্ষিণ হুইতে সরাইবার মতলবে পেট্রোগ্রাতের বিরুদ্ধে 
ফুদেনিচের সৈম্কে লাগাইয়া! দেনিকিনের ফৌজের অবস্থা উন্নত করার 
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চেষ্টা করে। বিপ্লবের শক্ররা প্রায় পেট্রোগ্রাডের ফটক পর্যস্ত পৌছিয়া 
যায়। প্রধান ইন্‌কিলাবী শহরের বীর সর্বহারার দল শহর বক্ষার জন্য 
অটল প্রাকার গড়িয়া! দীড়ায়। সর্ধদী যেমন ঘটে, তেমনই এখনও 
কমিউনিস্টরা ছিল সর্বাগ্রে । তুমুল সংগ্রামের পর বিপ্লবের শক্ররা পবাজিত 
হয় ও আবার আমাদের সীমান্ত পার করাইয়া! তাহাদিগকে এন্ডোনিষাতে 
ঠেলিয়! দেওয়া হয়। 

এইভাবে দেনিকিনের পর্ধব ফুরাইল | 

কোল্চাক ও দেনিকিনের পরাজয়ের পর কিছুকাল অবসর পাওয়া 
যায়। 

সাম্রাজ্যবাদীরা যখন দেখিল যে শ্বেতরক্ষীবাহিনীগুলি চূর্ণ হইয়াছে, 
বিদেশীদের হস্তক্ষেপ বিফল হইয়াছে এবং দেশের সর্বত্র সোভিযেট সরকার 
নিজেকে স্ুপ্রতিষ্ঠ করিতেছে, আর সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিম ইয়োরোপে 
শ্রমিকদের মধ্যে মৌভিয়েটে সামবিক হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ বাডিয়া 
উঠিতেছে, তখন তাহারা, সোভিয়েট রাষ্ট্রের প্রতি মনোভাব বদলাইতে 
আরম্ভ করিল। ১৯২০ সালের জানুয়ারী মাসে ত্রিটেন, ফ্রান্স ও ইতালী 
সোভিয়েট রুশ অবরোধে ক্ষান্ত হওয়া স্থির করিল । 

হস্তক্ষেপের দে ওয়ালে ইহা৷ হইল একটা বড় রকম ফাটল। 

অবশ্ট ইহার অর্থ এই নয় যে সোভিয়েট দেশ বিদেশীদের হস্তক্ষেপ ও 
গৃহযুদ্ধ হইতে নিষ্তি পাইল। তখনও সাম্রাজ্যবাদী পোলাও কর্তৃক 
আক্রমণের বিপদ ছিল। সুদুর প্রাচ্য, ট্রান্ম. ককেশিয়া ও ক্রাইমিয়া হইতে 
হস্তক্ষেপকারী শক্তিকে চূড়ান্তভাবে বিতাড়িত করা হয় নাই। কিন্তু 
সৌভিয়েট রুশ সাময়িকভাবে নিশ্বাস লইবার সময় পাইল এবং অর্থ নৈতিক 
বিকাশের দিকে আরও শক্তি প্রয়োগ করিতে পারিল। পার্টি এখন 
অর্থ নৈতিক সমন্তার দিকে মনোযোগ দিতে পারিল। 
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গৃহযুদ্ধের সময় অনেক স্থদক্ষ শ্রমিক কলকারধানা! বন্ধ হওয়ার দরুণ 
কাজ ছাড়িয়৷ গিয়াছিল। তাহাদিগকে কারখানায় ফেরত পাঠাইয়া 
কাজে লাগাইবার ব্যবস্থা পার্ট এখন করিল। রেলওয়েগুলির অবস্থা 
অত্যন্ত সাংঘাতিক ছিল তাই কয়েক হাজার কমিউনিন্টকে বেলবাস্তাকে 
আবার চালু করিবার ভার দেওয়া হইল। এ কাজটা না! হইলে শিল্পের 
প্রধান শাখাগুলির পুনর্গঠন সম্ভব হইত না। খাগ্ঠ সরবরাহের ব্যবস্থা 
উন্নত ও পরিব্যাঞ্ত করা হইল। রুশ দেশে ব্যাপকভাবে বৈদ্যুতিক শক্তি 
ব্যবহারের এক পরিকল্পনার খসড়া আরম্ভ করা হইল। যুদ্ধে বিপদ 
তখনও ছিল বলিয়া! প্রায় .৫* লক্ষ লালফৌজ সশস্ত্র হইয়া প্রস্তুত ছিল, 
তাহার্দিগকে সাধারণ নাগরিক জীবনে ফিরাইয়! দেওয়! যায় নাই। তাই 
লালফৌজের একাংখকে শ্রম সেনাতে পরিণত করা হয় ও অর্থনৈতিক 
ক্ষেত্রে তাহাদিগকে নিযুক্ত করা হয়। শ্রমিক ও রুষকদের আত্মরক্ষা 
সমিতিকে শ্রম ও দেশরক্ষ। সমিতিতে রূপান্তরিত করা হয়, এবং 
ইহাকে সাহায্য করার জন্য এক রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা! কমিশন 
€ গস্প্রান' ) স্থাপিত হয়। 

নবম পার্টি কংগ্রেসের উদ্বোধনের সময় এইরূপ পরিস্থিতি ছিল। 

১৯২০ সালের মার্চ মাসের শেষে কংগ্রেস বসে । ৬,১১,৯৭৮ জন পার্টি 
সভ্যের প্রতিনিধি হিসাবে ভোটাধিকাব্রসম্পন্ন ৫৫৪ জন ডেলিগেট কংগ্রেসে 
উপস্থিত থাকেন; ১৬২ জন ডেলিগেটের ভোট ন! থাকিলেও আলোচনায় 
যোগদানের অধিকার ছিল । 

যানবাহন ও শিল্পসংক্রান্ত ব্যাপারে দেশের পক্ষে সবচেয়ে জরুরী 
কাজের নির্দেশ কংগ্রেসে পাওয়া গেল। অর্থনৈতিক জীবন গঠনের 
কাজে ট্রেড ইউনিয়নগুলির পক্ষে ভার গ্রহণ করিবার প্রয়োজন সম্বন্ধে 
কংগ্রেস বিশেষ জোর করিয়া বলিল । 
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প্রথমে রেলপথ, জ্বালানি শিল্প এবং লৌহ ও ইম্পাত শিল্প পুনর্গঠন 
সম্বন্ধে একটী অর্থ নৈতিক পরিকল্পনা বিষয়ে কংগ্রেস বিশেষ মনোযোগ 
দিল। এই পরিকল্পনায় প্রধান কথা ছিল দেশে বৈছ্যাতিক শক্তি পরিবাপ্ত 
করার ব্যবস্থা । ইহাকেই লেনিন “আগামী দশ কি বিশ বৎসরের জন্য 
একটা বিরাট কাধ্যক্রম” বলিয়! উপস্থিত করেন। রুশদেশে বৈছ্যাতিক 
শক্তি প্রয়োগ সম্পর্কে রাষ্ট্রীয় কমিশনের যে বিখ্যাত পরিকল্পনা ( “গোয়েল 
রো”) আজ সম্পূর্ণ হওয়ার চেয়েও বেশী সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে, তাহার 
ভিত্তি স্থাপন তখন হইয়াছিল । 

“গণতান্ত্রিক কেন্দ্র-শীসন দল” বলিয়া যে পার্টিবিরোধী দল নিজেদের 
পরিচয় দিত, কংগ্রেম তাহাদের মতামত নাকচ করে । এই দল একক্গনকে 
তত্বাবধানের ভার দেওয়া, এবং শিল্পাধ্যক্ষদের উপর সম্পূর্ণ দায়িত্ব 
আরোপ করার বিরোধী ছিল। হার! চাহিত আবাধ “যৌথ তত্বাবধান,” 
যাহাতে শিল্পপরিচালনা বিষয়ে কেহই ব্যক্তিগতভাবে দায়ী রহিবে না। 
এই পার্টিবিরোধী ধলে প্রধান ছিল সাপ্রোনোভ, ওসিন্সংকি এবং 
ভি, ম্মিরভ্‌। 

কংগ্রেসে রাইকভ ও টমৃস্কি ইহাদের সমর্থন করে। 


৪। পোলাগ্ডের ভদ্রসন্প্রদায় কর্তৃক সোভিয়েট কুশ 
আক্রমণ সেনাপতি রাংগ্েলের যুদ্ধ পরিচালনা-_ 
পোলিশ পরিকল্পনায় অসাফল্য-_রাংগেলের 
নিপাত- বিদেশী হস্তক্ষেপের অবসান 


কোল্চাক ও দেনিকিনের পরাজয় সত্বেও, উত্তর অঞ্চল, তুকিস্তান, 


সাইবীরিয়া, ডন্‌ অঞ্চল, মুক্রেন প্রভৃতি জায়গায় শ্বেতরক্ষী ও বিদেশী 
আক্রষণকারীদের বিতাড়িত করিয়! মোভিয়েট রাষ্ অটলভাবে ক্মতা 
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পুনরধিকার করিতে থাকিলেও, রুশদেশ অবরোধ করার সংকল্প ছাড়িতে 
মিত্রশক্তি বাধা 'হইলেও, সোভিয়েট শক্তি যে অপরাজেয় প্রমাণিত 
হইয়াছিল এবং বিজয় গৌরবমগ্ডিত হইয়াছিল তাহা মিস্রশক্কি 
কিছুতেই মানিয়া লইতে চাহিল না। তাই আর একবার সোভিয়েট 
রুশে হস্তক্ষেপ করার সংকল্প তাহারা করিল। এবার তাহারা স্থির 
করিল যে পোলিশ বাষট্রে প্রকৃত অধিনায়ক, বুর্জোয়া বিপ্লববিরোধী 
জীতীয়তীবাদী পিল্সবদৃস্বি,। এবং যে সেনাপতি বাংগেল ক্রাইমিয়াতে 
দেনিকিনের ফৌজের ধ্বংসাবশেষকে একত্রিত কণ্ধিযা তখন দনেৎস্‌ 
অঞ্চল ও ফুক্রেনকে বিপন্ন করিতেছিল, সেই ছুই জনকে কাজে লাগানো 
যাইবে। 

লেনিনের ভাষায় বলিতে গেলে পোলাগ্ডের ভদ্রুলোকর! এবং 
রাংগেল সোভিয়েট রুশকে শ্বাসরুদ্ধ করিয়া মাবিতে আন্তর্জীতিক 
সাম্রাজ্যবাদের দুই হাত হিসাবে কাজ করিল । 

পোল্দের মতলব হইল নীপার নদীর পশ্চিমে সোভিয়েট মুক্রেন দখল 
করা, সোভিয়েট বিয়েলোরুশিয়া অধিকার করিয়া! বসা, এই সব অঞ্চলে 
পোলিশ ধনকুবেরদের ক্ষমত৷ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা, “সাগর হইতে সাগর”, 
দান্তসিগ্‌ হইতে ওডেসা পধ্যন্ত পোলিশ রাষ্ট্রের সীমান্ত বিস্তার করা, এবং 
রাংগেলের সাহায্যের প্রতিদান হিসাবে লালফৌজকে চূর্ণ করিয়া সোভিয়েট 
রুশে জমিদার ও পু'জিদারদের ক্ষমতা ফিরাইয়া আনার জন্য রাংগেলকে 
সাহায্য কর।। 

মিত্ররাষট্রসমূহ এই পরিকল্পনা! মণ্তুর করে। 

শীস্তি রক্ষা ও যুদ্ধ এড়াইবার উদ্দেস্ত্ে পোলাণ্ডের সঙ্গে আলোচনার 
অন্ত সৌভিয়েট-সরকার বহু বিফল চেষ্টা কবিল। পিলনুদৃক্কি শাস্তি বিময়ে 
আলোচনায় অন্বীকৃত হইল। সে চাহিল যুদ্ধ। তাহার হিসাবে 
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লালফৌজ কোল্চাক ও দেনিকিনের সঙ্গে লড়িয়া এমনই অবসন্ন, ষে 
পোলিশ সৈন্তের আক্রমণ ঠেকাইবার শক্তি তাহার ছিল লা। 

সামান্য হাফ ফেলিবার অবকাশ এখন ফুরাইয়! গেল। 

১৯২০ সালের এপ্রিল মাসে পোল্রা৷ সোভিয়েট মুক্রেন আক্রম্ণ 
করিল ও কীয়েভ দখল করিয়া! বসিল। সঙ্গে সঙ্গে রাংগেল আক্রমণ 
আরম্ভ করিল ও দনেতস্‌ অঞ্চলকে বিপন্ন করিয়া তুলিল। 

্রত্যুত্তরে লালফৌন্গ সমগ্র রণক্ষেত্র ব্যাপিয়৷ পৌলদের বিরুদ্ধে পাণ্টা- 
আক্রমণ আরম্ভ করিল । আবার কীয়েভ শহর দখল করা হইল, মুক্রেন 
ও বিয়েলোরুশিয়া হইতে পোলিশ যুদ্ধ নায়কদের তাড়াইয়া দেওয়া হইল। 
দক্ষিণ রণাঙ্গনে লালফৌজের অততযুগ্র অগ্রগতির ফলে তাহারা গালিসিয়াতে 
ল্ভোভ্‌ শহরের প্রায় ফটক পর্য্যন্ত পৌছাইয়! গেল, আর পশ্চিম রণাঙ্গণে 
ওয়ারস' শহরের কাছাকাছি পৌছিল। পোলিশ সৈন্যদলগুলি চরম 
পরাজয়ের সন্মুখীন হইল। 

কিন্তু লালফৌজের প্রধান কর্ণকেন্দ্রে রটুস্কি ও তাহার অন্থচরদের 
সন্দেহজনক কাধ্যকলাপের ফলে সমস্ত সাফল্য বাতিল হইয়। গেল। 
টরস্কি ও তুখাচেভ-স্কির দোষে পশ্চিম রণাঙ্গনে লালফৌজের ওয়ারস্‌ 
অভিমুখে অভিযান একেবারে অসংহতভাবে চলিল; বিজিত অঞ্চলে 
ক্ষমতা স্ুপ্রতিষ্ঠ করার স্থযোগ সৈন্যদের দেওয়া হয় নাই, অগ্রগামী 
দলগুলি অতিরিক্ত দূরে পরিচালিত হইতেছিল, আর মজুদ সৈন্য ও 
যুদ্ধোপকরণ অনেক পিছনে পড়িয়া রহিল। ফলে অগ্রগামী দলগুলির 
পক্ষে প্রয়োজন মজুদ সৈন্য ও যুদ্ধোপকবণ তাহারা পাইল না, এবং 
অন্তহীন রণাঙ্গন স্দূর পরিব্যাপ্ত অবস্থায় রহিল। ইহাতে যুদ্ধাঞ্চলে 
'জোর করিয়া ভাঙ্গন ঘটানো! সহজ হইয়া পড়িল। ফলে দ্ঘখন 
পোলবাহিনীর সামান্ত একাংশ একজায়গায় আমাদের পশ্চিম বণাঙ্গন 
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ভেদ করিল, তখন যুদ্ধোপকরণের অভাবে আমাদের ফৌজ পিছু হটিতে 
বাধ্য হইল। দক্ষিণ রণাজনে লালফৌজ ল্ভোভের ফটক পর্যন্ত পৌছিয়া 
পোল্দের দারুণ বেগ দ্রিতেছিল, কিন্তু “বিপ্লবী সামরিক কাউন্সিলের 
সভাপতি” নামে কুখ্যাত ই্রট্ক্কি তাহাদিগকে ল্ভেভ দখল করিতে বারণ 
করে। দক্ষিণ রণাঙ্গনে প্রধান শক্তি যাহারা, সেই অশ্বারোহী বাহিনীকে 
রট্ষ্কি সুদুর উত্তর পূর্বের বদলী করার হুকুম দেয়। যদিও সহজে দেখা যায় 
যে পশ্চিম রণাঙ্গনে সাহায্য পাঠাইবার শ্রেষ্ঠ এবং একমাত্র সম্ভব উপায় 
ইইল ল্ভোভ, দখল করা, তাহা! হইলেও পশ্চিম রণাঙ্গনে সাহায্য পাঠাইবার 
অজুহাতে এই হুকুম জারি হয়। কিন্তু দক্ষিণ বণাঙ্গন হইতে অশ্বারোহী 
বাহিনীকে স্থানান্তরিত করিয়া ল্ভৌভ, হইতে সরাইবার প্রকৃত অর্থ হইল 
এই যে দক্ষিণ রণাঙ্গণেও আমাদের ফৌজকে পিছু হটিতে হইল । এইভাবে 
টট্স্কি কাস ভেম্তাইবার যে আদেশ দেয়, তাহার ফলে আমাদের ফৌজকে 
দক্ষিণ রণাঙ্গণে কিছুই না৷ বুঝিতে পাবিয়! সম্পূর্ণ অকারণ পশ্চাদ্গমন 
করিতে হইল, পোলাণ্ডের ভদ্রলোকরা আহ্লাদে আটখান! হইল। 

বাস্তবিক এইরূপ কাগুকারখানাযফ আমাদের পশ্চিম রাণাঙ্গন সাহায্য 
পাইল না, সাহাধ্য পাইল পোলাগ্ডের অভিজাতসম্প্রদায় ও মিত্রশক্তি । 

কয়েকদিনের মধ্যে পোলদের অগ্রগতি থামানো গেল এবং আমাদের 
ফৌজ নৃতন পাণ্টা-আক্রমণের আয়োজন আরম্ভ করিল। কিন্তু যুদ্ধ 
চালাইতে অসমর্থ হইয়া এবং লালফৌজের পাল্টা-আক্রমণের সম্ভাবনায় 
আতঙ্কিত হুইয়া, পোলাগু নীপারের পশ্চিমে যুক্রেন এবং বিয়েলোরুশিয্পা 
সম্পর্কে দাবী ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইল, এবং সধ্িস্থাপনই বুদ্ধিমানের 
কাজ বলিয়া স্থির করিল। ১৯২০ সালের ২০শে অক্টোবর ভারিখে 
বিগাতে সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইল। এই সন্ধি অনুসারে পোলাগ্ড গলিসিয়া 
এবং বিয়েলোরুশিয়ার কিয়দংশ অধিকার করিয়া রাখিল। 
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পোলাগ্ডের সহিত সন্ধিস্থাপনের পর সোৌভিয়েট রাষ্ট্র রাংগেলকে 
উচ্ছেদে করা স্থির করিল। ইংরেজ ও ফরাসীরা তাহাকে কামান, বন্দুক, 
বর্মশকট, ট্যাঙ্ক, বিমান ও সবচেয়ে নূতন ধরণের গোলাগুলি' সরবরাহ 
করিয়াছিল। প্রধানত উচ্চকর্মচারীদের লইয়া! শ্রেষ্ঠ শ্বেতরক্ষী পণ্টন 
তাহার সঙ্গে ছিল। কিন্তু কুবান্‌ ও ডন্‌ অঞ্চলে ফে-সৈম্ত সে অবতরণ 
করায়, তাহাদের সমর্থনে বেশী চাষী ও কসাক্কে সে একত্রিত করিতে 
পারে নাই। তাহা সত্বেও সে দনেৎস্‌ অববাহিকার খুব কাছাকাছি গিয়া 
পৌছায় এবং আমাদের কয়লাখনি অঞ্চলকে বিপন্ন করে। তখন সোভিয়েট 
সরকারের পক্ষে একটী শেষ মুশকিল ছিল এই যে লালফৌজ অত্যন্ত 
অবসন্ন ছিল। নিতাস্ত দুরূহ অবস্থায় লালফৌজকে আগাইয় যাইতে হয়; 
রাংগেলের বিরুদ্ধে, আক্রমণ চালাইবার সঙ্গে সঙ্গে রাংগেলের সহকারী 
মাথনোর নৈরাজ্যবাদী দলকেও নিশ্পিষ্ট করার কাজ আসিয়া পড়ে। 
যুদ্ধজ্জা বিষয়ে রাংগেলের 'শক্তি বেশী থাকিলেও, লালফৌজের কোন 
ট্যাঙ্ক না থাকা সত্বেও, বাংগেলকে ক্রাইমিয়া উপদ্বীপে তাড়াইয়! লই! 
গিয়া! সেখানে বোতলবন্দী করিয়া রাখা হয়। ১৯২০ সালের নভেম্বর 
মাসে লালফৌজ পেরিকোপের দুর্ভেষ্চ দুর্গ দখল করে, ক্রাইমিয়ার মধ্যে 
সবেগে ছড়াইয়া পড়ে, রাংগেলের বাহিনীকে চূর্ণ করিয়। দেয়, ও শ্বেতরক্ষী 
এবং বিদেশী আক্রমণকারীদের উপদ্বীপ হইতে দূর করে। ক্রাইমিয়া 
আবার সোভিয়েউদেশের মধ্যে আসে । 

পোলাগ্ডের সাম্রাজ্যবাদী মতলবের অসাফল্য এবং রাংগেলের পরাজয়ের 
সঙ্গে বিদেশীদের হস্তক্ষেপের অধ্যায় শেষ হয়। 

১৯২* সালের শেষে ভ্রাক্সককেশিয়ার মুক্তিসংগ্রাম আরম্ভ হয় 
বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী মুসাবাতিস্টদের কবল হইতে আজেবৃবাইজান মুক্তি 
লাভ করে; মেন্শেভিক্‌ জাতীয়তাবাদীদের হাত থেকে জাজিয়ান্রা মুক্তি 
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পায়। দাশাকদের কবল হইতে আর্মনীরা মুক্তি পায়। আজেরবাইজান, 
আর্মীনিয়া ও জাজিয়াতে সোভিয়েটশক্তি বিজয় মণ্ডিত হইল। 

সর্বপ্রকার হস্তক্ষেপ যে এখন শেষ হুইল, তাহ! নয়। সুদূর প্রাচ্য 
জাপানীদের আক্রমণ ১৯২২ সাল ধীধ্যন্ত চলিল। এছাড়া নূতন আক্রমণের 
চেষ্টাও হইতে লাগিল (প্রাচ্যে আটামান্‌ [সার্দীর ] সেমিয়োনোভ এবং 
ব্যারন্‌ উন্গেন্ ১৯২১ সালে কারিলিয়াতে ফিনল্যাণ্ডের শ্বেতরক্ষীরা )। 
কিন্তু ১৯২০ সালের শেষাশেষি সোভিয়েটদেশের প্রধান শক্ররা, প্রধান 
বিদেশী হস্তক্ষেপকারীবা পয্ন্দিন্ত হইয়াছিল । 

সোভিয়েটের বিরুদ্ধে বিদেশী হস্তক্ষেপকারী ও রুশ শ্বেতরক্ষীদের 
সংগ্রাম শেষ হইল সোভিয়েটের বিজয়ে । 

সোভিয়েট রাষ্ট্র তাহার স্বাধীনতা বজায় রাখিল। 

বিদেশীদের সামরিক হস্তক্ষেপ ও গৃহযুদ্ধ শেষ হইল । 

সোভিয়েটশক্তির এক ইতিহাসগ্রসিদ্ধ বিজয় ঘটিল। 


৫। ইংরেজ-ফরাসী-জাপানী-পোলিশ আক্রমণ ও রুশদেশে 
বুর্জোয়া-জমিদার-শ্থেতরক্ষী-বি্বীবিরোধীদের সমবেত 
শক্তিকে সোভিয়েট রিপাবলিক কেন এবং 
কিভাবে পরাজিত করিয়াছিল 


আমরা যদি বিদেশী হস্তক্ষেপের যুগে প্রধান ইউরোপীয় ও আমেরিকান 

' খবরের কাগজ ও পত্রিকাদি পড়ি, তাহা হইলে সহজেই দেখিতে পাইব যে 
এমন একজনও বিশিষ্ট সামরিক বা বেসামরিক লেখক ছিল না, এমন 

একজনও সামরিক বিশেষজ্ঞ ছিল না, যে সোভিয়েট সরকার ক্ষিতিতে 

পারে বিশ্বাস করিত। অপরপক্ষে, সমস্ত বিখ্যাত লেখক, সর্বদেশ ও 


বল্শেভিক্ষ্টীর্টির কার্ধ্যকলাপ ৪১৭ 


স্বজাতির সামরিক বিশেষজ্ঞ ও বিপ্লবের ইতিহাস লেখক, সমস্ত 
তথাকথিত মনীষীই একবাক্যে প্রচার করিতেছিল যে সোভিয়েটের দিন 
ফুরাইয়াছে, সোভিয়েটের পরাজয় অনিবার্য । 

বিদেশী হস্তক্ষেপকারীদের বিজয় সম্বন্ধে তাহাদের দৃঢবিশ্বীসের ভিত্তি 
হইল এই যে, একদিকে সোভিয়েট রুশের কোন স্থসংহত বাহিনী ছিলনা 
এবং লালফৌজকে বলিতে গেলে অগ্নিবর্ধণের মধ্যেই স্ম্টি করিতে 
হইয়াছিল, আর অন্যদিকে হন্তক্ষেপকারী ও শ্বেতরক্ষীদের হাতে অল্লাধিক 
স্থসংহত বাহিনী মজুদ ছিল। 

তাহাদের দৃঢ়বিশ্বাসেক আরও একটী কারণ এই যে লালফৌজে কোন 
অভিজ্ঞ সামরিক নেতা! ছিল না; এরূপ অধিকাংশ লোকই বিপ্লব- 
বিরোধীদের পক্ষে চলিয়া গিয়াছিল। অপব পক্ষে বিদেশী হস্তক্ষেপকারী 
ও শ্বেতরক্ষীদের মধ্যে সেরূপ অনেকে ছিল । 

এ দৃঢবিশ্বাসের আরও কারণ হইল এই যে রুশদেশের যুদ্ধশিল্প 
পশ্চাৎপ্দ বলিয়া লালফৌজ অস্ত্রশস্ব ও গোলাগুলির অনটনে ভূগিতেছিল ; 
লালফৌজের যে-যুদ্ধোপকরণ ছিল তাহা৷ খারাব ধরণের । অবরুদ্ধ হইয়! 
চতুদ্দিক হইতে রশদেশ একেবারে আটক অবস্থায় ছিল বলিয়া! বিদেশ 
হইতে লালফৌজ সরবরাহ আনাইতেও পারিত না। অন্যদিকে হস্তক্ষেপ- 
কারী ও শ্বেতরক্ষীদের বাহিনী প্রচুর সরবরাহ পাইত, প্রথম শ্রেণীর অন্ত, 
গোলাগুলি ও যুদ্ধসম্তার তাহারা বেশ পাইয়া চলিত। 

এ দৃঢবিশ্বীসের কারণ সম্বন্ধে অবশেষে বল! যায় যে হন্তক্ষেপকারী ও 
শ্বেতরক্ষীদের বাহিনী রুশদেশের মধ্যে সব চেয়ে সহজ খাগ্যোৎপাদক অঞ্চল- 
গুলি অধিকার করিয়াছিল। কিন্তু অপরপক্ষে লালফৌজের, দখলে সেরূপ 
কোন অঞ্চল ছিল ন' খাগ্যসামগ্রীর অভাবে লালফৌজ কষ্ট পাইত। 

লালফৌজ যে এইসব অস্থবিধা ও অভাব ভোগ করিত, তাহা সত্য। 

চর 


৪১৮ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


এই বিষয়ে-_কিন্ত শুধু এই বিষয়েই-_হস্তক্ষেপকারী ভত্রলোকদের 
কথা একেবারে ঠিক। 

তাহা হইলে এরূপ গুরুতর অস্থ্বিধ! ভোগ করিয়াও, যে-বিদেশী 
আক্রমণকারী ও শ্বেতরক্ষীদের অঙ্গুূপ অস্থৃবিধ। ছিল না, তাহাদিগকে 
লালফৌজ কেমন করিয়া হারাইতে পারিল ? 

১। লালফৌজ বিজয়ী হইল, কারণ সোভিয়েট সরকারের যে-নীতির 
পক্ষে লালফৌজ লড়িতেছিল, সে-নীতি ছিল ন্যায়সঙ্গত, জনসাধারণের 
স্বার্থের সঙ্গে সে-নীতির সামঞ্জন্ত ছিল, এবং জনসাধারণ এঁ নীতিকে ন্যাষ- 
সঙ্গত, তাহাদের নীজন্ব নীতি জানিয়! ও বুঝিয়া পুরাপুরি সমর্থন করিত। 

বল্শেভিক্রা জানিত যে অন্যায় নীতির জন্য যে-ফৌজ লড়ে, জনগণের 
সমর্থন যে নীতির প্রতি নাই, সে-নীতির জন্য যে-ফৌজ লড়ে, সে-ফৌজ 
জিতিতে পারে না । হন্তক্ষেপকাবী ও শ্বেতরক্ষীদেৰ ফৌজ ছিল এপ 
এক ফৌজ। ইহার ছিল সবই : অভিজ্ঞ সেনাপতি ছিল, প্রথম শ্রেণীর 
অন্বশঙ্ব, গোলাগুলি, যুদ্ধসস্ভার ও খাছ্যসামগ্রী ছিল। ইহার মাত্র একটা 
জিনিস ছিল না-রুশদেশের জনগণের সমর্থন ও সহানুভূতি ছিল না 
কারণ জনগণের প্রতি শক্রভাবাপন্ন বলিয়া হস্তক্ষেপকারী ও শ্বেতরক্ষী 
“শাসকদের” নীতিকে তাহারা সমর্থন করিত না, সমর্থন করিতে পারিত 
না। এইভাবে বিদেশী হন্তক্ষেপকারী ও শ্বেতরক্ষীদের বাহিনী পরাজিত 
হইল । 

২। লালফৌজ বিজয়ী হইল, কারণ জনগণের প্রতি ইহার নিষ্ঠা ও 
অনুরাগ অবিচলিত ছিল, এইজন্য জনগণ লালফৌজকে ভালবাসিত ও 
সাহাষ্য করিত, সত্যই আপন ফৌজ বলিয়া মনে করিত। লালফৌজ 
জনগণেরই সন্তান; সন্তান যেমন জননীর প্রতি নিষ্ঠা রাখে, তেমনই 
লীলফৌজ জনগণের প্রতি অনুরক্ত থাকিলে জনগণের সমর্থন ইহা পাইবেই 


বল্শেভিক্‌ পার্টির কার্যকলাপ ৪১৯ 


এবং নিশ্চয়ই জয়লাভ করিতে পারিবে। বিস্তু যে-ফৌজ নিজন্ব জনগণের 
বিরুদ্ধে যায় সে-ফৌজ পরাজিত হইবেই। 

৩। লালফৌজ বিজয়ী হইল, কারণ সোভিয়েট সরকার সমগ্র দেশকে 
ুদ্ক্ষেত্রের পিছনে, সকলকে যুদ্ধক্ষেত্রের প্রয়োজন মিটাইবার কাজে 
স্থসংগঠিত করিতে পারিয়াছিল। রগাঙ্গনকে সর্বপ্রকারে সমর্থন করার 
মত শক্তিশালী সংহস্তি দেশের মধ্যে না থাকিলে যে-কোন ফৌজ হারিয়। 
যাইতে বাধ্য। বল্শ্ভিক্রা ইহা জানিত এবং সেই জন্যই তাহারা 
, দেশটাকে বণাঙ্গনে অস্ত্রশস্থ, গোলাগুলি, যুদ্ধসম্তার, খাগ্সামগ্রী ও নৃতন 
সৈন্য পাঠানোর জন্য এক ঘশগ্ক্ শিবিরে পরিণত করিয়াছিল। 

৪। লালফৌজ বিজয়ী হইল, কারণ : (ক) লালফৌজের যোদ্ধারা 
যুদ্ধের লক্ষ্য ও উদ্দেস্ট যে কি তাহা বুঝিত, এবং তাহা যে সম্পূর্ণ 
ন্যায়সঙ্গত জানিত ; (খ) যুদ্ধের লক্ষ্য ও উদ্দেস্টের স্যায়তা বুঝিত বলিয়া 
তাহাদের শৃঙ্খলা ও সংগ্রামশক্তি উৎকর্ষ লাভ করিল, এবং (গ) ইহার ফলে 
শত্রব বিরুদ্ধে সংগ্রামে লালফৌজ সর্বক্ষেত্রেই অতুল আত্মোৎসর্গ ও'অনৃষ্ট- 
পূর্ব জনপরাক্রম দেখাইল। 

৫ লালফৌজ বিজয়ী হইল, কারণ রণক্ষেত্রে ও দেশের অভ্যস্তবে 
ইহার প্রধান প্রাণকেন্দ্র হইল বল্শেভিক্‌ পার্টি। এই বল্‌শেভিক্‌ পার্টি 
ছিল সংহতি ও শৃঙ্খলাত্বারা এক্যবন্ধ, বিপ্লবী মনৌবলে বলীয়ান, জনগণের 
উদ্দেশ্টসাধনের,চেষ্টায় যে-কোন প্রকার আত্মোৎ্সর্গের জন্য প্রস্তুত, এবং 
লক্ষ লক্ষ লোককে সংগঠিত করিয়। জটিল পরিস্থিতির মধ্যে যথোচিতভাবে 
পরিচালিত করার ক্ষমতায় অনতিক্রম্য । 

লেনিন বলেন, “কেরল পার্টির সজাগ সতর্কত। ও কঠোর শৃঙ্খল ছিল 
বলিয়া; পার্টির কর্তৃত্বে সরকারী বিভাগ ও প্রতিষ্ঠানগুলি একত্র গ্রথিত 
ছিল বলিয়া? কেন্ত্রীয় কমিটি হইতে যে-ল্লোগান প্রচারিত হইত তাহা 


৪২০ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


দশে দশে, শতে শতে, হাজারে হাজারে এবং অবশেষে লাখে লাখে লোক 
সম্পূর্ণ এক্যবদ্ধ হইয়া অনুসরণ করিত বলিয়া; অবিশ্বাস্য আত্মোৎসর্গ 
কর! হইতেছিল বলিয়া ; এই আলৌকিক ঘটন৷ সম্ভব হইল, এবং আমরা 
মিত্রশক্তির সাআজাজাবাদীদের ও সমগ্র জগতের বার বার আক্রমণ সত্বেও 
জয়লাভ করিতে পারিলাম।” ( লেনিন, “কলেক্টেড ওয়ার্ক স্* রুশ 
সংস্করণ, পঞ্চবিংশ খণ্ড, পৃঃ ৯৬ ) 

৬। লাঁলফৌজ বিজয়ী হইল, কারণ : (ক) নিজেদের মধ্য হইতে 
লালফোৌজ ফ্রুন্জে, ভরোশিলভ, বুদিয়েনি প্রভৃতির মত নৃতন ধরণের 
সামরিক সেনাপতি হাজির করাইতে পারিল ; (খ) লালফৌজের সাধারণ 
৫সনিকদের মধ্যে কোটোভস্কও চাপাইয়েভও লাজো, শ্চোস” পার্খোমেস্কো 
ও অন্যান্য অনেক প্রতিভাবান বীর জনসাধারণের মধ্য হইতে উদ্ভূত হইয়া 
লড়িলেন; গে) লালফৌজের রাজনৈতিক শিক্ষার ভার পড়িল লেনিন, 
স্টালিন, মলোটভ, কালিনিন, স.ভের্দ লভ কাগানৌভিট, অর্জনিকিদ্জে, 
কিরভ, কুইবিশেভ, মিকোইয়ান, ঝ্দানভ, আন্দ্রেযয়েভ, পেট্রোভস্ষি, 
য্লারোল্লাভস্কি, য়েবভও জেরবিন্সকি, শ্চাদেন্কো। মেখ.লিস, খশ.চেভ, 
শ্ভেনিক্‌, শৃকিরিয়াতোভ, প্রভৃতির মত লোকের হাতে; (ঘ) লাল- 
, ফৌজের সামরিক কমিসাররা সংগঠক ও আন্দোলক হিসাবে অসাধারণ 
শক্তিসম্পন্ন ছিলেন; ইহারা লালফৌজের সকলকে একন্বত্রে গ্রথিত 
করেন, ফৌজের মধ্যে শৃঙ্খলা ও সামরিক সাহস সংবদ্ধিত' করেন, এবং 
প্রবল, ভ্রত ও নিম্মমভাবে কয়েকজন সেনাপতির বিশ্বাসঘাতী 
কাধ্যকলাপকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করেন, সঙ্গে সঙ্গে অন্যদিকে পার্টির ভিতরে 
ও বাহিরে যে-সব সেনাপতি সোভিয়েট শক্তির প্রতি নিষ্ঠার প্রমাণ 
দিয়াছিলেন এবং দৃঢ়ভাবে পণ্টনকে পরিচালনা করিতে পারিতেন, তীহাদের 
মধ্যাদা ও খ্যাতিকে অটল ও অকুতোভয় হইয়া সমর্থন করিতেন। 


বল্শেভিক্‌ পার্টির কাধ্যকলাপ ৪২১ 


লেনিন বলিতেন যে “এই সামরিক কমিসারর! না! থাকিলে আমর! 
লালফৌজ গড়িতে পারিতাম ন11” 

৭। লালফৌজ বিজয়ী হইল, কারণ শ্বেতরক্ষী বাহিনীসমূহের পশ্চাতে, 
কোল্চাক্‌, দেনিকিন, ক্রাস্নভ্‌ ও রাংগেলের পশ্চাতে, পার্টির ভিতবে 
ও বাহিরে অসমসাহসিক বল্শেভিক্রা গোপনে কাজ করিতেছিলেন, 
আক্রমণকারী ও শ্বেতরক্ষীদের বিরুদ্ধে শ্রমিক ও কৃষকের বিজ্রোহ 
জাগাইতেছিলেন, সোভিয়েট সরকারের যে শকত্র, রণাঙ্গনের পিছন 
হইতে তাহার সর্বনাশ করিতেছিলেন, এবং এই উপায়ে লালফৌজের 
অগ্রগতিকে সাহায্য করিতেছিলেন। সকলেই জানে যে ফুক্রেন, 
সাইবীরিয়া, স্থদূর প্রাচ্য, যুরাল্‌, বিয়েলোরুশিয়া এবং ভল্গা অঞ্চলের 
দেশভক্তদল শ্বেতরঙ্গী ও আক্রমণকারীদের পিছন হইতে তাহাদের অবস্থা 
সঙ্গীন করিয়া তুলিয়া লালফৌজের পক্ষে অমূল্য কাজ করিয়াছিলেন । 

৮। লালফৌজ বিজয়ী হইল, কারণ শ্বেতরক্ষী বিপ্লববিরোধ ও 
বিদেশীহস্তক্ষেপের সম্মুখীন হইয়া তাহাকে একা৷ লড়িতে হয় নাই, কারণ 
সোভিয়েট সরকারের সংগ্রাম ও সাফল্য সারা ছুনিয়ার সর্বহারাদের 
সহানুভূতি ও সমর্থন অল্জন করিল। সাম্রাজ্যবাদীরা! যখন হস্তক্ষেপ ও 
অবরোধ দ্বারা সোভিয়েট রিপাব্‌লিকৃকে টু'টি টীপিয়া মারিতে চেষ্টা করে, 
তখন সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির শ্রমিকরা সোভিয়েটের পক্ষে গেল, 
সোভিয়েটকে সাহাধ্য করিল। সোভিয়েট রিপাব্‌লিকের প্রাতি যে-সব 
দেশ শক্রতা করিতেছিল, সেই সব দেশের ধনিকদের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের 
সংগ্রাম অবশেষে সাম্রাজ্যবাদীদের হস্তক্ষেপ বন্ধ করাইতে সাহায্য করিল। 
ব্রিটেন, ফ্রান্স ও অন্যান্ত হস্তক্ষেপকারী দেশের শ্রমিকরা ধর্মঘট করিল, 
আক্রমণকারী ও শ্বেতরক্ষী সেনাপতিদের উদ্দেশ্তে প্রেরিত যুদ্ধসামগ্রী 
জাহাজে চাপাইতে অন্বীকার করিল, এবং “রুশদেশে হস্তক্ষেপ বন্ধ করো” 


৪২২ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


বলিয়! শ্লোগানে পরিচালিত হইয়া কাজ করিবার জন্য সংগঠন 
(0০98176119 ০ 8০6100% ) খাডা কৰিল। 

লেনিন বলিয়াছেন যে "আস্তর্জীতিক বুর্জোয়াশ্রেণী আমাদের বিরুদ্ধে 
হাত তুলিলেই তাহাদের নিজের দেশের শ্রমিকর| সে-হাতকে পাকডাইয়া 
লইবে।” (এ, পৃঃ ৪০৫) 


সংক্ষিপ্তসার 


অক্টোবব বিপ্লবে কাছে পবাক্িত ভইবাব পব জমিদাব ও পুঁজিদাবর। 
শ্বেতরক্ষী সেনাপতিদেব সঙ্গে মিলিয়া, মোভিয়েটদেশেব উপব একজোট হইয়। 
সশস্ত্র শাক্রমণেন ফলে সোভিয়েট-সরকাবকে উচ্ছেদে কবার মতলবে মিত্রদেশ গুলিব 
সরকাবেব সঙ্গে ষড়যন্ত্র কবিল। কশদেশেব সীমান্ত অঞ্চলে মিত্রশক্তিব সামবিক 
তস্তক্ষেপ ও শ্বেতবক্ষীদেব বিদ্বৌতেব ভিত্তি এইভাবে স্থাপিত হয। ইহাব ফলে 
খাগ্সামগ্রী ও কীাচামালের উংপত্িস্থলগুলি হইতে কশদেশকে বিচ্ছিন্ন কবিয়া 
দেওয়। হয়। 

জার্মানীব সামবিক পবাজধ এবং ইয়োনোপের ছুইটী সাঙআ্রাজ্যবাদী সমবায়েব 
মধ্যে যুদ্ধ শেষ ভওয়ায় মিত্রপক্ষ আবও শক্তিশালী হইল, আবও প্রবলভাবে 
হস্তক্ষেপ চালাইতে লাগিল এবং সোভিয়েট রুশকে নৃতন ধবণে মুশ.কিলে 
ফেলিল। 

অন্তদিকে জার্মানীতে বিপ্লব ঘটায় এবং ইয়োবোপের নানাদেশে ইন্কিলাবী 
আন্দোলনের উপক্রম দেখা যাওয়ায় সোভিয়েটশক্তিব পক্ষে আন্তর্জাতিক 
পরিস্থিতি আরও অনুকূল হইল এবং গোভিয়েট বিপাঁব্জিকের সঙ্কট কতকটা! 
কমিল। 

বঙল্শেভিক পার্টি পিতৃভূমিব জন্য সংগ্রামে, বিদেশী আক্রমণকারী এবং 
বুর্জোয়। ও জমিদার শেতরক্ষীদের বিকদ্ধে সংগ্রামে শ্রমিক ও কৃষকদের জাগ্রত 


বল্শেভিক্‌ পার্টির কাধ্যকলাপ ৪২৩ 


করিল। সোভিয়েট রিপাব্লিক এবং ইহার লালফৌজ একে একে কোল্চাক্‌, 
সুদেনিচ, দেনিকিন, ক্রাস্নভ, রাংগেল প্রভৃতি মিত্রশক্তির হাতের পুতুলকে 
পরাজিত করিল, যুক্রেন ও বিয়েলোরুশিয়া হইতে মিত্রশক্তির 'আর এক 
ক্রীড়নক, পিলন্ুদ্‌স্কিকে তাড়াইল, এবং এইভাবে সকল বিদেশী 
আক্রম্ণকারীকেই হারাইয়! মোভিয়েটদেশ হইতে দূর করিয়! দিল। 

এইভাবে সোশালিজ্মের দেশের উপর আত্তর্জাতিক ধনতস্ত্বের প্রথম সন্ত 
আক্রমণ সম্পূর্ণ পণ্ড হইয়। গেল। 

হস্তক্ষেপের যুগে, যে-সমস্ত পার্টিকে বিপ্লব চুর্ণ করিয়া! দিয়াছিল, সেই 
সোশালিস্ট রেতলুশনারি, মেন্শেভিক্‌, নৈরাজ্যবাদী ও জাতীয়তাবাদীর দল 
শ্বেতরক্ষী মেনাপতি ও আক্রমণকারীদের সাহায্য করিল। সৌভিযেটরাষ্্রের 
বিরুদ্ধে বিপ্লববিরোধী ষড়যন্ত্র পাকাইল, এবং মোতিয়েট নেতাদের বিরুদ্ধে 
সম্বাসনীতি প্রয়োগ করিল। অক্টোবর বিপ্লবের পূর্কবে এই যে সব পার্টি 
শ্রমিকশ্রেণীৰ মধ্যে কিছু প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তাহারা গৃহযুদ্ধের সময 
বিপ্লববিরোধী পার্টি হিসাবে জনগণের চোখে সম্পূর্ণ ধর। পছ়িয়। গেল । 

গৃহযুদ্ধ ও বিদেশী তস্তক্ষেপেব যুগে এই পার্টিগুলির চুড়ান্ত বিপধধ্যয় ঘটিল এবং 
সোভিয়েটরুশে পরিপূর্ণভাবে কমিউনিস্ট পার্টির জয় জয়কার পড়িয়। গেল। 


মবম অধ্যায় 


অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের শান্তিপূর্ণ কাধ্যক্রমে 
সংক্রমণের যুগে বল্‌্শেভিক্‌ পার্টি (১৯২১-১৯২৫) 


১। হুম্তক্ষেপেকারীদের পরাজয় ও গৃহযুদ্ধের অবসানের 
পর সোভিয়েট রাষ্ট্রের অবস্থা-_পুনর্গ ঠন-যুগের বন্ছ বিশ্ব 


যুদ্ধ শেষ করিয়! সোভিয়েট রাষ্ট্র শান্তিপূর্ণ অর্থনৈতিক বিকাশের 
কাজে মন দিল। যুদ্ধের ক্ষত তখনও শুকায় নাই। দেশের যে 
অর্থনৈতিক জীবন লণ্ডভণ্ড হইয়া গিয়াছিল তাহাকে আবার নিশ্মীণ করা 
প্রয়োজন ছিল ; দেশের শিল্প, রেলপথ ও কৃষিব্যবস্থার পুনর্গঠন প্রয়োজন 
ছিল। 

কিন্তু শান্তিপূর্ণ বিকাশের কাজের ভার নিতান্ত দুরূহ অবস্থার মধ্যে 
লইতে হইল। গৃহযুদ্ধে জয়লাভ সহজে ঘটে নাই। চার বৎসর ধরিয়। 
সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ এবং তিন বৎসর ধরিয়া হস্তক্ষেপকারীদের বিরুদ্ধে 
সংগ্রামের ফলে দেশ উৎসন্ন যাইবার উপক্রম হইয়াছিল । 

যুদ্ধের পূর্বে, জারের আমলের দারিদ্র্য প্রপীড়িত রুশ গ্রামাঞ্চলের কৃষি 
উৎপাদন যত ছিল, ১৯২৫ সালে মোট উৎপাদন হইল মাত্র তাহার 
অর্দজেক। ১৯২ সালে অনেকগুলি প্রদেশে অজন্মা হওয়ায় অবস্থা 
আরও খারাব হইল । কৃষি নিদারুণ সঙ্কটাপনন হইল । 

শিল্পের দুরবস্থা ছিল আরও সাংঘাতিক। শিক্পব্যবস্থা' একেবারে / 
ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। ১৯২০ সালে বড়দরের শিল্লোৎপাদন যুদ্ধের পূর্বের 


সংক্রমণের যুগে বল্শেভিক্‌ পাটি ৪২৫ 


তুলনায় ছিল এক-সপ্তমাংশের সামান্য বেশী। অধিকাংশ কলকারখান! 
বন্ধ হইয়। গিয়াছিল; কয়লা ও অন্তান্ত খনি ধ্বংস করা! হইয়াছিল 
কিংবা জলে ভাসাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। লৌহ ও ইম্পাত শিল্পের 
অবস্থা ছিল সবচেয়ে সঙ্গীন। "১৯২১ সালে অসংস্কৃত লৌহের উৎপাদন 
হইল সর্বসমেত ১,১৬,৩০* টন্‌ [এক টন ২৭ মনের কিছু বেশী], 
অর্থাৎ যুদ্ধের পূর্বযুগের তুলনায় শতকরা! প্রায় তিন ভাগ মাত্র। জালানির 
খুব অনটন ছিল। যানবাহনব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। দেশে ধাতু 
ও কাপড়-চোপড়ের ভাণ্ডার প্রায় নিঃশেষ হইয়া! আসিয়াছিল। রুটা, 
চবিব, মাংস, জুতা, কাপড়-জামা, দেশলাই, লবণ, কেরোসিন ও সাবানের 
মত নিতান্ত প্রয়োজন জিনিনের দারুণ অভাব পড়িয়া গিয়াছিল। 

যুদ্ধ মখন চলিতেছিল, তখন জনসাধারণ এই অভাব অনটন সহ 
করিয়া চলিয়াছিল, এমন কি কখনও কখনও সমস্ত ছুখকষ্ট ভুলিয়া 
থাকিত। কিন্তু এখন যুদ্ধ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাহার! হঠাৎ যেন 
অনুভব করিল যে এই অভাব অনটন একেবারে অসম, এবং অবিলম্বে 
ইহার প্রতিকার ঘটাইবার দাবী জানাইল । 

কৃষকদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দ্রিল। গৃহযুদ্ধের আগ্তনে শ্রমিকশ্রেণী 
ও কৃষকদের মধ্যে সামরিক ও রাজনৈতিক মৈত্রী গড়িয়া পিটিয়া 
ইস্পাতের মত কঠিন হইয়াছিল। এই মৈত্রীর একটা স্থনির্দিষ্ট ভিত্তি 
ছিল: কৃষকর! সোভিয়েট-সরকারের কাছে জমি পাইল এবং জমিদার ও 
কুলাকৃদের কবল হইতে আশ্রয় পাইল; শ্রমিকরা কৃষকদের কাছ থেকে 
উৎপন্ন শস্তের বাড়তি অংশ বাজেয়াধ করার ব্যবস্থ৷ অনুসারে খাগ্দ্রব্য 
পাইল । 

কিন্ত এখন আর এই ভিত্তি পর্যাপ্ত রহিল ন!। 

দেশরক্ষার প্রয়োজন মিটাইবার জন্য সৌভিয়েট রাষ্ট্র কষকদের কাছ 
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থেকে উৎপন্ন শস্তের বাড়তি অংশ বাঁজেয়াঞ্চ করিতে বাধ্য হইয়াছিল । 
এই ব্যবস্থা, বিনা, যুদ্ধকালীন সাম্যবাদ বিনা, গৃহযুদ্ধে জয়লাভ সম্ভব হইত 
না। যুদ্ধ ও বিদেশীহস্তক্ষেপের জন্ম এ ব্যবস্থা প্রয়োজন হইয়াছিল । যুদ্ধ 
যতদিন চলিল, ততদিন কুষকসম্প্রদায় বাড়তি উৎপাদনের বাজেয়াপ্ত 
করার 'এই বাবস্থাতে সায় দিয়াছিল এবং পণ্যদ্রব্যের অনটনের দিকে 
জক্ষেপ করে নাই; কিন্ত যুদ্ধ যখন শেষ হইল এবং জমিদাররা ফিরিবার 
আশঙ্কা আর ছিল না, তখন কৃষকরা বাঁড়তি-উৎপাদন বাজেয়াপ্ত করার 
ব্যবস্থা অনুসারে নিজেদের সমস্ত বাড়তি পণ্য রাষ্ট্রের হাতে তুলিয়! দেওয়া 
ব্যাপারে অমস্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিল এবং যথেষ্ট পরিমাণে 
জিনিসপত্রের সরবরাহ দাবী কবিল। 

লেনিন দেখাইয়া দিলেন যে যুদ্ধকালীন সাম্যবাদের ব্যবস্থার সঙ্গে 
একেবারে কৃষকদের স্বার্থের সঙ্গে সংঘর্ষ আসিয়া! পড়িয়াছিল। 

অসম্তোষের মনৌভাব শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যেও ছড়াইয়৷ পড়িল। 
সর্বহাবাশ্রেণী গৃহযুদ্ধের গুরুভার বহন করিয়াছিল, শ্বেতরক্ষী ও বিদেশী 
পঙ্গপালের এবং অর্থ নৈতিক বিপর্যয় ও ছুভিক্ষের বিরুদ্ধে তেজন্থিতা ও 
আত্মোৎসর্গের মনোভাব লইয়া লড়িয়াছিল। শ্রমিকদের মধ্যে যাহারা 
শ্রেষ্ট, যাহারা সর্বাপেক্ষা শ্রেণীসচেতন, যাহারা সবচেয়ে সুশৃঙ্খল ও 
আত্মোৎসর্গের জন্ত প্রস্তত, তাহীরা সোশালিন্ট উদ্দীপনায় অন্প্রেরিত 
হইয়াছিল। কিন্তু শ্রমিকপ্রেণীর উপরও নিদারুণ অর্থ নৈতিক বিপধ্যয়ের 
প্রভাব পড়িল। যে-কয়েকটা কলকারখানা তখনও চালু ছিল, সেগুলি 
মাঝে মাঝে থাকিয়া থাকিয়া চলিতেছিল। শ্রমিকেরা বাধ্য হইয়। 
জীবিকার্জনের জন্য যাহা পাইত সেই কাঁজই করিত, সিগারেট জালাইবার 
কল বানাইত আর গ্রামে গ্রামে খাস্ঘসংগ্রহের জন্য সামান্ বন্ত বিনিময় 
( “থলি-ব্যবসা” ) করিত । সর্ধহারার একাধিপত্যের শ্রেণীতিত্বি এইভাবে 
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দুর্বল হইয়! পড়িতেছিল ; শ্রমিকরা ছড়াইয়া পড়িতেছিল, গ্রামে পলাইয়। 
যাইতেছিল, শ্রমিকসত। হারাইতেছিল ও শ্রেচ্যুত হইতেছিল। অনাহার 
ও অবসাদের দরুণ কোন কোন শ্রমিক অসন্তোষের লক্ষণ দেখাইতেছিল । 

দেশের অর্থনৈতিক জীবনসংক্রাস্ত সমস্ত সমস্যা সম্বদ্ধে নূতন এক 
কার্যক্রমের নীতি যাহ! নৃতন পরিস্থিতির উপযোগী হইবে, তাহাই নির্ধারণ 
রাঘব কাজ পার্টির সম্মুখে আসিল। 

আর পার্টি অর্থ নৈতিক বিকাশ সংক্রান্ত সমস্া সম্বন্ধে সেইরূপ এক 
কাধ্যক্রমের নীতি নির্ধারণের কাজ লইয়া! পড়িল। 

কিন্তু শ্রেণীশক্র বিমাইয়। পড়ে নাই। নে নিজের মতলব হাসিল 
করার জন্য কুষকদের অসস্ভতোষ এবং সম্কটাপন্ন অর্থনৈতিক পরিস্থিতির 
সুযোগ লইবার চেষ্টা কবিল। শ্বেতরক্ষী ও সোশালিস্ট রেভল্যুশনাবিদের 
চক্রান্তে সাইবীরিয়াতে মুক্রেন ও ডাম্বভ্‌ প্রদেশে (আপ্টোনভেব বিল্রোহ) 
কুলাকৃদের বিদ্রোহ বাধিয়া গেল। মেন্শেভিক্‌, সোশালিস্ট ঘেভলুাশনাবি, 
নৈরাঙ্গাবাদী, শ্বেতরক্ষী, বুর্জোয়৷ জাতীয়তাবাদী প্রভৃতি সর্বপ্রকার 
বিপ্লববিরোধী দল আবার কাঁজ আরম্ভ করিল । সোভিয়েট শক্তির বিরুদ্ধে 
শক্রু নূতন সংগ্রাম কৌশল অবলম্বন করিল। সে সোভিয়েটেরই পোশাক 
ধার করিতে লাগিল; এখন আর তাহার সেই পুরাতন ফতুর ল্লোগান 
রহিল না; “সোভিয়েট নিপাত যাক্‌* না বলিয়া লে নৃতন আওয়াজ 
তুলিল, “সোভিয়েটের পক্ষে, কিন্তু কমিউনিস্টদের বিপক্ষে !” 

শ্রেণীশক্রর নূতন কৌশলের এক জাজ্জল্যমান দৃষ্টান্ত হইল ক্রন্সটাভটে 
বিপ্লববিবৌধীদের বির্রোহ। ইহা আরম্ভ হয় ১৯২১ সালের মার্ট মাসে, 
দশম পার্টি কংগ্রেসের এক সপ্তাহ পূর্বে। সোশালিস্ট রেভল্যুশনাবি, 
মেন্শেভিক ও বিদেশী রাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের সহিত জুটিয়া শ্বেতরক্ষীবা 
এই বিল্রোহে সর্দারী করে। পুঁজিদার ও জমিদারদের ক্ষমতা ও সম্পত্তি 
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পুনঃপ্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্কে ঢাকিয়া রাখিবার মতলবে বিদ্রোহীর! প্রথমে এক 
."সোভিয়েট” সাইন-বোর্ড ব্যবহার করে। তাহারা আওয়াজ তুলে : 
"“কমিউনিস্টদের বাদ দিয়! সোভিয়েট চাই 1” সোভিয়েট-ছদ্মাবেশী শ্লোগান 
তুলিয়৷ সোভিয়েটের শক্তি উচ্ছেদ করার জন্যই বিপ্লববিরোধীরা পেতি- 
বুর্জোয়া জনসাধারণের অসন্তোষকে নিজেদের কাজে লাগাইবার চেষ্টা 
করিল । 

জাহাজের নাবিকের মধ্যে অবনতি এবং ক্রন্সটীডটে ব্ল্শেভিক্‌ 
সংগঠনের দুর্বলতা, এই দুই কারণে ক্রন্সটাড্‌টে বিদ্রোহ সহজে বাধিতে 
পাঁরিল। যে-পুরাতন নাবিকরা অক্টোবর বিপ্লবে অংশ গ্রহণ করিয়াছিল, 
তাহারা প্রায় সকলে রণাঙ্গনে থাকিয়! লালফৌজের পক্ষে অসমসাহসে 
লড়িতেছিল। যাহাদের আনিয়া নৌবাহিনী পরিপূরণ করা হইল, 
তাহারা নৃতন লোক, বিপ্লবের কঠোর শিক্ষা তাহাধা পায় নাই। ইহারা 
ছিল একেবারে আন্‌কোর! সাধারণ চাষী, এবং বাড়তি-উৎপাদন-বাজেয়াপ্ত 
করার ব্যবস্থার বিরুদ্ধে চাষীদের অসন্তোষ ইহাদের মধ্যে ব্যক্ত হয়। 
বারবার রণাঙ্গণের জন্য সৈম্ঠ প্রেরণ করার পর ক্রন্সটাডটে বল্শেভিক্‌ 
সংগঠন রীতিমত দুর্বল হইয়া পড়ে। ইহার ফলে সোশালিস্ট 
বেভল্যুশনারি, মেন্শেভিক্‌ ও শ্বেতরক্ষীদের পক্ষে স্থকৌশলে ক্রন্স টাভটে 
ঢুঁকিয়া পড়িয়! সেখানে কর্তৃত্ব করা সম্ভব হইয়াছিল । 

বিদ্রোহীরা একটা প্রথমশ্রেণীর ছুর্গ, নৌবাহিনী এবং পধ্যাঞ্ত পরিমাণে 
অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাগুলি হস্তগত করে। আস্তর্জীতিক বিপ্লববিরোধীরা 
বিজয়ী হুইল। কিন্তু তাহাদের ক্ফুপ্তির ঠিক সময় হয় নাই। শীস্রই 
সোভিয়েট সেন! বিদ্রোহ দমন করিল। ক্রন্সটাডট্‌ বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে 
কমরেড ভরোশিলভের নেতৃত্বে পার্টির শ্রেষ্ঠ সন্তান, দশম কংগ্রেসের 
ডেলিগেটদের পাঠানো! হইল। পাতল! বরফের উপর দিয়! লালফৌজ 
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ক্রত্সটাডট্‌ অভিমুখে অগ্রসর হয়; কোন কোন জায়গায় বরফ গলিয়া 
যায় ও অনেকে ডুবিয়া মরে। সহসা আক্রমণ করিয়া ক্রন্পটাডটের 
প্রায় অভে্ দুর্গ দখল করা দরকার ছিল; কিন্তু বিপ্লবের প্রতি নিষ্ঠা, 
নির্ভীকত্ব এবং সোভিয়েটের জন্য জীবন দ্বিবার আগ্রহ শেষ পধ্যন্ত বিজয়ী 
হইল। লালফৌজের আক্রমণে ক্রন্স টা ট্‌ দুর্গের পতন ঘটিল। ক্রন্স টাভট্‌ 
বিভ্রোহ দমন করা হইল । 


২। ট্রেড ইউনিয়ন সম্বন্ধে পার্টতে আলোচনা-_দশম 
পার্টি কংগ্রেস__বিরোধীদের পরাজয়-_নূতন 
অর্থনৈতিক পরিকল্পন! (নেপ+ ) গ্রহণ 


পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির অধিকাংশ লেনিনপন্থী সভ্য পরিষ্কার দেখিল 
যে যুদ্ধশেষ এবং অর্থ নৈতিক বিকাশের দিকে দেশ ঝুঁকিবার পর আর 
যুদ্ধ ও অবরোধের ফলন্থন্নপ যুদ্ধকালীন সাম্যবাদের কঠোর নিয়ন্ত্রণ বজায় 
রাখিবার কোন কারণ নাই। 

কেন্দ্রীয় কমিটি বুঝিল যে বাড়তি উৎপাদন বাজেয়াপ্ত ব্যবস্থার 
প্রয়োজন কাটিয়।৷ গিয়াছে, চাষীরা যাহাতে নিজেদের ইচ্ছামত বাড়তি 
উৎপাদনের অধিকাংশ ব্যবহার করিতে পারে সেজন্য এ ব্যবস্থার পরিবর্তে 
ফসলের একটা অংশ খাজনা হিসাবে (“0 10 1000%] লওয়ার বন্দোবস্ত 
চাই। কেন্দ্রীয় কমিটি বুঝিল যে ইহার ফলে চাষবাঁসকে আবার উজ্জীবিত 
করা যাইবে, শিল্পবিকাশের জন্য প্রয়োজন শস্য উৎপাদন বিস্তার করা 
যাইবে, পণ্যদ্রব্যের চলাচলকে আবার বীচানে যাইবে, শহরের সরবরাহ 
ব্যবস্থাকে উন্নত করা যাইবে, এবং শ্রমিক ও কৃষকদের মৈত্রীর নৃতন এক 
অর্থনৈতিক ভিত্তিগ্রতিষ্ঠা সম্ভব হইবে। 


৪৩০ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


কেন্দ্রীয় কমিটি বুঝিল যে গ্রধান কাজ হইল শিল্পের পুনরুজ্জীবন, 
কিন্তু কমিটি মনে করিত যে শ্রমিকশ্রেণী ও ট্রেড ইউনিয়নগুলির সমর্থন 
বিনা ইহা সম্ভব নয়) কমিটি মনে করিত যে বিদেশী হস্তক্ষেপ ও 
অবরোধের মতই অর্থনৈতিক বিপধ্যয় যে জনগণের পক্ষে বিপজ্জনক 
তাহা দেখাইতে পারিলে শ্রমিকরা একাজে সাহায্য করিবে, এবং রণাঙ্গনে 
ফেহুকুম দেওয়া প্রকৃতই প্রয়োজন, সেই রকম সামরিক হুকুম না দিয়! 
বরং যুক্তির সাহায্যে বুঝাইয়া পার্টি ও ট্রেড ইউনিয়নগুলি যদি শ্রমিক- 
শ্রেণীর উপর প্রভাব খাটায়, ভাহী হইলে এ কাজে সাফল্যলাভ কর! 
নিশ্চয়ই সম্ভব | , 

কিন্তু পার্টির সকল সভ্য কেন্দ্রীয় কমিটির সঙ্গে একমত ছিল না। 
টট্স্কিবাদী “শ্রমিকদের বিরোধীসংস্থা” “বামপন্থী কমিউনিস্ট” “গণতান্ত্রিক 
কেন্্রশাসনবাদী” ইত্যাদি ছোট ছোট বিরোধী দল পরস্পর ঝগড়! 
করিতেছিল, এবং শাস্তিপূর্ণ অর্থনৈতিক গঠনকার্যের ভার লওয়ার পথে 
বহু বিস্ব দেখিয়া সাতপাচ ভাবিতেছিল ও নানাপ্রকার ছিধা করিতেছিল। 
মেন্শেভিক্‌, সোশালিস্ট রেভল্যুশনারি, বুন্দ, ও বরোটবিষ্ট, দলের অনেক 
প্রাচীন সভা, এবং রুশদেশের সীমান্ত অঞ্চল হইতে অনেক অর্- 
জাতীয়তাবাদী তখন পার্টিতে ছিল। তাহাদের অধিকাংশ কোন-না-কোন 
বিরোধীদলের সঙ্গে মিতালি করিত। ইহারা! প্ররূত মার্কস্বাদী ছিল 
না। অর্থনৈতিক বিকাশের বিধান সম্বদ্ধে ইহার! ছিল অজ্ঞ, লেনিনপস্থী 
বুদ্ধি বিকৃতি ও অস্থিরমতিকেই বাড়াইয়া তুলিল। তাহাদের মধ্যে কেহ 
কেহু ভাবিত যে যুদ্ধকালীন সাম্যবাদের কঠোর শাসনকে শিথিল করিয়া 
দেওয়া! ভূল, বরং “ক্কু আরও কসিয়৷ আ্াটিতে হইবে”। অপর কেহ 
কেহ ভাবিত যে অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের কাজ থেকে পার্টি ও রাষ্ট্র যেন 


সংক্রমণের যুগে বল্‌্শেভিক্‌ পার্টি ৪৩১ 


সরিয়া থাকে, এবং কেবল ট্রেড ইউনিয়নগুলিরই পুরাপুরি এই কাজ করা 
উচিত। 

পরিষ্কার দেখা গেল যে পার্টির মধ্যে কয়েকটা দলে এরপ বুদ্ধি 
বিকৃতি থাকিলে, যাহারা বিতগ্াপ্রিয় সেই বিভিন্ন প্রক্কতির বিরোধী 
“নেতার” নিশ্চয়ই পার্টির উপর জোর করিয়া তর্কবিতর্ক চাপাইবে। 

আর ঠিক্‌ ইহাই ঘটিল। 

তখন ট্রেড ইউনিয়নগুলি পার্টির কশ্মনীতিসংক্রান্ত প্রধান সমস্যা না 
হইলেও ট্রেডইউনিয়নের ভূমিকা লইয়া আলোচনা আরম্ত হইয়া গেল । 

লেনিনের বিরুদ্ধে, ৫কন্দ্রীয় কমিটির লেনিনপন্থী সংখ্যাগরিষ্ঠদের 
বিরুদ্ধে সংগ্রাম ও আলোচনা আরম্ভ করিল ই্ট্‌স্কি। পরিস্থিতিকে 
আরও পাকাইয়! তুলিবার জন্য, ১৯২০ সালের নভেম্বর মাসের প্রথমে 
পঞ্চম নিখিল রুশ ট্রেড ইউনিয়ন কনফারেন্সে কমিউনিস্ট ডেলিগেটদের এক 
সভাঘ ট্রটুষ্কি “ভু আরও কিয়া আটো” এবং “ট্রেড ইউনিয়লগুলিকে 
নাড়। দাও” বলিয়া সন্দেহজনক শ্লোগান প্রচার করিল। ই্রটক্কির দাবী 
হইল এই যে ট্রেডইউনিয়নগুলিকে তৎক্ষণাৎ “সরকারী বানাইয়া” দেওয়া 
হউক। শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে আলোচনায় যুক্তিতর্ক ব্যবহারের সে বিরোধী 
ছিল, এবং ট্রেড ইউনিয়নগুলিতে সামরিক কায়দা প্রবর্তন করিতে চাহিল। 
ট্রেড ইউনিয়নে গণতন্ত্রের বিস্তার এবং ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিষ্টান নির্বাচনের 
নীতির ট্রট্‌স্কি বিরোধিতা করিল। 

আলোচন! দ্বার! বুঝাইবার যে-পন্ধতি বিন৷ শ্রমিকশ্রেণীর কোন সক্রিয় 
সংগঠন কল্পনাই কর! যায় না, তাহার পরিবর্তে ট্ক্কিবাদীর! সোজান্ুজি 
জবরদস্তি ও হুকুম চালাইবার প্রস্তাব করিল। যখনই তাহারা ট্রেড- 
ইউনিয়নে উচ্চপদ অধিকার করিয়া থাকিত, তখনই এই কর্নীতি 
প্রয়োগ করিয়া ইর্টফ্িবাদীর! ইউনিয়নগুলিতে বিবাদ বিসম্বাদ, অনৈক্য ও 


৪৩২ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


আশাভঙের কারণ হইত। তাহাদের কর্নীতি অন্থসরণ করিয়া 
উট্ক্ষিবাদীরা পার্টির বাহিরের শ্রমিকসাধারণকে পার্টির বিরুদ্ধে গ্ররোচিত 
করিত, শ্রমিকশ্রেণীতে ভাঙন ধরাইত। 

বাস্তবিক ট্রেভনিয়ন সম্বন্ধে আলোচনা ছিল মাত্র ট্রেড ইউনিয়ন 
সমস্যার চেয়ে অনেক বেশী ব্যাপক। পরবর্তীকালে ১৯২৫ সালের 
১৭ই জানুয়ারী তারিখে রুশ কমিউনিস্ট পার্টির ( বল্শেভিক্‌ ) কেন্দ্রীয় 
কমিটির পূর্দ অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবে বলা হয় যে আসল তর্কের বিষয় 
ছিল: ““যে-কৃষকরা যুদ্ধকালীন সাম্যবাদের বিরুদ্ধে দীডাইতেছিল, 
তাহাদের সম্বন্ধে এবং পার্টিবহিভূ্ত শ্রমিকসাধারণ সম্বন্ধে কি কর্মনীতি 
গ্রহণ করা হইবে, এবং গৃহযুদ্ধ যখন শেষ হইয়া আসিতেছিল, সেই যুগে 
জনসাধারণের কাছে পার্টি মোটের উপর কি মনোভাব লইয়া যাইবে?” 
(“মোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ( বল্শেভিক্‌ ) প্রস্তাবাবলী”, 
রুশ সংস্করণ, প্রথম ভাগ, পৃঃ ৬৫১) 

“শ্রমিকদিগের বিরোধী সংস্থা” ( ্গিয়াপ নিকভ, মেদ্ভে, কলোস্তাই 
প্রভৃতি), “গণতান্ত্রিক কেন্দ্র-শাসনবাদী” (সাপ্রোনোভ, দ্রোব্‌নিস, 
বাগুস্লাভস্কি, ওসিন্স'কি, ভি, স্মির্নভ প্রভৃতি ), “বামপন্থী কমিউনিস্ট” 
( বুখারিন, প্রেওব্রাঝেন্স.কি ), এই পার্টিবিরোধী দলগুলি ইট্স্কির নির্দেশ 
অনুসরণ করিল । 

একটা শ্লোগান উঠাইয়! “শ্রমিকদের বিরোধীসংস্থা” দাবী করিল যে 
জাতির অর্থ ব্যবস্থার সম্পূর্ণ পরিচালনভার এক “নিখিল রুশ উৎপাদক 
কংগ্রেসের” হাতে দেওয়া হউক। তাহার! পার্টির ভূমিকাকে একেবারে 
ক্মাইয়া দিতে চাহিল এবং অর্থনৈতিক বিকাশের পক্ষে সর্বহারার 
একাধিপত্যের গুরুত্ব অস্বীকার করিল। “শ্রমিকদের বিরোধীসংস্থা 
বলিল যে ট্রেড ইউনিয়নগুলিব স্বার্থ হইল সৌভিয়েট রাষ্ট্র ও কমিউনিস্ট 


সংক্রমণের যুগে বল্‌শেভিক্‌ পার্টী - ৪৩৩ 


পার্টির স্বার্থের বিরোধী । তাহাদের মতে শ্রমিকশ্রেণী-সংগঠনের শ্রেষ্ঠ 
প্রকাশ দেখা যায় ট্রেড ইউনিয়নে, পার্টিতে নয়। মূলত, “শ্রমিকদের 
বিরোধীসংস্থা” ছিল এক পার্টবিরোধী নৈরাজ্যবাদী-_ সিণ্ডিকালিস্ট দল। 

“গণতান্ত্রিক কেন্দ্র-শাসনবাদীরা” (ডিসিস্ট.) দাবী করিল যে সকল দল 
৪ উপদলকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া উচিত। ই্রট্স্কিবাদীদের মত 
তাহারাও মোভিয়েট ও ট্রেড ইউনিয়নে পার্টির নেতৃত্বকে বিনাশ করিবার 
চেষ্টা করিল । “গণতান্ত্রিক কেন্দ্র-শাসনবাদীদের” সম্বন্ধে লেনিন বলেন যে 
ইহার! “চীৎকার দ্রিগগজ”; তিনি বলেন যে ইহাদের প্রচারমঞ্চ হইল 
সোশালিস্ট রেভল্যুশনারি-মেন্শেভিক্‌ প্রচারমঞ্চ | 

লেনিন ও পার্টর বিরুদ্ধে সংগ্রামে ই্রট্ক্কির সহায়তা করে বুখারিন। 
প্রেওক্রাঝেন্সকি, সেব্বেব্রিয়াকভ ও সকোল্নিকভকে লইয়! বুখারিন এক 
“মাঝামাঝি” দল খাড়া করে । এই দলবিভেদ বিশারদদের মধ্যে যাহার৷ 
সবচেয়ে ছুবাচারী, এই দল সেই ট্রট্স্কিবাদীদের পক্ষ সমর্থন করিত ও 
আশ্রয় দিত। লেনিন বলেন যে বুখারনের বাবহার হইল “মতবাদ ব্যাপাবে 
চরিত্রত্রংশের চূড়ান্ত ।” খুবই শীত্র বুখারিনের অন্ুচবের! প্রকাশ্ঠভাবে 
টরুক্ষিবাদীদের সঙ্গে মিলিয়৷ লেনিনের বিরুদ্ধে দীড়াইল। 

 পার্টবিরোধী দলগুলির মেরুদণ্ড বলিয়া ই্রট্ক্ষিবাদীদের বিরুদ্ধে লেনিন 

ও লেনিনবাদীরা একাগ্রমনে অগ্নিবর্ষণ করিলেন। ট্রেড ইউনিয়ন ও 
সামরিক প্রতিষ্টানের মধ্যে তফাংকে উড়াইয়া দেওয়ার জন্য তাহারা 
ট্রক্ষিবাদীদের তীত্র নিন্দা করিলেন এবং ট্রেড ইউনিয়নে সামরিক পদ্ধতি 
প্রয়োগ করা যাইবে না বলিয়া সাবধান করিয়া দিলেন! লেনিন ও 
লেনিনবাদীরা বিরোধীদলগুলির কাধ্যক্রম হইতে প্রকৃতিতে সম্পূর্ণ ভিন্ন 
নিজন্ব এক কাধ্যক্রম স্থির করিলেন। এই কাধ্যক্রম অনুসারে ট্রেড- 
ইউনিয়নের সংজ্ঞ। দেওয়া হইল শাসনশিক্ষার স্থান, তত্বাবধান শিক্ষা 

২৮ 


৪৩৪ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


স্থান, সাম্যবাদ শিক্ষার স্থান। সকলকে যুক্তি দিয়া বুঝাইবার পদ্ধতির 
উপর ট্রেড ইউনিয়নের সমস্ত কাজকণ্ চলিবে স্থির হইল। কেবল তাহা 
হইলেই ট্রেড ইউনিয়নগুলি শ্রমিকদাধাবণকে অর্থনৈতিক বিপধ্যয়ের 
বিরুদ্ধে সংগ্রামে জাগাইতে পাবিৰে এবং সোশালিন্ট সমাজ নিশ্মাণের 
ফাজে ভাহাদিগকে টানিতে পারিবে । 

এই পার্টিবিরোধী দলগুলির সঙ্গে সংগ্রামে পার্টি সংগঠনগুলি লোনিনকে 
ঘিরিয়! ষংহত হইয়া দাড়াইল। মক্কো শহরে এই সংগ্রাম বিশেষ প্রবলরূপ 
লইয়াছিল। রাজধানীর পার্টি সংগঠনকে দখল করিয়া বসার মতলবে 
বিরোধীরা এখানেই তাহাদের প্রধান শক্তিকে একত্রিত করিল। কিন্তু 
মস্কোর বল্শেভিকৃদের সতেজ প্রতিরোধের ফলে এই ভেদাভেদ পাকাইবাব 
চক্রাস্ত ব্যর্থ হইয়া গেল। যুক্রেনের পার্টি সংগঠনগুলিতেও তীব্র সংগ্রাম 
বাধিয়াছিল। যুক্রেনের কমিউনিস্ট পার্টর কেন্দ্রীয় কমিটির তদানীস্তন 
সম্পাদক, কমরেড মলোটভের নেতৃত্বে ফুক্রেনীয় বল্শেতিক্র! ট্রট্‌স্কি ও 
দ্িয়াপনিকভের অনুচরদিগকে বিধ্বস্ত করেন। ফুক্রেনের কমিউনিস্ট পার্টি 
লেনিনের পার্টির একনি সমর্থক হইয়া চলে। বাকু শহরে কমরেড 
অর্জনিকিদজের নেতৃত্বে বিযোধীদেব পরাজিত কর! হয় । মধ্য এশিয়াতে 
পার্টিবিরোধী দলগুলির বিরুদ্ধে সংগ্রামে নেতা ছিলেন কমরেড এল, 
কাগানোভিচ। 

পার্টর . সকল প্প্রধান স্থানীয় সংগঠনগুলি লেনিনের কাধ্যক্রম 
অঙ্গমোদন করে। 

১৯২১ সালের ৮ই মার্চ তারিখে দশম পার্টকংগ্রেসের উদ্বোধন হয়। 
এই কংগ্রেসে আসেন *,৩২,৫২১ জন পার্টিসভ্যের প্রতিনিধি হিসাৰে ৬৯৪ 
জন ভোটাধিকারসম্পন্ন ডেলিগেট ; ২৯৬ জন ডেলিগেটের ভোট ছিল না, 
কিন্ত আলোচনায় ঘোগ দিবার অধিকার ছিল । 


সংক্রমণের যুখে বল্শেভিক্‌ পার্টি ৪৩৫ 


কংগ্রেসে ট্রেড ইউনিয়ন সম্বন্ধে আলোচনার সারাংশ নির্ণাত হইল 
এবং বিপুল ভোটাধিক্যে লেনিনের কার্যক্রম অন্থমোদিত হইল। 

কংগ্রেস উদ্বোধন করার সময় লেনিন বলিলেন যে কেবল আলোচনা 
করা হইল একপ্রকার অমার্জনীয় বিলাস। তিনি ঘোষণা! করিলেন যে 
শকুপক্ষ পার্টির আভ্যন্তরীণ বিবাদ-বিসম্বাদ ও কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে 
ভেদাভেদের সুযোগ লইয়! মতলব ঠাও্রাইয়াছে। 

বল্শেভিক্‌ পার্টি এবং সর্বহারা একনায়কত্বের পক্ষে ঘরভাঙ়া 
বলাদলি যে কি বিষম বিপজ্জনক, তাহা! বুবিয়া দশম কংগ্রেস 
পার্টির মধ্যে এক্যত সম্বন্ধে বিশেষ মনোযোগ দিল। এই বিষয়ে 
রিপোর্ট দিলেন লেনিন। কংগ্রেস সকল বিরোধী দলের তীব্র নিন্দা 
করিল এবং ঘোষণা করিল যে তাহারা “আসলে সর্বহার! বিপ্লবের 
শ্রেণীশক্রদিগকে সাহাষ্য করিতেছে ।" 

কংগ্রেস ছকুম দিল যে তখনই সমস্ত ঝগড়াটে দলগুলিকে ভাঙিয়। 
দেওয়া হউক এবং সমন্ত পার্টি সংগঠনকে নির্দেশ দেওয়া হউক যে যাহাতে 
আবার দলাদলি না বাঁধে সেজন্থ কঠোর তত্বাবধান করিতে হইবে, 
এবং কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত না মানিলে তৎক্ষণাৎ বিন! বাক্যব্যয়ে পার্ট 
হইতে বিতাড়িত করা হইবে। কংগ্রেস কেন্দ্রীয় কমিটির হাতে এই 
ক্ষমতা দিল যে কমিটির সভ্যদের যধ্যে কেহ শৃঙ্খলাভঙ্গ করিলে, 
কিংবা আবার দ্লাদলি বাধাইলে কিংবা দলাদ্লিকে প্রশ্রয় দিলে, 
তাহাদের বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় কমিটি ও পার্ট হইতে বিতাড়ন পর্যাস্ত 
সর্বপ্রকার পার্টি প্রয়োগ করিতে হইবে । 

এই সিদ্ধান্তগুলি “পার্টি এঁক্য” সম্বন্ধে একটা বিশেষ প্রস্তাবের 
অন্থতূন্ত ছিল। প্রস্তাবটা উপস্থাপিত করেন লেনিন, এবং ইহা কংগ্রেসে 
গৃহীত হয়। 


৪৩৬ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


এই প্রস্তাবে কংগ্রেস সকল পার্টিসভ্যকে মনে করাইয়া দেয় যে 
যখন দশম কংগ্রেসের সময় অনেকগুলি কারণে দেশের পেতি-বুর্জোয়া 
[ মধ্যবিত্ত, নিক্ঈ-মধ্যবিত্ত ] মহলে দোলায়মান মনৌভাব বাড়িয়াছিল, 
তখন সেই সম্পর্কে পার্টিসভাদের একা ও সংহতি, সর্বহারার মধ্যে 
যাহারা! অগ্রণী তাহাদের মানসিক একনিষ্ঠত। নিতান্ত প্রয়োজন । 

প্রস্তাবে বলা হয় :--“ইহা সব্বেও ট্রেড ইউনিয়ন সন্বদ্ধে পার্টির 
ব্যাপক আলোচন! হইবার পূর্বেই পার্টির“মধ্যে দলাদলির কয়েকটা লক্ষণ 
দেখা গিয়াছিল, যেমন, বিভিন্ন কার্যক্রম লইয়া দল গঠন, এবং কতকটা 
নিজেদের আলাদা কবিয়া, ত্বতন্ত্র শৃঙ্খল! হৃঠি। কল শ্রেণী-সচেতন 
শ্রমিককে স্পষ্ট বুঝিতে হইবে যে, যেকোন প্রকার দলাদলি অত্ান্ত 
অনিষ্ট করে এবং তাহাকে কিছুতেই বরখাস্ত করা যায় না, কারণ 
কাজের ক্ষেত্রে দলাদলির অনিবাধ্য ফল হইল একজোট হইইয়! কাজের 
জোর কমাইয়া দেওয়া । সঙ্গে সঙ্গে দলাদলির 'অনিবার্ধ্য ফল এই যে 
পার্টির যে-শত্রর! পার্টি দেশ শান করিতেছে বলিয়া তাহার সঙ্গে 
জুটিয়াছে, সেই শক্ররা বারবার প্রবলভাবে পার্টির মধ্যে ভেদাভেদ 
বাড়াইয়। বিপ্লববিঝোধী মতলব হাসিল করার চেষ্টা করে|” 

এ প্রস্তাবেই পরে কংগ্রেস বলে ১-- 

“সর্ববহারাশ্রেীর শক্ররা সম্পূর্ণ স্থসঙ্গত কমিউনিস্ট নীতি হইতে 
প্রত্যেকটা ব্চ্যুতির সথযোগ কিভাবে গ্রহণ করে, তাহা ক্রন্স- 
টাভ্ট বিদ্রোহের ক্ষেত্রেই জাজ্জল্যমান হইয়া দেখ! গিয়াছিল। তখন 
পৃথিবীর সর্বদেশের বুর্জোয়া বিপ্লববিরোধী ও শ্বেতরক্ষীরা অবিলম্ে 
জানাইয়াছিল যে রুশদেশে সর্বহারার একাধিপত্যের উচ্ছেদ ঘটাইতে 
পারিলে তাহারা সোভিয়েট ব্যবস্থার ল্লোগানগুণি পর্য্যন্ত মানিয়া লইতে 
্রস্তত। তখন সৌশালিস্ট রেভল্যুশনারিরা এবং মোটের উপর সকল 


সংক্রমণের যুগে বল্‌্শেভিক্‌ পার্টি ৪৩৭ 


বিপ্লববিরোধীরাই বাহৃত সোভিয়েটশক্তির স্বার্থরক্ষার খাতিবেই রুশ- 
দেশের . সোভিয়েটসরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের আহ্বান জানাইয়। 
ক্রন্সটাডটে স্লোগান দিতে থাকে । এই সব ঘটন৷ হইতে পূর্ণ প্রমাণ 
পাওয়া যায় ষে শ্বেতরক্ষীর। কমিউনিস্ট ছন্মবেশ পরিবার চেষ্টা করে 
ও পরিতে পারে, এমনকি তাহারা শুধু রুশদেশে সর্বহার৷ বিপ্লবের 
ছুর্গকে দুর্বল ও উচ্ছেদ করিবার, জন্যই কমিউনিস্টদের চেয়েও “বেশী 
বামপন্থী” সাজিবার চেষ্টা করে। এইভাবে ক্রন্সটাডটু বিদ্রোহের 
অব্যবহিত পূর্বে পেট্রোগ্রাডে বিতরিত মেন্শেভিক ইন্তাহারে দেখা 
যায় যে বিদ্রোহের বিরোধী ও অত্যন্ত সামান্য অদ্লবদল ঘটাইয়! 
মোভিযেটশক্তির সমর্থক বলিয়৷ আত্মপবিচয় দিয়াও তাহার আসলে 
ক্রন্স টাভ টের বিদ্রোহীদের এবং সোশালিস্ট রেভল্যুশনারি ও শ্বেতরক্ষী- 
দের উক্কাইয়। দিয়া সাহাধা কবাব জন্যই রুশ কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে 
যে ভেদাভেদ ছিল তাহাব সুযোগ লয়।” 

প্রস্তাবে ঘোষণা করা হয় যে প্রচারকালে পার্টি পুহ্যানুপুঙ্খভাবে 
বুঝাইবে বে পার্ট এঁক্যের পক্ষে, এবং সর্ধহারার একাধিপত্যের জন্ত 
একেবারে যূলগতভাবে যাহা প্রয়োজন, সেই সর্ধহারার অগ্রণীশক্তির 
সংকল্পমূলক সংহতির পক্ষে দলাদলি নিতান্ত অনিষ্ট ও বিপদের 
সৃষ্টি করে। 

কখগ্রেসের প্রস্তাবে বলা হইল যে অপরপক্ষে, সোভিয়েটশক্কির শক্ররা 
একেবারে সম্প্রতি যে কৌশল অবলম্বন করিয়াছে তাহার বৈশিষ্ট্য 
পার্টিকে প্রচারকালে বুঝাইতেই হইবে । 

প্রস্তাবে বল! হইল “খোলাখুলি শ্বেতরক্ষী পতাকা উড়াইলে 
নিশ্চয়ই নিরাশ হইতে হইবে বুঝিয়া এই শক্ররা এখন পার্টির মধ্যে 
ভেদোভেদের সুযোগ লইবার জন্য প্রাণপণ চেষ্ট! করিতেছে, এবং যে" 


৪৩৮ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


রাজনৈতিক সংস্থাগুলি বাহুত সোতিয়েটশক্তিকে প্রায় স্বীকার করিয়া 
লয়, তাহাদেরই হাতে রাষ্ট্রক্ষমতা তুলিয়া দিয়া কোন-না-কোন উপায়ে 
বিপ্রববিরোধী উদ্দেশ্য সাধনের চেষ্টা করিতেছে ।” (“সৌভিয়েট ইউনিয়নের 
কমিউনিস্ট পার্টির ( বল্শেভিক্‌ ) প্রস্তাবাবলী,” রুশ সংস্করণ, প্রথম ভাগ, 
পৃহ ৩৭৩-৭ট ) 

প্রস্তাবে আরও বল হয় যে প্রচারক্লার্ধ্ে পার্টিকে নিশ্চয়ই “পূর্ববগাষী 
বিপ্লবের শিক্ষা আয়ত্ব করিতে হইবে; ফে-বিপ্লবে ইন্কিলাবী 
একাধিপত্যকে উৎথাৎ ও উচ্ছেদ করার উদ্দেশ্টে এবং এইভাবে পরে 
বিপ্লববিরোধী শক্তির, পু'জিদার ও জমিদারদের সম্পূর্ণ বিজয়ের পথ 
প্রস্তুত করার জন্য, বিপ্লববিরোধীরা চরম বিপ্লবী পার্টির সবচেয়ে 
কাছাকাছি যে-সব পেতি-বুর্জোয়াদল দাড়াইত, সাধারণত তাহাদিগকেই 
সমর্থন করিয়াছিল, সেই বিপ্লব হইতে খিক্ষা পাইতে হইবে ।* 

"পার্টির মধ্যে সিগ্ডিকালিস্ট ও নৈরাজ্যবাদী বিচ্যুত্তি* সম্বন্ধে যে- 
প্রস্তাব লেনিন উপস্থাপিত করবেন এবং কংগ্রেসে গৃহীত হয়, “পার্টি 
এঁক্য”* বিষয়ক প্রস্তাবের সঙ্গে তাহার খুবই নিক্ষট সম্পর্ক। এই 
প্রস্তাবে দশম কংগ্রেস তথাকথিত “শ্রমিকদের বিরোধী সংস্থাকে? 
নিম্দা করে। কংগ্রেস ঘোষণা কবে যে নৈরাজ্যবার্দী-সিপ্তিকালিস্ট 
বিচ্যুতিমূলক মতবাদ প্রচার কমিউনিস্ট পার্টির সভাদের পক্ষে অসঙ্গত, 
এবং তাই পার্টিকে এই ব্চ্যুতির বিরুদ্ধে সতেজে সংগ্রা ফরার আহ্বান 
জানায়” 
বাড়তি-উৎপাদন বাজেয়াগু করার ব্যবস্থার পরিবর্তে ফসলের একট! 
অংশ খাজানা হিদাবে (2 ঠা 81700) লইবার রিশেষ গরু 
পূর্ণ সিদ্ধান্ত দশম কংগ্রেসে নৃতন অর্থ নৈতিক পরিকল্পনার ( 'নেপ' ) 
ম্য্যে গৃহীত হইল । 
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লেনিনের কর্নীতিতে যে বিচক্ষণতা ও দৃরদৃষ্টি ছিল, তাহা যুদ্ধকালীন 
সাম্যবাদ হইতে “নেপ'-এ বপান্তর ঘটাইবার ভিতর খুব পরিষ্কারভাবে 
দেখ! গেল। 

বাড়তি-উৎপাদন বাজেয়াপ্ত করার ব্যবস্থার বদলে ফমলের একাংশ 
খাজনা হিসাবে লওয়! সম্বন্ধে কংগ্রেসের প্রস্তাবে আলোচনা! ছিল। 
বাড়তি-উৎ্পাদন বাজেয়াপ্ত ব্যবস্থায় যেভাবে খাজন। ধাধা হইত, এখন 
তাহার চেয়ে কম খাজনা স্থির হইল। প্রতি বৎসর বসম্তকালে বীজ 
বপনের পৃর্বেবে মোট খাজনা কত আদাষ করা হইবে জানাইয়া দেওয়া 
হইত। খাজনাম্বরূপ ফসল তুলিয়া দেওয়ার তারিখগুলি স্পষ্ট করিয়া 
জানানো হইত। খাজনা দিবার পর উদ্বৃত্ত সমস্ত ফসল চাষীর সম্পূর্ণ 
কর্তৃত্ে ছাড়িয়া দেওয়। হইল, যেমন ইচ্ছা তেমনই এই উত্ত্ত বিক্রয় 
কবার স্বাধীনতা চাষী পাইল। লেনিন তাহার বন্তৃতায় বলিলেন যে 
বাণিজ্যের স্বাধীনত। প্রথমট! দেশে খানিকটা পুঁজিবাদের পুনকরুজ্জীবন 
ঘটাইবে। ব্যক্িগতভাবে বাণিজ্য চালানোকে মঞ্জুর করা! এবং কারি- 
গরদের ছোটখাট ব্যবসা! খুলিবার অনুমতি দেওয়া দরকার হুইবে। 
কিন্তু ইহাতে কোন আশঙ্কার কারণ নাই। লেনিন মনে করিতেন যে 
একটু বাণিজ্যের স্বাধীনতা পাইলে চাষী অর্থনৈতিক প্ররোচনা বোধ 
করিবে, সে আরও বেশী উৎপাদনে প্রণোদিত হইবে, এবং তাড়াতাডি 
চাষবাসে উন্নতি ঘটিবে। তিনি মনে করিতেন যে এই বনিয়াদের 
উপরই রাষ্ট্রের বর্তৃত্বাধীন শিল্পগুলি পুনর্গঠিত হইবে এবং ব্যক্তিগত 
পুঁজিবাদ লোপ পাইবে; শক্তি ও সংস্থনি সংগৃহীত হওয়ার ফলে 
সোশালিঙ্গমের অর্থনৈতিক ভিত্তি হিসাবে বিরাট শিল্পন্থতি সম্ভব 
হইবে, এবং তখন দেশে ধনতস্ত্রের লুগ্তাবশেষকে ধ্বংস করিবার অন্ত 
দূঢ়প্রতিজ্ভাবে আক্রমণ চালানে। বাইবে। 
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যুদ্ধকালীন সাম্যবাদের সময় সম্মুখ হইতে আক্রমণ করিয়া গ্রামে 
ও শহরে পু'জিবাদীশক্তির দুর্গ কাড়িয়া লওয়ার চেষ্টা হইয়াছিল। এই 
আক্রমণ চালাইতে গিয়া পার্টি অতিরিক্ত দূর আগাইয়! গিয়াছিল, 
এবং প্রধান ফেন্দ্রস্থলের সঙ্গে পার্টির সংযোগ হারাইবার আশঙ্কা ছিল। 
এখন লেনিন গ্রস্তাব করিলেন যে সামান্য পিছু হটা হউক, কিছুকাল 
পশ্চাদপসরণ করিয়া প্রধান, কেন্দ্রস্থলের নিকটে থাকা যাউক, দুর্গ 
আক্রমণের ব্দলে ধীরে অবরোধ চালাইবার পদ্ধতি গ্রহণ করা হউক, 
তাহা হইলেই শক্তিসংগ্রহ করিয়া আবার আক্রমণ করা যাইবে। 

উট্ক্কির অনুচররা! এবং অন্যান্য বিরোধপন্থীরা বলিল যে “নেপ্‌: 
পশ্চাদপসরণ ছাড়া কিছুই নয়। এই ব্যাখ্যা তাহাদের মতলবের 
সঙ্গে খাপ খাইত, কারণ ধনতত্ত্রকে আবার প্রতিষ্ঠা করা ছিল তাহাদের 
নীতি! “নেপের' এই ব্যাখা সবচেয়ে বেশী ক্ষতিকর ও লেনিনবাদ- 
বিরোধী । বস্তত, “নেপ্‌' প্রবর্তনের মাত্র এক বৎসর পরে একাদশ 
পার্টিকংগ্রেসে লেনিন ঘোষণা করেন যে পিছু হটার দিন শেষ 
হইয়াছে, এবং শ্লোগান দেন : “ব্যক্তিস্বত্বমূলক ধনতন্ত্রের বিরদ্ধে 
আক্রমণের জগ্য তৈয়ার হও !” (লেনিন, “কলেক্টেড, ওয়ার্ক স্‌”, 
রুশ সংস্করণ, সপ্ঠবিংশ খণ্ড পৃঃ ২১৩) 

বিরোধপন্থীরা ছিল মার্কস্বাদী হিসাবে নগণ্য এবং বল্শেভিক্‌ 
কর্্মনীতিসংক্রান্ত প্রশ্ন সন্বন্ধে' একেবারে নিরেট মূর্থ। তাহারা “নেপের' 
অর্থ বুঝিল না, “নেপ+ প্রবর্তনের প্রথম যুগে পশ্চাদপলবণের প্ররুতি 
বুঝিল ন।। পিছু হট সম্বন্ধে বল! যায় যে নানারকম ভাবে পিছু 
হটা যাইতে পারে। এমন সময় আসে যখন যুদ্ধে হারিয়াছে বলিয়া 
কোন পার্টি বা সৈম্তদলকে পিছু হতে হয়। এন্প অবস্থায় নিজেকে 
বাচাইয়। নৃতন যুদ্ধের জন্য শক্তিরক্ষার উদ্দেশ্টেই এ পার্টি বা সৈশ্তদল 
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পিছু হটে। “নেপ্‌* প্রবর্তনের সময় লেনিন এন্ূুপ কোন পশ্চাদপসরণের 
প্রস্তাব করেন নাই, কারণ পরাজিত বা অপ্রস্তত হওয়। দূরে থাকুক, 
গৃহযুদ্ধে পার্টিই হস্তক্ষেপকারী ও শ্রেতরক্ষীদের পরাজিত করিয়াছিল। 
কিন্ত আবার এমনও সময় আসিতে পারে যখন অগ্রসর হইতে গিয়া 
বিজয়ী পার্টি বা সৈন্যদল পশ্চার্দেশে উপযুক্ত ঘাটির ব্যবস্থা না করিয়! 
অতিরিক্ত দূর দৌড়াইয়া যায়। কেন্ত্স্থলের সঙ্গে যোগাযোগ যাহাতে 
বিচ্ছির না হইয়া পড়ে, সেজন্য সাধারণত কোন অভিজ্ঞ পার্টি বা 
সৈম্যবাহিনী এরূপ অবস্থায় সামান্য পিছু হটিয়া পূর্ববাপেক্ষা পিছনের 
ঘাটির নিকটে ফিরিয়া যোগাযোগের ব্যবস্থাকে উন্নত করে; এই 
পশ্চাদপসরণের উদ্দেশ্য সর্বপ্রকার প্রয়োজনীয় দ্রব্য পাইবার বন্দোবস্ত 
করা, এবং তাহার পর আরও ভরসা লইয়া ও সাফল্য সম্বন্ধে নিশ্চিত 
হইয়া নৃতন আক্রমণ আরম্ভ করা। নৃতন অর্থনৈতিক পরিকল্পনা 
দিয়া লেনিন এই ধন্রণের সাময়িক পশ্চাদপসরণেরই ব্যবস্থা করেন। “নেপ, 
প্রবর্তনের কারণ সম্বন্ধে কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের চতুর্২-কংগ্রেসে 
রিপোর্ট করিবার সময় লেনিন খোলাখুলি বলেন যে “অর্থনীতিক্ষেত্রে 
আমরা আক্রমণ করিতে গিয়া অতিরিক্ত অগ্রসর হইয়া পড়িয়াছিলাম, 
পশ্চাদ্দেশে উপযুক্ত ঘাঁটি আমরা স্থাপন করি নাই”, এবং এইজন্যই 
সাময়িকভাবে স্থুরক্ষিত পশ্চাদঞ্চলে হটিয়া যাওয়া প্রয়োজন হইয়াছিল । 

বিরোধপন্থীদের ছুর্ভাগ্য যে নিজেদের নির্ব,দ্ধির জন্য তাহার! “নেপ, 
ব্যবস্থায় পশ্চাদপসরণের এই বৈশিষ্ট্য বুঝিল না, শেষদিন পধ্যস্ত বুঝিল না । 

নৃতন অর্থনৈতিক পরিকল্পনা সম্বন্ধে দশম কংগ্রেসের সিদ্ধান্তের 
ফলে সোশালিজ.ম্‌ গড়িবার কাজে শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকসম্প্রদায়ের 
অর্থ নৈতিক মেত্রী স্থায়ী ও নিশ্চিত হইল। 

কংগ্রেসে আর এক সিদ্ধান্ত, জাতি-সমস্তা বিষয়ে সিদ্ধান্তও এই 
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প্রধান উদ্দেশ্ট সিদ্ধিতে সাহাষ্য করিলি। জাতি-সমস্তা বিষয়ে রিপোর্ট 
দেন কমরেড স্টালিন। তিনি বলিলেন যে আমরা জাতিগত অত্যাচার 
উঠ্রাইয়া দিয়াছি, কিন্তু ইহাই যথেষ্ট নয়। অতীতের ঞ্কুংসিত 
উত্তরাধিকার, অর্থাৎ পুর্বে ষে জাতির! অত্যাচারিত হইত, অর্থনীতি 
রাজনীতি ও সংস্কৃতি ব্যাপারে তাহাদের পশ্চাৎপদ্‌ অবস্থার অবসান 
ঘটানে! হইল আমাদের কাজ। মধ্যরুশিয়ার সঙ্গে যাহাতে তাহারা 
পাল্লা দিতে পাবে, সেজন্য এ জাতিগুলিকে সাহাধ্য করিতে হইবে। 
জাতি-সমস্তা সম্বন্ধে ছুই প্রকার পার্টিবিরোধী বিচ্যুতির কথা৷ কমরেড 
স্টালিন উল্লেখ করেন :, একটা হইল প্রভৃজাতিবোধজনিত ( গ্রেট- 
রাশিয়ান) উগ্র অহমিকা, আর একটী হইল অঞ্চলবিশেষ লইয়া সঙ্কীণ 
জাত্যভিমান। উভয় বিচ্যুতিকেই অনিষ্টকর এবং সাম্যবাদ ও সর্ধ্বহার। 
আন্তর্জাতিকতার পক্ষে বিপজ্জনক বলিয়। কংগ্রেস উহার নিন্দা করে। 
সঙ্গে সঙ্গে যে-বিপদ ছিল বড়, সেই প্রবল জাতির উগ্র অহাঁমীর 
বিরুদ্ধে, অর্থাৎ গ্রেট-বাশিয়ান্‌ জাতিগব্বারা জাবের আমলে রুশ ব্যতীত 
অন্তান্ট জাতিগুলির প্রতি যে মনোভাব দেখাইত সে-মনোভাবের যাহা 
অবশিষ্ট ছিল, তাহার বিরুদ্ধে কংগ্রেস প্রধান আঘাত হানিয়াছিল। 


৩। নূতন অর্থ নৈতিক পরিকল্পনার প্রথম ফলাফল-_একাদশ 
পার্টিকংগ্রেস-_সোভিয়েট ইউনিয়ন চ্ছাপনা-_লেনিনের 
লীড়া--সমবায় সম্বন্ধে লেনিনের পরিকল্পনা 
দ্বাদশ পার্টিকংগ্রেস 


পার্টির মধ্যে যাহার! ছিল অস্থিরমতি, তাহারা নৃতন্‌ অর্থ নৈতিক 
পরিকল্পনার বিস্বোধিতা করে। ছুইদিক হইতে এই বিরোধ আসে। 


সংক্রমণের যুগে বল্‌শেভিক্‌ পার্টি ৪৪৩ 


একদিকে ছিল “বামপন্থী” গলাবাজিবিশাবদের দল, লোমিনাদ্জে, 
শাৎস্কিন ও অন্তান্ত খামখেয়ালী রাজনীতিক ; ইহার! যুক্তি দিল যে 
“নেপেসব অর্থ হইল অক্টোবর বিপ্লবের অঞ্জিত ফল পরিত্যাগ করা, 
ধনতন্কে ফিরিয়! যাওয়া, সোভিয়েটশক্তির পতন ঘটানো । বাজনীতি- 
ব্যাপারে নিরক্ষর এবং অর্থনৈতিক বিকাশের বিধান সম্বন্ধে অজ্ঞ ছিল 
বলিয়া তাহারা! পার্টির কর্শনীতি বুঝিল না, আতঙ্কে দিশাহারা হইয়! 
পড়িল, নৈরাস্ঠী ও নিরুংসাহভাব দেখাইল। আবার ট্রটুস্কি, রাদেক, 
জিনোভিয়েড, মোৌকল্নিকভ, কামেনেভ, গ্রিয়াপনিকভ, বুখারিন, 
রাইকভ প্রভৃতির মত অনেকে সোজান্থজি পরাজয় স্বীকারে উদ্গ্রীব 
ছিল। তাহার! বিশ্বাস করিত না! যে আমাদের দেশেব পসোশালিস্ট 
বিকাশ সম্ভব, তাহার ধনতন্ত্রের “সর্ধশক্তিমত্তা”কে প্রণতি জানাইত, 
এবং সোভিয়েটদেশে ধনতন্ব্ের অবস্থাকে দৃঢ়তর করার চেষ্টায় তাহারা 
দাবীঁ”করিত যে স্বদেশে ও বিদেশে ব্যক্তিস্বত্বমূলক ধনতন্ত্রকে সুদূর প্রসাবী 
সুবিধা দেওয়া হউক, এবং অর্থনীতিক্ষেত্রে সৌভিয়েটশক্তির 'অনেকগুলি 
প্রধান খাঁটি পুঁজিদারদের হাতে তুলিয়া দেওয়া হউক, পুঁজিদাররা 
বিমিশ্র যৌথ কারবার ফাঁদিয়া রাষ্ট্রের দালাল কিংবা অংশীদার হিসাবে 
কাজ করুক । 

এই উভয় দলই মার্কস্‌ ও লেনিনের মতবাদের বিরোধিতা 
করিয়াছিল । 

পার্টি উভয়কেই জাহির করিয়! দিল ও কোণঠাসা! করিল; যাহার! 
আতঙ্ক ও পরাজয়ন্বীকারে উন্মুখভাব দেখাইত, তাহাদের সম্বন্ধে পার্টি 
কঠোর সমালোচন! করিল । 

পার্টির কর্শমীতির বিরুদ্ধে এই প্রতিরোধ আবার ম্মরণ করাইয়া 
দিল যে যাহারা অস্থিরমতি তাহাদিগকে পার্টি হইতে সরাইয়া দেওয়া; 
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ফরকুর। তাই ১৯২১ সালে কেন্দ্রীয় কমিটি এক পার্টি-বিশ্ুদ্ধির 
€ 4১1৩) ব্যবস্থা করিল; ইহাতে পার্টির শক্তি যথেষ্ট বাড়িল। 
প্রকাশ্ত সভায়, পার্টি-বহিভূতি জনগণের উপস্থিতিতে ও সভার কাজে 
তাহাদিগকে যোগদানের অধিকার দিয়া, এই বিশুদ্ধিকরণ চলিল। 
লেনিন পরামর্শ দিলেন যে পার্টি হইতে “যাহার! ছু, যাহাদের মনোবৃততি 
আমলাতান্ত্রিক, যে-কমিউনিস্টরা অসং কিংবা অস্থিরমতি, এবং যে- 
মেন্শেভিক্রা “মুখে নৃতন রং লাগাইলেও মর্দে-মন্মে মেন্শৈভিক্‌ 
রহিয়া গিগ়্াছে, তাহাদের” ঝাঁটাইয়া দুর করা হউক। (লেনিন; 
“কলেক্টেড ওয়ার্ক স্‌, রুশ সংস্করণ, সপ্তবিংশ খণ্ড, পৃঃ ১৩) 

এই বিশ্ুদ্ধিকরণের ফলে সব-শুদ্ধ প্রায় একলক্ষ সত্তর,.হীজার, কিংবা 
মোট সভ্যসংখ্যার শতকরা প্রায় পচিশ জনকে পার্টি হইতে বিতাড়িত কর। 
হইল। 

বিশুদ্ধিকরণের ফলে পার্টির শক্তি খুবই বাড়িল, পার্টির সামাজিক 
অন্তর্গঠন উন্নত হইল, পার্টির উপর জনসাধারণের বিশ্বাস বাড়িল, পার্টির 
প্রতিষ্ঠা বাড়িল। পার্টি আরও নিবিড়ভাবে স্থসংহত হইল ও পূর্বের 
“চেয়ে সুশৃঙ্খল হইল । 

নৃতন অর্থ নৈতিক পরিকল্পনায় প্রথম বৎসরেই ইহা যে নিভু্ল তাহা 
প্রমাণ হইল। এই, পরিকল্পন। গ্রহণের ফলে নৃতন ভিত্তিতে শ্রমিক 
ও কৃষকের মৈত্রী খুবই শক্তিশালী হইয়৷ উঠিল । সর্বহারার একনায়কত্ব 
নৃতন শক্তি ও সামর্থ্য অঞ্জন করিল। কুলাক্দের দস্থ্যতা প্রায় সম্পূর্ণ 
অপনীত হইল। বাড়তি-উৎপাদন বাজেয়াপ্ত ব্যবস্থা উঠাইয়া দেওয়ার 
ফলে মাঝারি চাষীরা কুলাকৃদলের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সোভিয়েট সরকারকে 
সাহায্য করিল। অর্থনীতিক্ষেত্রে প্রত্যেকটা প্রধান ধাঁটি-__বুহৎশিল্প, 
দ্বাতায়াত ব্যবস্থা, বাযাঞ্চ, ভূম্বত্ব, আভ্যন্তরীণ ও বিদ্বেশীবাণিজ্য--সৌভিয়েট 
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সরকারের অধিকারে রহিল । অর্থনীতি ব্যাপারে পার্টি সুম্পষ্ট উন্নতি 
ঘটাইল। শ্রীপ্রই কষিকশ্ম অগ্রসর হইতে লাগিল। কারখানা! ও 
রেলপথগুলি তাহাদের প্রথম সাফল্য দেখাইতে পারিল | খুব ধীরগতিতে 
হইলেও স্থনিশ্চিতভাবে অর্থ নৈতিক পুনরুজ্জীবন আরস্ভ হইল। শ্রমিক 
ও কৃষকরা বুঝিল ও জানিল যে পার্টি ঠিক রাস্তা ধরিয়া চলিতেছে । 

১৯২২ সালের মার্চ মাসে পার্টির একাদশ কংগ্রেন বমিল। 
৫,৩২,০*০ পার্টিসভ্যের প্রতিনিধি হিসাবে ৫২২ জন ভোটাধিকারসম্পন্ন 
ডেলিগেট যোগদান করেন। পূর্বের কংগ্রেসের তুলনায় এই সংখ্যা 
কম। ১৬৫ জন ডেলিগেটের আলোচনায় যোগদানের অধিকার ছিল, 
ভোট ছিল না। যে পার্টি-শুদ্ধি পূর্বেই আরম্ভ হইয়াছিল, তাহারই 
জন্য সভাসংখ্যায় এই; হাস ঘটিয়াছিল। 

কংগ্রেসে পার্টি নূতন অর্থ নৈতিক পরিকল্পনার প্রথম বৎসরের ফলাফল 
পধ্যালোচনা করে। এই ফলাফল আলোচনার পর লেনিন কংগ্রেসে 
ঘোষণ। করিতে পারেন 

“এক বৎসর ধরিয়া আমরা পিছু হটিয়াছি। এখন পার্টির নামে 
গতিবরোধের আহ্বান আমাদের জানাইতেই হইবে। পণ্চাদপনরণের 
যে-উদ্দেশ্ট ছিল, তাহা সিদ্ধ হইয়াছে । এই যুগ শেষ হইতেছে কিংবা 
হইয়াছে । এখন আমাদের উদ্দেশ্ট হইল স্বতন্ত্র_আমাদের উদ্দেশ্য 
নিজেদের শক্তিকে আবার সংহত করা।” ( এ, পৃঃ ২৩৮ ) 

লেনিন বলেন যে 'নেপে'র অর্থ হইল যে ধনতন্ত্র ও সোশালিজ মের 
মধ্যে জীবন-মরণ লইয়া সংগ্রাম চলিতেছে । প্রশ্ন হইল এই--কে 
জিতিবে ?” আমাদের জিতিতে হইলে শহর ও গ্রামাঞ্চলের মধ্যে পথা 
বিনিময় যথাসম্ভব বাড়্াইয়া শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকসম্প্রদায়ের মধ্যে এবং 
সোশালিস্ট শিকল্পব্যবস্থা ও কৃষকদের কৃষিকর্মের মধ্যে বন্ধনকে আরও সুদৃঢ় 
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করিতে হইবে । এইজন্য কাজের তত্বাবধান ও বিচক্ষণভাবে বাণিজ্য 
করার কৌশল আয়ত্ত করিতে হইবে । 

এ লময় পার্টি যে-সব সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছিল সেই সমস্তাধন্ধনে 
প্রধান গ্রন্থি ছিল বাণিজ্য । এই সমন্তাব সমাধান না হইলে শহর 
ও গ্রামের মধ্যে পণ্যৰিনিময়ের বিকাশ ঘটানো অসম্ভব হইত, শ্রমিক ও 
কৃষকের অর্থ নৈতিক মৈত্রীকে শক্তিশালী কর! অসম্ভব হইত, কৃষিকর্ষের 
টন্নতিসাধন করা৷ কিংবা! ভয্মোন্মুখ দশা হইতে শিল্পকে উদ্ধার করা অসম্ভব 
হইত। 

সোভিয়েট বাণিজ্য তখন নিতান্ত অপরিণত অবস্থায় ছিল,। 
বাণিজ্যের কলকক্জ! যাহা! ছিল তাহা! একেবারেই যথেষ্ট নয়; কমিউনিস্ট 
তখনও বাণিজ্যকৌশল আয়ত্ত করে নাই ; তাহারা শত্রু, “নেপ ওয়ালাকে' 
চিনে নাই, কেমন করিয়া তাহার সহিত লড়িতে হয় শিখে নাই। 
বাক্তিগতভাবে যাহার ব্যবসা করিত, সেই “নেপ ওয়ালারা+ সোভিয়েট 
বাণিজ্যের অপরিণত অবস্থার স্থষোগ লইয়া বহস্ব ও সাধারণের পক্ষে 
প্রম্নোজন অন্যান্য জিনিসের ব্যবসা দখল করিয়! বসিয়াছিল। রাষ্ট্রের 
উদ্ভোগে এবং সমবায়মূলক ব্যবসা! নিতাস্ত জরুরী ব্যাপার হইয়া 
দাড়াইল। 

একাদশ কংগ্রেসের পর অর্থনীতিক্ষেত্রে কাজ ছিগুণ উৎসাহে চলিল। 
সম্প্রতি শশ্ঠ উৎপাদন অল্প হওয়ায় যে অস্থৃবিধা ঘটিয়াছিল, সাফল্যের সহিত্ত 
তাহার উপশম কর! হইল । চাষীদের কৃষিকর্খ্ শীগ্বই চাঙ্গ। হইয়৷ উঠিল। 
রেলপথগুলি পূর্বের চেয়ে ভাল কাজ দেখাইল। কলকারখানার সংখ্যা 
ৰাড়িল, আবার কাজ আরম্ভ হইল । 

১৯২২ সালের অক্টোবর যাসে সোভিয়েট রিপাহ্লিক গা 
এক বিপুল উৎনধ করিল । শেষ পর্যস্ত সোভিয়েট দেশের যে-অংশ 
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আক্রমণকারীদের কবলে ছিল, সেই ভুাডিভস্টক্‌ লালফৌজ ও স্থদূর 
প্রাচ্যের দেশতক্তরা মিলিয়! জাপানীদের দখল হইতে উদ্ধার করিল। 
লোভিয়েট রাষ্ট্রের সম্পূর্ণ উর হত্তক্ষেপকারীদের “কবলমুক্ত 
হওয়ায়, এবং সোশালিস্ট সমাজ নিশ্মীণ ও দেশরক্ষার জন্য সোভিয়েট 
জনগণের এঁকাকে আরও স্থুসংহত করার প্রয়োজন থাকায়, এখন একটা 
যুক্তরাষ্ট্রে সোভিয়েট রিপাব্লিকগুলিকে নিবিড়ভাবে গ্রথিত করার 
প্রয়োজন দেখা দিল। সোশালিজম্‌ গড়িবার কাজে জনগণের সকল 
শক্তিকে সম্মিলিত করিতে হইল । দেশকে একেবারে অপরাজেয় করার 
ধরকার ছিল। আমাদের দেশে প্রত্যেক জাতির সর্বাঙ্গীন বিকাশের 
অনুকূল অবস্থা স্ট্টি করার ,দরকার ছিল। সকল সোভিয়েট জাতিগুলি 
ধাহাতে আরও অস্তরঙ্গভাবে মিলিতে পারে, তাহার প্রয়োজন হইল । 
১৯২২ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রথম অখিল-ইউনিয়ন. সোভিয়েট 
কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। এখানে লেনিন ও স্টালিনের প্রস্তাবে 
দোভিয়েট জাতিগুলি স্বেচ্ছায় বাষ্ট্র সম্মেলন ঘটাইয়! মোভিয়ট ফোশালিস্ট 
সংযুক্তরাষ্ট্র ( ইউ, এন, এস, আর ) গঠন করিল। প্রথমে দোভিয়েট 
যুক্তরাষ্ট্রে ছিল রুশ সোভিয়েট সংযুক্ত সোশালিস্ট (আর, এস, এফ, এস, 
আর ), ট্রান্মককেসিয়ান্‌ নোভিয়েট সোশালিন্ট রাষ্ট্র (টি, এস, এফ, এম, 
আর ), ফুক্রেনীয়ান্‌ সৌভিয়েট মোশালিস্ট রাষ্্র (ফুক্র, এস, এস, 
আর ), এবং বিয়োলোরুশিয়ান্ সোভিয়েট সোশালিস্ট রাষ্্রী (বি, 
এস, এস, আর )। কিছুকাল পরে উজ্বেক্‌, তুর্কমান, তাজিক্‌, এই 
তিনটা স্বতন্ত্র সংযুক্ত সোভিয়েট রাষ্ট্র মধ্য এশিয়াতে গঠিত হয়। এখন 
এই সব রাষ্্রগুলি স্বেচ্ছা ও মাম্যের ভিত্তিতে এক সংযুক্ত সোভিয়েট 
রাষ্ট্র-ইউ, এম্‌, এদ্‌, আরের মধ্যে যিলিত হইয়াছে । ইহাদের প্রত্যেকেরই 
স্বাধীনভাবে পোভিফেট ইউনিয়ন ছাড়িয়া! যাওয়ার অধিকার রহিয়াছে। 
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সোভিয়েট ইউনিয়ন গঠনের অর্থ হইল সোভিয়েট শক্তির সংহতি ও 
ও জাতি-সমস্তা বিষয়ে বল্‌শৈভিক্‌ পার্টির লেনিনবাদী ও স্টালিনবাদী 
কন্মনীতির বিপুল সাফল্য । 

১৯২২ সালের নভেম্বর মাসে মস্কো সোভিয়েটের এক অধিবেশনে 
লেনিন যে বক্তৃতা করেন, তাহাতে তিনি পাচ বৎসরব্যাপী সোভিয়েট 
শাসনের পধ্যালোচনা করেন এবং “নেপ্‌ রুশ সোশালিস্ট রুশে পরিণত 
হইবে” বলিয়া তাহার সুদৃঢ় বিশ্বাের কথা বলেন। ইহাই হইল দেশের 
লোকের কাছে লেনিনের শেষ বক্তৃতা । এঁ বৎসর শরৎকালে পার্টির 
পক্ষে এক দারুণ বিপত্তি ঘটিল; লেনিন অত্যান্ত পীড়িত হইয়া পড়িলেন। 
লেনিনের পীড়া হইল সমগ্র পার্টি ও শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষে এক গভীর ও 
ব্যক্তিগত বিপদ । সকলেই তাহাদের অতি প্রিয় লেনিনের জীবনের জন্য 
শঙ্কিত হইয়া রহিল। কিন্ত ব্যাধিসত্বেও লেনিন তাহার কাজ থামান 
নাই। যখন তিনি অত্যন্ত অন্থস্থ, তখনই তিনি অনেকগ্তলি বিশেষ 
গুরুত্বপূর্ণ প্রধন্ধ লেখেন। এই শেষ লেখাগুলিতে তিনি পূর্ববক্কৃত 
কাজ লইয়া আলোচনা করেন এবং সোশালিস্ট সমাজ নিশ্বীণের কাজে 
কৃষকসম্প্রদায়কে লাগাইয়া আমাদের দেশে সোশালিজম্‌ গঠনের এক 
পরিকল্পনা নক্সা করিয়া! দেন। দোশালিজম্‌ গড়ার কাজে কৃষকদের 
অংশীদারী কুনিশ্চিত করার জগ্য তাহার সমবায়মূলক পরিকল্পনা এখানে 
ছিল। 

লেনিন মনে করিতেন যে মোটের উপর সমবায় সমিতি, এবং বিশেষতঃ 
কুধি সমবায় সমিতি হইল ব্যক্তিম্বত্বের ভিত্তিতে ছোট ছোট ক্ষেতখামার 
হইতে বড় বড় উৎপাদন-সমবায় বা কষি-সমবায়ে রূপান্তর ঘটাইবার একটা 
উপায় । এই উপায় লক্ষ লক্ষ চাবীর নাগালের মধ্যে, এবং তাহাদের 
বৌধগমা ও বটে। লেনিন দেখাইলেন যে আমাদের দেশে কৃষির বিকাশ 


সংক্রমণের যুগে বল্শেভিক্‌ পার্টি ৪৪৯ 


ঘটাইতে হইলে যে-কর্মনীতি নির্ধীরণ করিতে হইবে, দে-নীতি 
হইল সমবায় সমিতির মধ্য দিয়া চাষীদের সোশালিঙ্গম গঠনের 
কাজে টানা, ক্রমে ক্রমে কৃষিকর্মে সমবায়নীতি প্রবর্তন "করা প্রথমে 
বিক্রয় ব্যাপারে এবং পরে কৃষি উৎপাদনে এই নীতি প্রবর্তন করা। 
লেনিন বলেন যে সর্ধহারার একনায়কত্ব এবং শ্রমিক ও কৃষকের মৈত্রীর 
সঙ্গে সঙ্গে, কুষকের উপর শ্রমিকদের নেতৃত্ব স্থপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, 
এবং সোশালিস্ট শিল্পের অস্তিত্বের সঙ্গে সঙ্গে, লক্ষ লক্ষ চাষীকে লইয়া 
স্থসংগঠিত উৎপাদক-সমবায়-ব্যবস্থা দ্বারাই আমাদের দেশে সোশালিস্ট 
সমাজ নিশ্মাণ কর যাইবে । 

১৯২৩ সালের এপ্রিল মাসে পার্টির দ্বাদশ কংগ্রেস বসিল। 
বল্শেভিক্র। রাষ্ট্রশক্তি অধিকার করার পর হইতে এই প্রথম 
লেনিন কংগ্রেসে উপস্থিত হইতে পাবেন নাই। কংগ্রেসে ৩:৮০১০০০ 
প্রার্টিসভোব প্রতিনিধি হিসাবে ৪০৮ জন ভোটাধিকার সম্পন্ন ৮৬লিগেট 
যোগদান করেন । পূর্বের কংগ্রেসের তুলনায় এই সংখ্য। কম হইয়াছিল, 
কারণ ইতিমধ্যে পার্টিশুদ্ধি চলিতেছিল এব* ফলে পার্টিসভাদের একট! বড 
অংশ বিতাড়িত হইযাছিল।' ৪১৭ জন ডেলিগেটেন্ধ ভোট ছিলি ন।, 
আলোচনায় যোগদ।নের অধিকার ছিল। 

লেনিন তাহার সম্প্রতি লিখিত প্রবন্ধ ও চিগ্িপত্রে যে-সব ন্থপারিশ 
করেন, সেগুলি ছ্াদশ পার্ট কংগ্রেসের সিদ্ধান্তে আকার গ্রহণ করে। 

যাহারা মনে করিত যে 'নেপ* সোশালিস্ট মতবাদ ছাড়িয়া পিছু হটা 
এবং ধনতন্ত্রের কাছে আত্মসমর্পণের সামিল, যাহারা ধনতান্তিক দাসত্বে 
ফিরিয়া যাওয়ার সমর্থন করিত, কংগ্রেস তাহাদের তীব্র নিন্দা করে। 
রট্‌স্কির অনুচর রাদেক ও ক্র্যসিন্‌ কংগ্রেসে এই ধরণের প্রস্তাব আনে । 
তাহারা প্রস্তাব করে যে আমাদের পক্ষে বিদেশী ধনিকদের কৃপা ভিক্ষা 

হন 
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করিয়া আত্মসমর্পন কর! উচিত, শিল্পের যে-সব শাখা সোভিয়েট রাষ্ট্রের 
পক্ষে একান্ত প্রয়োজন সেগুলি “কন্সেশন্‌' হিসাবে ধনিকদের হাতে 
তুলিয়া দেওয়া উচিত। তাহারা প্রস্তাব করে যে অক্টোবর বিপ্লব 
জার-সরকারের দে-সব খণ নাকচ "করিয়া দেয়, আমরা যেন সে-খণ পরিশোধ 
করি। পরাজয় স্বীকারমূলক প্রস্তাবগুলিকে পার্টি বিশ্বাসঘাতকতা৷ বলিয়া 
অভিহিত করিল । পার্ট যে-কোন প্রকার “কন্সেশন্ঃ (স্থবিধা ) দিবার 
নীতিকে নাকচ করে নাই, কেবল যে-সব শিল্পে ও যে-পরিমাণে “কনসেশন্‌, 
দিলে সোভিয়েট রাষ্ট্রের পক্ষে মঙ্গলজনক হয়, তাহার পক্ষে ছিল। 

বুখারিন ও সোকোলনিকভ, কংগ্রেসের পূর্বেই প্রস্তাব করিয়াছিল যে 
বিদেশী বাণিজ্যে রাষ্ট্রের একচেটিয়। অধিকার উঠাইয়! দেওয়া হউক। “নেপ 
যে ধনতস্ত্রের কাছে আত্মসমর্পণের সামিল, এই ধারণা ছিল প্রব্তাবটীর ভিত্তি। 
মুনাফালোভী, “নেপ ওয়ালা” ও কুলাকৃদের পক্ষসমর্থক বলিয়া লেনিন 
বুখারিনের নিন্দা করেন। বিদেশ বাণিজ্যে রাষ্ট্রের একচেটিয়া অধিকার 
ভাঙিয়া দিবার সকল চেষ্টা ছ্বাদশ কংগ্রেসে দৃঢ়ভাবে প্রতিহত হইল। 

রুষকদের সম্বন্ধে যে-মারাজ্মক নীতি ট্রট্ক্কি পার্টির উপর চাপাইবার 
চেষ্টা করে, কংগ্রেস সে-চেষ্টাকেও ব্যাহত করে, এবং জানায় যে দেশে 
ছোট ছোট ক্ষেতখামারের বিপুল সংখ্যাধিক্যের কথা ভূলিলে চলিবে 
না। কংগ্রেস প্রবলভাবে ঘোষণা করে যে বুহৎশিল্পকে (42957 
100959175?) লইয়! সর্বপ্রকার শিল্পের বিকাশ যেন কিছুতেই কৃষক- 
সাধারণের স্বার্থে আঘাত না করে, সমগ্র শ্রমব্যস্ত জনতার স্বার্থে ই 
রুষকদের সঙ্গে নিবিড় মৈত্রীর উপর শিল্পকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। 
উ্ষ্ষি প্রস্তাব করিয়াছিল যে কষকদের শোষণ কবিয়া আমাদের শিল্প গড়িয়া 
তুলা উচিত; বস্তুত, উরটুস্কি সর্বহারা ও কৃষকদের মধ্যে মৈত্রীর নীতি 
গ্রহণ করে নাই। কংগ্রেসের এই সিদ্ধান্তগুলি ইট্স্কিকে প্রত্যুত্তর দিল । 


সংক্রমণের যুগে বল্‌্শেভিক্‌ পার্টি ৪৫১ 


তখনই ট্রট্‌ষ্ষি প্রস্তাব করে যে পুতিলভ, ব্রিয়ান্সক্‌ ও অন্থান্ত যে বড় 
বড় কারখানাগুলি দেশরক্ষার পক্ষে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল, সেগুলিকে বন্ধ 
করিষা দেওয়া হউক । মিথ্য। অজুহাত দেওয়। হইযাছিল ঘে কারখানা- 
গুলিতে লোকসান হইতেছে । কংগ্রেস কষ্ট হইয়! উট্‌ক্কিব প্রস্তাব নাকচ 
করিষা দেয়। 

লেনিন যে প্রস্তাব লিখিয়! পাঠাইযাছিলেন, সেই প্রস্তাব অঙ্গসাবে 
দ্বাদশ কংগ্রেস পার্টির কেন্দ্রীয় তত্বাবধান কমিশন এবং শ্রমিক ও কূষকদের 
পর্যাবেক্ষণ সমিতিকে ( 5০:92:57 8100 [700088171১১ 17)9])0010102)১ ) 
একটা প্রতিষ্ঠানে এক্যবদ্ধ করে। পার্টির এক্যকে নিখুত অবস্থায় বজায় 
রাখ] পার্টি ও দেশের মধ্যে দৃঢ় শৃঙ্খলার ব্যবস্থা করা, এবং সর্বপ্রকার 
উপায়ে সোভিয়েট বাষ্্যন্ত্ের উৎকর্ণ ঘটানো, প্রভৃতি গ্ুকতরপুণ কাজগুলি 
এই এক্যবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের হাতে দেওয়া হয। 

গ্রেসের বর্শস্থচীতে জাতি-সমন্তা ছিল একটী বিশেষ জকুবী 

বাপাব। কমবে্ড স্টালিন এাবষষে রিপোর্ট দেন। জাতি-সমস্তা সম্পর্কে 
আমাদের কন্মনীতিব আন্তর্জাতিক তাৎপধ্যের কথা তিনি জোর করিয়। 
বলেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের অত্যাচারিত জনগণের কাছে জাতি-সমস্তার 
সমাধান ও জাতিগত অত্য।চারের অবসান বিষষে সোভিয়েট ইউনিয়নই 
হইল আদর্শ। তিনি দেখাইলেন যে সোভিয়েট ইউনিয়নের অন্ততূক্তি 
জাতিগুলির মধ্যে অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অসাম্য দূর করার জন্য 
সোৎসাহে ব্যবস্থ। কর গ্রযোজন। জাতি-সমস্ত সম্পর্কে যে-বিচ্যুতি দেখ! 
দিয়াছিল, সেই গ্রেট-রাশিয়ান্‌ উগ্র অহ্মিকা এবং অঞ্চলবিশেষ লইয় 
বুর্জোয়৷ জাত্যভিমানের বিরুদ্ধে দৃঁপ্রতিজ্ঞ হইয়। সংগ্রামের জন্য তিনি 
পার্টিকে আহ্বান করিলেন । 

জাতি-সমস্তা বিষয়ে বিপথগামী এবং সংখ্যান্প জাতিগুলির প্রতি 
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তাহাদের প্রতুজাতিন্থলভ কর্নীতির মুখোন কংগ্রেসে জাহির 
হইয়া গেল। তখন মৃদ্দিভানি ও অন্যান্য জঙ্জিয়ান জাতীয়তাবাদী 
বিপথগামী, পার্টির বিরোধিতা করিতেছিল। তাহারা ্রান্সককেশিয়ান্‌ 
যুক্তরাষ্ট্র গঠন এবং ট্রাব্সককেশিয়ার জাতিগুলির মধ্যে বন্ধুতা বর্ধনের 
বিরুদ্ধে ছিল। এই বিপথগামীদের ব্যবহারে জজিয়ার অন্যান্ত জাতি- 
উপজাতির প্রতি নিছক প্রতৃজাতিস্থলভ উগ্র অহমিকা দেখ! গিয়াছিল। 
তাহার! টিফ্লিস্‌ শহর হইতে যাহারা জজিয়ান্‌ নয় তাহাদের সকলকে, 
এবং বিশেষত আম্ণানীদের তীডাইয়। দিতেছিল; তাহীর। এক আইন 
পাশ করিয়া জানায় মে. কোন জজিয়ান্‌ স্ ীলোক জজিয়ান্‌ নয় এমন 
কোন পুরুষকে বিবাহ করিলে জঙ্জিয়ার নাগরিক অধিকার হারাইবে। 
্স্কি, রাদেক, বুখারিন, স্কিপ্নিক ও রাকোভ-্কি জঙ্দিয়ান্‌ জাতীয়তাবাদী 
বিপথগামীদের সমর্থন করে। 

কংগ্রেসের কিছুকাল পরে জাতি-সমস্তা আলোচনার জঙ্য জাতীয 
রাষ্রগুলি হইতে পার্টিকক্মাদের ডাকিয়া এক বিশেষ সম্মেলনের অধিবেশন 
হয়। এখানে সুলতান গালিব প্রভৃতি একদল তাঁতার বুর্জোয়া 
জাতীয়তাবাদী এবং ফৈজুল্লাহ খোজাইয়েভ প্রভৃতি একদল উজ বেক 
জাতীয়তাবাদী বিপথগামীর আসল চেহারা! প্রকাশ হইযা৷ পড়ে। 

ঘবাদশ পার্ট কংগ্রেসে গত ছুই বৎসর ধরিয়া নৃতন অর্থ নৈতিক 
পরিকল্পনার ফলাফল সন্বপ্ধে আলোচনা হয়। ইহাতে ষথেষ্ট উৎসাহের 
হেতু ছিল, এবং চরম বিজয়ে বিশ্বাস আবার উদীপ্ত হইয়া উঠিল । 

কংগ্রেসে কমরেড স্টালিন ঘোষণা করেন : “আমাদের পার্টি সুসংহত 
ও একাবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে ; বিরাট এক আবর্তের পরীক্ষায় পার্টি উত্তীর্ণ 
' হুইয়াছে এবং এখন বিজয়ধ্বজা উড়াইয়া অগ্রসর হইতেছে 
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৪। অর্থ নৈতিক পুনর্গঠনের দুরূহতার বিরুদ্ধে জংগ্রাম-_- 
লেনিনের অস্থখের সুযোগ লইয়। ট্রট্ক্ষিবাদীরা 
কর্মক্ষেত্র আরও বিস্তৃত করিল- পার্টিতে নূতন 
আলো চনা- ট্রট্‌ক্ষিবাদীদের পরাজয়-__ লেনিনের 

সবত্যু_ লেনিনের স্মৃতিতে পার্টির নৃতন 
সভ্যসংগ্রহ- ত্রয়োদশ পাটি কংগ্রেস 


জাতীষ অর্থ নৈতিক ব্যবস্থ। পুনগ ঠনেব সংগ্রাম প্রথম কয়েক বৎসবেই 
স্থাধী সুফল উৎপাদন কবিল। ১৯২৪ সালেব মধ্যেই সর্বন্গেত্রে গ্রগতি 
লক্ষা কবা গেল) ১৯২১ হৃইতে ণস্তোত্পাদন ভষির আযতন খুব 
বাভিযাছিল এবং কুষকদেব চাষবাসে নিষমিত উন্নতি ঘটিয়াছিল। 
সোশালিস্ট শিল্প বাডিতেছিল ৪ বিস্তাব পাইতেছিল। শ্রমিকশ্রেণীর 
খুবই সৎখ্যাবৃদ্ধি হইয়াছিল । পাবিশ্রমিকেব হাব বাঁডিয়াছিল। ১৯২০ ও 
১৯২১ সালেব তৃলণায় শ্রমিক ও রুষকদেব পক্ষে জীবন আবও সহজ ও 
সৌষ্ঠবসম্পন্ন হইযাছিল | 


কিন্তু অর্থনৈতিক বিপধ্যয়ের ফলাফল তখনও অনুভূত হইতেছিল। 
শিল্প তখনও যুদ্ধপূর্বব যুগেব তুলনাষ অনেকট| পিছনেব স্তরে ছিল, শিল্পের 
বিকাশ তখনও দ্রেশের চাহিদার অনেক পিছনে পড়িযাছিল। ১৯২৩ 
সালেব শেষে বেকাবেব সংখ্য। ছিল প্রা দশ লক্ষ; এই বেকারদের কাজে 
টানিবাব পক্ষে জ্বাতীয় অর্থনীতি ব্যবস্থা নিতান্ত মন্দ গতিতে অগ্রসর 
হইতেছিল। যে 'নেপতওযালা ও “নেপওয়ালাধরণের লোক আমাদের 
বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলিতে ছিল, ভাহাব! দেশেব লোকের উপব শিল্পোৎপন্ন 
দ্রব্যের যে অতিরিক্ত উচ্চমৃল্য চাপাইতেছিল, তাহাতে বাণিজ্যের অগ্রগতি 
ব্যাহত হইল। এই কারণে সোভিষেট 'রুবলের' [মুড] দাম কমিয়। 
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গেল, বলের? বাজার কখনও তেজী কখনও মন্দা হইতে লাগিল । 
এই রকম ব্যাপারের ফলে শ্রমিক ও কলষকদের অবস্থার উন্নতির ব্যাঘাত 
স্ষ্টি হইল । 

১৯২৩ সালের শরৎকালে আমাদের শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলি 
সোভিয়েটের মূল্য নিয়ন্ত্রণ নীতিকে লঙ্ঘন করায় অর্থ নৈতিক ব্যাপারে 
মুশকিল খানিকটা বাড়িয়া যায়। শিল্পোৎপন্ন দ্রব্য ও কৃষিজাত দ্রব্যের 
দাম ছিল খুবই বেশী। শিক্পবাবস্থা চালু রাখিবার জন্য অতিরিক্ত খরচের 
ভার পভার দরুণ জিনিসপত্রের দর বাঁড়িয়! যায । শন্যের দায় হিসাবে 
চাষীরা যে টাকা পাইল, তাহার মূল্য তাডাতাড়ি কমিয়৷ গেল । অবস্থাকে 
আরও ঘোরালো করিবার মতলবে উ্রট্ক্কিবাদী পিয়াতাকোভ তখন 
জাতীয় অর্থনীতি ব্যাপাবে সর্বোচ্চ কাউন্সিলে থাকিয়া অতান্ত নিন্দার্থভাবে 
তত্বাবধাধক ও পরিচালকদেব নির্দেশ দেয় যে কারখানাজাত দ্রব্য বিক্রয় 
হইতে যথাসম্ভব বেশী মুনাফা! যেন তাহাবা পেষণ করিয়া লয় এবং 
শিল্পবিকাশেব অজুহাতে দাম যথাসম্ভব বাড়াইয়া দেয়। আসলে এই 
'নেপ-ওয়ালান্থলভ প্রবৃত্তির ফলে শিল্লের বনিয়াদ সঙ্থীর্ণ হইযা' গেল ও 
রীতিমত"জখম হইল । কৃষকদের পক্ষে কারখানাজাত ভ্ুব্য ক্রয় করা! 
লোকসানের ব্যাপার হইয়| দাড়াইল বলিয়া তাহারা কেন! বন্ধ করিল । 
ফলে বিক্রয বাপারে এক সঙ্কট দেখা দিল, শিল্পব্যবস্থা ঘায়েল হইল । 
পারিএমিক লইয়। গোলমাল শুরু হইল। শ্রমিকদের মধ্যে অসস্তোষ 
জাগরূক হইল। কযেকটী কারখানায শ্রমিকদের মধো যাহাদের চেতনা 
কম, তাহারা কাজ বন্ধ করিল। 

পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি এই সব অস্থবিধা ও অসঙ্গতি দূর করার জন্ত 
বাবস্থা অবলম্বন করিল। বিক্রয় সংক্রান্ত সঙ্কট সমাধানের জন্য চেষ্টা 
হইল। দৈনন্দিন ব্যবহারের জন্য প্রয়োজন দ্রব্যাদির মূল্য কমানো হইল । 
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মুদ্রাবাবস্থা সংস্কার এবং “চের্ভোনেৎস্‌ নামে মুদ্রা দূ ও স্থাধীভাবে প্রবর্তন 
করা স্থির হইল। নিয়মিত পারিশ্রমিক প্রদান আবার চলিল। ব্যক্তিগত 
ভাবে যাহারা ব্যবসা! করিত এবং যাহারা ছিল মুনাফালোভী তাহাদিগকে 
সরাইবার জন্য, এবং রাষ্ট্র ও সমবায় সমিতিগুলির মধ্যস্থতায় বাণিজ্যের 
বিকাশ ঘটাইবার ব্যবস্থা নির্ণাত হইল। 

এখন প্রয়োজন হইল যে প্রত্যেকে যেন সমবেত প্রচেষ্টায় যোগদান 
করে, আব কোমর বাঁধিয়া! সোৎসাহে কাজে লাগে। পার্টির প্রতি যাহারা 
অন্ধুরক্ত, তাহারা সকলে ইহাই ভাবিল ও কাজ করিল। কিন্তু 
টট্স্কিবাদীদের কথা স্বতন্ব। গ্তরুতর ব্যাধিতে লেনিন অশক্ত হইয়া 
পড়ায় ট্রটৃক্কিবাদীরা তাহার অন্পস্থিতির স্থযোগ লইযা পার্টি ও পার্টির 
নেতাদের বিরুদ্ধে নূতন আক্রমণ চালাইল ৷ তাহাবা স্থির করিল যে 
পার্টিকে চূর্ণ কর। ও পার্টিব নেতাদেব উচ্ছেদ ঘটাইবার 'মন্ুকুল মূহুর্ত 
তখন উপস্থিত। তাহারা যাহ। পাইল তাহাই পার্টিব বিরুদ্ধে অস্ধ হিসাবে 
ব্যবহাব কবিল : ১৯২৩ সালের শরৎকালে জার্মীনী ও বুলগেরিয়াতে 
বিপ্লবের পরাজয়, দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক মুশকিল, এবং লেনিনের 
পীড়া তাহারা এই ভাবে ব্যবহার করিল। পার্টির নেতা খন রোগশয্যায়, 
সোভিয়েট রাষ্ট্রের সেই সঙ্কট মুহূর্তে ট্রট্‌স্কি বল্শেভিক্‌ পার্টির বিরুদ্ধে 
আক্রমণ শুরু করিল। পার্টির মধ্যে যাহারা লেনিনের বিরুদ্ধবাদী ছিল 
তাহার্দিগকে একজোট করিয়া পার্টি, পার্টির নেতৃত্ব ও কন্মনীতিকে বাধা 
দিবার জন্য সে এক বিরোধী সংস্থা বানাইল। এই সংস্থা ৪৬ জন 
বিরুদ্ধবাদীর ঘোষণ! প্রচার করিল। ট্রট্ক্কিবাদী, গণতান্ত্িক-মধাপম্থী, 
এবং “বামপন্থী কমিউনিস্ট” ও “শ্রমিকদের বিরোধীদলের” যাহাব! 
অবশিষ্ট ছিল, তাহাদের লইয়া! সকল বিরোধী সংস্থা লেনিনপন্থী পার্টির 
সহিত সংগ্রামের জন্য এক্যবদ্ধ হইল। 
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লেনিনের প্রস্তাব অনুসারে দশম পার্টি কংগ্রেস যে দল ভাঙাভাি 
নিষেধ করিয়া দিয়াছিল, আবার তাহারই পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য এই সংগ্রাম 
চলিল। 

কুধি বা! শিল্পের উন্নতি, উৎপর দ্রব্যাদি দেশের সর্বত্র সঞ্চালন ব্যাপারে 
উন্নতি, কিংব! শ্রমব্যস্ত জনসাধারণের অবস্থার উন্নতি ঘটাইবার জন্য 
টন্িবাদীরা একটাও সুনিদ্দিষ্ট প্রস্তাব করে নাই। এই সব ব্যাপারে 
তাহাদের কোন ওঁংস্থৃক্য ছিল না। একটামাত্র ব্যাপার লইয়া তাহারা 
মাথা ঘামাইত, এবং তাহা হইল লেনিনের অনুপস্থিতির ন্থযোগ লইয়া 
পার্টির মধো আবার দলাদলি বাধাইয়। পার্টির বনিয়াদ ও কেন্দ্রীয় কমিটিকে 
ভাঙিয়। দেওয়।। 

৪৬ জনের ঘোষণার পর ট্রট্স্কির এক চিঠি প্রকাশ হইল.) ইহাতে 
সে পার্টকর্মাদের নিন্দা করিল এবং পার্টির বিরুদ্ধে নৃতন দুর্ণাম রটাইয়া 
অভিযোগ আনিল। এই চিঠিতে ট্রটুস্কি যে পুরাতন মেন্শেভিক্‌ সর 
বাজাইল, তাহা পার্টি তাহার গলায় পূর্বের বহুবার শুনিষাছিল। 

প্রথমেই ট্রট্স্কিবাদীরা পার্টির কর্মপরিচালনাযন্ত্রকে আক্রমণ করিল। 
তাহার জানিত যে শক্তিশালী পরিচালনাধন্ত্র বিনা পার্টি বাচিতে পারে না, 
কান চালাইতে পারে না। বিরোধী সংস্থা পার্টির এই যন্থকে জখম করিয়া 
নষ্ট করিতে চেষ্টা করিল, পার্টিসভ্যদিগকে ইহার বিরুদ্ধবাদী করিতে 
এবং তরুণ সভ্যদিগকে পার্টির প্রাচীন মহারথীদের বিরুদ্ধে লাগাইতে 
চেষ্টা করিল। ছাত্রেরা এবং যে-তরুণ পার্টি সভ্যের! ই্রটুক্ষিবাদের 
বিরুদ্ধে পার্টির সংগ্রাম সম্বন্ধে কিছু জানিত না, তাহাদিগকে দলে টানিবার 
চেষ্টা উ্র্প্কি এই চিঠিতে করে। ছাত্রদের সমর্থন বাগাইবার মতলবে 
“পার্টির সব চেয়ে স্থনিশ্চিত মানযন্ত্র” বলিয়া উট্‌ম্ষি তাহাদের খোশামোদ 
করিল, এবং সঙ্গে সঙ্গে বলিল যে লেনিনপন্ধী প্রাচীন. মহারথীদের 
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অধঃপতন ঘটিয়াছে। দ্বিতীয় ইণ্টীরন্তাশনালের নেতার্দের অধোগতির 
কথা! বলিষা সে এই কুৎসিত বক্রোক্তি করে যে প্রাচীন বল্শেডিক 
ধুবন্ধরবা সেই পথেই চলিযাছে। পার্টিব অধোগতি সম্বন্ধে এই সোরগোল 
তুলিযা৷ টট্স্কি নিজেবই অধঃপতন এবং পার্টিবিবোধী চক্রান্ত লুকাইবাব 
চেষ্টা কবিযাছিল। 

টুটক্কিবাদীব। জেলাগুলিতে এব* পার্টিব ছোট ছোট প্রতিষ্ঠানগুলিব 
কাছে ৪৩ জনেব ঘোষণ। এবং টরট্ষ্কির চিঠি, এই দুই পার্টিবিবোবী দলিল 
প্রচাৰ কবিল, এব" পার্টসভ্যবা যাহাতে ইহা লইষা আলোচন। কবে 
তাহার চেষ্ট। কবিল। 

তাহাব! পার্টিকে আলোচনাধুছে আহ্বান করিল । 

এইভাবে ই্ট্ক্কিবাদীব। দশম পার্টি কংগ্রেসেব পূর্বের ট্রেড ইউনিয়ন সমস্তা 
লইয|। বাদান্রবাদেব সময় যেমন কবিষাঞিল, ঠিক তেমনই এখন পার্টিব 
উপব জৌব করিষা এই বাকবিতগু। চাপাইয়া দি” | 

দেশেব অথ নৈতিক জীবন সম্বন্ধে অনেক বেশী গুকতব সমস্তা লইয়া 
ব্যস্ত থাকিলে ৭ পার্টি তর্কযুদ্ধে এই আহবান গ্রহণ কবিল এব আলোচনা 
আক্ম করিল । 

এই আলোচনাতে সমগ্র পার্ট জডিত ছিল। স"গ্রাম নিতান্ত তি, 
ধবণেব হইয়াছিল । বাজধানীতে পার্টিস"গঠন দখল কবার জগ্য ট্র্্কিবাদীবা 
সর্বোপরি চেষ্টা কবিযাছিল বলিয়া মন্োতে সংগ্রাম সব চেয়ে বেশী উৎ্কট 
হইযাছিল। কিন্ধ আলোচনার ফলে উটুক্ষিবাদীদেব কোন সুবিধা হ্য 
নাই, বরং তাহাদের অপমানই ঘটিয়াছিল। মক্কোতে এব সোভিয়েট 
ইউনিয়নেব অন্যত্র তাহার! সম্পূর্ণ পয্ুু্দিন্ত হইল। কেবল বিশ্ববিদ্যালয 
এবং অফিসগুলিতে অল্প কয়েকটা ছোট ছোট দল টরট্কিবাদীদেব পক্ষে 
ভোট দিল। 
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১৯২৪ সালের জানুয়ারী মাসে পার্টির ত্রয়োদশ সম্মেলন বসিল। 
ংক্ষেপে আলোচনার ফলাফল সম্বন্ধে কমরেড স্টালিনের রিপোর্ট সম্মেলন 
শুনিল। সম্মেলন উরট্স্কিবাদীদের বিরোধপন্থার নিন্দা করিল এবং ইহীকে 
মার্ক স্বাদ হইতে পেতি-বুর্জোয়া বিচ্যুতি বলিয়া ঘোষণা করিল। 
পরে ত্রয়োদশ পার্ট কগ্রেম এবং কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের পঞ্চম 
কংগ্রেসে সম্মেলনের সিদ্ধান্তগুলি অনুমোদিত হ্য়। সকল দেশের 
কমিউনিস্ট সর্বহারার দল ট্রট্ষ্কিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে বল্শেভিক্‌ 
পার্টকে সমর্থন করে। 
কিন্ত উট্‌ক্িবাদীরা! তাহাদের ধবংসমূলক কাজ থামায় নাই। ১৯২৪ 
সালের শরৎকালে “অক্টোবনের শিক্ষা” নাম দিয়! উট্প্ষি যে প্রবন্ধ লেখে 
তাহাতে লেনিনবাদের স্থানে উর্্‌ফ্িবাদকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা হয়। ইহা 
হইল পার্টি ও পার্টির নেতা লেনিনের উপর সোনগান্থঁজি অপবাদ আরোপ 
করার সামিল। এই কুৎপিত প্রচার পত্রকে সাম্যবাদ ও সোভিয়েট 
সরকারের শত্রর। লুফিয়া লইল। বল্শেভিজ মের বীরতৃব্যঞ্জক কাহিনীকে 
এই অসৎ উপায়ে বিরুত করিয়া দেখানো, পার্টর কাছে অসহা মনে হইল। 
কমরেড স্টালিন লেনিনবাদের স্থানে ট্ট্‌স্কিবাদকে বসাইবার জন্য ইরট্স্কির 
এই চেষ্টার তীব্র নিন্দা করিলেন । তিনি ঘোষণা করিলেন যে 'ট্রট্ষ্ষিবাদ 
মতবাদব্যাপাবে যে ধারা আনিয়াছে তাহাকে সমাধিস্থ করা পার্টির কর্তব্য ।” 
মতবাদের দিক হইতে ট্রট্ন্ষিবাদের পরাজয় এবং লেনিনবাদের সমর্থন 
সম্পর্কে ১৯২৪ সালে প্রকাশিত কমরেড স্টালিনের তত্বমূলক গ্রন্থ 
“লেনিনবাদের বনিয়াদ” খুব কাঙ্জ দেয়। এই গ্রন্থে লেনিনবাদের অনুপম 
ব্যাখ্যা এবং গুরুত্বপূণ তাত্বিক প্রমাণ আছে। ইহা তখন এবং এখনও 
পৃথিবীর সর্বত্র বল্‌শেভিক্দের হাতে মার্ক স্বাদ-লেনিনবাদের এক স্ুৃতীক্ষ 
অস্ত্র হইয়া রহিল । 
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উটুক্কিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে কমরেড স্টালিন কেন্দ্রীয় কমিটির 
চারিদিকে সমশ্র পার্টকে একত্র করেন এবং আমাদের দেশে 
সোশালিজ মের বিজয় সংঘটন করার প্রচেষ্টায় পার্টিকে সৃসংহত করেন । 
কমরেভ স্টালিন প্রমাণ করিয়। দেন যে সোশালিজমের পথে বিজয়ী 
অগ্রগতিকে হ্থনিশ্চিত করিতে হইলে ম্লনীতিবিষষক যক্তি দিয়! 
উট্ক্কিবাদকে ধ্বংস করিতে হইবে। 

কমরেড স্টালিন ই্টক্ষিবাদের বিরুদ্ধে সং গ্রামের এই যুগকে র্ধালোচন! 
করিতে গিষা বলেন: 

'টরটুস্কিবাদ পরাজিত না হইলে নৃতন অর্থনৈতিক পরিকল্পনার পরিবেশে 
বিজ লাভ সম্ভব নয়, বর্তমান রুশদেশকে সোশালিন্ট রুশদেশে 
রূপান্তরিত করা সম্ভব নয়।” 

কিন্ত পার্টির লেনিনপন্থী নীতির সাফল্যকে তখন পার্টি ও শ্রমিক- 
শ্রেণীর উপর এক অত্যান্ত ছুঃসহ দুর্ষিপাকের আঘাত যেন তিমিরাচ্ছন্ন 
করিষ। দ্রিল। ১৯২3 সালের ২১শে জানুয়ারী তারিখে আমাদের নেতী, 
আমাদেব গুরু, বল্শেভিক্‌ পার্টির শ্রষ্ট। লেনিন মস্কোর নিকট গোকি গ্রামে 
দেহত্যাগ করিলেন । সমগ্র পৃথিবীর শ্রমিকশ্রেণী লেনিনের তিরোভাৰে 
নিদারুণ আঘাত পাইল । লেনিনের সমাধিদিবসে সকল দেশের সর্ধবহারা- 
শ্রেণী পাচ মিনিট কাজ থামাইবে বলিয়। ঘোষণা করিল । রেলগাড়ী ও 
কলকারখানা তখন বন্ধ হইয়া রহিল । লেনিনকে খন তীহার সমাধিস্থানে 
লইয়া যাওয়া হয়, তখন সার] ছুনিয়ায শ্রমিক শোকজজ্জর মনে যেন 
তাহাদের পিত৷ ও গুরু, তাহাদের শ্রেষ্ঠ বন্ধু ও রক্ষকের প্রতি শ্রদ্ধাগুলি 
দিল। 

লেনিনের মৃত্যুতে সোভিয়েট ইউনিয়নের শ্রমিকশ্রেণী লেনিনগন্থী 
পার্টির চারিদিকে আরও দৃটসংকল্প হইয়া ব্ৃহগঠন করিল । সেই দুঃখের 
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দিনে প্রত্যেক শ্রেী-সচেতন শ্রমিকই লেনিনের আদেশের উত্তরসাধক 
কমিউনিস্ট পার্টির প্রতি তাহার মনোভাব স্ুম্পষ্ট কবিল। পার্টির কেন্দ্রীয় 
কমিটি হাজার হাজার শ্রমিকের কাছ থেকে পার্টিতে ঢুকিবার জন্য দরখাস্ত 
পাইল। এই আন্দোলনে সাড়া দিয়া কেন্দ্রীয় কমিটি ঘোষণা করিল ষে 
রাজজনীতিব্যাপাবে প্রগতিশীল শ্রমিকদের দলে দলে পার্টিতে প্রবেশ 
করিতে দেওয়৷ হইবে। পার্টিতে যোগ দিবার জন্য শ্রমিকরা হাজারে 
হাজারে দল বীধিয়া আসিল; তাহার! পার্টির জগ্ত, লেনিনের জন্য গ্রাণ 
দিতে প্রস্তুত ছিল। অল্পকালের মধ্যেই ২,৪০১০০০ শ্রমিক ব্ল্শেভিক 
পার্টতে যোগ দিল। 'ইহার। হইল শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে সর্বাগ্রগামী, 
ইহারা হইল সব চেয়ে শ্রেণী-সচেতন ও বিপ্লবী, সব চেয়ে সাহসী এ 
সথশৃঙ্খল। ইহাকেই বলা হয় লেনিনের স্থৃতিতে নৃতন সভ্য- 
সংগ্রহ । 

জনগণের সঙ্গে আমাদের পার্টির সম্পর্ক যে কত নিবিড়, শ্রমিকদের 
মনে লেনিনপন্থী পার্টি যে কি উচ্চস্থান অধিকার করিয়। আছে, তাহা 
লেনিনের মৃত্যুর পর এই সাড়া পড়িয়া যাওয়াতে স্পষ্ট প্রতিভাত হইল । 

লেনিনের মৃত্যুতে যখন সার! দেশ শোকাচ্ছন্ন তখন সোভিয়েট 
ইউনিয়নের দ্বিতীয় সোভিয়েট কংগ্রেসে, কমরেড স্টালিন পার্টির নামে 
এক স্থগভীর প্রতিশ্রুতি প্রচার করেন। তিনি বলেন : 

“আমরা কমিউনিস্টরা একটা বিশেষ ছণীচে গড়া মান্য । আমাদের 
গঠনে আছে এক বিশেষ উপাদান। সর্ধহারার সংগ্রামণীতিনিপুণ» 
মহাপুরুষ কমরেড লেনিনের বাহিনীতে আমরাই আছি। এই বাহিনীতে 
থাকার চেয়ে বড় সম্মান আর কিছু নাই। যে-পার্টির প্রতিষ্ঠাতা ও 
নেতা হইলেন কমরেড লেনিন, সেই পার্টির সভ্য হওয়ার চেয়ে সম্মানকর 
উপাধি আর কিছু নাই ।:.. 


সংক্রমণের যুগে বল্‌্শেভিক্‌ পার্টি ৪৬১ 


"আমাদের ছাড়িয়া যাইবার সময় কমরেড লেনিন আদেশ করিয়াছেন 
যে পার্টির সভ্যপদের যে বিপুল সম্মান, তাহার শুচিতাকে যেন আমরা রক্ষ। 
করি ও তাহার ধবঙ্গা উড্ডীন রাখি । কমরেড লেনিন, তোমার কাছে 
প্রতিজ্ঞ! করিতেছি বে আমরা! সসম্মানে তোমার আদেশ পালন করিব... । 

“আমাদের ছাড়িয়া যাইবার সময় কমরেড লেনিন আদেশ করিয়াছেন 
যে পার্টির এক্যকে যেন আমাদের নয়নমণির মত রক্ষ। করিয়া চলি। 
কমরেড লেনিন, তোমার কাছে প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে আমরা সসম্মানে 
তোমার এই আদেশ পালন করিব" ' | 

"আমাদের ছাড়িয়। যাইবার সময় কমরেড লেনিন আদেশ করিয়াছেন 
যে সর্বহারার একনায়কত্বকে আমরা ষেন বাচাই] রাখি, শক্তিশালী করিয়া 
তুলি। কমরেড লেনিন, তোমার কাছে প্রতিজ্ঞ করিতেছি যে তোমার 
এই আদেশও সসম্মানে পালন করিতে চেষ্টার ক্রটি আমরা! করিব ন।"-" 1 

“আগাদের ছাডিয়। যাইবার সময় কমরেড লেনিন আদেশ কবিয়াছেন 
যে মামরা যেন সর্বশক্তি দিলা শ্রমিক ও রুষকের মৈত্রীকে শক্তিশালী 
করিয়। তুলি । কমরেড লেনিন, তোমার কাছে প্রতিজ্ঞা কবিতেছি যে 
তোমার এই আদেশ ও আমবর। সসম্মানে পালন করিব": ! 

"কমরেড লেনিন আমাদের অক্রান্তভাবে বুঝাইয়াছেন যে আমাদের 
দেশের বিভিন্ন জাতির স্বেচ্ছায় সথগঠিত এঁক্য বজায় রাখা! এবং ইউনিয়নের 
কাঠামোর মধ্যে তাহাদের পরস্পর সৌহার্দ্য ও সহযোগিতা বিশেষ 
প্রয়োজন । আমাদের ছাড়িয়া যাইবার সময় কমরেড লেনিন আদেশ 
করিয়াছেন যে গণতশ্্গুলির ইউনিয়নকে যেন, আমর! মুদুঢ় ও স্ৃবিসৃত 
করি। কমরেড লেনিন, তোমার কাছে প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে তোমার 
এই আদেশও আমরা সসম্মানে পালন করিব" ! 

“একাধিকবার কমরেড লেনিন আমাদের নির্দেশ দেন যে লালফৌজকে 


৪৬২ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


শক্তিশালী কর! এবং ইহার ব্যবস্থার উন্নতিসাধন করা পার্টির সবচেয়ে 
জরুরী একটী কাজ। '.-কমরেডরা, আন্গন আমরা প্রতিজ্ঞ কৰি যে 
আমাদের লালফৌন্স ও লাল নৌবাহিনীকে শক্তিশালী করিতে আমরা 
চেষ্টার ত্রুটি করিব না" ! 

“আমাদের ছাড়িয়! যাইবার সময় কমরেড লেনিন আদেশ করিয়াছেন 
যে কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের মূলনীতিতে আমাদের বিশ্বাস যেন অক্ষুণ্ন 
থাকে । কমরেড লেনিন, তোমার কাছে প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে সারা 
দুনিয়ার শ্রমিকদের সংঘ-_কমিউনিস্ট ইণ্টারন্যাশনালকে সুদৃঢ় ও স্ুবিস্ূত 
করার কাজে প্রাণপাত করিতে আমরা সঙ্কোচ বোধ করিব না !” 

বল্শেভিক পার্টি দ্যাহার নেতা লেনিনের কাছে এই প্রতিজ্ঞা 
করিয়াছিল। যুগ যুগ ধরিয়৷ লেনিনের স্থৃতি অমর হইয়া থাকিবে। 

১৯২৪ সালের মে মাসে পার্টির ত্রয়োদশ কংগ্রেস বসে । ৭১৩৫১৮৮১ 
জন পার্টি সভ্যের প্রতিনিধি হিসাবে ৭৪৮ জন ডেলিগেট যেগ দেয়। 
পূর্ধবতন কংগ্রেসের তুলনায় এই বিশেষ সংখ্যাবৃদ্ধির কারণ হইল লেনিনের 
স্বতিতে নৃতন সভ্যসংগ্রহে ২১৫০১০০০ সভ্যের যোগদান। এছাড়া ৪১৬ 
জন ডেলিগেটের জন্য ভোট না থাকিলেও আলোচনায় যোগ দিবার 
অধিকার ছিল । 

কংগ্রেম একবাক্যে ট্রট্ষ্ষিবাদী বিরোধপন্থীদের প্রচার কার্যের নিন্দা 
করিল, তাহাদের কাগ্ডকারখানাকে মার্ক স্বাদ হইতে পেতি-বুর্জোয়া-স্থলভ 
বিচ্যুতি বলিয়া! ঘোষণা করিল, এবং “পার্টির অবস্থা” ও "আলোচনার 
ফলাফল” শীর্ষক ত্রয়োদশ খ্ার্টি কনফারেন্সের প্রস্তাবগুলি অনুমোদন করিল। 

শহর ও গ্রামের মধ্যে যোগাযোগকে সুদৃঢ় করিবার জন্য কংগ্রেস 
নির্দেশ দিল যে শিল্প, এবং বিশেষ করিয়া “হাল্কা” দেনন্দিন প্রয়োজন 
মিটাইবার জন্য কলকারখানা (41121)$ 109086:898*) আরও বাড়ানে। 


সংক্রমণের যুগে বল্‌্শেতিক্‌ পার্টি ৪৬৩ 


হউক, এবং লৌহ ও ইম্পাত শিল্পের ক্রুত বিকাশ যে নিতান্ত আবশ্যক 
তাহা জোর করিয়া বলিল । 

কংগ্রেস অন্তর্বাণিজা পরিচালনার জন্য জনগণের কমিসাবিয়াট গঠন 
অনুমোদন করিল এবং বাণিজ্যসংস্থানগুলিকে জানাইল নে বাজার দখল 
করিয়া! বাণিজ্যক্ষেত্র হইতে ব্যক্তিগত পু'জিদারীকে দূর করা তাহাদের কাজ। 

গ্রাম অঞ্চল হইতে স্থদ্খোর মহাজনদের খেদাইবার জন্য অল্প সুদে 
চাষীদের বেশী কর্জ দেওয়ার ব্যবস্থা করার নির্দেশ কংগ্রেস দিল । 

চাষীদের মধ্যে সমবায় আন্দোলনকে যথাসম্ভব বাড়ানো ঘে গ্রাম 
অঞ্চলে সব চেয়ে বড় কজ, তাহা কংগ্রেস জানাইল । 

সর্বশেষে কংগ্রেস জোর করিযা বলিল যে লেনিনের স্থৃতিতে নৃতন 
সভ্যস" গ্রহের গভীর গুরুত্ব রহিয়াছে, এবং তরুণ পার্টি সভ্যেরা ও বিশেষ 
করিয়া যাহারা লেনিনের স্মৃতিতে সভ্যস" গ্রহের চেষ্টার ফলে পার্টিতে যোগ 
দিয়াছে, লেশিনবাদের মূলনীতি বিষয়ে তাহার! যাহাতে শিক্ষা পায়, 
সেদিকে বিশেষ পযত্ব করার জগ্য পার্টিব দৃষ্টি আকর্ষণ করিল । 


৫। পুনর্গ ঠনযুগ্ের শেষদিকে সোভিয়েট ইউনিয়নের 
অবশ্থা-সোশালিস্ট সমাজ নির্মাণ এবং আমাদের দেশে 
সোশালিজমের বিজয় বিষয়ক প্রশ্ন _জিনোভিয়েভ 
কামেনেভের “নূতন বিরোধীসংস্থা”-_চতুর্দশ পার্টি 
কংগ্রেস দেশে সোশালিস্ট শিল্পব্যবস্থা প্রবর্তন নীতি 
চার বৎসরেরও উপর বল্শেভিক পার্টি ও শ্রমিকশ্রেণী নূতন 

অর্থ নৈতিক পরিকল্পনা” লইয় বিপুল পবিশ্রম করিয়াছিল । অর্থ নৈতিক 


পুনগ্ঠনের অসমসাহসিক কর্শাপ্রচেষ্টা সম্পূর্ণ হইয়া আসিতেছিল | সোভিয়নে্ট 
ইউনিয়নের অর্থ নৈতিক ও রাজনৈতিক ক্তি নিয়ত বৃদ্ধি পাইতেছিল। 


8৬৪ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


এই সময়ের মধ্যে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি পরিবন্তিত হইয়াছিল । 
সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের পর জনগণের প্রথম বিপ্লবী আক্রমণের ধাক্কা ধনতন্ত 
সাম্লাইয়! উঠিয়াছিল। জামণনী, ইতালী, বুলগেরিয়া, পোলাগ্ড ও অন্তান্ত 
বহুদেশে বিপ্লবী আন্দোলনকে চূর্ণ করা হইয়াছিল । আপোসপন্থী সৌশাল- 
ডেমক্রাটিক পার্টিগুলির নেতারা এইকাজে বুর্জোয়াশ্রেণীকে সাহাধ্য 
করিয়াছিল । বিপ্লবের প্রবাহে সাময়িকভাবে ভাটা পড়িয়া গেল। পশ্চিম 
ইউরোপে সাময়িক ও আংশিকভাবে ধনতন্ত্ব স্থপ্রতিষ্ঠ হইতে লাগিল, 
ধনতন্ত্রের অবস্থ। খানিকট। স্ুদঢ় হইল। কিন্তু যে-মৌলিক অসামঞ্তস্ত 
ধনিকসমাঙ্জকে বিদীর্ণ করিয়া বাখে, তাহা ধনতত্ত্রেরে সাময়িক 
সংস্থিতিতে অপহ্যত হইল না । অপরপক্ষে, শ্রমিক ও ধনিক, সাম্রাজ্যবাদ 
ও পরাধীন জাতিসমূহ, এবং বিভিন্ন দেশের সাআঙজ্যবাদীদলের মধ্যে যে 
অসঙ্গতি তাহ। ধনতন্ত্রেরে আংশিক প্রতিষ্ঠার দরুণ আরও প্রকট হইয়া 
পড়িল। ধনতন্ত্রের সংস্থিতিই অসামঞ্জস্তের এক নূতন বিক্ষোরণ, 
ধনিকদেশগুলিতে নৃতন এক সন্কটের উদ্যোগ সম্পূর্ণ করিতে লাগিল । 

ধনতন্ত্রের সংস্থিতির পাশাপাশি সোভিয়েট ইউনিয়নেও সংস্থিতি 
চলিতে লাগিল। কিন্তু এই দুই সংস্থিতির ধরণ ছিল একেবারে আলাদা । 
ধনিক সংস্থিতি নৃতন এক ধনিকসঙ্কটের সন্কেত জানাইল। সোভিয়েট 
ইউনিয়নের সংস্থিতির অর্থ হইল সোশালিস্ট দেশের দাজনৈতিক ও 
অর্থনৈতিক শক্তিবৃদ্ধি। 

পশ্চিমে বিপ্লবের পরাজগয়সত্বেও, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সোভিয়েট 
ইউনিয়ন আরও শক্তিশালী হইয়! চলিল, যদিও অবশ্য এই শক্তিবৃদ্ধির 
গতিবেগ কমিয়া গেল। 

১৯২২ সালে ইতালীর জেনোয়! শহরে এক আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক 
সম্মেলনে সোভিয়েট ইউনিয়ন নিমন্ত্রিত হয়। জেনোয়া সম্মেলনে 
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সাম্রাজ্যবাদী সরকারগুলি ধনিক দেশসমূহে বিপ্লবের পরাজয়ে সাহস পাইয়া 
সৌভিয়েট রাষ্ট্রের উপর কৃটনীতির দিক হইতে নৃতন চাপ দিবার 
চেষ্টা করে। সাত্রাজাবাদীর৷ নির্লজ্জভাবে সোভিয়েটের কাছে কয়েকটা 
দাবী পেশ করে। তাহারা চায় যে অক্টোবর বিপ্রবে যেসব কলকারখানা 
জাতীয় সম্পত্তি হইয়াছে, সেগুলি বিদেশী ধনিকদের হাতে ফিবাইয়' 
দেওয়া হউক; তাহারা দাবী করে যে জার-সরকারের যে-দেনা ছিল 
তাহা পবিশোধ করা হউক। এই দাবীর বদলে সাম্রাজাবাদী বাষ্রগুলি 
সোভিযেট সরকারকে কিছু তুচ্ছ টাক! ধার দিবাব প্রতিশ্রুতি দেয। 
সোভিয়েট সরকার এই দাবীগুলি নামপ্ুর করে। 

জেনোধা সম্মেলন সম্পূর্ণ নিক্ষল হইয়া! যায । 

১৯২৩ সালে ব্রিটিশ পররাষ্ট্রসচিব লর্ড কার্জন এক চন্মপন্জ্রে যে আবার 
সোভিষেটেব বিরুদ্ধে হস্তক্ষেপ করার ভ্য দেখায়, তাহার ৭ পাল্টা জবাবে 
সমুচিত ধমক দেওঘ| হয়। 

মৌভিযেট সবকাবেন শঞ্িপবীক্ষ! করিষা তাহার স্থাযিত্ব সম্বন্ধে 
মনস্থির কবাব পর ধণিক বাষ্রগুণি একে একে আমাদের দেশের সঙ্গে 
কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করিতে লাগিল। ১৯২৪ সালে ব্রিটেন, ফ্রান্স, 
জাপান ও ইতালীর সঙ্গে কুটনৈতিক সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্িত হইল । 

স্পষ্ট দেখা গেল যে সোভিয়েট ইউনিয়ন নিঃশ্বাস ফেলিবার মত দীর্ঘ 
এক সময় পাইতে পারিয়াছে, শাস্তিতে কাটাইবার সময় পাইয়াছে। 

দেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থারও পরিবর্তন ঘটিয়াছিল। বল্শেভিক্‌ 
পার্টির নেতৃত্বে শ্রমিক ও কৃষকব। আত্মোৎসর্গ কবিয়া যে-প্রচেষ্টায় 
নামিয়াছিল, তাহা ফলপ্রস্থ হইল। জাতীয় অর্থনীতিব্যবস্থার দ্রুত 
বিকাশ স্ুম্পষ্ট হইল । ১৯২৪-২৫ সালে কষিজাত দ্রব্যের উৎপাদন 
প্রায় প্রাকৃষুদ্ধযুগের স্তরে পৌছিয়৷ গেল, যুদ্ধের পূর্ব্বে যে-উৎপাদন 
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হইত, শতকরা তাহার ৮৭ ভাগ এখন উৎপন্ন হইল । ১৯২৫ সালে 
সোভিয়েটের বড় বড় কারখানাতে প্রাক্যুদ্ধ যুগের শিল্পোৎপাদনের 
প্রায় তিন-চতুর্থাশ উৎপন্ন হইতেছিল। ১৯২৪-২৫ সালে সোভিয়েট 
ইউনিয়ন নৃতন সংগঠনমূলক কাধ্যের জন্য ৩৮ কোটা ৫৭ লক্ষ 'রুবল+ 
মূলধন হিসাবে খাটাইতে পারিয়াছিল। দেশে বৈদ্যুতিক শক্তি চালাইবার 
পরিকল্পনা সাফল্যের সহিত অগ্রসর হইতেছিল। জাতীয় অর্থনীতিব্যবস্থার 
প্রধান কেন্ত্রগ্ুলিতে সোশালিজ ম্‌ কুপ্রতিষ্ঠ হইল। শিল্প ও বাণিজ্যে 
ব্যক্তিগত পু'ঁজিদারীর বিরুদ্ধে সংগ্রামে গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য অজ্জিত হইল। 

অর্থনৈতিক অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিক ও কৃষকদের জীবনযাত্রার 
ব্যবস্থায় আরও উন্নতি আসিল । শ্রমিকশ্রেণী দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি 
পাইতেছিল। শ্রমিকদেব মজুরী বাডিল, সঙ্গে সঙ্গে তাহাদেব উতপাদন- 
শক্তিও বাড়িতে লাগিল। রুষকদের জীবনধাবায় প্রভৃত উন্নতি দেখা 
গেল। গরীব চাষীদের সাহায্যের উদ্দেশ্টে ১৯২৪-২৫ সালে শ্রমিক- 
কুষকের সরকাব প্রা ২৯ কোটা “রুবল' মজুদ করিয়া রাখিতে পারিল । 
শ্রমিক ও কৃষকের জীবনধারা উন্নত হুওয়ার ফলে জনগণেব রাজনৈতিক 
কাধ্যক্রম বাড়িয়। উঠিল । সর্ধহারার একনায়কত্ব এখন আরও অটলভাবে 
প্রতিষ্ঠিত ₹হইল। বল্শেভিক পার্টর মধ্যাদ। ও প্রভাব বাড়িয়া 
উঠিতেছিল। 

জাতীয় অর্থনীতিব্যবস্থা পুনর্গঠন প্রায় সম্পূর্ণ হইযা আদিল। কিন্ত 
যে-সোদিয়েট ইউনিয়নে সোশালিস্ট সমাজ নির্শাণ চলিতেছিল, সেখানে 
কেবল্প পুরাতন অর্থ নৈতিক ব্যাবস্থা পুনর্গঠন করা এবং কেবল প্রাকৃযুদ্ধ 
যুগের স্তরে পৌছানো একেবারেই যথেষ্ট ছিল না। যুদ্ধের পূর্বে 
অর্থনীতিব্যবস্থা ষে-ন্তরে ছিল, সে-ন্তর হইল এক পশ্চাৎপদ্‌ দেশের অবস্থা । 
সেখান থেকে আরও বহুদূর অগ্রগতি প্রয়োজন ছিল। তাই পোভিয়েট 
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রাষ্ট্র যে দীর্ঘ অবসর পাইল, তাহা আরও আগাইয়। যাওয়ার সম্ম্টবনাকে 
নিশ্চিত করিল । 

কিন্তু ইহাতে সনির্ধবন্ধ প্রশ্ন উঠিল: আমাদের সমাজ নিশ্মাণের 
পরিপ্রেক্ষিত কি, তাহার অগ্রগতির প্রকৃতি কি, সোভিয়েট ইউনিয়নে 
সোশালিজ মের ভবিস্তংই বা কেমন? মোভিয়েট ইউনিয়নে অর্থ নৈতিক 
বিকাশ কোন্পথে চলিবে- সোশালিজ মের দিকে, ন!' অন্ত কোন পথে? 
সোশালিন্ট অর্থনীতিব্যবস্থা গঠন করিতে আমরা কি পারি, গঠন 
করা কি আমাদের পক্ষে উচিত? কিংবা, আমাদের ভাগ্য কি এই 
যে, আমরা আর এক অর্থনীতিব্যবস্থা, ধনিক অর্থনীতিব্যবস্থার জন্যই 
শুধু ক্ষেত্রকে উর্বর করিম তুলিব? সোভিয়েটে মোশালিস্ট অর্থনীতি- 
ব্যবস্থ। গঠন কর! কি একেবারেই সম্ভব? আর তাই যদি হয় তো৷ 
ধনিক দেশগুলিতে বিপ্লবের বিলম্ব সত্বেণ্ড সেখানে ধনতন্ত্র কায়েম হইয়া বস! 
সত্বেও, ইহ| ফি সম্ভব? যে “নূতন অর্থ নৈতিক পরিকল্পনা” সব্বপ্রকারে 
দেশে সোশালিক মের শক্তিবুদ্ধি ও বিস্তার করিলেও একরকম পুঁজিবাদের 
বিকাশই ঘটাইতেছিল, সেই পরিকল্পনার পথে কি সোশালিস্ট অর্থনীতি- 
ব্যবস্থা! গঠন কর। একেবারেই সম্ভব ? সোশালিস্ট অর্থনীতিব্যবস্থা কেমন 
করিয়া গড়িতে হইবে, সমাজ নিশ্মাণ কোথায়ই বা আরম্ভ করিতে হইবে ? 

পুনর্গঠনযুগেব শেষদিকে পার্টর সামনে এই সব প্রশ্ন উঠিল। 
এগুলি আর তাত্বিক আলোচনার বিষয় রহিল না, এগুলি হইল কাজের 
কণা, দৈনন্দিন অর্থনীতিসম্পকিত সমস্থ । 

এই সব প্রশ্নের সহজ, সোজাস্থঁজি জবাব দেওয়া দরকার ছিল। তাহা 
হইলে শিল্প ও কষিকন্মের বিকাশে নিযুক্ত আমাদের পার্টিসভ্য ও মোটের 
উপর জনসাধারণও কোন্‌ দিকে কাজ করিতে হইবে, নোশালিজ মের 
দিকে, না ধনতন্ত্রের দিকে, তাহা বুঝিতে পারিত। 
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এই সব প্রশ্নের সোজান্থীজি জবাব না দিলে সমাজ নিশ্মীণ ব্যাপারে 
আমাদের আসল কাজ দিশাহার! হইয়া পড়িত, অন্ধকারে কাজ হইত, 
বৃথাই খাটিতে হইত । 

পার্টি এই সব প্রশ্নের সোজাস্থজি ও সুম্পষ্ট জবাব দিল । 

পি জবাব দিল, হা, আমাদের দেশে সৌশালিস্ট অর্থনীতিব্যবস্থা 
গড়া উচিত, গড়িতে আমরা পারি, কারণ সোশালিস্ট অর্থনীতিব্যবস্থা 
গঠনের জন্য, সম্পূর্ণ সোশালিস্ট সমাজ নিম্মাণের জন্ত প্রয়োজন সব কিছুই 
আমাদেব আছে । ১৯১৭ সালের অক্টোবরে শ্রমিকশ্রেণী নিজম্ব রাজনৈতিক 
একনায়ক্ব স্থাপন করিয়া রাজনীতির দিক হইতে ধনতস্থকে পরাজিত 
করিয়াছিল। তখন থেকে সোভিয়েট সরকার ধনতন্ত্রের অর্থ নৈতিক 
ক্ষমতা চুর্ণ করার জন্য ও সৌশালিস্ট অর্থনীতিব্যবস্থা গঠনের অন্কৃল 
অবস্থা! স্বষ্টি করার জন্য সর্বপ্রকার উপাষ অবলম্বন করিয়াছিল । এই 
উপায়গুলি হইল : পু'জিদার ও জমিদারদের উচ্ছেদ ; জমি, কলকারখান।, 
রেলপথ, ও ব্যাঙ্গুলিকে জাতীষ সম্পতিতে রূপান্তরিত করা; নৃতন 
অর্থ নৈতিক পরিকল্পন। গ্রহণ; বাষ্ট্রের অধ্লীন সোশালিস্ট শিল্পব্যবস্থা 
গঠন; এবং সমবায় ব্যাপারে লেনিনের পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ 
করা। এখন প্রধান কাজ হইল দেশের সর্বত্র নৃতন, সোশালিস্ট 
অর্থনীতি বাবস্থ। নিশ্মাণে অগ্রসর হওয়া, এবং এইভাবে অর্থনীতির 
দিক হইতেও ধনতন্ত্রকে চূর্ণ করা। আমাদের সমস্ত রাজনৈতিক 
ও. অন্ণন্য কাজকে এই প্রধান উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রয়োগ করিতেই 
হইল । শ্রমিকশ্রেণী একাজ করিতে পারিত এবং করিল। এই 
বিপুল কর্তব্যপালন করিতে প্রথমেই দেশকে শিক্পসম্বদ্ধ করা একান্ত 
গ্রয়োজন। দেশকে সোশালিস্ট শিক্পপ্রধান করিয়া! তুল! হইল নির্শাণ- 
শ্ঙ্খলের প্রধান গ্রন্থি; ইহার সঙ্গে সঙ্গে সৌশালিস্ট অর্থনীতিব্যবস্থা- 
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গঠন নিশ্যই আবস্ত হইবে। পশ্চিমে বিপ্লব ঘটায বিলম্ব, কিংবা 
সোভিষেট ছাড়া অন্যান্য দেশে ধনতন্ত্রেব আ"শিক সংস্থিতি সোশালিজ মেব 
পথে আমাদেব অগ্রগতিকে আটকাইতে পাবিল না । নৃতন “অর্থ নৈতিক 
পৰিকল্পনা” শুধু এই পথকে সুগম কবিষ| দিল, কাব্ণ আমাদেব অর্থনীতি 
ব্যবস্থার জন্য সোশানিস্ট ভিত্তিস্থাপনকে সহজ কবাই এ পবিকল্পন। 
প্রবর্তনের সময পার্ট সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ছিল। 

আমাদের দেশে সোশালিস্ট সমাঙ্গ নিশ্মীণেব বিজয সম্ভব কি না, 
এট প্রশ্নেব উত্তব পার্টি এইভাবে দিল। 

কিন্ত পার্টি জানিত যে একদেশে সোশালিজমেব বিঙ্গয় সংক্রান্ত 
সমস্ত! এখানেই শেষ হয নাই। সোভিষেট ইউনিযনে সোশালিস্ট 
সমাজগঠন হইবে মানবজাতিন ইতিহাসে এক অতি গ্রকত্বপূর্ণ 
ণ্ান্ডিনুচক ঘটনা, মোভিযেটেব মজ্জুবকৃষকের জয ছুনিয়া ইতিহাসে 
নুতন অধাষ সৃষ্টি কবিবে। কিন্তু ইহ] হইল সোভিয়েট ইউনিয়নেবই 
আভ্যন্তবীণ ব্যাপান, এবং মোশালিজমেব বিজ জম্পকিত সমস্যার 
এক।ংশমাত্র | সমস্তান অপবাংশ হইল ইহাব আন্তর্জাতিক দৃষ্টিমার্গ। 
সোশালিজম্‌ একদেশে বিজধী হইতে পারে এই সিদ্ধান্ত প্রমাণ কবাব 
সময কমবেড স্টালিন বাববাব দেখাইযাছেন যে এই প্রশ্নকে ছুই 
দিক হইতে, আভ্যান্তবীণ ও আন্তর্জাতিক দিক হইতে, আলোচন। 
কবা দবকাব। সমস্াব আভ্যন্তরীণ কপ, অর্থাৎ দ্বেশেব মধ্যে শ্রেণীগুলিব 
পবস্পর সম্পর্ক সম্বন্ধে বল! যাম বে সোভিষেটেব শ্রমিকশ্রেণী ও ক্ুষক- 
সম্প্রদাষ তাহাদেব নিজন্ব বুর্জোষাশ্রেণীকে অর্থনীতিব্যাপারে পরাজিত 
কবিষা সম্পূর্ণ সোশালিস্ট সমাজ নিন্মাণে খুবই সমথ। কিন্তু এ প্রশ্নের 
আন্তর্জাতিক দিকও আছে, অর্থাৎ পররাজ্যের সঙ্গে সম্পর্ক, সোভিযেট 
ইউনিয়নে সঙ্গে ধনিকদেশগুলির যোগাযোগ, সোভিযেট জনসাধাবণের 
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সঙ্গে, যে-আন্তর্জাতিক বুর্জোয়াশ্রেণী নৌভিয়েট বাবস্থাকে ঘ্বণা করিত এবং 
আবার সোভিয়েট ইউনিয়নে সশস্্ হস্তক্ষেপের স্থযোগ খু'ঁজিতেছিল ও 
সোভিয়েটে ধনতন্ত্রকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য নৃতন চেষ্টা করিতেছিল, 
তাহাদের সম্পর্ক । সোভিয়েট ইউনিয়নই একমাত্র সোশালিস্ট দেশ এবং 
অন্তান্ত সকল দেশ ধনতান্ত্রিক হইয়। থাকায়, সোভিয়েট ধনিক- 
পৃথিবীদ্বারা! পরিবেষ্টিত হইয়া রহিল, এবং যতদিন এই ধনিক-পরিবেষ্টন 
চলিবে ততদিন ধনিক হস্তক্ষেপের আস্কাও টিকিয়৷ থাকিল। সৌভিযেট 
জনসাধারণ কি নিজেদের চচষ্ঠায় বিদেশ হইতে সোভিয়েটে ধনিক- 
হস্তক্ষেপের এই বিপদ এ করিতে পারিত ? না, তাহারা পারিত না। 
তাহারা পারিত না, কারণ ধনিকহস্তক্ষেপের বিপদ দূব করিতে হইলে ধনিক- 
পনিবেষ্টনকেই নষ্ট কর! দরকার, এবং এই ধনিক-পরিবেষ্টন কেবল অন্তত 
কয়েকটী দেশে বিজয়ী সর্বহারা বিপ্লবের ফলেই নষ্ট হইতে পারে। 
স্থৃতরাং ধনিক অর্থনীতিব্যবস্থা বিনাশে এবং সোশালিস্ট অর্থনীতি- 
ব্যবস্থ| নিশ্মাণে নোশীলিজ মের যে জয় সোভিয়েটে 'প্রকাশ পায়, তাহাকে 
চুড়াস্ত বিজয় মনে করা! চলিত না, কারণ বিদেশীদেব সশস্ম হস্তক্ষেপ এবং 
ধনতন্ত্রকে পুনঃপ্রতিষ্ঠাব চেষ্টাব যে বিপদ তাহী দূর কর। হয় নাই, এবং 
এই বিপদের বিরুদ্ধে আমাদের সোশালিস্ট দেশের কোন নিশ্চিত ভরসা 
ছিল না। বিদেশী ধনিকদের হস্তক্ষেপস্বরূপ বিপদকে নষ্ট করিতে হইলে 
ধনিক পরিবেষ্টনকে ও ভাঙিতে হইবে | 

অবশ্য সোভিয়েট সরকার যতদ্দিন নিভূলনীতি অনুসরণ করিবে, 
ততদিন সোভিয়েট জনসাধারণ ও লালফৌজ ঠিক যেমন ১৯১৮-২* সাপে 
প্রথম ধনিকহস্তক্ষেপকে পরাজিত করিগ্বাছিল তেমনই নূতন বিদেশী 
ধনিকহস্তক্ষেপকে পরাজিত করিতে পারিবে । কিন্তু ইহার অর্থ এই নয় 
যে নৃতন ধনিকহস্তক্ষেপের আশঙ্কা দুরীভূত হইবে। প্রথম হস্যক্ষেপের 
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পরাজয় নৃতন হস্তক্ষেপের বিপদকে দূর করে নাই, কারণ হস্তক্ষেপের 
আশঙ্কার যে-উৎস, সেই ধনিক-পরিবেষ্টন টিকিয়! রহিল । ধনিক-পরিবেষ্টন 
যদি চলিতে থাকে তো নৃতন হস্তক্ষেপের পরাজয়েও হস্তক্ষেপের বিপদ নষ্ট 
হইবে না। 

সুতরাং ধনিক দেশগুলিতে সর্বহারা বিপ্রবের জয় সোভিয়েট 
ইউনিয়নের শ্রমব্যস্ত জনসাধারণের কাছে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হইয়। 
রহিল। 

আমাদের দেশে সোশালিঙ্জ মের বিজয সম্পকিত মমস্তা বিষয়ে ইহাই 
হইল পার্টির নির্দেশ | * 

কেন্দ্রীধ কমিটি চাহিল যে এই নীতি লইয়া আগামী চতুর্দশ পার্টি 
সম্মেলনে আলোচন! হউক এবং ইহ পার্টি নীতি হিসাবে অনুমোদিত ও 
গৃহীত হউক, পার্টির এই বিধান সকল পার্টি সভ্যের অবশ্যপালনীয় 
হউক । 

মর্তবোপরি বিবৌোধপন্থীদ্দের কাছে পার্টির এই নির্দেশ বজ্রপাতের মত 
মনে হইল, কারণ পার্টি ইহাকে এক স্থুনির্দিষ্ট ব্যবহারিক রূপ দিয়াছিল, 
দেশকে মোশালিস্ট খিল্পবহুল করার কাধ্যকরী পরিকল্পনার সঙ্গে ইহাকে 
সংযুক্ত করিয়! দিয়াছিল, এবং ইহাকে পার্টির বিধান বলিয়া স্থব্যবস্থিত 
এবং চতুর্দশ পার্টি সম্মেলনের প্রস্তাব হিসাবে সকল পার্টিঘভ্যের অবশ্ঠ 
প্রতিপাল্য করিতে চাহিল। 

্রট্ক্কিবাদীর! এই পর্টিনীতির বিরোধিতা করিল এবং ইহার বিরুদ্ধে 
মেন্শেভিক্‌ “নিরবচ্ছিন্ন বিপ্লববাদ” (411)9070 ০৫ 19917781701) 
76501001070” ) খাড়া করিল। এই নিরবচ্ছিন্ন বিগ্লববাদকে” 
মার্কস্বাদী তত্ব বলিলে মার্ক স্বাদেরই অপমান কর! হয়; ইহা সোভিয়েট 
ইউনিয়নে সোশালিস্ট সমাজ নিশ্মাণের সম্ভাবনাকে অস্বীকার করিল। 
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বুখারিনের অনুচরেরা প্রকাশ্ঠভাবে পার্টিনীতির বিরোধিতা করিতে 
সাহ্‌স পায় নাই। কিন্তু তাহার! লুকাইয়৷ ইহার বিরুদ্ধে তাহাদের নিজস্ব 
“মতবাদ* প্রচার কৰিল এবং বলিল যে বুর্জোয়াশ্রেণী শান্তিপূর্ণ উপায়ে 
মোশালিজমে পৌছিতে পারে, “বড়লোক বনিয়৷ যাও!” বলিয়া এক 
“নুতন” শ্লোগান দিয়া এই মতবাদ বিশ্লেষণ করিল। বুখারিনপন্থীদের 
মতে সোশালিজ মের বিজয়ের অর্থ হইল বুর্জোয়াশ্রেণীকে পরিপোষণ করা' 
ও সমৃদ্ধ করা, ধবংস কর নয়। 

জিনোভিয়েভ ও কামেনেভ সাহস করিয়া বলিয়া বসিল যে সোভিয়েট 
ইউনিয়নে সোশালিজ মের বিজয় অসম্ভব, কারণ দেশ অর্থনীতি ও 
শির্পবিজ্ঞানবাপারে পশ্চাৎপদ্‌, কিন্তু শীন্রই তাহারা এ মত ছাড়িয়া গোপনে 
পিছাইয়! যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ মনে করিল । 

চতুর্দশ পার্টি সম্মেলন ( এপ্রিল ১৯২৫ ) প্রকাশ্ঠ ও ছন্মবেশী বিরোধ- 
পন্থীদের এই সব পরাজয় স্বীকারোন্ুখ “মতবাদের” নিন্দা করিল এবং 
একটা প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া সোভিয়েটে সোশালিজমের বিজয়ের জন্য 
খাটিয়া চলা সম্পর্কে পার্টিনীতি পু্ঃপ্রচার করিল । 

নিরুপায় হইয়] জিনোভিয়েভ ও কামেনেভ এই প্রস্তাবের পক্ষে ভোট 
দেওয়াই যুক্তিযুক্ত মনে করিল। কিন্তু পার্টি জানিত যে তাহারা কেবল 
ঝগড়া মূলতুবী করিয়া রাখিল এবং চতুর্দশ পার্টি কংগ্রেসে “পার্টির 
সঙ্গে মুদ্ধং দেহি” বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছিল। তাহারা লেনিনগ্রাদে 
অনুচর সংগ্রহ এবং তথাকথিত “নৃতন বিরোধীসংস্থা” গঠন করিতে 
লাগিল। 

১৯২৫ সালের ডিসেম্বর মাসে চতুর্দশ পার্টি কংগ্রেস বসিল। 

পার্টির মধ্যে পরিস্থিতি তখন ছুরূহ ও সঙ্কটজনক । পার্টির ইতিহাসে 
কখনও এমন ঘটে নাই যে লেনিনগ্রাদের মত একটা প্রধান পার্টকেন্দ্ 


সংক্রমণের যুগে বল্‌্শেভিক্‌ পার্টি ৪৭৩ 


হইতে সমগ্র গ্রতিনিধিদলই তাহাদের সাধারণ কমিটির বিরোধিতা করার 
জন্য প্রস্তত হইয়া আসিয়াছিল। 

কংগ্রেসে ৬৬৫ জন ভোটাধিকারসম্পন্ন ডেলিগেট আসে, আর ৬৪১ 
জনের ভোট ছিল না, আলোচনায় যোগ দিবার অধিকার ছিল। তাহারা 
ছিল ৬,৪৩,০০* জন সভ্য এবং ৪১৪৫১০০* জন সভ্য পদপ্রার্থীর প্রতিনিধি । 
পূর্ব্বের কংগ্রেসের তুলনায় এই সংখ্যা কিছু কম। এই সংখ্যাহ্বাসের 
কারণ হইল যে পার্টিসভ্যদের একাংশকে পরীক্ষা করিয়। অন্ুপযুক্তদের 
সরাইয়া দেওয়া হয়, বিশ্ববিদ্যালয় ও অফিসগুলিতে পার্টিবিরোধীরা ঢুকিয়া 
পড়ায় সেখানকার পার্টিসংগঠনকে শ্রদ্ধ করিয়। লওয়া হয়। 

কমরেড স্টালিন কেন্দ্রীয় কমিটির রাজনৈতিক রিপোর্ট দেন। তিনি 
দোভিয়েট ইউনিয়নের রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক শক্তিবৃদ্ধির এক জীবস্ত 
চিত্র অঙ্গন করেন। সোভিয়েট অর্থনীতি ব্যবস্থার উতৎকর্ষের ফলে 
তুলনামূলকভাবে দেখিতে গেলে অল্পকালের মধ্যে শিল্প ও কৃষি 
পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং যুদ্ধের পূর্ববযূগের স্তরে পৌছিতেছিল। কিন্তু 
এই ফলাফল আশাপ্রদ্র হইলেও কমরেড স্টালিন প্রস্তাব করেন যে এখানে 
বিশ্রাম কর। আমাদেন অনুচিত, কারণ উন্নতি সত্বেও আমাদের দেশ যে 
তখনও পশ্চাৎপদ্‌ ও কৃষিনির্ভব তাহা অস্বীকার কর! অসম্ভব । দেশের 
মোট উৎপাদনের দুই-তৃতীয়াংশ আসিয়াছিল কৃষিকর্শ হইতে, এবং মাত্র 
এক-তৃতীয়াংশ আসিয়াছিল শিল্প হইতে। কমরেড স্টালিন বলেন যে 
এখন আমাদের দেশ শিক্পপ্রধান দেশে পরিণত হইয়া অর্থনীতিব্যাপারে 
ধনিক দেশগুলির উপর নির্ভর যাহাতে না কবে, সে-ব্যবস্থা অবলম্বন করার 
সমন্তাই একেবারে পার্টির সম্মুখে উপস্থিত। আমাদের এই কর্তব্য 
সম্পাদন করা যায় এবং করিতেই হইবে। এখন পার্টির প্রধান কাজ হইল 
সোশালিজমের বিজয়ের জন্য দেশে সোশালিস্ট শিল্পব্যবস্থা প্রবর্তন কর! । 


৪৭৪ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইত্তিহাস 


কমরেড স্টালিন বলিলেন, “আমাদের দেশকে কৃষিনির্ভর দেশ হইতে 
নিজস্ব চেষ্টায় প্রয়োজনমত কলকজা! উৎপাদনে সমর্থ, শিল্পপ্রধান দেশে 
পরিণত করা-_-ইহাই আমাদের সাধারণ নীতির মূলকথ! ও ভিত্তিভূমি 1” 

দেশকে শিল্পপ্রধান করিলে তাহার অর্থ নৈতিক স্বাবলগ্বন স্থনিশ্চিত 
হইবে, স্মাম্মরক্ষার এক্তি বাডিবে, এবং সোভিয়েট ইউনিয়নে মোশালিজ মের 
বিজযের অনুকূল অবস্থা স্থ্টি হইবে। 

জিনোভিয়েভের অন্থুচরবর্গ পার্টির মূলনীতির বিরে(ধিতাঁ করিল। 
সোশালিস্ট শিল্পব্যবস্থা সম্পর্কে স্টালিনের পরিকল্পনার বিপক্ষে জিনো- 
ভিয়েভপন্থী সোকোল্নিকোভ, সাম্রাজ্যবাদী দস্থাদের মধো তখন যে 
মতলব ছিল সেই অন্ুযাষী এক বুর্জোষ। প্রস্তাব উপস্থাপিত কবে। এই 
পরিকল্পনা অন্সারে সোভিষেট ইউনিয়ন কৃষিনির দেশ হইযাই থাকিত, 
প্রধানত ক।চামাল ও খাগ্ছাদ্রব্য উৎপাদন করিত, সেগুলি রপ্তানী করিত 
এবং নিদ্গে যে কলকঞজ! তৈয়ার কর! তাহার উচিত ন্য তাহা! আমদানী 
করিত। ১৯২৫ সালে অবস্থা যেরূপ ছিল, তাহাতে ইহা সোভিয়েট 
ইউনিযনের উপর শিল্পব্যাপাবে অগ্রসর বিদেশী শক্তিদের অর্থনৈতিক 
প্রতৃত্ব স্থাপনের সামিল ছিল। ধনিক দেশগুলির সাম্রাজ্যবাদী হাঙ্গরদের 
লাভের খাতিরে শিল্পব্যাপারে সোভিষেট ইউনিয়নেব পশ্চা্পদ্‌ অবস্থাকে 
কায়েম করারই ইহা মতলব ছিল । 

এই পরিকল্পন! গৃহীত হইলে আমাদের দেশ ধনিক-পৃথিবীর এক প্রধান 
কুষিনির্ভর লেজুডে পবিণত হইত , পরিবেষ্টনকাবী ধনিক দেশগুলির 
বিরুদ্ধে সোভিয়েট দুর্বল, আত্মরক্ষায় অসমর্থ অবস্থায থাকিত, এবং 
অবশেষে সোভিয়েট ইউনিযনে সোশালিজ মের লক্ষ্যব্রষ্ট হইয়া যাইত । 

কংগ্রেসে জিনোভিয়েভপন্থীদের অর্থনৈতিক “পরিকল্পনাকে" 
সোভিয়েটকে দাসত্ববন্ধনে বীধিবার মতলব বলিয়া নিন্দা করিল। 


সংক্রমণের যুগে বল্‌্শেভিক্‌ পার্টি ৪৭৫ 


“নূতন বিরোধীসংস্থার” অন্যান্য কাধ্যকলাপও এপ বিফল হইল। 
ৃষটাস্তস্বরূপ বল! যায় যে ষখন তাহারা (লেনিনের মতকে উভাইয়! দিয়া ) 
বলিল যে আমাদের রাষ্ট্রপরিচালিত শিক্পগুলি সোশালিস্ট শিল্প নয়, কি*বা 
যখন তাহারা (আবার লেনিনের মত অগ্রীহা করিয়া) বলিল যে 
সোশালিস্ট সমাজ নির্মাণে মাঝারি অবস্থার চাষী শ্রমিকশ্রেণীর মিত্র হইতে 
পারে না, তখন তাহার। সাফলালাভ কবিতে পারে নাই । 

“নৃতন বিরোধীসংস্থার” এই লেনিনবাদবিরোধী কাগও্কারখানাকে 
কংগ্রেস দুষণীয় বলিয়! গ্রচার করিল । 

“নূতন বিরোধীসংস্থার” আদল ট্রট্ষ্কিবাদী-মেন্শেভিক্‌ চেহারা 
কমরেড স্টালিন জাহির করিয়া দ্রিলেন। তিনি দেখাইলেন যে লেনিন 
পার্টির যে শক্রদের বিরুদ্ধে নির্শম সংগ্রাম চালাইষাছিলেন, কেবল 
তাহাদেনই পুরানে! স্থুর জিনোভিয়েভ ও কামেনেভ বাজাইতেছে। 

স্পষ্ট দেখা গেল যে জিনোভিয়েভের অস্চররা প্রচ্ছন্ন উরট্ক্ষিবাদী ছাডা 
কিছু নয়, তাহাদের ছল্মবেশও খুব নিপুণ নয়। 

কমরেড স্টালিন বিশেষ জোর দিয়! বুঝাইলেন যে সোশালিজ ম্‌ 
গঠনের কাজে শ্রমিকশ্রেণী ও মাঝারি চাষীর মধ্যে সুদৃঢ় মৈত্রী বজায় রাখা 
আমাদের পার্টির প্রধান কাজ। তিনি দেখাইলেন যে তখন পার্টির মধো 
কুষকসমস্যা লইয়া ছুইপ্রকার ব্চ্যতি দেখ যায়; উভয় বিচ্যুতিই এই 
মৈত্রীকে বিপন্ন করিতেছিন। প্রথম বিহ্যতি হইল “কুলাকৃদের” (ধনী 
চাষী) লইয়া বিপদকে কম মনে করিয়া অগ্রাহ করা, দ্বিতীয় বিচ্যুতি হইল 
কুলাকৃদের ভয়ে কম্পমান হইয়া মাঝারি চাষীর ভূমিকার যথার্থ মূল্য ন। 
দেওয়া। কোন্‌. বিচ্যুতিটা বেশী খারাব, এই প্রশ্নের উত্তরে কমরেড 
স্টালিন বলেন: "ছুইটীই সমান খারাব।! আর যদি আমরা এই 
ব্চ্যিতিগুলি বাড়িতে দিই, তো পার্টিতে ভাঙন ধরিবে, পার্টি ধ্বংস 


৪৭৬ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


হইবে। স্থথের বিষয় এই যে আমাদের পার্টির এমন শক্তি আছে 
যে উভয় বিচ্যুতিকেই দূর করা! যাইবে |” 

পার্টি উভয় বিচ্যুতি, “বামপন্থী” ও দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতিকে পরাজিত 
করিল, পার্টি নিজেই মুশকিলের আসান করিল। 

অর্থনৈতিক অগ্রগতি সম্পকিত প্রশ্নের আলোচনাকে সংক্ষেপে 
জানাইয়া চতুর্দশ পার্ট কংগ্রেস একবাক্যে বিরুদ্ধবাদীদের পরাজয় 
হ্বীকারোন্মুখ পরিকল্পনার নিন্দা করিল এবং ইহার অধুনা প্রসিদ্ধ 
প্রস্তাব লিপিবদ্ধ কিল : 

“অর্থনৈতিক অগ্রগতি বাপারে কংগ্রেসের অভিমত এই যে 
আমাদের দেশে, সর্ধহারার একনায়কত্বেব দেশে, "সম্পূর্ণ নোশালিস্ট 
সমাজ নিশ্বাণের জন্য প্রয়োজন সব কিছুই, আছে (লেনিন )। 
কংগ্রেস মনে করে যে সোভিয়েট ইউনিয়নে লোশালিস্ট সমাজ নির্মাণের 
বিজয়ের জন্ত সংগ্রাম কর! আমাদের পার্টির প্রধান কাজ ।” 

চতুর্দশ পার্টিকংগ্রেসে পার্টির নৃতন কানুন গৃহীত হইল। 

চতুদ্দশ কংগ্রেসের সময় হইতে আমাদের পার্টির নামকরণ হইয়াছে 
“সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি ( বল্শেভিক্‌ )--সি, পি, এস, 
ইউ (বি)। 

কংগ্রেসে পরাজিত হ্ইয়াও জিনোভিয়েভের দলবল পার্টির বশ্ঠতা 
স্বীকার করে নাই। তাহার! চতুর্দশ কংগ্রেসের সিদ্ধান্তগুলির বিরুদ্ধে 
লড়াই শুরু করিল। কংগ্রেস শেষ হইতে না হইতেই জিনোভিয়েভ 
কমিউনিস্ট যুবসংঘের ( ইয়ং কমিউনিস্ট লীগ ) লেনিনগ্রাদ প্রাদেশিক 
কমিটিব এক সভা আহ্বান করিল। জিনোভিয়েভ, জ লুংস্কি, বিকাইয়েভ, 
য়েভদোকিমভ, কুকৃলিন, সাফারভ ও অন্যান্য ছলনাবিশারদ সেখানে নেতৃত্ব 
করার মত একটী দলকে পার্টির লেনিনবাদী কেন্দ্রীয় কমিটির প্রতি 


সংক্রমণের যুগে বল্শেভিক্‌ পার্টি ৪৭৭ 


বিজাতীয় ঘ্বণ! শিখাইয়াছিল। এই সময় লেনিনগ্রাদ প্রাদেশিক কমিটি 
যে-্রন্তাব পাশ করে, কমিউনিস্ট যুবসংঘের ইতিহাসে তাহার তুলন! 
নাই ) ইহা চতুর্দশ পার্টিকংগ্রেসের সিদ্ধান্ত মানিয়৷ লইতে অস্বীকার করে। 

কিন্ত লেনিনগ্রা্দ কমিউনিস্ট যুবসংঘের (ওয়াই, নি, এল) 
জিনোভিয়েভপন্থী নেতারা লেনিনগ্রাদের কমিউনিস্ট যুবসংঘের সাধারণ 
স্ভ্যদের মতের প্রতিফলন একেবারেই করে নাই। স্থতরাং তাহার! 
সহজেই পরাজিত হইল এবং শীঘ্ইই কমিউনিষ্ট যুবসংঘে লেনিনগ্রাদ 
প্রতিষ্ঠান তাহার উপযুক্ত স্থান ফিরিষা পাইল। 

চতুর্দশ কংগ্রেসের শেষ দিকে কংগ্রেসের ডেলিগেটদের মধ্যে মলোটভ, 
কিরভ, ভরোশিলভ, কালিনিন, আন্দ্রেইয়েভ ও অন্যান্ত একদল কমরেডকে 
লেনিনগ্রাদে পাঠানে। হয। তাহাদের কাজ হয় লেনিনগ্রাদ পার্টি 
প্রতিষ্ঠানকে বুঝাইয়া দেওয়া! যে লেনিনগ্রাদের ডেলিগেটর| মিখ্য| ভান 
করিয়! প্রতিনিধিত্বের অধিকার জোগাড করিয়া কংগ্রেসে যে বল্শেভিক- 
বিরোধী মনোভাব দেখাইযাছিল তাহা নিতান্ত দৃষণীয়। যে-সভা গুলিতে 
কংগ্রেস সম্বন্ধে রিপোর্ট কর! হয়, সেখানে খুবই গোলযোগ হয় । লেনিনগ্রাদ 
পার্টিপ্রতিষ্ঠানের এক বিশেষ অধিবেশন আহ্বান কর! হয়। সেখানে 
লেনিনগ্রাদের পার্টিসভ্যদের অধিকাংশ ( শতকর! ৯৭-এরও বেশী ) বিপুল 
ভোটাধিক্যে চতুর্দশ পার্টিকংগ্রেসের সিদ্ধান্তগুলিকে সম্পূর্ণ মানিয়! লয় এবং 
জিনোভিয়েভের পার্টিবিরোধী “নূতন বিরোধীসংস্থার” নিন্দা করে। 

লেনিনগ্রাদ্ের বল্শেভিক্রা লেনিন-স্টালিনের পার্টির পুরোভাগে 
রহিলেন। 

চতুর্দিশ পার্টিকংগ্রেসের ফলাফল সংক্ষেপে বর্ণনা কবিয়া কমরেড 
স্টালিন লেখেন 

"মোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির চতুর্দশ কংগ্রেসের 


৪৭৮ সৌভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


এঁতিহাসিক গুরুত্ব হইল এই যে ইহা নৃতন বিরোধীসংস্থার তূনভ্রাস্তির মূল 
পধ্যস্ত জাহির করিয়া দিতে পারিল, 'তাহাদের অবিশ্বাস ও ছিচকীছনী- 
ভাবকে কংগ্রেস দ্বণার সহিত প্রত্যাখ্যান করিল, সোশালিজ মের জন্য 
সংগ্রাম আরও চালাইবার রাস্তা এখানে পরিষ্কার দেখাইয়া দেওয়া! হইল, 
পার্টির সম্মুধে বিজয়ের সম্ভাবনা কংগ্রেস খুলিয়া দিল, এবং এইভাবে 
সোশালিস্ট সমাজ নির্মাণ ব্য।পাবে বিজয়লাভ সম্বন্ধে সর্বহারাশ্রেণীকে 
অপরাজেয় আশ্বাসের অস্ত্র আনিষা দ্বিল।” (স্টালিন, “লেনিনবাদ”, 
ইংবেজী সংস্করণ ) 


সংক্ষিগুসার 


অর্থনৈতিক পুনর্গঠনেব শান্তিপূর্ণ কাষ্যক্রমে পৌছিবাব সময়টা বল্শেভিক্‌ 
পাটিব ইতিহাসে এক অত্যন্ত গুকত্বপূর্ণ যুগ। সম্কটকালেই পার্টি যুদ্ধকালীন 
সাম্যবাদ নীতি হইতে নূতন অর্থনৈতিক পবিকল্পনাতে পবিবর্তন ঘটাইবাৰ 
দুরূহ কাজ সম্পন্ন কবিতে পাবিয়াছিল। শ্রমিক ও কুষকেব মৈত্রীকে নুতন 
অর্থনৈতিক বনিষাদে বসাইয়া পার্টি আবও স্দুঢ কবিল। সোভিযেট 
সৌশালিস্ট বিপাবলিক গুলিব যুক্তবাষ্ গঠিত হইল। 

নৃততন অথনৈতিক পবিকল্পনান ফলে দেশে অর্থ নৈতিক জীবন পুনর্গঠন 
কবাব কাজে বডদবেব সাফলা দেখা গেল । সোভিয়েট ইউনিয়ন অর্থ নৈতিক 
পুনর্গঠনে যুগে সাফল্যমণ্ডিত তইয়া বাহিব হইল, এবং দেশকে শিল্পপ্রধান 
কবাব নৃতন যুগে প্রবেশ কবিল। 

গৃতযুদ্ধ ভইতে শান্তিপূর্ণ সোশালিস্ট সমাজ নিশ্মীণেব যুগে উপনীত হইবাৰ 
পূর্ব্বে, দেশকে বিশেষত প্রথম দিকে প্রভূত অন্রবিধা ভোগ কবিতে হইয়াছিল। 
বল্শেভিজ মেব যাশ্তারা শত্রু, সোভিয়েটে ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টিব 
( বল্শেভিক্‌ ) মধ্যেই যে পার্টিবিবোধীবা ছিল, তাহাবা৷ এই সময্ন কেবলই 


বক্রমণের যুগে বল্‌্শেভিক্‌ পার্টি ৪৭৯ 


লেনিনবাদী পার্টিব বিকদ্ধে মবিয়! হইয়া লডিতেছিল। এই পার্টিবিবোধী 
দলগুলির নেতা! ছিল ট্রট্স্কি। এই সংগ্রামে কামেনেভ, জিনোভিয়েভ ও 
বুখাবিন ছিল তাহার অন্ুচব। 'লেনিনেব মৃত্যুব পব বিকদ্ধবাদীবা ভবস! 
কবিযাছিল যে বল্শেভিক পার্টিব মধ্যে ভাগুন ধবিবে, পার্টিব এক্য ট্ুটিয়। 
যাইবে, এবং সোভিয়েট ইউনিয়নে সোশালিজ মেব বিভয়েব সম্ভাবন| সম্বন্ধে 
বিশ্বাস পাটিব মধ্যে সংক্রমিত ভইযা পড়িবে । বাম্তবিকই উট্ক্ষিবার্দীব। 
সোভিষেট ইউনিয়নে আব একটা পার্টি, নূতন বুজৌযাশ্রেণীৰ পাক্তনৈতিক 
স-গঠনেব প্রতিনিধি হিসাবে এক পার্টি, পনতান্ত্িক পুনর্গঠনে এক পার্টি খাডা 
কবিতে চেষ্টা কবিল। 

লেনিনেব পতাকাতলে পাটি লেনিনবাদী কেন্দ্রীয় কমিটি ও কমবেড 
স্টালিনকে ঘিবিয়া একজোট শুইল, ট্রট্স্িবাদীদেব পবাজিত কবিল এবং 
লেনিনগ্রাদে তাচাদেব নুতন বন্ধ (জনোৌভিয়েভ-কামেনেভেখ "নতন বিবোধী- 
সংগ্াকে" পবা।জত কনিল। 

শাস্তি ও সামর্থ্য সংগ্রহ কবিষা বল্শেতিক পাটি ইঠিভামে নূতন এক শব, 
সে(শালিস্ট শিল্প প্রধান স্তবে দেশকে পৌছা ইয়া দিল। 


দশম অধ্যায় 


দেশকে সোশালিস্ট শিরপ্রধান করার সংগ্রামে 
বলশৈভিক্‌ পার্টি (১৯২৬-২৯) 


১। সোশালিস্ট শিল্পগঠনের যুগের বাধাবিপত্তি ও 
তাহাদের অতিক্রম করার জন্য সংগ্রাম-উ্ক্ষি 
ও জিনোভিয়েভের অনুচরদের পার্টিবিরোধী 
সংস্থ। গঠন-_সংস্থায় সোভিয়েটবিরোধী 
কারধ্যকলাপ-_সংস্থার পরাজয় 


চতুর্দশ কংগ্রেসের পৰ পার্টি সোভিযেট সবকাবেব সাধাবণ নীতি, 
দেশে সোশাপিন্ট শিল্পগ্রতিষ্ঠাকে সফল কবাব জন্য লতেজে সংগ্রাম 
আরম্ভ কবিল। 

পুনর্গঠনের যুগে সব কিছুব আগে কৃষিকম্মকে মাবাব স্বব্যবস্থিত 
কবাই ছিল কাঞ্জ। কাচামাল ও খাছাত্রব্য জোগাড কর, শিল্পকে 
পুনঃ প্রতিষ্ঠিত কব! ও যে-কলকাব্থানাগ্ুলি ছিল সেগুলিকে চালাইবাৰ 
জন্য এ কাজ দবকার ছিল। 

তুলনামূলকভাবে দেখিতে গেলে সৌভিযেট সবকার এই কাজ সহজে 
সমাধা কবিল | 

কিন্তু পুনর্গঠনেব যুগে তিনটা প্রধান ত্রটী ঘটিয়াছিল। 

প্রথমত, কলকারখানাগুলি ছিল পুরানো, কারখানার কলকজা! জীর্ণ ও 
অপ্রচলিতধরণের বলিয়া শীগ্রই অকেজো হইয়া পড়িতে পারিত। 


দেশকে শিল্পপ্রধান করার সংগ্রামে বল্‌শেভিক্‌ পার্টি ৪৮১ 


আন্কোবা নৃতন ধরণেব কলকজ! বসাইয়া কাবখানাগুলিকে চালু কর! 
হইল প্রধান কাজ। 

দ্বিতীয়ত, পুনর্গঠনে যুগে শিল্প প্রতিষ্ঠিত ছিল অত্যন্ত সন্কীর্ণ 
বনিয়াদেব উপর , দেশের পক্ষে যাহা! ছিল সম্পূর্ণ অপবিহাধ্য, সেই 
কলকজ! গ্রস্তুত কবাব যন্ত্রপাতি ছিল না। এগুলি না থাকিলে কোন 
দেশই প্রকৃতপক্ষে শিল্পগ্রধান হইতে পাবে না বলিষা বহু শত কারখান। 
গডিতে হইল। এখন কান দাডাইল এই সব কাবখান। গডা এবং 
সেখানে নূতন ধবণেব কলকজা বসানো । 

তৃতীযত, এই সমযেব,শিল্প ছিল প্রধানত হাল্কা ধরণের [41781 
1000567599” ], এগুলিকে বাডাইধা স্থপ্রতিষ্ঠ কবা হইল। কিন্তু একটা 
নিদ্দিষ্ট সীমা পাব হইলে হাল্কা ধবণেব শিল্পবিকাশেব পথেও বৃহৎশিল্পেব 
[ 411985%)5 100903010১৮ ] চর্বলতা এক বাধা হইয়া দীভাইল। 
বল বাহুণ্য ষে দেশের পক্ষে অন্তান্ত অনেক জিনিস প্রয়োজন ছিপ, খাহ। 
শুধু স্পরিণত বৃহৎশিল্পই মিটাইতে পাবিত। এখন তাই কাজ দাডাইল 
বৃহৎশিল্পেব অনুকূলে দীঁডিপাল্লাষ ভাব বাডাইযা৷ দেওয| | 

সোশালিস্ট শিল্পপ্রতিষ্ঠানীতি অন্রসারে এই সব নৃতন কর্তব্য সমাধা 
কবিতে হইল । 

জাবের আমলে কশদেশে যাহার অস্তিত্বই ছিল না, এমন অনেক নূতন 
নৃতন শিল্প, যন্ত্রপাতি, কলকজ্জা, মোটর, রাসাষনিক ভ্রব্য, লৌহ ও ইম্পাত 
বানাইবার কাবখানা__খাড। করার দরকাব ছিল, ইঞ্জিন ও বৈদ্যুতিক 
শক্তিব আনুষঙ্গিক যন্বাদি উৎপাদনের সুব্যবস্থা করা এবং ধাতু ও কষলা 
খনি বাডাইবাব দরকার ছিল। সৌভিষেট ইউনিয়নে সোশালিজ মেব 
বিজয়ের পক্ষে ইহা একান্ত প্রয়োজন ছিল । 

অস্ত্রশস্ত্র কারখানা নিশ্নাণ কর! দরকার ছিল, কামান, গোলা, 


৩১ 


৪৮২ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


এরোপ্পেন, ট্যান্ক ও মেশিনগান বানাইবার নৃতন কারখান! দরকার ছিল । 
ধনিক-পৃথিবী দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়াছিল বলিয়া সোভিয়েট ইউনিয়নের 
আত্মরক্ষার জন্যই ইহা! একাস্ত প্রয়োজন ছিল। 

আধুনিক কুষিযন্ত্র নিশ্মাণের জন্য ও কৃষিব্যবস্থাতে এই হস্তাি ব্যবহীরের 
জন্য শ্র্যাক্টর ও অন্যান্য কলকজ। বানাইবার কারখানা দরকাব ছিল। 
ইহার সহায়তায় লক্ষ লক্ষ ছোট ছোট ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসাবে 
ক্ষেতখামার হইতে বড়দরের যৌথ-কৃষিব্যবস্থায় উপনীত হওয়া সম্ভব 
হইল। গ্রীম অঞ্চলে সোশালিজমের বিজয়ের পক্ষে ইহা একাস্ত 
প্রয়োজন ছিল । 

দেশকে শিল্পপ্রধান করার নীতির ফলে এই সব ব্যাপার সম্পন্ন হইল, 
ইহাই ছিল দেশে সোশালিস্ট শিল্পপ্রতিষ্ঠার অর্থ । 

অবস্থ স্পষ্টই বুঝা ষায় যে এই বিপুল নির্মাণকার্যের জন্ত কোটা কোটা 
'রুবল্‌? খাটাইবার দরকার ছিল। বিদেশ হইতে খণের উপর নির্ভর করার 
কথাই উঠে নাই, কারণ ধনিকদেশগুলি খণদানে অস্বীকার করে। সম্পূর্ণ 
নিজেদের ক্ষমতায় নির্ভর করিয়! বিদেশীদের কিছুমাত্র সাহায্য না! লইয়া 
আমাদের এই নিশ্মীণকাধ্যে নামিতে হইল। কিন্তু তখন আমাদের 
দেশ ছিল গরীব । 

আমাদের এক প্রধান মুশকিল হইল তাহাই । 

সাধারণত ধনিকদেশগুলিতে বৃহৎশিল্প গঠিত হয় বিদেশ হইতে সংগৃহীত 
অর্থ দিয়া, হয় বিদেশ জয় ও লুন করিয়া, কিংবা পরাজিত জাতিসমূহের 
কাছে ক্ষতিপূরণ আদাম্ করিয়া কিংবা বিদেশীদের কাছে ধার লইয়া 
নীতির দিক হইতে দোভিয়েট ইউনিয়ন বিজিতদেশ বা পরাজিত জাতিকে 
লুণ্ঠন করিয়া অর্থসংগ্রহের মত জঘগ্য কৌশল অবলম্বন করিতে পারিত ন11 
বিদেশীদের কাছে খণগ্রহণ সম্বন্ধে বল] যায় যে ধনিকদেশগুলি কিছু ধার 


দেশকে শিল্পপ্রধান করার সংগ্রামে বল্শেভিক্‌ পার্টি ৪৮৩ 


দিতে গররাজী হওয়ায় সে-পথও বন্ধ হইয। গেল।, দেশের মধ্যেই টাকা 
খুঁজিয়া বাহির কর! দরকার হইল । 

টাকা খু'ঁজিয়া পাওষাও গেল। সোভিষেট ইউনিয়নে এমন সব ভাণ্ডার 
হইতে টাকা বাহির কব! যাইল, যাহা কোন ধনিকদেশে সম্ভব ছিল না। 
অক্টোবব সোশালিস্ট বিপ্লব ধনিকদেব কবল হইতে যে-সব কলকারখানা ও 
জমি ছিনাইয়। লইয়াছিল, তাহা সমস্তই সোভিষেট রাষ্ট্র হাতে তুলিয়া 
লইঘাছিল, ষানবাহনেব সকল উপকরণ, ব্যাঙ্ক এবং স্বদেশ ও বিদেশের 
বাণিজ্যব্যবস্থা রাষ্ট্রে হাতে ছিল। রাষ্ট্রের অবীনে যে সব কলকাবখান৷ 
ছিল এবং যানবাহ্নব্যবস্থা, ব্যাঙ্ক ও বাণিজ্য ছিল, তাহার উপাঞ্জিত লাভ 
এখন শিক্পবিকাশেব উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইল, পরগাছা ধনিকশ্রেণীর পকেটে 
যায় নাই । 

জাব-সরকারের যে খণ বাবদে জনসাধাবণকে প্রতি বৎসর শুধু স্থ্দ 
হিসাবেই কোটা কোটা স্বর্ণ 'ুবল্‌* দিতে হইত, সেই খণ সোভিয়েট সরকার 
নাকচ করিয়! দিয়াছিল। জমির উপর জমিদাবেব স্বত্ব উঠাইয়া দিযা 
সোভিয়েট সরকার কষকসম্প্রদায়কে খাজনা হিসাবে বৎসরে প্রায় ৫* কোটা 
স্বর্ণ “কবল, দিবাব দা হইতে অব্যাহতি দিাছিল। এই দায়মুক্ত হুইয়া 
কষকদেব পক্ষে এক নৃতন ও শক্তিশালী শিল্পগঠন করা সম্ভব হয়। ই্র্যাক্টর 
এবং অন্যান্য কৃষিষ্ত্র সংগ্রহে কৃষকদের বিশেষ স্বার্থ ছিল। 

এই সব বাজস্বের উৎস ছিল সোভিয়েট সরকাবের হাতে । বৃহৎ 
শিল্পগঠনের কাজে এগুলি হইতে কোটী কোটা 'রুবল্‌ পাওয়া গেল। 
এখন শুধু প্রযোজন ছিল ব্যবসায়নৈপুণ্য, অর্থব্যাপারে কঠোর মিতব্যয়িতা, 
শিল্পব্যবস্থায পদ্ধতির উৎকর্ষ (“7:51008115861070% ), উঃপাদনের খবচ 
কমানো, অন্ৎপাদক অর্থব্ায় বন্ধ করা, ইত্তযার্দি। 

এই ধরণের কাধ্যক্রমই সোভিয়েট সরকার গ্রহণ করিল। 


৪৮৪ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


কঠোব মিতব্যয়িতার কল্যাণে, শিন্পর মূলধন বাড়াইবার জন্ত প্রাপ্য 
অর্থের পরিমাণ বৎসরের পর বংসর বাঁড়িয়া চলিল। ইহাতে নীপার 
হাইড্রো-ইলেক্টি,ক পাওয়ার স্টেশন, তুকিস্তান-সাইবীবিয়ান্‌ রেলপথ, 
জ্টালিনগ্রাদ ট্র্যাক্টর কারখানা, অনেকগুলি কলককন্তার কারখানা, “এমো” 
( “জিম” ) মোটর কারখান। ও অন্যান্য বিরাট শিল্পসংগঠন নিশ্মাণ আবস্ত 
কর! সম্ভব হয়। 

১৯২৬-২৭ সাণে শিল্পব্যাপারে প্রায় ১০০ কোটা 'রুবল্‌* খাটিতেছিল; 
অপরপক্ষে তিন বৎসর পরে দেখা গেল যে ৫০০ কোটা “রুবল্‌, 
খাটানো সম্ভব৷ 

দেশকে শিল্পপ্রধান করার চেষ্টা অবারিতবেগে অগ্রসর হইতেছিল | 

ধনিক দেখগুলি সোভিযেট ইউনিয়নে মোশালিস্ট অর্থনীতিব্যবস্থার 
ক্রমবদ্দমানশক্তি ধনতম্বের অস্তিত্বকে বিপন্ন করিতেছে মনে কবিল। 
স্থতরাং সাম্রাজ্যবাদী সরকারগুলি সর্ধপ্রকারে যথাসাধ্য চেষ্টা করিল 
যাহাতে সৌভিয়েটের উপর চাপ ফেলা যায়, দেশে একটা অনিশ্চয়তা ও 
অন্বস্তির ভাব দেখা যাঁয়, এবং সোভিয়েটে শিল্পপ্রতিষ্ঠার কাজ ব্যর্থ হইয়া 
যায় কিংবা অন্তত বাধা পায় । 

১৯২৭ সালের মে মাসে ইংরেজ রক্ষণশীল নাছোড়বান্দারা মন্ত্রিসভায় 
ছিল। তাহারা ( গ্রেট ব্রিটেনে সোভিয়েট বাণিজ্াপ্রতিষ্ঠান ) “আর্কসের” 
উপর হানা দিয়! ঝগড়া বাধাইতে চায়। ২৬শে মে, ১৯২৭, তাবিখে 
ইৎবেজ বক্ষণশীল সরকাব সৌভিয়েট ইউনিয়নের সহিত কূটনীতি ও 
বাণিজ্যগত সম্পর্ক ছিন্ন করিয়! দেয়। 

৭ই জুন, ১৯২৭, তারিখে ওয়ার্সতে লৌভিয়েট রাষ্ট্রদূত কমরেড 
ভইকভ্কে একজন রুশ শ্বেতরক্ষী হত্যা করে। খুনী পোলাণ্ডে বাস 
করিয়! সেখানকার নাগরিকত্ব পাইয়াছিল । 


দেশকে শিল্পপ্রধান করার সংগ্রামে বল্শেভিক্‌ পার্টি ৪৮৫ 


এই সময়টা খাস সোভিয়েট ইউনিয়নেও ব্রিটিশ গোয়েন্দার। গোলমাল 
পাকাইবার মতলবে লেনিনগ্রাদে এক পার্টি ক্লাবের সভায় বোমা ফেলে । 
প্রায় ত্রিশজন জখম হয়, কাহারও কাহারও আঘাত গুরুতর, হইয়াছিল । 

১৯২৭ সালের গ্রীষ্মকালে প্রায় একই সময়ে বাণিন, পিকিং, 
শাংহাই ও তিয়েম্তসিনে সোভিয়েট দূতাবাস ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলির 
উপব হানা হয়। 

ইহাব ফলে সোভিয়েট সরকারেব পক্ষে নৃতন মুশকিল আসিয়। 
উপস্থিত হয়। 

কিন্তু সোভিয়েট ইউনিয়ন কিছুতেই আতঙ্গিত হইতে অস্বীকার 
করে, এবং সাম্রাজ্যবাদ ও তাহাদের দালালরা ঝগডা বাধাইবার যে 
চেষ্টা করিংতিছিল, তাহাকে সহজে প্রতিহত কৰে । 

ট্রট্ুন্িপন্থী ও অন্যান্য বিরোধীদলের ধ্বংসমূলক কাধ্যকলাপের ফলে 
পার্টি ও সোভিয়েট বাষ্ট্রের পক্ষে কম মুশকিল হয় নাই। সোভিয়েট 
সরকারের বিরুদ্ধে “গ্বারলেন হইতে আরম্ত করিয়। ট্রট্ষ্কি পধ্যন্ত 
এক সম্মিলিত ফ্রণ্ট যেন গড়া হইতেছে”, কমবেড স্টালিনের এই কথা 
খুবই সঙ্গত। চতুর্দশ পার্টিকংগ্রেসের সিদ্ধান্ত এবং বিরোধীদের মুখে 
ঝাষ্ট্রের গ্ররতি অগ্বাগ প্রচারসন্বেও এই বিরোধীদল তাহাদের অগ্জ ত্যাগ 
করে নাই। বরং তাহারা পার্টিতে ভাঙন ধরাইয়া সর্বনাশ করার চেষ্টা 
আবও বাঁড়াইয়াছিল। 

১৯২৬ সালের গ্রীষ্মকালে ট্রটৃষক্কি ও জিনোভিয়েভের অনুচরের৷ 
মিলিয়! এক পার্টিবিরোধী দল গঠন করে, সমস্ত পরাজিত বিরোধী 
সংস্থার মধ্যে যাহারা অবশিষ্ট ছিল তাহাদিগকে একত্র করে। তাহাদের 
গোপন লেনিনবিরোধী পার্টির ভিত্তিস্থাপন করিয়া তাহারা পার্টির 
নিয়মকানুন, এবং ঘরভাঁডা দলগঠন নিষেধ করিয়। পার্টকংগ্রেদ যে 
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নির্দেশ দিয়াছিল, সেই নিয়মকানুন ও নির্দেশকে নি্লজ্ঞভাবে লঙ্ঘন 
করে। পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি এই বলিয়া তাহাদিগকে সতর্ক করিয়া 
দেয় যে কুখ্যাত মেন্শেভিক্‌ "আগস্ট ব্লকের” অনুরূপ এই পার্টি- 
বিরোধী সংস্থা ভাঙিয়া না দিলে ইহার পক্ষপাতীদের খুবই দুর্ভোগ 
আছে। কিন্তু এ সংস্থার সমর্থকরা কাজে ক্ষান্ত হয় নাই। 

এ বংসর শরৎকালে, পঞ্চদশ পার্টিকংগ্রেসের অব্যবহিত পূর্বে, 
তাহারা মন্কো, লেনিনগ্রাদ ও অন্যান্ত শহরে কারখানাগুলিতে পার্টি 
সভায় ঢুকিয়া এক আলোচন! পার্টির উপর চাপাইবার চেষ্টা করে। 
তাহারা পার্টিসভ্যদের দিয়] যে বিষয়ে আলোচনা করাইবাব চেষ্ট। করে, 
তাহা হইল পূর্ববাভ্যন্ উট্স্কিবাদী-মেন্শেভিক্‌ লেনিনবিরোধী বক্তব্যেরই 
পুনরাবৃত্তি। পার্টিসভ্যের! বিরোধীদের কঠোরভাবে ধমক দেয়, এবং 
কোন কোন স্থানে দোজাহুজি তাহাদিগকে সভা হইতে বিতাড়িত করে। 
কেন্দ্রীয় কমিটি আবার এ সংস্থার সমর্থকদের সাবধান করিয়া দিয়! 
বলে ঘে পার্টি আর তাহাদের ধ্বংসমূলক কার্ধ্যকলাপ সহ করিয়া 
চলিবে না। 

বিরোধীদল তখন কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে ট্রট্ক্ষি, জিনোভিয়েড, 
কামেনে ও সোকোলনিকোভের শ্বাক্ষরসঙ্বলিত এক বিবৃতি পেশ 
করে। ইহাতে তাহাদের নিজেদের দলভাঙাভাির নিন্দা কর হয় 
এবং তাহীরা ষে ভবিষ্তৃতে রাষ্ট্রের বাধ্য থাকিবে সে-প্রতিশ্রুতি দেওয়া 
হয়। কিন্ত তবুও এ সংস্থা রহিয়া গেল এবং ইহার পক্ষাবলম্বীরা 
গোপনে পার্টির বিরুদ্ধে কাঁজ চালানো থামায় নাই । তাহার! নিজেদের 
লেনিনবিরোধী "দলকে একজোট করিয়া! চলিল, বে-আইনীভাবে এক 
ছাপাখানা খুলিল, সমর্থকদের কাছ থেকে চীদা আদায় করিল এবং 
প্রচারপত্র ছড়াইতে লাগিল । 
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টরট্স্কি ও জিনৌভিয়েভের অন্চরদের আচরণ দেখিয়া পঞ্চদশ 
পার্টি সম্মেলন ( নভেম্বর ১৯২৬) এবং কমিউনিস্ট ইন্টীবন্তাশনালের 
কাধ্যনির্বাহক সমিতির বৃহত্তর অধিবেশনে (ডিসেম্বর ১৯২৬) ট্রট্স্ষি, 
জিনোভিয়েভের অনুচরদের সংস্থা সম্বন্ধে আলোচনা হয় এবং এই 
সংস্থার সমর্থকদের দলভাঙীভাঙিতে নিপুণ ও সোজাসুজি মেন্শেভিজ মের 
প্রচারক বলিয়! নিন্দা করিয়া প্রস্তাব গৃহীত হয়। 

কিন্তু ইহাতেও তাহাদের বোধ সঞ্চার কর! গেল না। ১৯২৭ সালে 
যখন ইংরেজ রক্ষণশীলরা সোভিষেট ইউনিয্নের সঙ্গে কূটনীতি ও 
বাণিজ্যসম্পর্ক বন্দ করিল, তখনই এঁ সংস্থা নৃতন তেজে পার্টিকে 
আক্রমণ করিল। ইহারা তথাকথিত “৮৩ জনেব কাধ্যক্রম” নাম 
দিয়া এক নূতন লেনিনবিরোধী প্রচারমঞ্চ বানাইল এবং পার্টিসভ্যদের 
মধ্যে এই কার্যক্রম বিতরণ কবিল , সঙ্গে সঙ্গে দাবী করিল যে কেন্দ্রীয় 
কমিটি যেন দাধারণভাবে পাটিসভ্যর্দের মধ্যে নূতন এক আলোচনা 
আবম করে। 

সমস্ত বিরোধীসংস্থার প্রচারের মধ্যে ইহাই বোধ হয় সব চেয়ে 
চাতু্ধযপূর্ণ ও হাস্যকর | 

তাহাদের প্রচারমঞ্চ হইতে ট্রট্স্কি ও জিনোভিয়েভের অন্থুচরব! - 
বলিল ষে পার্টির সিদ্ধান্ত মানিয়া চলিতে তাহাদের কোনই আপত্তি 
নাই, এবং তাহারা সকলেই পার্টির অনুরাগী, কিন্তু কাজের বেলায় 
তাহার! নির্সজ্জভাবে পার্টির সিদ্ধাপ্ত অগ্রাহথ করিল এবং পার্টি ও 
পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির নির্দেশ মানিয়৷ অন্ুরাগ প্রকাশ করার কথাকেই 
হাসিয়া উড়াইয়া দ্রিল। 

তাহাদের প্রচারমঞ্চ হইতে তাহারা বলিল যে পার্টির এঁক্য সম্পর্কে 
তাহাদের কফৌনই আপত্তি নাই, এবং তাহার! পার্টির মধ্যে দলভাঙা- 


৪৮৮ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


ভাঙির বিরুদ্ধবাদী, কিন্তু কাজের বেলায় তাহার! নির্পজ্জভাবে পার্টি 
এঁক্য লঙ্ঘন করিল। দলভাঙীভাির জন্য খাটিল, এবং তখনই নিজস্ব 
বে-আইনী লেনিনবিরোধী যে-পার্টি খাড়া করিল, তাহাতে সৌভিয়েট- 
বিরোধী, বিপ্রববিরোধী পার্টির সকল লক্ষণ ছিল। 

তাঁহাদের প্রচারমঞ্চ হইতে তাহারা বলিল যে দেশকে শিল্পপ্রধান 
করার নীতি তাহারা সমর্থন করে, এমনকি তাহারা কেন্দ্রীয় কমিটির 
বিরুদ্ধে অভিযোগ আনিল যে ষথাসম্ভব তাড়াতাড়ি শিল্পগ্রতিষ্ঠার কাজ 
চলিতেছে না, কিন্ত আসলে তাহার! কেবল সোভিষেট ইউনিয়নে 
সোশালিজমের বিজয় দম্বন্ধে পার্টির প্রস্তাব লইয়া! নিন্দা করিতে 
থাকিল, সোশালিস্ট শিল্পপ্রতিষ্ঠানীতিকে বিদ্রপ করিল, অনেকগুলি 
কলকারখানা যাহাতে বিদেশীদের হাতে স্বিধাজনক পর্তে তুলিয়। দেওয়া 
হয় এই বলিয়! দীবী করিল, এবং সোভিয়েট ইউনিয়নে বিদেশী ধনিকদের 
কত্ৃত্বে বাণিজ্যস্থাপনের উপর প্রধানত ভরসা করিয়া বহিল। 

তাহাদের প্রচারমঞ্চ হইতে তাহারা বণিল যে কৃষিসমবায় 
আন্দোলনের পক্ষে তাহারা সকলে, এমনকি তাহার। কেন্দ্রীয় কমিটির 
বিরুদ্ধে অভিযোগ আনিল যে কৃষিসমবায় ব্যবস্থা প্রবর্তনে যথাসম্ভব 
শীঘ্র অগ্রসর হওয়া যাইতেছে না, কিন্তু আপদলে তাহারা সোশালিস্ট 
সমাজ নিম্দাণে রুষকদের্‌ সাহায্য লওয়ার নীতিকে উপহাস করিল, 
শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকদের মধ্যে “এমন বিবাদ যাহার নিষ্পত্তি অসম্ভব” 
এই ধারণ! প্রচার করিল, এবং গ্রামাঞ্চলে "শিক্ষিত ইজারাদার” অর্থাৎ 
প্রধানত কুলাক্দের উপর ভরসা করিয়া রহিল । 

বিরোধীসংস্থার প্রচারে ইহাই ছিল সবচেয়ে ঝুটা। 

পার্টকে ঠকানো ছিল ইনার মতলব, | 

কেন্দ্রীয় কমিটি তখনই আলোচন! শুরু করিতে অস্বীকার করে। 
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কমিটি বিরোধীদের জানাইয়া৷ দেয় যে কেবল পার্টির নিয়ম অনুযায়ী, 
অর্থাৎ পার্টি কংগ্রেসের ছুই মাস পূর্বে সাধারণভাবে আলোচন! আরম্ভ 
হইতে পারে। 

১৯২৭ সালের অক্টোবর মাসে, অর্থাৎ পঞ্চদশ কংগ্রেসের ছুইমাস 
পূর্ব্বে, পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি ঘোষণা করিল যে সাধারণভাবে পার্টির 
মধ্যে আলোচনা! হইবে। এইভাবে সংগ্রাম আরম্ভ হইল। ট্রট্ষ্ষি 
ও জিনোভিয়েভের অন্থুচরদলের পক্ষে ফল সত্যই শোচনীয় হইল; 
কেন্দ্রীধ কমিটির নীতির পক্ষে ভোট দিল ৭২৪,০০০ পার্টিসভ্া ) 
টটুক্কি ও জিনোতিয়েভ-পন্থীদের পক্ষে ভোট দিল ৪০০০, অর্থাৎ 
এতকর! একজনেরও কম। পার্টিবিরোদী সংস্থা সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হইল। 
বিপুল ভোটাধিকো গার্টিসভ্যেরা একবাক্যে বিরোধীপংস্থার প্রচারমঞ্চকে 
বাতিল করিয়! দিল। 

ইহাই হইল স্পষ্ট প্রকাশিত মনোভাব । বিরোধপন্থীর। পার্টির কাছেই 
চরম বিচারের জন্য দরখাস্ত করিয়।ছিল। 

কিন্ত বিরোধীসংস্থার সমর্থকদের কাছে এই শিক্ষাও নিরর্থক হুইয়! 
গেল। পার্টির উচ্ছ। মানিয়! লওয়ার পরিবর্তে তাহার। ইহাকে ব্যাহত 
করার সিদ্ধান্ত করিল। এমন কি, আলোচনা! শেষ হওয়ার পূর্বেই, 
অপমানজনক অসাফল্য স্থনিশ্চিত বুঝিয়া তাহার। স্থির করিল যে পার্টি 
ও সোভিয়েট সরকারের বিরুদ্ধে আরও কঠোর সংগ্রামপদ্ধতি তাহারা 
অবলম্বন করিবে এবং মস্কো ও লেনিনগ্রাদে প্রকাশ্ঠে প্রতিবাদহ্চক 
বিক্ষোভ জানাইবে। বিক্ষোভ প্রদর্শনের জন্য তাহার। বাছিল ৭ই 
নভেম্বর তারিখ, যেদিন হইল অক্টোবর বিপ্লবের বাষিকী, যেদিন. 
সোভিয়েট ইউনিয়নের শ্রমব্যস্ত জনসাধারণ প্রতি বৎসর সারাদেশ 
ব্যাপিয়। বিপ্লবী মিছিল ইত্যাদির অনুষ্ঠান করে। এইভাবে ই্রটুক্কি 
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ও জিনৌভিয়েভের অনুচররা এক প্রতিঘন্বী মিছিলের মতলব করিল। 
যেমন আশা করা গিয়্াছিল তেমনই বিরোধীসংস্থার সমর্থকর! রাস্তায় 
অতি অল্প কয়েকজন অনুচরকে বাহির করিতে পারিল। জনসাধারণের 
বিরাট মিছিল এই অন্রচরদল ও তাহাদের মুরুববীদের অভিভূত করিয়া 
দিল, বাঁস্তা হইতে যেন ঝাঁটাইয়! বাহির করিয়া দিল । 

এখন আর কোন সন্দেহ রহিল না ষে ট্রট্‌স্কি ও জিনোভিয়েভ-পন্থীর! 
স্থুনিশ্চিতভাবে সৌভিযেটের শক্রু হইয়া দড়াইয়াছে। পার্টির মধ্যে 
ব্যাপক আলোচনার সময় তাহারা কেন্দ্রীয় কমিটির বিরূদ্ধে পার্টির 
কাছে আপীল করিয়াছিল; ,এখন তাহাদের তুচ্ছ মিছিলের সময় তাহার! 
পার্টি ও সোভিয়েটরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে শক্রুপক্ষীয় শ্রেণীগুলির কাছে আবেদন 
জানাইয়াছিল। একবাব তাহারা বল্‌্শেভিক্‌ পার্টির সর্বনাশ ঘটাইতে 
চাহিল বলিয়! সোভিয়নে্টরাষ্ট্র ধংস করা! পর্যন্ত অগ্রসর হওয়া তাহাদের 
পক্ষে অনিবাধ্য ছিল, কারণ সোভিয়েট ইউনিয়নে বল্শেভিক্‌ পার্টি ও 
রাষ্ট্রের মধ্যে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক । এইজন্য ট্রটৃক্ষি ও জিনোভিয়েভ- 
পন্থীদের সংস্থার যাহারা সর্দীর, তাহারা পার্টির বহিভূ্তি হইয়া গেল। 
কারণ যাহার! সোভিয়েটবিরোধী কাধ্যকলাপ চালাইবার মত নীচন্তরে 
নামিয়াছিল, তাহাদিগকে আর বল্শেভিক্‌ পার্টির সভ্যদের মধ্যে বরদাস্ত 
করা সম্ভব রহিল না। 

১৯২৭ সালের ১১ই নভেম্বর তারিখে কেন্দ্রীয় কমিটি এবং কেন্দ্রীয় 
নিয়ন্ত্রণ সংসদের (“সেপ্টাল কণ্টোল কমিশন+ ) মিলিত সভায় ইটুস্কি 
ও জিনোভিয়েভকে পার্টি হইতে দূর করিয়া দেওয়া হইল । 
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২। দোশালিস্ট শিল্পপ্রতিষ্ঠার অগ্রগতি-_কৃষিকর্ম পিছাইয়। 
পড়িল- পঞ্চদশ পার্টিকংগ্রেস-_কৃষিসমবায় গঠননীতি 
উকি ও জিনোভিয়েভ-পম্থীদের সংস্থা বিধবস্ত 
_ রাজনৈতিক কপটতা 


১৯২৭ সাল শেষ হওয়ার পূর্বেই সৌশালিস্ট শিল্পপ্রতিষ্ঠানীতি 
যে চরম সাফল্য লাভ করিয়াছিল, তাহাতে আর কোন তুল রহিল 
না। “নৃতন অর্থনৈতিক পরিকল্পনার” আমলে অল্পকালের মধ্যে শিল্প- 
প্রতিষ্ঠার কাজে প্রভূত উন্নতি লক্ষ্য করা যায়। (কাঠ ও মাছের 
ব্যবসা ধরিয়া) শিল্প ও কৃষিকর্শেন মোটামুটি উৎপাদন পরিমাণে 
প্রাক্ষুদ্ধ যুগের স্তরে পৌছিয় গিগ্লাছিল, এন কি অতিক্রমও করিয়া- 
ছিল। দেশের মোট উৎপাদনের মধ্যে শতকরা ৪২ ভাগ হইল 
শিল্পোৎপাদন; ইহাই ছিল যুদ্ধের আগের সময়কার অনুপাত । 

শিল্পের সোশালিস্টক্ষেত্র তান়্াতাড়ি বাড়িয়া চলিতেছিল, ব্যক্তিগত 
ব্যবসায়ক্ষেত্র সঙ্কুচিত হইতেছিল। সোশালিস্ট শিল্পোৎপাদন ১৯২৪-২৫ 
সালে ছিল শতকরা ৮১ ভাগ, ১৯২৬-২৭ সালে হইল শতকর।! ৮৬ 
ভাগ; এঁ সময়ে ব্যক্তিগত ব্যবসার উৎপাদন শতকর। ১৯ হইতে ১৪ 
পর্য্যন্ত নামিয়া গেল । 

ইহার অর্থ এই ষে সোভিয়েট ইউনিয়নে শিল্পবিকাশ সুনির্দিষ্ট সোশালিস্ট 
বূপপরিগ্রহ করিয়াছিল । সোশালিস্ট উৎপাদনব্যবস্থার বিজয় অভিমুখে শিল্প 
অগ্রপর হইতেছিল, এবং শিল্পব্যাপারে বল! যায় যে “কে জিতিবে ?” এই 
প্রশ্নের উত্তর তখনই মোশালিজ মের অনুকূলে স্থির হইয়া! গিক্াছিল। 

বাণিজ্যক্ষেত্র হইতে বাবসাদাবুকে সরাইবার কাজও কম তাড়াতাড়ি 
হয় নাই। খুচরা বাঁজাবে ১৯২৪-২৫ সালে তাহার অংশ ছিল শতকরা ৪২, 
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১৯২৬-২৭ সালে এই অনুপাত বন্রিশে নামিল। পাইকারী বাজারের কথা তে 
বলাই বাহুল্য; সেখানে ব্যক্তিগত ব্যবসাদারের অংশ এঁ সময়ে শতকরা 
নয় হইতে পাঁচে নামিয়াছিল। 

বিপুলকায় সোশালিস্ট শিল্পের বিকাশের হার আরএ দ্রুত 
বাড়িল; ১৯২৭ সালে, পুনর্গঠনযুগের পরে প্রথম ব্থসরেই ইভার 
উৎপাদন পূর্ববব্সরের তুলনায় শতকরা আঠারে। ভাগ বাড়িয়াছিল। 
এমন উন্নতি একেবারে অপূর্ধব, সবচেয়ে অগ্রসর ধনিকদেশগুলিতে 
বড়দের শিল্প এ স্তরে পৌছিতে পাবিত না। 

কিস্তু কষিকর্শে, বিশেবত শশ্য উৎপাদন ব্যাপারে যে-ছবি দেখা গেল 
তাহ। বিভিন্ন ধরণের । মোটের উপর কৃষিকম্ম এ্রাক্যুদ্ধ যুগের ব্যব 
অতিক্রম করিয়া থাকিলেও ইহার সব চেয়ে জরুরী অংশ, অর্থাৎ 
শস্তোৎ্পাদন মোটামুটি প্রাক্যুদ্ধ যুগের তুলনায় শতকর। ৯১ ভাগ হুইল, 
আর উৎপন্ন শস্তের মধ্যে যে অংশ আলাদা রাখার কথ! ছিল, অর্থাৎ শহরে 
সরবরাহের জন্য যে পরিমাণ শস্ত বিক্রয়ের ব্যবস্থা ছিল, তাহ। প্রাক্যুদ্ধ 
যুগের তুলনায় মাত্র শতকরা ৩৭ পধ্যন্ত কোনক্রমে উঠিয়াছিল। এছাডা 
সবরকম লক্ষণ দেখিয। জানা গেল যে বাজারে পাঠাইবার মৃত শস্তেব 
পরিমাণ ভবিস্ততে আরও কমিবার বিপদ রহিয়াছে । 

ইহার অর্থ এই যে পূর্বে যে বড় খামারগুলি বাজার সরবরাহের জন্য 
উৎপাদন করিত সেগুলিকে ছোট ক্ষেত্রে ভাগ করিয়া দেওষ|, এবং ছোট 
ক্ষেতগুলিকে একেবারে বামনাকৃতি ক্ষেতে ভাগ করিয়! দেওয়ার যে 
পদ্ধতি ১৯১৮ সালে আরম্ত হয়, তাহা তখনও চলিতেছিল। এই নিতাস্ত 
ছোট বামনাকৃতি কৃষিক্ষেত্রগুলি আনলে প্রায় অর্থনীতির আদিম সংস্থানে 
ফিরিতেছিল এবং বাজারে পাঠাইবার-. মত শশ্ত অত্যস্ত নগণ্য পরিষাঁণে 
উৎপাদন করিতে পারিত। তাই ১৯২৭ সালে শন্তোৎ্পাদন প্রাক্যুদ্ধ 
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যুগের তুলনায় অতি সামান্য কম হইলেও বাজারে পাঠাইবার মত শহরে 
সরবরাহের উপযোগী বাড়তি উৎপাদন তখন প্রাক্যুদ্ধ যুগের বাজারে 
পাঠাইবার মত বাড়তি শশ্তের তুলনায় মাত্র এক-তৃতীয়াংশের কিছু 
বেশী ছিল। 

কোনই সন্দেহ ছিল না যে শন্তোৎপাদন ব্যাপারে এই অবস্থা চলিলে 
সৈম্যবাহিনী ও শহবের অধিবাসীর! বহুকালস্থায়ী দুভিক্ষের সন্মুখীন হইয়। 
পড়িবে। 

শন্যোত্পাদনে এই যে সঙ্গট ঘটিল, তাহার পর নিশ্চয়ই পশুপালন ও 
সংবর্দন ব্যাপারে সঙ্কট আসিয়। উপস্থিত হইত । 

এই বিপদ হইতে পরিজ্রাণের একমাত্র উপায় হইল চাষের ধরণ 
বদ্লাইয়া৷ বিরাট ক্ষেতখামার গড়া । সেখানে ট্র্যাক্টর ও অন্যান্য কৃষিষন্ 
ব্যবহার কৰা! এবং বাজারে পাঠাইবার মত বাড়তি শগ্ের পরিমাণ 
কয়েকগুণ বাড়ানো! সম্ভব । দেশের সন্মুখে মাত্র ছুইটী পথ ছিল? হয় 
বড়রবের পুজিদারী কৃষিব্যবস্থা অব্লগ্গন করা, যাহার অর্থ হইল, 
কৃষকসাধানণের উচ্ছেদ, শ্রমিকশ্রেণী ও কষকদের পরস্পর মেত্রী বিনাশ, 
কুলাক্দের শক্তিবুদ্ধি, এবং গ্রামাঞ্চলে সোশালিজম্‌ ধ্বংসের পথ পরিষ্কার 
করা? নয়, ছোট ছোট ক্ষেতখামারগুলিকে একজোট করিয়া সোশালিস্ট 
ব্যবস্থায় বড় বড় খামার করা, কৃষিসমবায় গড়া, যেখানে শন্তোৎ্পাদন 
তাড়াতাড়ি বাড়াইবার জন্য এবং বাজারে পাঠাইবার মত বাড়তি শস্তের 
পরিমাণ তাড়াতাড়ি বাড়াইবার জন্ত ট্্যাক্টর ও অন্যান্য আধুনিক যন্ত্র ব্যবহার 
করা চলিবে । 

বল্শেভিক্‌ পার্টি ও সোভিয়েট রাষ্ট্র যে কেবল এই দ্বিতীয় পথ অনুসরণ 
করিতে পারিত, ক্ুষিকন্মে বিকাশ ঘটাইবার জন্য কৃষিসমবায় পদ্ধতি 
অবলম্বন করিত, তাহ। সুম্পষ্ট । 


৪৯৪ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


ছোট ছোট ক্ষেতখামার ছাড়িয়া! বডদরের সমবায় এবং সংঘবন্ধভাবে 
কুধিকন্দ চালাইবার প্রয়োজন সম্বন্ধে লেনিনের নিয়লিখিত উপদেশ 
অনুসারে পার্টি এই ব্যাপারে পরিচালিত হইল : 

(ক) প্ছোট ছোট ক্ষেতখামারের পক্ষে দারিব্্য হইতে পরিজ্াণ 
নাই” ( লেনিন, “সিলেক্টেড, ওয়ার্ক স্, ইংরেজী সংস্করণ, অষ্টম খণ্ড, 
পৃঃ ১৯৫) 

(খ) “স্বাধীন ভূমিতে স্বাধীন নাগরিক হইয়াও যদি আমরা পূর্বের 
মত ছোট ছোট ক্ষেতখামার চালাইতে থাকি, তো নিশ্যই আমরা 
অনিবাধ্য ধ্বংসের সম্মুখীন হইব ।” ( এ, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৩৭০) 

(গ) “কৃষকদের চাষবাসে যদি বিকাশ ঘটাইতে হয়, তো পরবর্তী 
স্তরে ইহার রূপান্তরের ব্যবস্থা আমাদিগকে স্বদৃঢ়ভাবে নিশ্চিত করিতেই 
হইবে। এই পরবর্তী স্তর এমন হইতে বাধ্য যে তখন সব চেয়ে কম 
লাভের ও সব চেয়ে পশ্চাৎ্পদ্দ ছোট ছোট বিচ্ছিন্ন ক্ষেতখামারকে 
ক্রমে ক্রমে একজোট করিয়া বড়দরের কৃষিসমবায় গঠন করা যাইবে ।” 
(এ, নবম খণ্ড, পৃঃ ১৫১) 

(ঘ) “যদি আমর! কাজের ক্ষেত্রে কুষকদের বুধাইতে পারি যে সকলে 
মিলিয়া৷ একজোট হইয়া সমবেতভাবে বিরাট কৃষিক্ষেত্র করিলে আমাদের 
স্থৃবিধা, যদি আমরা! সমবায় ও সংযুক্ত কৃষিকর্ম দিয়! চাষীকে সাহায্য করিতে 
পারি, কেবল তাহা হইলেই বাষ্্রশক্তির অধিকারী শ্রমিকশ্রেণী সত্যই 
রুষকদের বুঝাইতে পারিবে যে আমাদের নীতি নিভূলি, কোটা কোটা 
কুষক তখন প্ররুতই স্থায়ীভাবে শ্রমিকশ্রেণীর নির্দেশ মানিবে।” (৬, 
অষ্টম খণ্ড, পৃঃ ১৯৮) 

পঞপপার্টি কংগ্রেসের পূর্বে ইহাই ছিল অবস্থা । 

১৯২৭ সালের ২রা ডিসেম্বর পঞ্চদশপার্টি কংগ্রেস বসিল। ৮৮৭,২২৩ 


দেশকে শিল্পপ্রধান করার সংগ্রামে বল্শেভিক্‌ পার্টি ৪৯৫ 


জন পার্টিসভ্য ও ৩৪৮,৯৫৭ জন ক্যাপ্ডিডেট-মেঘ্ারদের প্রতিনিধি হিসাবে 
ভোটাধিকার সম্পন্ন ৮৯৮ জন ডেলিগেট যোগ দিল, এ ছাড়] ৭৭১ জন 
ডেলিগেটের ভোট ন| থাকিলেও আলোচনার অধিকার ছিল । 

কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ হইতে রিপোর্ট দিবার সময কমরেড স্টালিন 
শিল্পবিকাশের স্থফল এবং সোশালিস্ট শিল্পে দ্রুত বিস্তাবের কথা 
বলিলেন। তিনি পার্টিকে এই কাজের নির্দেশ দিলেন 

“শহরে ও গ্রামে অর্থনীতির সকল ক্ষেত্রে আমাদের প্রধান সোশালিস্ট 
ঘাটিগুলিকে বিস্তৃত ও সুদৃঢ় কর! হউক, দেশের অর্থনীতি বাবস্থা হইতে 
পুঁজিদারী ধারাকে সমূলে উৎ্পাটিত করা হউক ।” 

বিচ্ছিন্নভাবে ক্লষিকম্ম পরিচালনাব ফলে আধুনিক যন্ত্রাদি বাবহার না৷ 
করিতে পাবায় কৃষিকম্ম এবং বিশেষ কবিয়া শল্যোৎপাদন যে পশ্চাৎ্পদ্‌, 
তাহা বলিয়া এবং শিল্প ও কৃষিকর্মেব মধ্যেতুলন। করিয়া কমবেছ স্টালিন 
জোর দ্যা বলেন যে কুধিব্যবস্থায় এই অমঙ্গলজনক অবস্থ! সমগ্র জাতির 
অর্থনীতিকে বিপন্ন করিতেছে । 

“এ অবস্থায় উপায় কি হইতে পারে?” কমরেড স্টালিন প্রশ্ন 
কৰিলেন। 

তিনি বলিলেন, “ছোট ছোট বিচ্ছিন্ন কষিক্ষেত্রকে সমবেতভাবে 
চাষের ভিত্তিতে বিরাট সম্মিলিত কৃষিক্ষেত্রে পরিণত করা, নূতন ও 
উন্নততর.কৌশলে সকলে মিলিয়া চাষের ব্যবস্থা প্রবর্তন কর! । উপায় 
হইল ক্রমে ক্রমে, কিন্তু নিশ্চিতভাবে, চাপ ন! দিয়া, বরং দৃষ্টান্ত দেখাইয়া 
ও ধীরভাবে বুঝাইয়া-স্থঝাইয়া, ছোট ছোট বামনাকৃতি ক্ৃষিক্ষেত্রগুলিকে 
বড বড় ক্ষেত্রে পরিণত করা । এই বড় ঝড় ক্ষেত্রে কষিষস্তর ট্র্যাক্টর এবং 
খুবই ভাল কৰিয়৷ চাষের উপযোগী বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সাহায্যে সকলে 
সমবেত হইয়া জমি চাষ করিবে । এ ছাড়া আর কোন রাস্ত| নাই ।” 


৪৯৬ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


রুষিকর্শে সমবেতভাবে খাটিয়া পূর্ণ বিকাশ ঘটাইবার জন্য আহ্বান 
জানাইয়! পঞ্চদশপার্টি কংগ্রেসে এক প্রস্তাব গৃহীত হয়। কৃষিসমবায় ও 
বাষ্ট্রের কর্তৃত্বাধীন কৃষিক্ষেত্রগুলিকে বিস্তৃত ও সুদৃঢ় করার এক নক্কা 
কংগ্রেসে স্থির হয় । ক্ুষিব্যাপারে সমবায় পদ্ধতি প্রবর্তনের সংগ্রামে কি 
উপায় অবলম্বন করা উচিত, সে বিষয়ে সুম্পষ্ট নির্দেশ ইহাতে ছিল । 

সঙ্গে সঙ্গে কগ্রেস নির্দেশ দিল : “কুলাকৃদের বিরুদ্ধে আক্রমণকে 
আরও বাড়ানো হউক, এমন অনেকগুলি নৃতন উপায় অবলম্বন করা হউক, 
যাহাতে গ্রামাঞ্চলে পুঁজিবাদের প্রসার বন্ধ হইবে এবং চাষবাসের ব্যবস্থা 
সোশালিজ মের দিকে পঞিচালিত হইবে |” ( “সি, পি, এস, ইউ, (বি)-র 
প্রস্থাবাদি”, রুশ সংস্করণ, দ্বিতীষ ভাগ, পৃঃ ২৬০ ) 

অবশেষে, অর্থনৈতিক পরিকল্পন। তখন বেশ শিকড গাড়িয়াছিল 
বলিয়া, এবং সমগ্র অর্থনীতিক্ষেত্রে পুঁজিবাদী ধারার বিরুদ্ধে স্ুব্যবস্থিত 
সোশালিস্ট আক্রমণ চালাইবার উদ্দেশে, কংগ্রেন দেশের আথিক অবস্থার 
বিকাশ ঘটাইবার জন্য প্রথম পঞ্চবর্ষ সংকল্পের মুমাবিদ। করার ভার 
যখোচিত প্রতিষ্ঠানগুলির উপর দিল। 

দোশালিস্ট সমাজ নিশ্নাণ সম্পকিত সমস্তা৷ সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর 
কংগ্রেস ট্রট্ষ্কি ও জিনোভিয়েভ-পন্থীদের সংস্থাকে নিষ্ষাসিত করা লইয়া 
আলোচন! করিল। 

কংগ্রেস জানাইল যে, “বিরোধপন্থীরা মূলনীতির দিক হইতে 
লেনিনবাদকে ছাড়িয়! গিয়াছে, একটা মেন্শেভিক্‌ দলে তাহাদের অবনতি 
ঘটিয়াছে, দেশের ও বিদেশের বুর্জোয়াশক্তির কাছে পরাজয় স্বীকার করার 
কাধ্যক্রম তাহারা লইয়াছে, এবং কর্মক্ষেত্রে সর্বহারা একাধিপত্যের 
বিরুদ্ধে বিপ্লবশক্রদেরই হুকুমবরদারী করিতেছে ।” ( “সি, পি, এস, ইউ 
(বি)র প্রস্তাবাদি”, রুশ সংস্করণ, দ্বিতীয় ভাগ, পৃঃ ২৩২) 


দেশকে শিল্পপ্রধান করার সংগ্রামে বল্শেভিক্‌ পার্টি ৪৯৭ 


কংগ্রেস দেখিল যে পার্টি ও বিরোধপন্থীদের মধ্যে ষে মতভেদ তাহা! 
কাধ্যক্রম লইয়া মতভেদে গ্লীড়াইয়াছে এবং ট্রটস্কিবাদী বিরোধীদল 
সোভিয়েটশক্কির বিরুদ্ধে সংগ্রামের পথ লইয়াছে। কংগ্রেস তাই ঘোষণ। 
কবিল যে ট্রট্‌স্ষিকে অনুসরণ করিয়া যাহার! পার্টির বিরোধিতা করিবে এবং 
নিজেদের মত প্রচার করিবে, তাহাদের ব্যবহাব বল্শেভিক্‌ পার্টিসভোর 
পক্ষে অসঙ্গত। 

ট্রস্কি ও জিনোভিয়েভকে পার্টি হইতে বিতাড়িত করা সম্পর্কে 
কেন্দ্রীয় কমিটি ও কেন্দ্রীয় নিষস্্রণ সংসদ সম্মিলিত সভায যে সিদ্ধান্ত করে, 
তাহা কংগ্রেসে অনুমোদিত হয়। কংগ্রেস স্থির করে যে রাদেক, 
প্রেওব্রাঝেন্সকি, রাকোভস্ষি, পিষাতাকোড, সেরেব্রিয়াকোভ, আই, 
শ্মির্নোভ, কামেনেভ, সাকিস, সাফারোভ, লিফ শিৎস, মিদিভানি, স্মিল্গ! 
এবং সমগ্র “গণতান্থিক-কেন্ছ্রশাসন” দলের মত (সাপ্রোনোভ, ভি, 
স্মির্নোভ, বোগুস্লাভস্ষি, দ্রোবিল্স, প্রভৃতি ) ট্রটুক্কি ও জিনোভিয়েভ-পন্থী 
সংস্থার সকল সক্রিশ সভ/কে বিতাড়ত কব। হউক । 

মূলনীতি ও সংগঠনে দিক হইতে সম্পূর্ণ পরাজিত হইয়া ই্রটুক্কি ও 
জিনোভিযেভ-পন্থীদ্ের সংস্থার যাহারা সম্র্থক, তাহার! জনসাধারণের উপর 
শেষ প্রভাব হারাইল। 

পঞ্চদশ পার্ট কংগ্রেসের অল্পকাল পরে ট্রট্ক্কিবাদ, প্রত্যাহার করিয়া 
এবং পার্টিতে আবার স্থান পাইবার জন্য দরখাস্ত করিযা বিতাড়িত 
লেনিনবিরোধীর বিবৃতি পেশ করিতে লাগিল। অবশ্ঠ তখনও পার্টির 
পক্ষে জান। সম্ভব ছিল না যে ট্রট্ক্কি, রাকোভক্কি, রাদেক, ক্রেস্তিন্স কি, 
সোকোল্নিকোভ প্রভৃতি বহুদিন ধবিয়া জনসাধারণের শক্রতা করিতেছিল, 
পার্ট জানিত না ষে তাহারা! ছিল বিদেশী গোয়েন্বাবিভাগের বেতন্ভোগী 
গুচর, পার্টি জানিত না যে কামেন্ভে, জিনোভিয়েভ, পিয়াতাকোত প্রভৃতি 
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তখনই সোভিয়েট জনগণের বিরুদ্ধে “সহযোগিতার” উদ্দেস্টে ধনিক- 
দেশগুলিতে সোভিয়েটের শক্রদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করিতেছিল। কিন্ত 
পার্টি ঠেকিয়া শিখিয়াছিল যে যাহারা প্রায়ই লেনিনের বিরোধিতা করিয়াছিল 
এবং সব চেয়ে সঙ্কট মুহর্তে লেনিনবাদী পার্টিকে আক্রমণ করিয়াছিল, 
তাহাদের পক্ষে যে কোনপ্রকার প্রতারণ! সম্ভব । পার্টিতে আবার স্থান 
পাইবার মতলবে দরখাস্তে যে সব বিবুতি তাহারা দিম়্াছিল, সেগুলি সম্বন্ধে 
তাই পার্টির বিশেষ ভরসা ছিল না। প্রথমে তাহাদের আন্তরিকত৷ 
পরীক্ষা করার জন্য বলা হয় যে নিম্নলিখিত শর্তগুলি পুরণ করিলে 
তাহাদিগকে পার্টিতে আবার.জায়গ! দেওয়! হইবে : 

(কে) তাহাদিগকে প্রকাশ্ঠভাবে ট্রট্ক্কিবাদকে মূলনীতি হিসাবে 
বল্শেভিক্বিরোধী ও দোভিয়েটবিরোধী বলিয়! নিন্দা করিতে হইবে। 

(খ) তাহাদিগকে প্রকাশ্ঠভাবে স্বীকার করিতে হইবে ষে পার্টিনীতিই 
হইল একমাত্র নিতূ'ল নীতি। 

(গ) পার্টি ও ইহার প্রতিষ্ঠান গুলির সিদ্ধান্তকে বিনাশর্তে মানিয়া 
চলিতেই হইবে। 

(ঘ) কিছুকাল তাহাদিগকে শিক্ষানবিশী করিতে হইবে; এই সময় 
পার্টি তাহাদিগকে পরীক্ষা! করিবে, এবং নির্দিষ্ট সময় ফুরাইলে পার্টি 
সভ্যপদে পুনঃপ্রবেশার্থী প্রত্যেক আবেদনকারীর দরখাস্তকে আলাদাভাবে 
বিবেচনা করিবে, তাহাদের পরীক্ষার ফলাফলের উপর সিদ্ধান্ত নির্ভর 
করিবে। 

পার্টি মনে করিল যে অন্তত বিতাঁড়িতের দল প্রকাশ্তভাবে এই 
সব শর্ত গ্রহণ করিলে পার্টিই মঙ্গল, কারণ ইহাতে ট্রট্স্কি ও 
জিনোভিয়েভ-পন্থীদের দলে ভাঙন ধরিবে, তাহাদের আত্মবিশ্বাস 
নিম্মল হইবে, আর একবার পার্টির শক্তি ও ন্যায়সঙ্গত ব্যবহার প্রমাণিত 
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হইবে, এবং আবেদনকারীর যদি কপট না হয় তো প্রাচীন কর্মের 
পার্ট আবার জায়গা দিতে পারিবে । যদ্দি তাহারা কপট হয় তো 
লোকচক্ষুর সমক্ষে তাহাদের মুখোস খুলিয়া দেওয়া! যাইবে; আর 
তাহাদিগকে ভ্রান্তপথে পরিচালিত বলিলে চলিবে না, তাহাদিগকে 
নীতিজ্ঞানবঙ্জিত আত্মসর্বন্ব খ্যাতিকামী বলিয়া দেখানো যাইবে, 
তাহারা যে শ্রমিকশ্রেণীকে ঠকাইতে চায়, তাহার এমন প্রতারক 
যে কিছুতেই তাহাদিগকে সংশোধন করা চলে না, একথা বলিতে 
হইবে। 

বিতাড়িতদের মধ্যে অধিকাংশ পার্টিতে পুনঃগ্রবেশের শর্ত মানিয়। 
লইল এবং সেই অনুসারে মংবাদপত্র্রে বিবৃতি দিল। 

তাহাদের প্রতি দয়। দেখাইতে চাহিয়, এবং আবার তাহাদিগকে 
পার্টি ও শ্রমিকশ্রেণীর সেবক হিসাবে কাজ করার হযোগ দিবার 
উদ্দেশ্টে, পার্টি তাহাদের সভ্যদলে পুনঃপ্রবেখের অনুমতি দিল। 

কিন্তু সময়ে দেখা গেল যে কয়েকজনকে বাদ দিলে উ্রট্‌স্কি ও 
জিনোভিয়েভের অগুচরদধের মধ্যে যাহার “প্রধান”, তাহাদের পূর্বব- 
মত প্রত্যাখ্যান আগাগোড়া মিথ্যা ও শঠতায় পরিপূর্ণ । 

শীত্রই দেখা গেল যে দরখাস্ত দাখিল করার পূর্বব হইতেই এই 
ভন্রলোকগুলি জনসাধারণের কাছে আত্মপক্ষসমর্থনের জন্য প্রস্তুত 
কোন রাজনৈতিক ধারার প্রতিনিধিত্ব ত্যাগ করিয়াছিল, তাহারা 
নীতিজ্ঞানবঙ্জিত আত্মসর্ধন্বের দলে পরিণত হইয়াছিল, তাহার! নিজন্ব 
মতের যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল প্রকাশ্তটে তাহাকে পদদলিত করিতে 
তৈয়ার ছিল, যে পার্টির তাহারা বিরোধী প্রকাশ্তে সেই পার্টিরই 
স্ততিবাদে তাহার! ব্যগ্র ছিল, এবং শুধু যদি তাহারা শ্রমিকশ্রেণী ও 
পার্টিসভ্যদের মধ্যে নিজেদের স্থান বজায় রাখিয়। শ্রমিকশ্রেণী ও 
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তাহার পার্টির, অনিষ্টসাধন করিতে পাঁরিত, তাহ! হইলে বহুরূপীর মত 
যে কোন রঙেই দেখ। দিতে পারিত। 

টরট্স্কি ও জিনোভিয়েভ-পন্থীদের মিলিত সংস্থায় যাহারা “মহারখী*, 
তাহার যে রাজনীতি ব্যাপারে প্রতারণ। ও মিথ্যাচার করে তাহা 
প্রমাণ হইল । 

প্রতারক রাজনীতিকন। সাধারণত মিথা। ভান লইয়া কাত 
আরম্ভ করে এবং জনসাধারণ, শ্রমিকশ্রেণী ও শ্রমিকশ্রেণীর পার্টিকে 
ঠকাইয়! তাহাদের কু-মতলব হাসিল করিতে থাকে । কিন্ত প্রতারক 
রাজনীতিকদের শুধু হাম্বড়া মনে করিলে চলিবে না। গ্রতারক 
রাজনীতিকরা হইল নীতিজ্ঞানবজ্জিত আত্মসর্ধস্ব খ্যাতিকামীর দল; 
তাহারা বহুপূর্ধবেই জনসাধারণের বিশ্বাস হারাইয়া আবার মিথ্যা ভান 
করিয়৷ সেই বিশ্বাস কোনক্রমে ফিরাইয়। পাইবার চেষ্টা কনে, শুধু 
রাজনীতিক্ষেত্রে নিজেদের নাম বজায় বাখিবার জন্য তাহার! বহুরূপীর 
মত রং বদ্লায়, জুয়াচুরি করে, যে-কোন উপায় অবলম্বন করে। 
প্রতারক রাজনীতিকর। হইল এমন এক নীতিজ্ঞানবজ্জিত আত্মসর্ববস্বের 
দল যে তাহারা যে কোন স্থানে সমর্থন খুঁজিবার জন্ত প্রস্তত থাকে; 
এমন কি সমাজের সর্ধনিয়ন্তরে যাহারা কলঙ্কম্ববপ, যাহার। পাপকর্ে 
পটু, যাহার। জনসাধারণের পরম শক্র, তাহাদের মধ্যেও সমর্থক খোঁজে, 
কারণ শুধু তাহা হইলেই তাহারা “শুভ” মুহুর্তে আবার রাজনৈতিক 
মঞ্চে আরোহণ কৰিতে পারে, আবার জনসাধারণের পিঠে চড়িয়! 
তাহাদের “শাসক” বনিয় যাইতে পারে। 

টট্‌স্কি ও জিনোভিয়েভ-পন্থীদের মিলিত সংস্থায় “মহারথীরা” ছিল 
একেবারে এই ধরণের প্রতারক রাজনীতিকের দল । 
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৩। ক্লুলাক্‌দের বিরুদ্ধে আক্রমণ-_-বুখারিন-রাইকভের 
পার্টিবিরোধী দল--প্রথম পঞ্চবর্ষ সংকল্প গ্রহণ_ 
সোশালিস্ট পরস্পর প্রতিবোশিতা-_ব্যাপকভাবে 
কৃষিসমবায় আন্দোলনের আরম্ত 


পার্টনীতির বিরুদ্ধে, সোশালিস্ট সমাজ গঠনের বিরুদ্ধে, এবং 
রুষিসমবায় ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ট্রট্‌ক্কি ও জিনৌভিয়েভের অন্ুচরদের 
মিলিত সংস্থা যে আন্দোলন, এবং যে বুখারিন-পন্থীরা বলিত যে 
কধিসমবায়গুলি হইতে কিছুই মিলিবে না, যাহারা বলিত ষে কুলাকৃদের 
ঘটানো উচিত নয়, কারণ তাহারা নি্দেরাই দোশালিজ.মে “পৌছিয়া” 
যাইবে, সাহারা বলিত যে বুর্জোয়াশ্রেণীর এশ্বধ্য সোশালিজমের পক্ষে 
কোন বিপদই নয়, তাহাদের আন্দোলনে দেশের মধ্যে যে পুঁজিদারী 
দারা, সর্রবোপরি কুলাকৃদের মধ্যে ছিল, তাহারা উদ্গ্রীব হইয়া সাড়া 
দিল। সংবাদপত্রে টীকাটিপ্পনী দেখিয়। কুলাক্রা এখন জানিল যে 
তাহার। আর এক। নয়, ট্রটুষ্কি, জিনোভিয়েভ, কামেনেভ, বুখারিন, 
রাইকভ প্রভৃতি লোক তাহাদের সমর্থক, তাহাদের পক্ষে ওকালতি 
করিতেছে । স্বভাবতই ইহাতে সোভিয়েট সরকারের অনুস্থত নীতির 
বিরুদ্ধে কুলাক্দের প্রতিরোধ মনোভাব আরও সতেজ না হইয়! 
পাবিল না। আর কাজের ক্ষেত্রে কুলাক্দের প্রতিরোধ ক্রমেই অটল 
হইয়। উঠিতে লাগিল। প্রভূত মজুদ আট্কাইয়৷ রাখিয়া তাহাবা 
সদলে সোভিয়েট রাষ্ট্রের কাছে বাড়তি শম্ত বিক্রয় করিতে অস্বীকার 
করিল। কৃষিসম্বায়ের কক্মা, পার্টিকম্মী ও গ্রামাঞ্চলে সবকারী 
কন্মচাবীদের বিরুদ্ধে তাহারা খুনখারাবী আরম্ভ করিল, এবং কৃষিসমবায় 
ও রাষ্ট্রের শস্যভাগ্তার পুড়াইয়! দিতে লাগিল । 


৫০২ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


পার্টি বুঝিয়াছিল যে যতদিন কুলাঝুদের প্রতিরোধ চূর্ণ না হইতেছে, 
যতদিন তাহার! কৃষকর্দের চোখের সম্মুখে প্রকাশ্য লড়াইয়ে হারিয়া না 
যায়, ততদিন শ্রমিকশ্রেণী ও লালফৌজকে খাগ্ঠাভাবে ভূগিতে হইবে, 
ততদ্দিন চাষীদের মধ্যে সমবেতভাবে কৃষিব্যবস্থার আন্দোলন ব্যাপক 
রূপপরিগ্রহ করিতে পারিবে না। 

পঞ্চদশ পার্টি-কংগ্রেসের নির্দেশ অনুসারে পার্টি কুলাকৃদের বিরুদ্ধে 
দুঢসংকল্প হইয়া আক্রমণ আরম্ভ করিল, এবং প্দরিদ্র কষকরদ্দের উপর 
নির্ভর করো, মাঝারি অবস্থার চাষীদের সঙ্গে বন্ধুতাকে স্থদুঢ় করো, 
এবং কুলাকৃদের বিরুণ্ে অটলভাবে সংগ্রাম চালাও, এই গ্লোগানকে 
কাধ্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করিল। নির্দিষ্মূল্যে রাষ্ট্রের কাছে বাড়তি 
খাছ্যাশস্ বিক্রয় করিতে কুলাকৃবা! গন্ুরাজী হওয়াব জবাবে পার্টি ও 
সরকার কুলাকৃদের বিরুদ্ধে অনেকগুলি বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করিল, 
ফৌজদারী বিধির যে ধারা নিদিষ্ট মূল্যে রাষ্ট্রের কাছে বাড়তি 
খাগ্যশস্য বিক্রয় করিতে অন্গীরূত হইলে কুলাক্‌ ও মুনাফালোভীদের 
নিকট হইতে তাহা বাজেয়াপ্ত করার ক্ষমতা আদালতের হাতে দিয়াছিল, 
সেই ১০৭ নং ধান প্রয়োগ করিল, এবং গরীব চাষীদের অনেকগুলি 
বিশেষ সৃবিধা দিল, কুলাকৃদের নিকট হইতে বাজেয়াপ্র-করা! খাছ্যশস্তের 
শতকরা ২৫ ভাগ তাহাদের হাতে তুলিয়া দিল। 

এই বিশেষ ব্যবস্থাতে ফল মিলিল ; গরীব ও মাঝারি অবস্থার চাষী 
কুলাকের বিরুদ্ধে দৃঢসংকল্প হইয়া সংগ্রামে লাগিল; কুলাক্‌রা কোণঠেসা 
হইয়া পড়িল, কুলাক্‌ ও মুনাফালোভীদের প্রতিরোধ ভাঙিয়া গেল। ১৯২৮ 
সাল শেষ হওয়ার পূর্বেই সোভিয়েট রাষ্ট্রের হাতে যথেষ্ট খাগ্যশত্ত জমা হইল, 
এবং সুনিশ্চিত পদক্ষেপে কষিসমবায় আন্দৌলন অগ্রসর হইতে লাগিল । 

এঁ একই বৎসবে দনেস্‌ কয়লাখনি অঞ্চলে শাখতি জেলায় বুর্জোয়া 


দেশকে শিল্পপ্রধান করার সংগ্রামে বল্‌্শেভিক্‌ পার্টি ৫০৩ 


বিশেষজ্ঞদের লইয়া ধ্বংসকারীদের একট! বড় সংগঠন ধর! পড়ে। খনির 
পুরাতন মালিক-_-রুশ ও বিদেশী পু'জিদারদের সঙ্গে এবং এক বিদেশী 
সামরিক গোয়েন্নাবিভাগের সঙ্গে শাখতির এই ধ্বংসকারীরা ঘনিষ্ঠভাবে 
সংশ্লিষ্ট ছিল । তাহাদের মতলব হইল সোশালিস্ট শিল্পের অগ্রগতিকে 
নষ্ট করা এবং সোভিয়েট ইউনিয়নে ধনতন্ত্বের পুনঃপ্রতিষ্ঠাতে সাহায্য 
করা। কয়লার উৎপাদন কমাইবার জন্য ধ্বংসকারীর! ইচ্ছাপূর্ব্বক খনির 
তত্বাবধানে গাফিলি করে, কলকর্জা ও আলোহাওয়। চলাচলের ব্যবস্থাকে 
নষ্ট করিয়া দেয়, ছাদ ভাঙিয়। পড় ও বিস্ফোরণ ঘটায, এবং খাস্চা, যন্ত্রাদি 
ও বৈদ্যতিক সরবরাহের কলে আগুন ধরাইয়া দেয়। শ্রমিকদের 
থাকিবার ও কাজ করিবার ব্যবস্থার উপ্নতিসাধনে এই' ধ্বংসকারীরা 
ইচ্ছাপূর্র্বক বাধা দিয়াছিল এবং শ্রমিকের রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কে 
সোভিষেটের আইন অমান্য করিষাছিল। 

ধ্সকারীদের বিচার ও উপযুক্ত শান্তি হইল । 

পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি প্রত্যেক পার্টিসংগঠনকে শাখতির কাণ্ড হইতে 
যে শিক্ষা পাওয়। যাষ, সে-অনুসারে কাজ করিবার নির্দেশ দিল । কমরেড 
স্টালিন ঘোষণা করিলেন যে বল্শেভিক্‌ কর্তৃপক্ষীয়রা যেন নিজেরাই 
উৎপাদনপদ্ধতি সম্বন্ধে দক্ষতা অঞ্জন করেন, তাহা হইলে আর তাহার৷ 
বুর্জোয়া বিশেষজ্ঞদের মধ্যে ধ্বংসকারীদের হাতে ঠকিবেন না। তিনি 
বলিপেন ঘে শীঘ্রই শ্রমিকশ্রেণীর মধ্য হইতে উৎপাদ্নকৌশলে নিপুণ নৃতন 
একদলকে শিখাইয়৷ তোলার কাজে জোর দিতে হইবে। 

কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্ত অনুসারে টেক্নিকাল কলেজগুলিতে তরুণ 
বিশেষজ্ঞদের শিক্ষাব্যাপারে উন্নতি হইল। হাজারে হাজারে পার্টিসভ্য, 
কমিউনিস্ট যুবসংঘের সভ্য ও পার্টির বাহিরে শ্রমিকশ্রেণীর অঙ্গবাগী 
অনেককে এই শিক্ষার জন্য একত্র করা হইল। 


৫০৪ সোতিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


কুলাকৃদের বিরুদ্ধে পার্টি আক্রমণ শুরু করার পূর্বে, পার্টি যখন উটুস্ি 
ও জিনোভিয়েভের অন্ুচরদের সংস্থা ভাঙিয়া দিবার কাঙ্গে ব্যস্ত, তখন 
বুখারিন-রাইকভের দল অল্লাধিক গ1 ঢাকিয়! ছিল; তাহার! পার্টিবিবোধী 
শক্তিরই পক্ষে নিজেদের মজুদ রাখিয়াছিল, যদিও তাহার! প্রকান্টে 
্রট্ক্ষিবাদীদের সমর্থন করিতে সাহস পাইত না এবং মাঝে মাঝে 
টরট্ক্ষিবাদীদের বিরুদ্ধে পার্টির সঙ্গে মিলিয়া কাজও করিত। কিন্তু পার্টি 
যখন কুলাকৃদের বিরুদ্ধে আক্রমণ আবস্ত করিল এবং সেজন্য বিশেষ ব্যবস্থা 
অবলম্বন করিল, তখন বুখারিন-রাইকভের দল মুখোস্‌ খুলিয়া ফেলিল ও 
প্রকান্টে পার্টনীতির উপত্র তাক্রমণ শুরু করিল। তাহারা দাবী করিল 
যে বিশেষ ব্যবস্থা প্রত্যাহার করা হউক , সরলবুদ্ধি লোকদের তাহারা এই 
যুক্তি দিয়া ভয় দেখাইল যে প্রত্যাহার করা৷ না হইলে কৃষিকর্শে “ভাঙন” 
ধরিবে, এমন কি বলিল যে ভাঙন তখনই আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। 
কুষিসংগঠনের উচ্চতর স্তর কৃষিসমবায় ও রাষ্ট্রপরিচালিত ক্ষেত্রের অগ্রগতি 
বিষয়ে অন্ধ থাকিয়া এবং কুলাকৃদের চাষবাস ভাঙিয়া যাইতেছে দেখিয়া 
তাহারা কুলাক্‌দের ভাঙনকে কৃষিকর্মের অবনতি বলিয়াই প্রচার করিল । 
নিজেদের বক্তব্যের অন্গকুলে মতবাদগত সমর্থন সংগ্রহ করিবার জন 
«শ্রেণীসংগ্রীমের উপশম” সম্বন্ধে এক অদ্ভুত মত খাঁড়া করিল, এবং ইহার 
জোরে বলিল যে পুঁজিদারী ধারার বিরুদ্ধে সোশালিজ মের প্রত্যেক 
বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে শ্রেণীসংঘর্ষ আবও নরম হইয়। যাইবে, আরও বলিল 
যে শীদ্তই শ্রেণীসংগ্রামের সম্পূর্ণ উপশম ঘটিবে, শ্রেণীশক্র বিনা যুদ্ধে সব 
খাটি ছাড়িয়া দিবে এবং ফলে কুলাকৃদের উপর আক্রমণ চালাইবার কোন 
প্রয়োজন থাকিবে না। এইভাবে তাহারা নিজেদের জীর্ণ বুর্জোয়া 
মতবাদকে মাজিয়া ঘষিয়া৷ দেখাইবার চেষ্টা করিল যে.কুলাক্র৷ শান্তিপূর্ণ 
পদ্ধতিতে সোশালিজমে পৌছিয়া যাইবে । সোশালিজমের বিকাশ 


দেশকে শিল্পপ্রধান করার সংগ্রামে বল্‌শেভিক্‌ পার্টি ৫০৫ 


যতই তাহার দীড়াইবার জমি পর্য্যস্ত কাটিয়া! সরাইয়া ফেলিবে ততই 
শ্রেণীশক্রর প্রতিরোধ বাড়িবে, এবং কেবল শ্রেণীশক্র ধ্বংস হওয়ার পরই 
শ্রেণীসংগ্রামের “উপশম” হইবে, লেনিনবাদের এই স্থুপ্রসিদ্ধ সিদ্ধান্তের 
তাহারা একেবারে অমর্যাদা করিল । 

সহজেই দেখ। গেল যে পার্টির সমক্ষে বুখারিন-রাইকভের অনুগামীরা 
ছিল এমন একটা দক্ষিণপস্থী সুবিধাবাদীর দল, যাহার সহিত উরট্স্থি 
ও জিনোভিয়েভ-পন্থীদের মিলিত সংস্থার পার্থক্য ছিল ফেবল বাহিরের 
চেহারায়; তফাৎ ছিল এই যে ট্রটৃক্কি ও জিনোভিয়েভ-পন্থী পরাজয়- 
স্বীকাবোন্মুখের দল তাহাঁদৈর আসল প্রকৃতিকে “চিরস্থায়ী বিপ্লব” সম্বন্ধ 
বামপন্থী, বিপ্লবী গলাবাজির মুখোস্‌ পরাইবার স্থযোগ পাইয়াছিল, 
অপরপক্ষে বুখারিন-রাইকভের দল কুলাক্‌দের বিরুদ্ধে আক্রমণ করার জন্য 
পার্টির বিরোধিত। করিতেছিল বলিয়া কোনক্রমে তাহাদের পরাজয়- 
স্বীকারোনুখ প্ররুতিকে ছন্মবেশ পরাইতে পারে নাই, আমাদের দেশে 
যাহারা প্রগতিবিরোধী, তাহাদের এবং বিশেষ করিয়৷ কুলাক্দের পক্ষে 
প্রকাশ্যে, মুখোস্‌ বা ছন্মবেশ না পরিয়া তাহাদিগকে প্রচার করিতে 
হইল। 

পার্টি বুঝিয়াছিল যে শীন্ব কিম্বা বিলম্বে বুখারিন-রাইকডের দল 
নিশ্চয়ই পার্টির বিরুদ্ধে একজোট হইয়া কাজ চালাইবার জন্ত উটুস্কি ও 
জিমোভিয়েভ-পন্থীদের সংস্থার সঙ্গে হাত মিলাইত | 

রাজনৈতিক নির্দেশ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বুখারিন-রাইকভের দল 
তাহার অনুচরদের একত্র করিয়া সংগঠনের জন্য “পরিশ্রম” করিল। 
বুখারিনের মধ্যস্থতায় তাহার! গ্লেপকভ, মারেৎস্কি, আইখেনভাল্দ, 
গোল্ডেনবেগগের মত বুর্জোয়া যুবককে একত্র করিল; টমৃস্কির মধ্যস্থতায় 
ট্রেড ইউনিয়নগুণি হইতে বড় বড়'কর্চারীকে ( মেল্নিচান্স.কি, দোগাদভ 
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প্রভৃতি ) সংগ্রহ করিল; রাইকভের" মধ্যস্থতায় সোভিয়েটের কয়েকজন 
হতাশ্বাস উচ্চকর্মচারীদের ( এ, ন্মির্ণোভ, আইস্যণ্ট , ভি, শমিদ্ট্‌ প্রভৃতি) 
দলে পাইল । এই দল সহজেই এমন লোকদের আকুষ্ট করিল যাহাদের 
রাজনীতি ব্যাপারে অবনতি ঘটিয়াছিল এবং যাহারা নিজেদের পরাজয়- 
স্বীকারোমুখ মনোভাবকে লুকাইয়া রাখিত না। 

প্রায় এই সময়ে বুখারিন-রাই কভের দল মস্ষে। পার্টিসংগঠনের কয়েকজন 
উচ্চপদস্থ কাধ্যনির্বাহকের (উগলানোভ, কোতৌভ, উখানোভ, রিযুটিন, 
যাগোদা, পৌলোন্সকি প্রভৃতি ) সমর্থন পাইল । দক্ষিণপন্থীদের একদল 
নিজেদের উপর আচ্ছাদন চাপাইয়া ছিল, প্রকাশ্ঠভাবে পার্টনীতির উপর 
তাহারা আক্রমণ করিত না । মূক্কোর পার্টি পত্রিকাতে ও পার্ট সভাতে 
বল! হয় যে কুলাক্দের কিছু সুবিধা করিয়! দেওয়া! উচিত, কুলাকৃদের উপর 
মোটা খাজনা চাপানো যুক্তিযুক্ত নয়, দেশকে শিক্পপ্রধান করিতে গিয়া 
জনসাধারণের উপর অতিরিক্ত বোঝ! চাপানো হইয়াছে, এবং বৃহৎশিল্পের 
বিকাশ ঘটাইবার চেষ্টা অসময়ে হইয়াছে । উগলানোভ নীপার হাইড়ো- 
ইলেক্টি.ক পরিকল্পনার বিরোধিতা করে এবং বৃহৎ শিল্প হইতে সরাইয়া 
হাল্কা শিল্পে টাকা খরচ করা হউক বলিয়া দাবী করে। উগলানোভ ও 
অন্ান্ত দক্ষিণপন্থী পরাজয়্বীকীরোন্ুখের দল বলে যে মস্কো শহরে 
হাল্কাধরণের শিল্প ছিল ও থাকিবে, সেখানে আর ইঞ্জিনীয়ারিং কারখানা 
বানাইবার দরকার নাই । 

মস্কো! পার্টিসংগঠন উগলানোভ ও তাহার অন্চরদের মুখোস্‌ রা 
দিয়া তাহাদিগকে এক চরম সাবধানবাণী জানাইল, এবং পূর্ব্বের চেয়ে 
ঘনিষ্ঠভাবে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সহিত মিলিয়া রহিল। ১৯২৮ সালে 
পার্টির মস্কো কমিটির সকলকে লইয়া! এক সভাতে কমরেড স্টালিন বলেন 
ঘে ছুই ফ্রণ্টে সংগ্রাম চালাইতে হুইবে, দক্ষিণপস্থী বিচ্যুতির বিরুদ্ধে 
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আক্রমণকে কেন্দ্রীভূত করিতে হইবে। কমরেড স্টালিন বলেন যে 
দক্ষিণপন্থীরা পার্টির মধ্যে কুলাক্দের দালাল । 

“আমাদের পার্টিতে দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতির সাফল্য ঘটিলে পুঁজিবাদের 
শক্তি মুক্তি পাইবে, সর্বহারার বিপ্লবী সংস্থিতির সর্বনাশ হইবে, এবং 
আমাদের দেশে পুঁজিবাদ পুনঃপ্রতিষ্ঠার আশ! বাড়িয়া উঠিবে।” একথা 
বলেন কমরেড স্টালিন। (জ্টালিন, “লেনিনবাদ”, “সি, পি, এস, ইউ 
(বি)-তে দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতি”, ইংরেছী সংস্করণ ) 

১৯২৯ সালের প্রথমে ধর! পড়িল যে দক্ষিণপন্থী পরাজযমুন্বীকারোনুখ- 
দের অনুমতি লইয়া বুখারিন কামেনেভের মধাস্থৃতায় ট্রট্ক্কিবাদীদের সঙ্গে 
যোগাযোগ স্থাপন করিয়াছিল এবং তাহাদের সঙ্গে মিলিয়! পার্টির বিরুদ্ধে 
সংগ্রামের জন্য মিটমাটের শর্ত লইয়া কথাবার্তা চালাইতেছিল। কেন্দ্রীয় 
কমিটি দক্ষিণপন্থীদের এই নিন্দনীয় কাধ্যকলাঁপ জাহির করিয়া দিল এবং 
এই বলিয়৷ তাহাদিগকে সতর্ক করিল যে এরূপ কাণ্ডের অবদান বুখাবিন, 
রাইকভ, টমৃক্কি প্রভৃতির পক্ষে শোচনীয় হইতে পারে। কিন্ত দক্ষিণপন্থী 
আত্মসমর্পণোন্মুখের দল এই সাবধানবাণী শুনিল না। কেন্দ্রীয় কমিটির 
সভায় তাহার নৃতন এক পার্টিবিরোধী মতবাদ প্রচার করিতে গিয়! যে ঘোষণা 
প্রকাশ করিল কমিটি তাহার নিন্দা কবিল। ট্রট্‌ক্কি ও জিনোভিয়েভের 
অনুচরদের ভাগ্যে কি ঘটিয়াছে, সে কথা স্মরণ করাইয়া দিয়! কেন্দ্রীয় 
কমিটি আবার তাহার্দিগকে সাবধান করিয়া দিল। ইহা সত্বেও বুখারিন- 
রাইকভের দল পার্টিবিরোধী কাগুকারখান। চালাইয়া চলিল। রাইকভ, 
টমৃস্কি এবং বুখারিন কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে পদত্যাগপত্র দাখিল কবিল ; 
তাহাদের বিশ্বাস ছিল যে ইহাতে পার্টির বদনাম হইবে। পদত্যাগ করিয়! 
ধ্বংসমূলক নীতি অন্থসরণ করার .এই চেষ্টাকে কেন্দ্রীয় কমিটি নিন্দা 
করিল । শেষকালে, ১৯২৯ সালের নবেম্বর মাসে কেন্দ্রীয় কমিটির এক পূর্ণ 
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অধিবেশনে ঘোষণা কর! হয় যে দক্ষিণপন্থী সববিধাবীদের মতপ্রচারের সঙ্গে 
পার্টিসভ্য হইয়া থাকার কোন সঙ্গতি নাই। এই সভায় স্থির হয় যে 
দক্ষিণপন্থী পরাজয়ম্বীকারোনুখ দলের প্ররোচক ও নেতা৷ হিসাবে 
বুখারিনকে কেন্দ্রীয় কমিটির “পলিট্বুরো” হইতে সরাইয়! দেওয়া হইবে, 
এবং বাইকভ, টমৃস্কি ও অন্তান্য বিরোধপন্থীদিগকে বিশেষ সতর্ক কবিয়া 
দেওয়া হইবে । 

অবস্থার শোচনীয় পরিবর্তন ঘটিয়াছে বুঝিয়া দক্ষিণপন্থী পরাজয়- 
স্বীকারোন্ুখ দলের বড়কর্তীরা এক বিবৃতি প্রকাশ করিয়। নিজেদের ভুল 
এবং পার্টির বাজনীতির নিভূ'লিতা স্বীকার করিল। 

একেবারে বিপধ্যয়ের হাত থেকে নিজেদের দলকে বাচাইবানু 
মতলবে দক্ষিণপন্থীর৷ এইভাবে ফিছুকালের জন্য পিছু হটা স্থির করিল। 

দক্ষিণপন্থী আত্মসমর্পণোছ্যত দলের বিরুদ্ধে পার্টির সংগ্রামের প্রথম 
স্তর এইভাবে শেষ হইল । 

পার্টির ভিতর এই নৃতন মতভেদের খবর সোভিয়েট ইউনিয়নের 
পরদেশী শত্রুদের চোখ এড়াইয়া যায় নাই। পার্টিতে এই “নৃঙ্ডন বিসম্বাদ” 
দুর্বলতারই লক্ষণ বিশ্বাস করিয়৷ তাহারা আবাধ সোভিয়েটকে যুদ্ধে 
জড়াইবার চেষ্টা করিল এবং শিল্পপ্রতিষ্ঠার কাজ যথাযথভাবে অগ্রসর 
হওয়ার পূর্বেই তাহাকে ব্যাহত কবিতে চাহিল। ১৯২৯ সালের 
গ্রীষ্মকালে সাম্রাজাবাদীরা চীন ও সোভিয়েট ইউনিয়নের মধ্যে এক বিবাদ 
বাধাইয়া দিল, চীন! জঙ্গীবাদীদের দিয়! চাইনীজ ঈস্টার্ণ রেলওয়ে (ইহা 
সোভিয়েট ইউনিয়নের সম্পত্তি ) দখল করাইলস এবং চীন! বিপ্লব্শব্রদের 
সৈম্যবাহিনী দিয়া আমাদের স্থদুরগ্রাচ্যসীমান্তরক্ষী ফৌজকে আক্রমণ 
করাইল। কিন্তু চীনা জঙ্গীবাদীদের এই উপদ্রব শীত্রই থামাইয়। দেওয়া) 
হইল, লালফৌজের কাছে নাজেহাল হইয়! জঙ্গীবাদীরা পলাইল এবং 
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মাঞ্চুরিয়ার কর্তৃপক্ষের সঙ্গে শাস্তিপ্রস্তাব স্বাক্ষরের সঙ্গে সঙ্গে ঝগডার 
নিষ্পত্তি হইল। 

সকল বাঁধা অগ্রাহ্থ করিয়া, বিদেশী শত্রদের চত্রাস্ত এবং পার্টির মধ্যে 
“বিসম্বাদ* সত্বেও সোভিয়েট ইউনিয়নের শাস্তিমূলক নীতি আর একবার 
বিজয়ী হইল। 

ইহার অল্পকাল পরেই, দোভিয়েট ইউনিয়ন ও ব্রিটেনের মধ 
যে কূটনীতি ও বাণিজ্য সম্পর্ক ব্রিটিশ রক্ষণশীলদল ভাঙিয়৷ দিয়াছিল, 
তাহ! আবার স্থাপিত হইল । 

বিদেশী শক্র ও আত্যন্তবীণ শক্রর আক্রমণ সাফল্যসহকারে প্রতিহত 
করার সঙ্গে সঙ্গে বৃহৎশিননবিকাশ, সোশালিস্ট প্রতিযোগিতার বাবস্থা, 
কুষিসমবায় ও রাষ্্পরিচালিত কৃষিপ্রতিষ্ঠানগঠন, এবং সবশেষে, জাতির 
অর্থনীতিব্যবস্থার বিকাশের জন্য প্রথম পঞ্চবর্ষসংকল্প গ্রহণ ও সংসাধন 
প্রভৃতি কাজ লয়! পার্ট বিশেষ ব্যস্ত ছিল। 

১৯২৯ সালের এগ্রিণমাসে পার্টির ষোড়শ সম্মেলন বসিল, কর্মস্থচীতে 
প্রধান ব্যাপার হইল প্রথম পঞ্চবর্ষসংকল্প । দক্ষিণপন্থী পরাজয়- 
স্বীকারোন্ুখ দল পঞ্চবর্ধসংকল্পের ঘে “লঘুতম” ( 101171700” ) সংস্করণ 
প্রস্তাব করিল, তাহাকে বাতিল করিয়া সম্মেলন তাহার “গ্ররুষ্টতম" 
(%000179]” ) সংস্করণ গ্রহণ করিল, যে কোন অবস্থায় ইহাই অবশ্য 
পালনীয় বলিয়া ঘোষণ! করিল । 

পার্টি এইভাবে সোশালিস্ট সমাজ নিম্মাণের জন্য প্রথম পঞ্চবর্ষসংকল্পেব 
অনুষ্ঠান করিল । 

পঞ্চবর্ষসংকল্পু অনুসারে স্থির হইল যে ১৯২৮-৩৩ এই কয় বৎসরে 
জাতীয় অর্থনীতি ব্যবস্থাতে পুঁজি হিসাবে খাটানো৷ হইবে ৬১৪০০ কোটা 
'রুব্ল্‌, ; ইহার মধ্যে শিল্প ও বৈছ্যাতিক শক্তি বাড়াইবার জন্য খাটানো 


৫১০ সৌোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


হইবে ১,৯৫০ কোটা “রুব ল্” যানবাহন ব্যবস্থার বিকাশের জন্য খাটানো 
হইবে ১০০০ কোটা “রুবল্‌্*; এবং কৃষিকর্মে খাঁটিবে ২,৩২০ কোটা 
'রুবল্, | 

আধুনিক যন্ত্রাদি লইয়া সোভিয়েট ইউনিয়নের শিল্প ও কৃষিব্যবস্থাকে 
সমৃদ্ধ করার এই বিরাট পরিকল্পন! গৃহীত হইয়াছিল । 

কমরেড স্টালিন বলিলেন, “পঞ্চবর্ষসংকল্পের মুূলগত কাজ হইল 
আমাদের দেশে এমন এক শিল্পব্যবস্থ। স্থষ্টি করা, যাহা সোশালিজ মের 
বনিয়া্দে কেবল সমগ্র শিল্প নয়, যানবাহন ও কৃষিকর্মকে নৃতন করিয়া 
সাজাইয়! গড়িতে পারিরে ৮ (স্টালিন, “লেনিনবাদের বিভিন্ন সমস্যা,” 
রুশ সংস্করণ, পৃঃ ৪৮৫ ) 

পরিকল্পন1! বিরাট হইলেও ইহা বল্ণেভিক্দের হতভম্ব বা আশ্চধ্য 
করিয়া দেয় নাই। শিল্পপ্রতিষ্ঠা ও রুষিসমবায় গঠনের সমগ্ৰ গতি দ্বার! 
ইহার পথ প্রস্তুত হইয়াছিল। ইহার পূর্ববে আবার শ্রমিক ও কৃষকদের 
মাতাইয়! শ্রম সম্বন্ধে উদ্দীপনার তরঙ্গ বহিয়! গিয়াছিল, সোশালিস্ট 
প্রতিযোগিতায় ইহার প্রকাশ দেখ! গেল। 

সোশালিস্ট প্রতিযোগিতাকে আরও আগাইয়া লইয়! যাইবার জন্য 
শমব্যস্ত সর্বসাধারণকে আহ্বান জানাইয়া ষোড়শ পার্টি সম্মেলন এক 
আবেদন গ্রচার কবিল। 

সোশালিন্ট প্রতিযোগিতার ফলে শ্রমব্যাপারে অসমসাহসিকতার 
বহু দৃষ্টান্ত মিলিল। শ্রমব্যাপারে নৃতন মনোভাব দেখ! গেল। অনেক 
কারখানা, কঁষিসমবায় ও রাষ্্পরিচালিত কৃষিপ্রতিষ্ঠানে শ্রমিক ও 
সংঘবদ্ধ কৃষকরা! রাষ্ট্রের পরিকল্পনার চেয়ে বেশী উৎপাদন করিবার 
জন্ত পাস্ট। পরিকল্পনা খাড়া করিল। শ্রমব্যাপাবরে তাহারা! যথার্থ 
বীরত্ব প্রদর্শন করিল। পার্টি ও সরকার সোশালিস্ট বিকাশের যে 
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পরিকল্পন৷ স্থির করিয়াছিল, তাহারা সে-পরিকল্পনাকে শুধু সম্পূর্ণ করিল 
না, অতিক্রম করিয়া গেল। শ্রমব্যাপারে মনোভাব বদ্লাইয়া 
গিয়াছিল। পু'জিবাদী আমলে যাহা অনিচ্ছায় কারাদণ্ড ভোগের মত 
ছিল, তাহা এখন “একটা সম্মানের, গৌরবের, তেজস্ষিত৷ ও বিক্রমের 
ব্যাপার” (স্টালিন ) হইয়া দাড়াইল। 

দেশের সর্বত্র বিপুলবেগে নৃতন শিল্পস্থাপন অগ্রসর হইল। নীপার 
হাইড্রো-ইলেকুটিক পরিকল্পনা [নদীর জল হইতে বৈছ্ুতিক শক্তি- 
সংগ্রহ ] পুরাদমে চলিল। ক্রামাটস্কৃ ও গর্লোভকা লৌহ ও ইম্পাত 
কারখানা নিশ্নাণ এবং দনেৎস্‌ অববাহিকাতে লুগান্সক্‌ ইঞ্চিন 
কারখানাকে অবার গড়িয়া তোলার কাজ আরম্ভ হইয়াছিল। নৃতন 
কয়লাখনি ও লৌহইকারখানায় হাপর দেখা গেল। যুরাল্‌ অঞ্চলে 
“মেশিন, বানাইবার কারখানা এবং বেবেজনিকি ও সোলিকামৃস্ক 
রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুত করার কারখানা! নিশ্মাণ চলিল। মাগনি- 
টোগর্কে লৌহ ও ইস্পাত কারখান! গড়িবার কাজ আরম্ভ হইল। 
মস্কো ও গোকিতে বড় বড় মোটর কারখানা বানাইবার কাজ বেশ 
আগাইয়াছিল, সঙ্গে সঙ্গে ভন্‌ নদীতীরে বস্টভ. শহবে ট্র্যাক্টর "হার্ভেন্টার 
কম্বাইন্” ও অন্যান্য কৃষিষস্্ব উৎপাদনের জন্য অতিকায় কারখান৷ 
খাড়া হইতে লাগিল। সৌভিয়েট ইউনিয়নের কয়লা উৎপাদনের 
দ্বিতীয় কেন্দ্র কুজনেৎক্কে খনিগুলি বাড়ানো হইল। স্টালিনগাদের 
নিকটবর্তী প্রান্তরে এগারো মাসের মধ্যে বিরাট ট্র্যা্টব কারখানা 
তৈয়ার হইয়া গেল। নীপার হাইড্রো-ইলেক্টিংক স্টেশন ও স্টালিন- 
গ্রাদ ্্যাক্টর কারখানা নিশ্মাণে শ্রমিকরা উৎপাদনব্যাপারে ছুনিয়ার 
সেবা শ্রমনিপুণদের হার মানাইল। 

ইতিহাসে কখনও এরূপ সথবিশাল শিল্পনিশ্মাণ, শিল্পবিস্তারে এরূপ 
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উদ্দীপনা, শ্রমব্যাপারে লক্ষ লক্ষ শ্রমিকের এরুপ অসমসাহস দেখ! 
যায় নাই। 

সোশালিস্ট প্রতিযোগিতা দ্বারা প্ররোচিত ও উদ্দীপ্ত হইয়া শ্রমোৎ- 
সাহের এক প্ররুত উন্মাদন! দেখা! গেল। 
' এইবার কৃষকর! শ্রমিকদের পিছনে পড়িয়া থাকে নাই। যে 
রুষকর। দলে দলে তাহাদের কৃষিসমবায় সংগঠন করিতেছিল তাহাদের 
মধ্যেও শ্রমব্যাপারে এই উদ্দীপনা ছড়াইতে আরম্ভ হইল। কৃষকরা 
স্থনি্িষ্টভাবে সমবেত কৃষিকর্মের দিকে ঝুঁকিতে লাগিল। রাষ্ট্র 
পরিচালিত ক্ৃষিপ্রতিষ্টানদ ও ট্র্যাক্টর স্টেশনগুলি একাজে খুবই জরুরী 
অংশ গ্রহণ করে। রাষ্্পরিচালিত কৃষিপ্রতিষ্ঠানে ও মেশিন ও 
্্যাক্টর স্টেশনে চাষীর! ভিড় করিয়া আসিত। ট্র্যাক্টর ও অন্যান্ত 
কষিযন্্র কেমন করিয়! চলে দেখিত ও তারিফ করিত, এবং তখনই 
সেখানে সংকল্প করিত, “এসো, আমরা সকলে কৃষিসমবায়ে যোগদান 
করি 1” আলাদ। ও এক্যহীনভাবে প্রত্যেকের নিজস্ব ক্ষুত্র বামনা- 
কুতি ক্ষেত্র ব্যক্তিগতভাবে পরিচালিত হইত। উপযুক্ত কৃষিষন্ত্রাদির 
সম্পূর্ণ অভাব ছিল, অনেক অকধিত জমি ভাঙ্গিয়৷ চাষ করার উপায় 
তাহাদের ছিল না, নিজেদের ক্ষেতখামাবে উন্নতির কোন আশা 
থাকিত না, দারিদ্র্যভারে নিপীড়িত হইয়া তাহারা অসহায় হইয়া 
পড়িত। এই চাষীরা অবশেষে দুরবস্থা হইতে বাহির হইবার একটা 
বস্তা খুঁজিয়৷ পাইল, উন্নততর জীবনের পথ দেখিতে পাইল? 
তাহাদের ছোট খামারগুলিকে একজোট করিয়া সমবায়ব্যবস্থা, 
সংঘধন্ভাবে ক্ষেত্রপরিচালনা, যে কোন “পাথুরে” অকধিত জমিকে 
চধিবার মত ট্র্যাক্টরে তাহারা এই পথ দেখিল ; কৃষিযন্ত্, অর্থ, লোকবল 
ও পরামর্শ দিয়! রাষ্ট্র তাহাদিগকে যে সাহায্য দিল, যে কুলাক্রা খুবই 
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সম্প্রতি মোভিয়েট সরকারের হাতে পরাস্ত হইয়াছিল এবং যাহারা 
ভূতলশায়ী হইতে বাধ্য হওয়ায় লক্ষ লক্ষ কৃষক আহ্লাদিত হইয়াছিল, 
সেই কুলাকদের বন্ধন হইতে নিজেদের মুক্ত করার স্থবিধার মধ্যে তাহারা 
এই পথের সন্ধান পাইল । 

এই বনিয়াদের উপর ব্যাপকভাবে কুষিলমবায় আন্দোলন আর্স্ত 
হইল; পরে, বিশেষত ১৯২৯ সালের শেষদিকে, ইহ! দ্রুত বৃদ্ধি 
পাইল, এমন কি সোশালিস্ট শিল্পের কাছেও যাহা অজানা, এমন অভূত- 
পর্ব বেগে অগ্রসর হইয়া! চলিল। 

১৯২৮ সালে কৃষিনমবায়গুলির মোট শন্তোৎ্পাদন ভূমির পরিব্যাপ্তি 
ছিল ১৩,১০১০০০ “হেক্টাব ; ১৯২৯ সালে হইল ৪২,৬২,০০০ “হেক্টারঃ 
আর ১৯৩০ সালে' কৃষিসমবায়গুলির পরিকল্পনা! অনুসারেই ১১৫০১০০১০০০ 
“হেক্টর চাষের জমি ঠিক হইল । 

কৃষিযামবাষ সম্বন্ধে “বিরাট পরিবর্তনে পূর্ণ একটা বৎসন্র” (১৯২৯) 
শীর্ষক প্রবন্ধে কমবে স্টালিন বলিলেন, “ম্বীকার করিতেই হইবে যে 
অগ্রগতির এপ প্রচণ্ড বেগের তুলনা আমাদের বড় বড় সোশালিস্ট 
কলকারখানাতেও মেলে না, যদিও আমাদের শিল্প মোটের উপর বাড়তির 
মুখে অনাপারণ বেগে অগ্রসর হয় বলিয়াই পরিচিত ।” 

কৃষিসমবায় আন্দোলনের বিকাশে ইহা একটা গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন চন 
কবিল। 

ব্যাপকভাবে কৃষিসমবায় আন্দোলন এইভাবে আরম্ভ হইল । 

“বিরাট পরিবর্তনে পূর্ণ একটী বৎসর” শীর্ষক প্রবন্ধে কমবেড স্টালিন 
প্রশ্ন করিলেন : “চাষীদের কষিসমবায় আন্দোলনের নৃতন বৈশিষ্ট্য কি?” 
উত্তরে তিনি বলিলেন : 

“বর্তমানে কৃষিসমবায় আন্দোলনের নূতন ও চরম বৈশিষ্ট্য হইল 


৩৩ 


৫১৪ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


এই যে চাষীরা আর পূর্বের মত স্বতন্ত্ভাবে কৃষিসমবায়ে যোগ দিতেছে 
না, সার! গ্রাম আসিয়া যোগ দিতেছে, এমনকি সারা “ভোলোস্ত * 
( গ্রামাঞ্চল ), সারা জেলা, এমন কি সারা এলাকার সকলে আসিয়। 
যোগ দিতেছে । ইহার অর্থকি? ইহার অর্থ হইল এই যে মাঝারি 
অবন্থার চাষী কৃষিসমবায় আন্দোলনে যোগদান 
করিয়াছে । কৃষিকর্খের অগ্রগতিতে যে-মৌলিক পরিবর্তন হইল 
সৌভিয়েট সরকারের সব চেয়ে গুরুত্পূর্ণ সাফল্য, ইহাই সেই পরিবর্তনের 
বনিযাদ।” 

ইহার অর্থ এই যে স্ুদুঢ সংঘবদ্ধতার ভিত্তিতে কুলাকদের শ্রেণী- 
হিসাবে উচ্ছেদ করার সময় স্থপরিণত হইয়া আসিতেছিল কিংবা তখনই 
আসিযাছিল। 


সংক্ষিপ্তসার * 


১৯২৬ ২৯, এই সময়ে দেশে “মাশালিস্ট শিক্পপ্রতিষ্ঠান সংগ্রামে পার্টি 
স্বদেশে, বিদেশে অনেক নিদাকুণ প্রতিবন্ধকেব সঙ্গে লডাই কবিয়। দেগুলিকে 
অতিক্রম কবিল। পার্টি ও শ্রমিকশ্রেণীৰ চেষ্টাব ফলে সোশালিস্ট শিল্পগ্রতিষ্টা- 
নীতিব বিজধ ঘটিল। 

সধচেয়ে বড়কথ! হইল এই যে দেশকে শিল্পপ্রধান করা সম্বন্ধে একটী 
ত্বহতম সমন্া, অর্থাৎ বৃহৎ শিল্পগঠনেব জন্য অর্থসংগ্রহেব সমন্যাব সমাধান 
হইয়াছিল । দেশেব সমগ্র অর্থনীতি ব্যবস্থাকে আবাব সাজাইয়া, তৃলিবাব মত 
সমৃদ্ধ বৃহৎ শিল্পের ভিত্ডিস্থাপন হইযাছিল। 

সোশালি্ট সমাক্ত নিক্মীণেব জন্য প্রথম পঞ্চবধসংকল্প গৃহীত হইয়াছিল । 
নৃতন কাবখানা, রাষ্্রপবিচালিত কৃষিক্ষেত্র ও কৃষিসমবায় বিপুল আয়তনে বাডানো। 
হইল । 


দেশকে শিল্পপ্রধান করার সংগ্রামে বল্শেভিক্‌ পার্টি ৫১৫ 


সোশ।লিজ মের দিকে অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে দেশেব মধ্যে শ্রেণীসংগ্রাম এবং 
পার্টিব মধ্যে সংঘষ আবও শীত্র হইয়া উঠিল । এই সংগ্রামেব প্রধান ফল হইল 
এই যে কুলাক্দেব প্রতিবোধ চূর্ণ হইল, উরট্স্কি ও ভিনোভিযেভপন্থীদেন মিলত 
সংস্থা সোভিষেটবিরোধী বলিয়া জাহিব হইয়া গেল, দক্ষিণপন্থী পরাজয়- 
স্বাকাবোন্ুখ দল কুলাকদেব দালাল হিসাবে ধবা পড়িল, ই্রট্ক্কষিবাদীা পার্টি 
হইতে বিতাড়িত হইল, এবং ঘোষণা কব হঠল যে উ্রটক্কিবাদী ও *ক্ষিণপস্থা 
স্তবিধাবাদীদেব পক্ষে সোভিয়েট ইউনিষনেব কমিউনিস্ট ( বল্শেভিক ) পার্টিব 
সভ্যপদ্দে থাক। অসঙ্গত। 

মতবাদমূলক সংগ্রামে বল্শেভিক্‌ পার্টি হাতে পবাস্ত হইয়া, এবং 
গ্রমিকশ্রেণীব মধো সকল সমর্থন হাবাইয়া, উট-স্কিবাদীদেব আব বাজনৈতিক শক্তি 
হিসাবে অস্তিত্ব বহিল না, এব তাহাবা এক নীতিজ্ঞানহীন, আক্মসর্বস্থ, কুচক্তী, 
দ্ু-মাথা, প্রবঞ্চক বাজনীতিকেব দলে পবিণত হইল । 

বৃহৎ শিল্পেন গিত্তি স্থাপন কবিয়া পার্টি সোভিখেট ইউনিয়নেব সোশালিস্ট 
পুনর্গঠনে চন্য প্রথম পঞ্চবষ সংকল্প সাধনেব উদ্দেশে শ্রামকশ্রেণী ও 
কৃষকসম্প্রণাষকে ন্শংহত কাব্ল । সানা দেশ ব্যাপিয়। লক্ষ লক্ষ শ্রমব্যস্ত 
জনগণেব মধ্যে সোশালিস্ প্রতিযোগিতাব মনোভাব ছডাইযা পড়িল, শ্রমব্যাপাবে 
উদ্দীপনার এক বিপুল তবঙ্গ হিয়া গেল এব এক নূতন এ্রমশৃঙ্খলার উদ্তব 
ঘটল। 

এই যুগ বিবাট পররবত্তনে পূর্ণ একটী বংসবে শেব হইল , শিল্পব্যাপাবে 
সোশালিজ মের বিপুল বিজয় সুচিত হইল, কুষিকম্মে প্রথম প্রধান সাফল্য দেখ! 
গেল, মাঝাবি অবস্থাব চাষীরা কৃষিসমবায়েব দিকে ঝুঁকিল, এবং ব্যাপকভাবে 
কৃষিসমবায় আঙ্গোলন আরম্ভ হইল । 


একাদশ অধ্যায় 


যৌথ কৃষিব্যবস্থ প্রবর্তনের সংগ্রামে বল্শেভিক্‌ 
পার্টি €১৯৩০-৩৪) 


১। ১৯৩০-৩৪ সালে আভ্যন্তরীণ অবস্থাঁ-ধনিক দেশগুলিতে 
অর্থ নৈতিক সন্কট__জাপানের মাঞ্চুরিয়া অধিকার-_ 
জার্মানীতে ফ্যাশিজ্মের রাষ্ট্রশক্তি দখল-_ 
যুদ্ধের দুইটা এলাকা 


সৌভিয়েট ইউনিয়নে যখন দেশকে সোশালিস্ট শিল্পপ্রধান করার 
কাজ রীতিমত অগ্রসর হইতেছিল এবং শিল্পব্যবস্থা দ্রুত বিকাশ 
পাইতেছিল, তখন ১৯২৯ সালের শেষভাগে ধনিকদেশসমূহে এক ভৃত- 
পূর্ব আয়তনের মাবাম্মক বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক সঙ্কট আরম্ত হইল 
এবং পরবর্তী তিনবৎসরে ক্রমান্বয়ে বাড়িতে লাগিল। শিল্পসক্কটের 
ভিতর কৃষিসঙ্কট যেন 'এক বুনানিব মধ্যে ঢুকিয়া থাকায় সর্বত্র অবস্থা! 
আরও মন্দ হইয়া পড়িল । 

তিন বংসর ধরিয়া যখন অর্থনৈতিক সঙ্কট চলিল ( ১৯৩০-৩৩ ), 
তখন আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে শিল্পোৎ্পাদন কমিয়া ১৯২৯ সালের 
উৎপাদনের তুলনায় এতকরা ৬৫ ভাগে দাড়াইয়াছিল, ব্রিটেনে শতকবা 
৮৬, জার্মানীতে শতকরা! ৬৬ এবং ফ্রান্সে শতকরা ৭৭ ভাগে নামিয়াছিল। 
কিন্তু এই সময়ই সোভিয়েট ইউনিয়নে শিল্লোৎপাদদন ছিগুণেরও বেশী 
বাড়িল, ১৯৩৩ সালে ১৯২৯-এর উৎপাদনের তুলনায় শতকরা ২০১ ভাগে 
উঠিয়াছিল। 


যৌথ কৃষিব্যবস্থা প্রবর্তনের সংগ্রামে বল্‌্শেভিক্‌ পার্টি ৫১৭ 


ধনিক অর্থনীতি ব্যবস্থার চেয়ে সোশালিস্ট অর্থনীতি ব্যবস্থার 
উৎকর্ষ ইহাতে নূতন করিয়া প্রমাণ হইল। ইহ| দেখাইল যে 
মোশালিজ মেব দেশ হইল সারা ছুনিযায় অর্থ নৈতিক সন্কটেব আশঙ্কামূক্ত 
একমাত্র দেশ । 

বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক সঙ্কটের ফলে ২ কোটা ৪০ লক্ষ লোক 
বেকার হইয। উপবান, দানিদ্র্য ও কষ্টেব ছুর্ভোগে পড়িল । কৃষিসঙ্কটে 
কোটী কোটা চাষীর দুর্দশা ঘুটিল। 

বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক সঙ্কট সাগ্রাজ্যবাদী দেশগুলির মধ্যে, বিজয়ী 
ও পরাজিত দেশগুপির মধ্যে, সাম্রাজ্যবাদী ও ওপনিবেশিক, পরাধীন 
দেশগুলিব মধো, অরমিন্চ ও ধনিকদেব মধো, কূনক এ জমিদারদের মধ্যে 
অসামঞ্চশ্তগুলিকে তীব্রতর করিয| তুলিল। 

ষোডশ পার্টিকংগ্রেসে কেন্দ্রীষ কমিটির পক্ষ হইতে রিপোর্ট দিতে 
গিয়। কমরেড স্টাণিন দেখাইয়া দিলেন যে বুহূর্জায়াশ্রেণী একদিকে 
ফ্যাশিস্ট একাধিপত্য, অর্থাৎ সব চেয়ে প্রগতিবিরোধী, সব চেয়ে যুছ- 
প্রনেচক, সবচেষে সাম্রাজ্যবাদী ধনতীন্ত্রিকদের একাধিপত্য দ্বার! 
অর্থনৈতিক সম্কটের সমাধান খুঁজিবে, অপরদিকে আল্মরক্ষ। ব্যবস্থায় দীন 
দেশগুলিকে নি:ল্গ করিয। উপনিবেশ ও প্রভাবস্থাপনের এলাকাগুলিকে 
ভাগ করিবার মতলবে যুদ্ধ বাধাইবার চেষ্টা করিবে । 

ঠিক্‌ এই ব্যাপারই তখন ঘটিয়াছিল। 

১৯৩২ সালে জাপান যুদ্ধের বিপদকে তীন্্রতর করিয়। তুলিল। 
অর্থনৈতিক সম্কটের দরুণ ইয়োরোপের শক্তিপুঞ্ত ও আমেরিকার 
যুক্তরাষ্ট্র পুরাপুরি আভ্যন্তরীণ ব্যাপার লইয়া ব্যস্ত রহিয়াছে বুঝিয়া 
জাপানী সাম্রাজ্যবাদীর! স্থির করিল যে এ সুযোগ লইবে এবং চীন 
দেশ জয় করিয়া সেখানে প্রহুত্ব করার উদ্দেশে আত্মরক্ষা ব্যবস্থায় ছুর্ববল 
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চীনের উপর চাপ দিবে। নিজেরাই “স্থানীয় ঘটন1” বাধাইয়। দিয়া 
জাপানী সাম্রাজ্যবাদীরা নির্লজ্জভাবে তাহার স্থযোগ লইল এবং চীনের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা না করিয়াই দস্থ্যর মত মাঞ্চুরিয়াতে সৈন্যবাহিনী 
লইয়া ঢুকিল। জাপানী বাহিনী সমগ্র মাঞ্চুরিয়া অধিকার করিল, 
এবং এই উপায়ে সেখানে উত্তরচীন দখলের জন্য এবং সোভিয়েট 
ইউনিয়ন আক্রমণের জন্য যুদ্ধের আয়োজনের এক স্থবিধাজনক ঘাঁটি 
তৈয়ার করিল। সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে অগ্রসর হইবার জন্য জাপান 
জাতিসংসদের (“লীগ অফ নেশন্স্‌ ) সভ্যপদ ছাঁড়িয়। দিল এবং নিদারুণ 
বেগে অন্ত্শঙ্ব সংগ্রহ করিতে লাগিল । 

ইহাতে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন ও ফ্রান্স সুদূর প্রাচ্য 
তাহাদের নৌবল বাড়াইতে প্ররোচিত হইল । বেশ সুস্পষ্টভাবে দেখা 
গেল ষে জাপান চীনকে পদদলিত করার জন্ত এবং এ দেশ হইতে 
ইয়োরোপ ও আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদী শক্তিবৃন্দকে খেদাইবার জন্য 
উঠিয়া পড়িয়া! লাগিয়াছে। তাহার! অস্ত্রবল বাড়াইয়া ইহার জবাব 
দূল। 

কিন্ত জাপানের আরও একটী উদ্দেশ্ট, অর্থা২ সোভিয়েট দূরপ্রাচ্য 
হস্তগত করার উদ্দেশ্য ছিল। স্বভাবতই সোভিয়েট ইউনিয়ন এই বিপদ 
সম্বন্ধে চৌথ বুজিয়া থাকিতে পারিল না, বরং স্থদুরপ্রাচ্য অঞ্চলকে 
খুবই শক্তিশালী করিতে লাগিল । 

এইভাবে সুদূর প্রচ জাপানী সাম্রাজ্যবাদীদের কল্যাণে যুদ্ধের প্রথম 
এলাকা দেখ! দিল । 

কিন্ব কেবল সুদূর প্রাচ্েই অর্থনৈতিক সঙ্কট ধনতন্ত্রে 
অনঙ্গতিগুলিকে প্রকট করিয়! ভোলে নাই। ইয়োরোপেও সেগুলি 
বিষম বাড়িয়া উঠিল। শিল্প ও কৃষিব্যাপারে বহুদিনব্যাপী সঙ্কট, বেকার 
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সমস্যার বিপুল পরিমাণ, এবং দরি্রশ্রেণীর জীবনযাত্রায় ক্রমবর্ধমান্‌ 
অনিশ্চয়তার ভাব শ্রমিক ও র্লুষকদের অসস্তোষকে প্রজলিত করিয৷ 
তুলিল। শ্রমিকশ্রেণীর বিরাগ বিপ্লবী অসস্তোষে পরিণত হইল। যে- 
জাম্ণনী যুদ্ধের জন্য বিজয়ী ইংরেজ ও ফরাসীদের ক্ষতিপূরণস্চক টাকা 
দিয়া এবং অর্থ নৈতিক সঙ্কটের ফলে অর্থনীতি ব্যাপারে মুহামান হইয়! 
পড়িয়াছিল, এবং যেখানকার শ্রমিকশ্রেণী স্বদেশী ও বিদেশী, ইংরেজ ও 
ফরাসী বুর্জোয়াশ্রেণীর শাসনে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, বিশেষত সেই 
জামর্ণনীতে এই অবস্থা দেখা গেল। ফ্যাশিস্টর| রাষ্ট্রশক্তি দখল করিয়া 
বসিবার পূর্বের রাইখজ্টাগের” (জামান পার্লামেণ্ট ) বিশেষ নির্বাচনের 
সময জামর্ণন কমিউনিস্ট পার্ট যে ৬* লক্ষ ভোট পাইয়াছিল, তাহা এই 
অসন্তোষের ব্যাপর্কত। স্ম্পষ্টভাবে দেখাইয়া দিতেছে । দ্রামণন বুর্জোষারা 
বুঝিল মে জামানীতে বুর্জোয়।-গণতাপ্তিক অদ্দিকার বজায রাখিলে 
নিজেবাই বিশ্রীভাবে ঠকিয়া যাইবে। শ্রমিকশ্রেণী এই অধিকারগুলি 
কাজে লাগাইরা বিপ্লবী আন্দোলনের প্রসার ঘটাইতে পারে। তাহারা 
তাই স্থির করিল যে বুর্জোয়াশ্রেণীকে কর্তৃপক্ষ হিসাবে জার্মানীতে 
বাচাইয়া নাখার একটামাত্র রাস্তা আছে; সে রান্তা হইল বুর্জোয়া 
অধিকারগুলি উঠাইয়া দেওয়া, রাইখস্টাগকে নামমাত্বে পরিণত করা, 
এবং যে সন্ত্রাসবাদী বুর্জোয়া জাতীয়তাসর্ধন্থ একাধিপত্যের শক্তি শ্রমিক- 
শ্রেকে দমন করিতে পারিবে এবং পেতি-বুর্জৌয়৷ জনসাধারণের মধ্যে 
যাহারা যুদ্ধে জাম্ণনীর পরাজয়ের প্রতিশোধ চায়, তাহাদের উপর নির্ভর 
করিতে পারিবে, সেই শক্কিকে স্ষ্প্রতিষ্ঠ কর!। স্থতরাং যে-ফ্যাশিস্ট 
পার্টি জনগণের চোখে ধুল! দিবার জন্য নিজেদের নামকরণ করিয়াছিল 
জাতীয়তাবাদী-সোশালিস্ট পার্টি, তাহারা সেই ফ্যাশিস্টদের 
বাষ্্রশক্তির আসনে আহ্বান করিল । তাহারা বেশ জানিত যে ফ্যাশিস্টরা 
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প্রথমত সাম্রাজ্যবাদীদের মধ্যে যাহারা সবচেয়ে প্রগতিবিরোধী এবং 
শ্রমিকশ্রেণীর সবচেয়ে বড় শত্রু, তাহ।দেরই প্রতিনিধি, এবং দ্বিতীয়ত, 
ফ্যাশিস্টর| পার্টি হিসাবে যুদ্ধের প্রতিশোধ সম্বন্ধে সবচেয়ে জোর গলায় 
প্রচার করিত ও লক্ষ লক্ষ জাতীয়তাবাদী পেতি-বুর্জোয়াকে মুগ্ধ করিতে 

ত। জার্মান সোশাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির যে-নেতারা আপোসনীতি 
অন্গুনরণ করিয়া ফ্যাশিজমের পথ প্রস্তুত করিয়াছিল, শ্রমিকশ্রেণীর 
প্রতি সেই বিশ্বাসঘাতকর। এই কাজে জার্মান বুর্জোয়াদের সাহায্য করে। 

. এই অবস্থায় ১৯৩৩ সালে জামণন ফ্যাশিস্টরা রাষ্ট্রশক্তি দখল করিয়া 
বসে। র 

সপ্তদশ পার্টি কংগ্রেসে জামশনীর ঘটনাবলী বিশ্লেষণ করিয়া কমরেড 
স্টালিন তাহার রিপোটে বলেন : 

“জারর্পনীতে ফ্যাশিজ মের জম্নকে শুধু শ্রমিকশ্রেণীর দৌর্বল্যের লক্ষণ, 
এবং যে-সোশাল-ডেমোক্রাটিক পার্টি ফ্যাশিজ মের প্থ প্রস্তুত করিয়াছে, 
শ্রমিকশ্রেণীর প্রতি সেই পার্টর বিশ্বাসঘাতকতার ফল মনে করিলেই 
চলিবে না; ইহাকে বুর্জোয়াশ্রেণীর দৌর্ববল্যের লক্ষণ মনে করিতে হইবে । 
বুর্জোয়ারা যে আর পুরাতন পার্লামেপ্টমার্কা এবং বুয়া গণতান্ত্রিক 
পদ্ধতিতে শাসন চালাইতে পাবে না এবং ফলে বাধ্য হইয়া স্বরাষ্ট্র ব্যাপারে 
সন্ত্রাসবাদী শাসন পদ্ধতি অবলম্বন করে, ইহারও লক্ষণ মনে করিতে 
হইবে.-.1” (জ্টালিন, “সি, পি, এস, ইউ'র সপ্তদশ কংগ্রেস,” পার্টির কেন্দ্রীয় 
কমিটির কাক্জ সম্বন্ধে রিপোর্ট” ইংরেজী সংস্করণ, পৃঃ ১৭) 

জামান ফ্যাশিস্টরা রাইখস্টাগে আগুন লাগাইয়া, নৃশংসভাবে 
শ্রমিকশ্রেণীকে দমন করিয়। ও শ্রমিকশ্রেণীর সকল সংগঠনকে ধ্বংস করিয়া, 
এবং বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক অধিকার বাতিল করিয়া তাহাদের স্বরাষ্ট্রনীতির 
পত্তন করিল। জাতি-সংসদ হইতে সরিয়া আসিয়া, এবং জার্ধানীর 
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অনুকূলে জোর করিয়া। ইয়োরোগীয় দেশগুলির সীমান্তরেখা বদ লাইবার 
মতলবে যুদ্ধের প্রকাশ্ত আয়োজন করিয়া, তাহার! তাহাদের পররাষ্ট্রনীতির 
পত্তন করিল। 

এইভাবে, জামখন ফ্যাশিস্টদ্ের কল্যাণে, ইয়োরৌপের মধ্যস্থলে, 
যুদ্ধের দ্বিতীয় এলাকা দেখা দিল। 

স্বভাবতই, সোভিয়েট ইউনিয়ন এই গুরুতর ঘটনা সম্বন্ধে চোখ বুজিয়! 
থাকিতে পারিল না, এবং পশ্চিমে যাহা ঘটিতেছে সেদিকে তীব্র দৃষ্টি 
রাখিল এবং পশ্চিম সীমান্তে আত্মরক্ষা ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করিতে 
লাগিল। | 


২। কুলাকদের নিয়ন্ত্রণ করার নীতি হইতে শ্রেণীহিসাবে 
তাহাদের উচ্ছেদ ঘটাইবার নীতি অবলম্বন_ যৌথ 
কৃষি-আন্দোলন জম্পর্কে পার্টিনীতির বিকৃতির 
বিরুদ্ধে সংগ্রাঞ্জ--সর্ববক্ষেত্রে পু'ঁজিদারদের 
উপর আক্রমণ--ষোড়শ পার্টিকংগ্রেস 


পার্টি ও সরকার পূর্বে মোট যে-কাজ করিয়াছিল তাহার ফলেই ১৯২৯ 
ও ১৯৩০ সালে চাষীরা দলে দলে যৌথ কৃষিপ্রতিষ্ঠানগুলিতে যোগ দেয়। 
যে-সোশালিস্ট শিল্প সংবদ্ধিত হইয়া ব্যাপকভাবে ট্র্যাক্টর ও কৃষিযন্ত্াদি 
উৎপাদন আরম্ভ করিয়াছিল ; ১৯২৮ ও ১৯২৯ সালে শস্বাক্রয় সংক্রান্ত 
আন্দোলনে কুলাক্দের বিরুদ্ধে যে-প্রচণ্ড ব্যবস্থা অবলদ্বিত হইয়াছিল ; 
যে-কৃষিসমবায়সমিতিগুলি প্রসারলাভ করিয়া ক্রমে ক্রমে চাষীদের সমবেত 
কৃষিকর্মে অভ্যস্ত করিয়াছিল; প্রথম যৌথ কৃষিপ্রতিষ্ঠান ও রাষ্ট্র পরিচালিত 


৫২২ সোঁভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


কৃষিপ্রতিষ্ঠানগুলির কাজের হুফল-_এই সব মিলিয়া সুদুঢ়ভাবে যৌথ রুষি- 
ব্যবস্থার পথ প্রস্তুত করিয়াছিল, এবং তখন সমগ্র গ্রাম, জেলা ও এলাকায় 
চাষীরা যৌথ কৃষিপ্রতিষ্ঠানে যোগ দিয়াছিল। 

যৌথ কৃষিব্যবস্থাকে স্ুপ্রতিষ্ঠ করার কাক্ত বেশ নিব্বিবাদে সুসম্পন্ন 
হয় নাই । দলে দলে চাষীরা সোদান্থজি আসিষা কৃষিসমবাষে যোগ 
দেয় নাই। কুলাকৃদের বিরুদ্ধে কষকসাধারণেব সংগ্রাম চলিযাছিল। 
সুদচভাবে যৌথ কৃষিব্যবস্থা প্রবর্তনের অর্থ হইল এই যে গ্রামাঞ্চলের 
যেখানে কৃষিসমবায় স্থাপিত হইল সেখানকার সমস্ত জমি এ ক্লষিসমবাষেব 
অধিকাযসে গেল। কিন্ত এই কজরমিৰ অনেকট1 কুলাকদেব দখলে বলিষা 
তাহাদিগকে জমি থেকে তাডাইয।, গৃহপালিত পশু ৭ যন্্াদি কাডিষ। 
লইযা, এবং সোভিযেট কর্তৃপক্ষ দ্বার! কুলাকৃদেব গ্রেপ্তাব কবাইঘ। গেলা 
হইতে দ্ূর করার কাজ চাষীদেব উপর পড়িল । 

সথতরাং স্থদু্টভাবে যৌথ কৃষিব্যবস্থা প্রবর্তনের অর্থ হইল কুলাক্‌দের 
উচ্ছেদ। ইহা! হইল ুদুটভাবে যৌথ কৃষিব্যবস্থা প্রবর্তনের ভিত্তিতে, 
শ্রেণীহিসাবে কুলাক্দের উচ্ছেদ করাব নীতি 1৬ 

এই সময়ের মধো সোভিয়েট ইউনিযনের বাস্তব শক্তি একপ প্রবল 
হইয়াছিল যে তাহার উপর নিঞর করিষ। কুলাকৃদেব নিঃশেষ করা, 
তাহাদের প্রতিরোধ চূর্ণ করা, শ্রেণীহিসাবে তাহাদের উচ্ছেদ ঘটানো এবং 
কষিসমবায় ও বাষ্রচালিত রুষি-প্রতিষ্ঠানের জোরে ক্লাকৃদের কৃষিকর্মম 
উঠাইয়! দেওয়। সম্ভব হইল। 

১৯২৭ সালে কুলাকৃরা তখনঞ ৬০ কোটী 'পুডের*ও বেশী শস্য 
উৎপাদন করিত; ইহার মধ্যে প্রায় ১৩ কোটী 'পুড' বিক্রয়ের জন্য 
মিলিত। এ বৎসর কৃষিসমবায় ও রাষ্রচালিত কৃষিপ্রতিষ্ঠানগুলি হইতে 
যাত্র সাড়ে তিন কোটী “পু” শশ্য বিক্রয়ের জন্য পাওয়া গিয়াছিল। 


যৌথ কৃষিব্যবস্থা প্রবর্তনের সংগ্রামে বল্শেভিক্‌ পার্টি ৫২৩ 


১৯২৯ সালে রাষ্্রচালিত কৃষিপ্রতিষ্টান ও কৃষিসমবায়ের সংবর্ধন সম্পর্কে 
বল্‌্শেভিক্‌ পার্টির অটল কর্শপন্থার গুণে এবং তদন্তবপ গ্রামাঞ্চলে ট্র্যাক্টুর 
ও কৃষিযন্্াদদি সরবরাহ ব্যাপারে সোশালিস্ট শিল্পের প্রগতির ফলে, কৃষি- 
সমবায় ও রাষ্ট্রচালিত কৃষিপ্রতিষ্ঠানগুলি গুরুত্বপূর্ণ স্থান লইয়াছিল। 
এ বংসরই, কৃষিসমবায় ও রাষ্ট্রচালিত কৃষিপ্রতিষ্ঠানগুলি অন্যুন ৪০ কোটা 
পুড' খাছ্যশস্ত উত্পাদন করে; ইহার মধ্যে ১৩ কোটারও বেশী বাজাবে 
সরবরাহ কর। হয়। ১৯২৭ সালে কুলাক্‌র। যে-পরিমাণ শশ্ত বাজারে 
পাঠায়, সে-তুলনায় ইহা! অধিক। আর ১৯৩০ সালে রুধিসমবায় ও 
রাষ্ট্রগালিত কৃষিপ্রতিষ্ঠানগুলিকে বাজারের জন্য উৎপাদন করিতে বলা 
হইল ৪০ কোটা “পুডের”ও বেশী, তাহারা সেই পরিমাণ উৎপাদনও করিল ; 
১৯২৭ সালে কুলাকৃবা যাহা! বাজারে পাঠায়, তাহার চেয়ে ইহা! এত বেশী 
যে তুলনাই চলে ন। | 

এইভাবে দেশের অর্থ নৈতিক জীবনে শ্রেণীশক্তির পবস্পরসম্পর্কে 
পরিবর্তনের ফণপে, এবং কুলাকৃদের শশ্তোৎপাদনের পরিবর্তে কষিসমবায় 
ও বুষ্ট্রগালিত রুষি প্রতিষ্ঠান কণা নর পক্ষে প্রয়োজন বাস্তব ভিত্তি থাকা, 
বল্শেভিক্‌ পি কুলাক্দের নিয়ন্ত্রিত করার নীতি হইতে নৃতন এক 
নীতি, স্ুদুটভাবে সমবেত কৃষিকন্ম প্রবর্তনের বনিষাদের উপর শ্রেণী 
হিসাবে তাহাদের উচ্ছেদ করিবার নীতিতে উপনীত হইতে প্রারিল। 

১৯২৯ সালের পূর্ব্ব পধ্যন্ত মোভিয়েট সরকার কুলাকৃদের কাঙ্গকর্্মকে 
সীমাবদ্ধ করিষা রাখার নীতি অনুসরণ করিয়াছিল । কুলাকদের উপর 
উচ্চতর হারে খাজনা চাপানো হয়, নির্দিষ্ট দরে রাষ্ট্রের কাছে শস্য বিক্রয়ে 
তাহাদের বাধ্য কর! হয়; জমির খাজন! সম্বন্ধে আইন দিয়া কুলাকৃদের 
ব্যবহাধ্য জমির আয়তনকে বীধিয়া দেওয়া হয়; ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসাবে 
ক্ষেতখামারে ঠিকা মজুর খাটানো! সম্বন্ধে আইন দিয়া কুলাকের জমির 


৫২৪ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


ব্যাপ্তিকে নিয়ন্ত্রিত করা হয়। কিন্তু তখনও সরকার কুলাকৃদদের উচ্ছেদ 
ঘটাইবার নীতি অনুসরণ করে নাই, কারণ জমির ইজার] লওয়া ও মঙ্গুর 
খাটানো সম্পর্কে আইন তাহাদের কাজ চালাইবার অন্থমতি দিয়াছিল, 
এমন কি তাহাদের উচ্ছেদ নিষেধ করিয়া দিয়া এ ব্যাপারে তাহাদিগকে 
এক প্রকার আশ্বাস দেওয়া হইয়াছিল। এই নীতির ফলে কুলাক্শ্রেণীর 
সংবর্দন প্রতিহত হইল, কুলাকৃদের মধো কোন কোন সম্প্রদায় নিয়ন্ত্রণের 
ধাকক। সামলাইতে ন| পারিয়৷ ব্যবস। হইতে বিদূরিত হইল ও ভাঙিয। 
পড়িল। কিন্তু এই নীতি কুলাকৃদের শ্রেীগত অর্থনৈতিক ভিটওকে 
ভাঙে নাই, কুলাকৃদের উচ্ছেদ ঘটাইবার দ্রিকেও ঝোকে নাই । এ নীতি 
কুলাকৃদের নিষন্বণ করার নীতি ছিল, উচ্ছেদের নীতি নয়। একটা সময 
পধ্যন্ত, অর্থাৎ যতদিন কৃষিসমবায় ও বাষ্ট্রচালিত কৃষিপ্রতিষ্ঠানাঁণ দুর্বল 
রহিল ও শন্তোৎপাদনে কুলাকৃদের জায়গা দখণ করিতে পারে নাই, 
ততদিন এ নীতি অপরিহাধ্য ছিল। 

১৯২৯ নালের শেষে, কষিসমবায় ও রাষ্ট্রচালিত রুষিপ্রতিষ্ঠানগুলির 
সংবদ্ধনের সঙ্গে সঙ্গে সোভিয়েট সরকার চট কবিয়। এই নীতি ছাডিয়! 
কুলাকৃদের উচ্ছেদ করা, শ্রেণীহিসাবে তাহাদের সর্বনাশ করার নীতি গ্রহণ 
করিল। সরকার জমি ইজারা লওয়। ও ঠিকা মঙ্ুর খাটানো! সম্বন্ধে 
আইন রদ করিল, এবং এইভাবে কুলাকৃদের জমি ও ঠিকা মজুর কাড়িয়া 
লইল। কুলাকৃদের উচ্ছেদ নিষেধ করিয়া যে-আইন ছিল তাহা বাতিল 
হইল। কুধিসমবায়ের কল্যাণের জন্য কুলাক্দের কাছ থেকে গৃহপালিত 
পণ, যস্ত্াদি ও খামারের অন্যান্য সম্পত্তি কাড়িয়া লওয়ার অধিকার চাষীদের 
দেওয়া হইল। কুলাক্‌দের উচ্ছেদ করা হইল। ১৯১৮ সালে পু'জিদীরদের 
যেমন শিল্প ব্যবস্থা হইতে উচ্ছেদ কর। হইয়াছিল, ঠিক তেমনই কুলাক্দের 
উচ্ছেদ করা হুইল; শুধু এই প্রভেদ ছিল যে কুলাক্দের উৎপাদনের 


যৌথ কৃষিব্যবস্থা। প্রবর্তনের সংগ্রামে বল্‌্শেতিক্‌ পার্টি ৫২৫ 


উপকবণসমূহ রাষ্ট্রের হাতে যাইল না, কষিসমবায়ে সংঘবদ্ধ চাষীদের 
হাতে গেল। 

ইহা! হইল বিরাট এক বিপ্লব, সমাজের প্রাচীন গুণবাচক অবস্থা হইতে 
নূতন এক গুণবাচক অবস্থায় অতিক্রমণ ঘটিয়া গেল; ইহার ফলাফল 
১৯১৭ সালের অক্টোবর বিপ্লবেরই সমতুল্য । 

এই বিপ্লবের বৈশিষ্ট্য হইল এই যে ইহা! বাষ্ট্রের উদ্ভাগে উপর 
হইতে চাপে ফলে সম্পন্ন হইল, এবং যে-কোটী কোটা কৃষক কুলাকৃদের 
দাস্ত্ববন্ধন ভাঁডিবার জন্য 9 কষিসমবায়গুলিতে স্বাধীনভাবে জীবনযাত্রা 
নির্বাহের জন্য সংগ্রাম করিতেছিল, তাহার। নীচের দ্বিক হইতে 
একাজে প্রত্যক্ষ সাহায্য করিল । 

এই বিপ্লব এক আঘাতে সোশানিস্ট সমাজ নিশ্মাণের তিনটা মূলগত 
সমন্ঞার সমাধান কৰিল : 

(ক) ইহা আমাদেধ দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ শোষকশ্রেণী, ধনিক 
পুনর্শচনের প্রধান অবলম্বন, কুলাকশ্রেণীর উচ্ছেদ ঘটাইল। 

(খ) ইত আমাদের দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রমজ্ীবীশ্রেণী, অর্থাৎ কষক- 
শ্রেণীকে বাক্তিগত সম্প্তির ভিত্তিতে যে-কৃষিব্যবস্থা পুঁজিবাদের জন্ম দেয়, 
সেই পথ ছাড়িয়া! সমবেত, সংঘবদ্ধ, সোশালিস্ট রুষিকর্মের দিকে লইযা 
যাইল। 

(গ) ইহা সোভিয়েট শাসনকে কষিব্যাপারে সোশালিস্ট বনিয়াদ 
গড়িয়। দিল; দেশের অর্থনীতিব্যবস্থায় ইহ! সবচেয়ে বিস্তীর্ণ ও একাস্ত 
প্রয়োজন হইলেও এ পধ্যস্ত খুব কমই অগ্রসর হইয়াছিল। 

দেশের মধ্যে পুঁজিবাদ আবার প্রতিষ্ঠিত করার শেষ কলকাঠিটি ইহা 
নষ্ট করিয়! দিল এবং 'সঙ্গে সঙ্গে স্লৌশালিস্ট র্থনীতিব্যবস্থা গঠনের 
অনুকূল নৃতন ও চূড়ান্ত অবস্থা স্বপ্টি করিল । 


৫২৬ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


শ্রেণীহিসাবে কুলাক্দের উচ্ছেদ করার নীতি গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা 
করিয়া, স্দূঢ়ভাবে যৌথ কৃষি প্রথা স্থাপনের জন্ত কৃষকদের গণ-আন্দোলনের 
ফলাফল সংক্ষেপে আলোচনা করিয়া, কমরেড স্টালিন ১৯২৯ সালে 
লেখেন : 

“নকল দেশের যে-ধনিকর! সোভিয়েট ইউনিয়নে ধনতন্ত্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন 
দেখিতেছে--“ব্যক্তিগত ব্বত্বের পবিত্র নীতিকে" আবার কায়েম করার 
স্বপ্ন দেখিতেছে, তাহাদের শেষ আশ! ভাঙিয়া পড়িতেছে ও অন্তহিত 
হইতেছে । যে-চাষীদের সম্বন্ধে তাহাদের ধারণ] ছিল যে তাহার! ধনতন্ত্রের 
পক্ষে ক্ষেত্র উর্বর করার উপাদান, নেই চাষীরা দলে দলে ব্যক্তিগত 
স্বত্বের' বহুপ্রশংদিত পতাক! পরিত্যাগ করিতেছে, সংঘবন্ধতার পন্থা, 
সোশালিজমের পন্থা অবলম্বন করিতেছে । ধনতন্ত্র পুনঃ্রতিষ্ঠার শেষ 
আশ! চূর্ণ হইয়া যাইতেছে” (স্টালিন, “লেনিনবাদ”, “বিপুল পরিবর্তনে 
পরিপূর্ণ এক বৎসর” ইংরেজী সংস্করণ ) 

১৯৩০ সালের ৫ই' জানুয়ারী তারিখে সৌভিয়েট ইউনিয়নের 
কমিউনিস্ট ( বল্ণেভিক) পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক গৃহীত 
“সমবায়ীকরণের গতি ও যৌথ কৃষিব্যবস্থার বিকাশে সাহাধ্যার্থে রাষ্ট্রের 
বিধান” সংক্রান্ত ইতিহাসবিখ্যাত প্রস্তাবে শ্রেণীহিসাবে কুলাক্‌দের উচ্ছেদ- 
বিষয়ক নীতি একত্র বিন্যস্ত হইয়াছিল । সোভিয়েট ইউনিধনের বিভিন্ন 
অঞ্চলে অবস্থার তারতম্য, এবং কোন্‌ অঞ্চল কতটা! সমবায়ীকরণের পক্ষে 
স্থপরিণত ছিল সে বিষয়ে এই সিদ্ধান্তে সম্পূর্ণ দৃষ্টি রাখা হইয়াছিল । 

সমবায়ীকরণের গতিবেগের বিভিন্ন হার নিরূপিত হইল ; এইজন্য 
পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি সৌভিয়েট ইউনিয়নের বিভিন্ন অঞ্চলকে তিনটী 
মগ্ডলীতে বিভক্ত করিল । 

প্রথম মগুলীতে ছিল প্রধান শন্যোৎপাদক সিদিন নী যেমন, উত্তর 


যৌথ কৃষিব্যবস্থা প্রবর্তনের সংগ্রামে বল্শেভিক্‌ পার্টি ৫২৭ 


ককেশস্‌ (কুবান্‌, ডন্‌ ও টেরেক ), মধ্য ভল্গা ও নিয় ভল্গা অঞ্চল, 
যেখানে সবচেয়ে বেশী সংখ্যায় ট্র্যাক্টর, সবচেয়ে বেশী সংখ্যায় রাষ্ট্রালিত 
কৃষিপ্রতিষ্ঠান এবং পূর্বে শস্তক্রয়-আন্দোলনের ভিতরে কুলাক্‌্দের সঙ্গে 
লড়াইয়ের সবচেয়ে বেশী অভিজ্ঞত| কুষকদের ছিল বলিয়া সমবায়ীকরণের 
পক্ষে অবস্থা সবচেয়ে স্ুপরিণত ছিল। কেন্দ্রীয় কমিটি প্রস্তাব করে যে 
এই শন্তোৎপাদক অঞ্চলগুলির মগ্ডলীতে ১৯৩১ সালের বসম্তকালে 
সমবায়ীকরণ মোটের উপর সম্পূর্ণ কর! হইবে। 

শন্তোৎপাদক অঞ্চলের দ্বিতীয় মগুলী _ুক্রেন, কালে জমির মধ্যবর্তী 
অঞ্চল, সাইবীরিয়া, মুরাথ্স্‌, কাজাকস্তান প্রভৃতি--মোটের উপর ১৯৩২ 
সালের বসম্তকালে সমবায়ীকরণ সম্পূর্ণ কর। হইবে । 

অন্যান্য প্রদেশ/ এলাকা ও রিপাবলিকগুলি ( মঙ্গে! প্রদেশ, উীম্স- 
ককেশস্‌, মধা এশিয়ার সাধারণতন্তগুলি প্রভৃতি ) প্রথম পঞ্বর্য সংকল্পের 
শেষ পধ্যন্ত, অর্থাৎ ১৯৩৩ পণ্যন্ত, সমবায়ীকরণের পদ্ধতি চালাইয়া যাইতে 
পারিবে । 

সমবায়ীকরণের গতিবেগ বাড়িতে থাকায় পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি মনে 
করিল যে ট্র্যাক্টর, হার্ভেস্টার-কম্বাইন্‌, ট্র্যা্বর চালিত যন্্রাদি উৎপাদনের 
জন্য কারখান| নিশ্বাণের কাজ আরও জোরে চালানে! দরকার সেই 
সঙ্গে কেন্দ্রীয় কমিটি দাবী করিল যে “কুধষিসমবায় আন্দোলন্বে বর্তমান 
অবস্থাতে লাঙ্গল টানিবার কাজে ঘোড়ার দরকার কম মনে করার দিকে যে- 
ঝোঁক পড়িয়াছে, এবং যাহার ফলে না! বুঝিয়া সুঝিয়া ঘোড়া বিক্রয় করিয়া 
দেএয়] হইতেছে, সেই প্রবৃত্তিকে অটলভাবে বাধা দিতে হইবে |” 

মূল পরিকল্পনার তুলনায় কৃষিনমবায়গুলিকে ১৯২৯-৩০ সালে 
দিগুণেরও বেশী খণ (৫০৭ কোটা কব্ল্‌”) বাষ্র হইতে দেওয়া 
হইল। 


৫২৮ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


জমি জরিপ ও জমির সীম! নির্দেশ সম্পর্কে সমস্ত বায়ভার রাষ্ট্র বহন 
করিল । 

প্রস্তাবে একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ ছিল যে একটী বিশেষ স্তরে 
যৌথ কুষি-আন্দোলনের মুখ্য ূপ কেবল “আর্টেল্‌” হইতে পাবে; ইহাতে 
শুধু উৎপাদনের প্রধান উপকরণগুলিকে সাধারণ সম্পত্তি করা হয়। 

কেন্দ্রীয় কমিটি পার্টিসংগঠনগুলিকে খুবই গুরুতর্ভাবে সাবধান করিয়! 
দিল যে উপর হইতে “হুকুম চালাইয়! জোর করিয়। যৌথ কৃষি-আন্দৌলন যেন 
চাপাইয়! দেওয়! না হয়; তাহা হইলে যৌথ কৃষিসংগঠনে যথার্থ সোশালিস্ট 
প্রতিযোগিতার পরিবর্তে ছন্-সমবায়ীকরণের বিপদ দেখা! দিতে পারে ।” 
(সি, পি, এস, ইউ'র (বি) প্রস্তাবাদি, রুশ সংস্করণ, দ্বিতীয় ভাগ, পৃঃ ৬৬২) 

এই প্রস্তাবে কেন্দ্রীয় কমিটি কিভাবে গ্রামাঞ্চলে পার্টির নৃতন নীতি 
প্রযোগ কগিতে হইবে তাহা স্পষ্টভাবে জানাইয়। দিল । 

শ্রেণীগতভাবে কুলাক্দের উচ্ছেদ এবং সুদ সমবাধীকরণের নীতি 
এক শক্তিশালী যৌথকৃষি আন্দোলনকে উদ্দীপ্ত করিয়া তুলিল। সমগ্র 
গ্রাম ও জেলোর কৃষকরা যৌথ কৃষিপ্রতিষ্ঠানে যোগ দিল, তাহাদের পথ 
হইতে কুলাক্দের ঝাটাইয়া দূর করিল এবং কুলাক্দের বন্ধনপাঁশ হইতে 
নিজেদের মুক্ত কখিল। 

কিন্তু সমবায়ীকরণের এই স্ুবিপুল সাফল্যসত্বেও পার্টিকম্মাদের 
কয়েকটা দোষ এবং যৌথ কৃষি-আন্দোলন সম্পর্কে পার্টি নীতির কিছু বিকৃতি 
লীগই ধরা পড়িল। সম্বায়ীকরণের সাফল্যে গা ভাসাইয়া দেওয়ার 
বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় কমিটি সতর্কবাণী জানাইলেও অনেকে কৃত্রিম উপায়ে 
সমবায়ীকরণের গতিবেগ বাড়াইতে লাগিল, স্থানকালের প্রকৃতি এবং 
যৌথ কৃষিপ্রতিষ্ঠানে যোগদান ব্যাপারে চাষীদের মনের প্রস্ততির দিকে 
লক্ষ্য রাখিল নাঁ। 


যৌথ কৃষিব্যবস্থ। প্রবর্তনের সংগ্রামে বল্শেভিক্‌ পার্টি ৫২৯ 


দেখাগেল যে স্থেচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া যৌথপ্রতিষ্ঠান গঠনের নীতি লঙ্ঘন 
করা হইতেছিল, এবং অনেকগুলি জেলাতে চাষীদের জোর করিয়া 
বে-দখল করা, ভোট কাড়িয়া লওয়! ইত্যার্দি ভয় দেখাইয়া 'যৌথ কুষি- 
প্রতিষ্ঠানে ঢুকিতে বাধ্য করা হইতেছিল। 

অনেকগুলি জেলাতে সমবায়ীকরণ সম্বদ্ধে পার্টি নীতির মুলকথ 
ধীরভাবে বুঝাইয়! উদ্যোগ সম্পূর্ণ করার বদলে উপর হইতে আমলাতান্ত্রিক 
ধরণে হুকুম চালানো হইতেছিল, যৌথ কৃষিপ্রতিষ্ঠান গঠন সম্পর্কে 
অতিরঞ্জিত, কল্সিত সংখ্য। দেওয়। হইতেছিল, কৃত্রিম উপায়ে সমবায়ীকরণের 
অনুপাতকে বাড়াইয়। দেয়! হইতেছিল । 

যৌথ কৃষি-আন্দৌলনের মুখ্য রূপ হইবে কষি-আর্টেল্‌', যেখানে শুধু 
উৎপাদনের প্রধান উপকরণগুলি সাধারণ সম্পত্তি, কেন্দ্রীয় কমিটি স্পষ্ট 
কবিষা একথা জানাইয়া দ্রিলেও অনেক জায়গায় নির্ধোধের মত 
“আটেলেব? উপব দ্রিয়। ঝাঁপাইয়। সোজান্থজি “ক মিউন্। স্থাপনের চেষ্ঠা হয়, 
বাসগ্ৃহ, দুগ্ধবতী গাভী, ছোট ছোট গৃহপালিত পশু, মুরগী ইত্যাদি 
যেগুলি বাজাবের জন্য ব্যবহৃত হয় না, সেগুলিকেও সাধারণ সম্পত্তিতে 
পরিণত করা হয়। 

সমবায়ীকরণের প্রথম সাফল্যের আহলাদে আটখান। হইয়। কোন 
কোন অঞ্চলের কর্তৃপক্ষ সময় ও গতিবেগের সীমানির্দেশ সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় 
কমিটির স্ুম্পষ্ট আদেশ লঙ্ঘন করে। সংখ্যাকে ফাপাইবার উৎসাহে 
মস্কো অঞ্চলের নেতারা তাহাদের নিয়পদস্থ কর্মচারীদের যে-ইঙ্গিত 
দিয়াছিল, তাহার ফলে অন্যুন তিন বৎসর ( ১৯৩২ সালের গেষ, পধ্যস্ত ) 
সময় এই কাজের জন্য পাইয়াও তাহারা ১৯৩০ সালের বসম্তকালের মধ্যে 
সমবায়ীকরণ সম্পূর্ণ করিল। ট্রান্সককেশিয়া ও মধ্য এশিয়াতে ইহার 
চেয়েও অতিমাত্রায় কেন্দ্রীয় কমিটির নির্দেশ অমান্ত কর! হইল । 


৩৪ 


৫৩০ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


নিজেদের স্থার্থে ঝগড়া বাধাইবার মতলব হাসিল করার জন্য 
কুলাক্‌র! ও তাহাদের চাটুকারের! পার্টিনীতির এই বিকৃতির স্থযোৌগ লইয়া 
প্রস্তাব করিল যে কৃষি-“আর্টেলের বদলে “কমিউন্‌” গঠন করা হউক, 
এবং অবিলম্বে বাসগৃহ, ছোট ছোট গৃহপালিত পশু, মুরগী ইত্যাদি সাধারণ 
সম্পত্তিতে পরিণত করা হউক। কুলাকৃর৷ আবার চাষীদের প্ররোচন। 
কবিল যে তাহারা ষেন যৌথ কৃষিপ্রতিষ্ঠানে যোগ দিবার আগে নিজেদের 
পশুগুলিকে বধ কবে, কারণ “যাহাই হউক না৷ কেন, সেগুলিকে কাড়িয়া 
লওয়। হইবেই 1» 

শ্রেণীশত্র হিসাব ক্রিয়া দেখিল যে স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলি সমবায়ী- 
করণের পদ্ধতিতে বিরুতি ও ভুলভ্রাস্তি করিলে কৃষকরা ক্রুদ্ধ হইয়! উঠিবে 
ও সোভিয়েট সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ প্ররোচনা করিবে। 

পার্টিসংগঠনগুলির ভুলত্রান্তি এবং শ্রেণীশক্রুর নির্লজ্জ প্ররোচনার ফলে 
১৯৩০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের শেষার্দে লক্ষ্য কর! গেল যে মোটের 
উপর সমবায়ীকরণ নিঃসন্দেহে সফল হওয়া! সত্বেও অনেকগুলি জেলায় 
চাষীদের মধ্যে গুরুতর অসস্তোষ দেখা দিয়াছে। এমন কি কোন কোন 
স্থানে কুলাক্‌ ও তাহাদের দালালেবা সোজাস্থজি সোভিয়েটবিবরোধী কাজে 
কুষকদের প্ররোচিত করিতে পারিয়াছিল। 

পার্টিনীতির যে-বিকৃতি সমবামীকরণকে বিপন্ন করিতে পারে, সেই 
বিকৃতি বিষয়ে অনেকগুলি আশঙ্কাজনক লক্ষণ পাইয়া পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি 
অবিলম্ষে এই দুরবস্থার নিরাকরণের কাজে অগ্রসর হইল এবং পার্টিকক্ষাদের 
যতশীত্র সম্ভব ভুলচুক্গুলি শুধরাইবার কাজ দিল। ১৯৩০ সালের ২রা 
মার্চ তারিখে, কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, “সাফল্যে মন্তি্ঘূর্ণন” 
শর্ক কমরেড স্টালিনের প্রবন্ধ গ্রকাশ হইল । যাহারা সমবায়ীকরণের 
সাফল্যে অতিরিক্ত উৎসাহবোধ করিয়া অনেক বিশ্রী তুল করিয়! বসিয়াছিল 


যৌথ কৃষিব্যবস্থা৷ প্রবর্তনের সংগ্রামে বল্শেভিক্‌ পার্টি ৫৩১ 


ও পার্টিনীতি হইতে বিচ্যুত হইয়াছিল, যাহারা জোর করিয়া চাষীদের 
যৌথ কৃষিপ্রতিষ্ঠানে যোগ দেওয়াইবার চেষ্টা করিতেছিল, এই প্রবন্ধ 
তাহাদের সকলকে সতর্ক করিয়া! দ্িল। প্রবন্ধে এই নীতির উপর 
যথাসম্ভব বেশী জোর দেওয়া হয় যে যৌথ কৃষিপ্রতিষ্ঠান গঠন স্বেচ্ছামূলক 
হইতেই হইবে, এবং সমবায়ীকরণের গতি ও পদ্ধতি স্থির করার সময় 
সোভিয়েট ইউনিয়নের বিভিন্ন অঞ্চলে অবস্থাভেদের জন্য যথাযথ 
অদলবদলের প্রয়োজন রহিয়াছে । কমরেড স্টালিন আবার বলিলেন যে 
যৌথ কৃষি-আন্দোলনের মুখ্য রূপ হইল কৃষি-“আর্টেল্‌”, এবং ইহাতে প্রধানত 
শন্যোপাদনের জন্য ব্যবহৃত দরকারী উপকরণগুলিকেই শুধু সাধারণ 
সম্পতিতে পরিণত করা হইবে, আর গৃহস্থের জমি ও বাসগৃহ, গরু প্রভৃতি 
পশুধনের একাংশ, ছোট ছোট গৃহপালিত পশু, মুরগী প্রন্ৃতিকে সাধারণ 
সম্পত্তি কর! হইবে না। 

কমরেড স্টালিনের প্রবন্ধের বিশেষ রাজনৈতিক গুরুত্ব ছিল। ইহ! 
পার্টিসংগঠনগুলিকে তাঁহাদের ভুলচুক শুধরাইতে সাহায্য করিল, এবং 
সোভিয়েট সরকারের যে শক্রব। পার্টনীতির বিকৃতিব সুযোগ লইয়। 
সোভিয়েট সরকারের বিরুদ্ধে কৃষকদের প্ররোচিত করার আশ। পোষণ 
করিতেছিল, তাহাদের উপর এক কঠোর আঘাত লাগাইল । ব্যাপকভাবে 
কষকসাধারণ এখন দেখিল যে স্থানীয় কর্তুপক্ষের নির্বোধ “বামপন্থী” 
বিকৃতির সঙ্গে বল্শেভিক্‌ পার্টনীতির কোন সম্বন্ধ নাই। এই প্রবন্ধ 
কৃষকদের মনে শাস্তি আনিয়! দিল। 

বিকৃতি ও ভূলত্রান্তি শ্ত্ধ করিয়া লইবার যে-কাজ কমরেড স্টালিনের 
প্রবন্ধে আরম্ত হইয়াছিল, সে-কাজ সম্পূর্ণ করার জন্য পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি 
এ তুলভ্রাস্তির বিরুদ্ধে আবার আঘাত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিল, এবং 
১৯৩৭ সালের ১৫ই মার্চ তারিখে “যৌথ কৃষি-আন্দোলনে পার্টিনীতির 


৫৩২ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


বিরুৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাইঁবার পদ্ধতি” শীর্ষক প্রস্তাব প্রকাশ 
করিল। 

যে-সব ভুল হইয়াছিল, সে-সন্বন্ধে এই প্রস্তাবে পুঙ্ানুপুহখ বিশ্লেষণ 
ছিল; ইহ! দেখাইল যে ভুল হইয়াছে পার্টর লেনিন-স্টালিনপন্থী নীতি 
হইতে বিচ্যুতির ফলে, পার্টির নির্দেশকে নির্লজ্জভাবে অমান্ত কবার ফলে। 

কেন্দ্রীয় কমিটি দেখাইয়া! দিল যে এই “বামপন্থী” বিরুতিগুলি 
শ্রেণীশক্রকেই প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করিয়াছে। 

কেন্দ্রীয় কমিটি নির্দেশ দিল যে “যাহারা পার্টিনীতি হইতে বিচ্যুতির 
বিরুদ্ধে কঠোর সংগ্রামে অক্ষম বা অনিচ্ছুক, তাহাদিগকে বরখাস্ত করিয়! 
অপর €লাককে তাহাদের কাঁজে বসাইতে হইবে |” ( “সি, পি, এস, 
ইউ (বি)-র প্রস্তাবাদি” দ্বিতীয় ভাগ, পৃঃ ৬৬৩) 

যে কয়েকটা অঞ্চল ও প্রদেশের সাংগঠনিক নেতারা ( মস্কো প্রদেশ, 
ট্রান্সককেশিয়া ) বাজনৈতিক হুলভ্রান্তি কবিয়াছিল এবং তাহা 
শ্রধরাইবার ক্ষমতা দেখাইতে পারে নাই, কেন্দ্রীয় কমিটি সেই সব 
নেতাদের সরাইয়! দিল । 

১৯৩০ সালেব ৩ব! এপ্রিল তারিখে কমরেড ন্টালিনের “যৌথ কুষি_ 
প্রতিষ্ঠানের কমরেডদের বাব” শীর্ষক প্রবন্ধ প্রকাশ হইল। ইহাতে 
তিনি দেখাইলেন যে রুষকসমস্তা সম্পর্কে ভুলভ্রান্তি এবং যৌথ কৃষি- 
আন্দোলন লইয়। 'প্রধান ভূলগুলির মুল কারণ রহিষাছে-_যাঝারি 
অবস্থার চাষীর প্রতি ভ্রান্ত মনোভাবে, যৌথ কৃষিপ্রতিষ্ঠান গঠন যে সকলের 
স্বেচ্ছাপ্রন্থত হইবে এই লেনিনবাদী নীতির লঙ্ঘনে, মোভিয়েট ইউনিয়নের 
বিভিন্ন এলাকার অবস্থার তারতম্য অন্ুসানে অল বদল মানিয়া লওয়ার 
প্রয়োজন বিষয়ে লেনিনবাদী নীতির লঙ্ঘনে, এবং একলম্ফে “আরেল্‌, 
ব্যবস্থা পার হইয়৷ একেবারে “কমিউনে? পৌছিয়! যাইবার চেষ্টায় | 


যৌথ কৃষিব্যবস্থা প্রবর্তনের সংগ্রামে বল্শেভিক্‌ পার্টি ৫৩৩ 


এই সব ব্যবস্থা অবলম্বনের ফলে অনেকগুলি জেলায় স্থানীয় 
পার্টিকক্ষারা নীতিকে বিকৃত করিয়া যে-তুল করে, তাহার সংশোধন পার্টি 
করিয়া লইল | 

সাফল্যের আহলাদে আটখান৷ হইয়! পার্টিকম্মীদের মধ্যে অনেকে যে 
দ্রুত পার্টিনীতি হইতে বিচ্যুত হইতেছিল, অবিলম্বে তাহাদের ভ্রমসংশোধন 
করার জন্য কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষে যথেষ্ট দৃঢ়তা ও তআ।তের বিরুদ্ধে 
যাওয়ার ক্ষমতার প্রয়োজন ছিল । 

যৌথ রুষি-আন্দোলনে পার্টিনীতির বিকুতিকে শুদ্ধ করিয়া লওয়ার 
কাজে পার্টি সাফল্যলাভ করিল। 


ইহাৰ ফলে মৌথ রুধি আন্দোলনের নাফল্যকে স্থুগ্রতিষ্ঠ কর! সম্ভব 
হইল। 

ইহার কলে যৌথ রুষি-আন্দোলনের নৃতন ও শক্তিশালী অগ্রগমনও 
সম্ভব হইল। 

শ্রেণীহিসাবে কুলাকৃদের উচ্ছেদ করিবার নীতি পার্টি গ্রহণ করার পূর্বের 
প্রধানত শহরগুলিতে সমস্ত 'পু'জিবাদী ধারাকে বিদুরিত করার উদ্দোশ্টে 
শিল্পক্ষেত্রে সতেজে আক্রমণ চলিতেছিল । এ পর্যন্ত গ্রামাঞ্চলে কৃষিকর্ম 
শহর্গুলির পিছনে পড়িয়াছিল, শিল্পের পিছনে পড়িয়াছিল। ফলে এ 
আক্রমণের কোন বহুমুখী, সম্পূর্ণ ও ব্যাপকরূপ ছিল না। .কিন্ত এখন 
গ্রামাঞ্চলের পশ্চাৎপদত1 অতীতের ব্যাপার হইয়া ধাড়াইল, এখন কুলাক্‌- 
শ্রেণীর উচ্ছেদের জন্য কষকদের সংগ্রাম সুম্পষ্ট আকার গ্রহণ করিয়াছিল, 
পার্টি কুলাক্শ্রেণীকে উচ্ছেদ করার নীতি অবলম্বন করিয়াছিল। ইহাতে 
পু'জিবাদী ধারার বিরুদ্ধে আক্রমণ ব্যাপকরূপ পরিগ্রহ করিল। আংশিক 
আক্রমণ বাড়িয়া সর্বক্ষেত্র ব্যাপিয়া আক্রমণে পরিণত হইল। ষোড়শ 


৫৩৪ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


পার্টিকংগ্রেম ধখন আহুত হইল তখন সর্বত্রই পুরজিবাদী ধারার বিরুদ্ধে 
ব্যাপক আক্রমণ চলিতেছিল। 

১৯৩ সালের ২৬শে জুন তারিখে ষোড়শ পার্টিকংগ্রেস বদিল। 
১২,৬০,৮৭৪ পার্টিসভা ও ৭,১১,৬০৯ ক্যাণ্ডিডেট-সভ্যের প্রতিনিধিরূপে 
ভোটাধিকার সম্পন্ন ১,২৬৮ জন ডেলিগেট এবং ভোট না থাকিলেও 
আলোচনার অধিকার পাইয়া ৮৯১ জন ডেলিগেট ষোগ দিল । 

“জর্ধবক্ষেত্র ব্যাপিয়| সোশালিজ মের প্রচণ্ড আক্রমণ চালাইবার 
কংগ্রেস, শ্রেণীহিসাবে কুলাকদের উচ্ছেদ ঘটাইবার কংগ্রেস, স্থদৃঢ ভিত্তিতে 
রুষিসমবায় ব্যবস্থা স্থাপনের কংগ্রেস” ( স্টালিন ) বলিয়া পার্টির ইতিহাসে 
যোডশ পার্টিকংগ্রেসের খ্যাতি । 

কেন্দ্রীয় কমিটির রাজনৈতিক রিপোর্ট দিতে গিয়া কমরেড স্টালিন 
দেখান যে সোশালিস্ট আক্রমণকে জয়যুক্ত করান কাজে বল্শেভিক্‌ পার্টি 
বিরাট সাফল্য লাভ করিয়াছে । 

দেশকে সোশালিস্ট শিল্পপ্রধান করার কাঙ্গ এখন এতদূর অগ্রসর 
হইয়াছিল যে দেশের মোট উৎপাদনে শিল্পের অনুপাত এখন কৃষিকর্মেব 
চেয়ে অধিক হইয়া দাড়াইয়াছিল। ১৯২৯৩০ সালেই দেশের মোট 
উৎপাদনে শিল্পের ভাগ ছিল শতকরা! অন্যন ৫৩, আর কৃষির ভাগ ছিল 
প্রায় ৪৭। 


১৯২৬-২৭ সালে, পঞ্চদশ পার্টিকংগ্রেসের সময়, শিল্পের মোট 
উৎপার্দন যুদ্ধপুরর্ব যুগের তুলনায় ছিল শতকরা মাত্র ১০২৫; ১৯২৯-৩০ 
সালে, ষোড়শ কংগ্রেসের সময়, এ অনুপাত ছিল শতকরা! ১৮৭ । 

বৃহংশিল্প-_অর্থাং উৎপাদনের উপকরণ উৎপাদন, কল্গকক্জা তৈয়ার 
করা-_ক্রমেই শক্তিশালী হইয়া উঠিতেছিল । 

বিপুল হ্ষধ্বনির মধ্যে কমরেড স্টালিন ঘোষণা করেন, আমর! 


যৌথ কৃষিব্যবস্থা৷ গ্রবর্তনের সংগ্রামে বল্শেভিক্‌ পার্টি ৫৩৫ 


আমাদের দেশকে কৃবিপ্রধান হইতে শিল্পগ্রধান দেশে পরিণত 
করিতে উদ্যত হইয়াছি।” 

কিন্ত কমরেড স্টালিন বুঝাইয়া বলেন যে এখনও শিশ্পবিকাশের 
অনুপাত এবং শিল্পবিকাশের স্ভরকে এক মনে করা চলিবে না। 
সোশালিস্ট শিল্পবিকাশের অভূতপূর্ব গতিবেগ সত্বেও আমরা তখনও 
শিল্পবিকাশের স্তরের দিক হইতে অগ্রসর ধনিক দেশগুলির তুলনায় 
বহু পশ্চাতে পড়িয়া ছিলাম। সোভিয়েট ইউনিয়নে বৈছ্যতিক শক্তি 
ছড়াইয় দেওয়া ব্যাপারে প্রভূত উন্নতি ঘটিলেও বৈদ্যুতিক শক্তি 
উৎপাদনে আমরা! পশ্চাৎ্শদ ছিলাম | ধাতব উৎপাদনেও একই ব্যাপার 
লক্ষ্য করা যায়। পরিকল্পন! অনুসারে ১৯২৯-৩০ সালে সোভিয়েট 
ইউনিয়নে ৫৫ লক্ষ টন অসংস্কৃত লৌহ উৎপাদনের কথা ছিল; তখন 
১৯২৯ সালে জাম্ণনীতে অসংস্কৃত লৌহ উৎপন্ন হইত ১ কোটা ৩৪ লক্ষ 
টন, আর ফ্রান্সে এক কোটা সাড়ে চার লক্ষ টন। যথাসম্ভব অল্প 
সময়ের মধ্যে যন্থ ও অর্থনীতি ক্ষেত্রে আমাদের পশ্চাৎপদতার ক্ষতিপূরণ 
করিতে হইলে আমাদের শিল্পবিকাশের অন্ুপাতকে আরও বাড়ানে। 
দরকার ছিল, এবং ষে-স্ুবিধাবাদীরা সোশালিস্ট শিল্পবিকাশের হারকে 
কমাইবার জন্য ব্যস্ত ছিল, তাহাদের বিরুদ্ধে কঠোর সংগ্রাম কর! 
দরকার ছিল। 

কমরেড স্টালিন বলেন, “যাহার! আমাদের শিল্পবিকাশের অনুপাতকে 
কমাইবার কথা বলে, তাহার! সোশালিঙ্গ্মের শক্র, তাহারা আমাদের 
শ্রেণীশক্রদের দালাল” ( স্টালিন, “লেনিনবাদ”, “ষোড়শ পার্টি কংগ্রেসে 
কেন্দ্রীয় কমিটির বাজনৈতিক রিপোর্ট” ইংরেজী সংস্করণ ) 

প্রথম পঞ্চবর্যসংকল্পের প্রথম বর্ষের কর্মস্থচী সুসম্পন্ন হওয়ার পর, 
কর্ণস্চীতে ষাহা! ছিল তাহারও অধিক সাফল্য ঘটার পর, জনসাধারণের 


৫৩৬ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


মধ্যে এক ক্লোগান উঠিল--“চাঁর বৎসরে পঞ্চবর্ষসংকল্পকে 
স্ুসম্পন্ম করো |” শিল্পের অনেকগুলি শাখা ( তৈল, 'পীট?, 
ব্যাপকভাবে কলকজা! তৈয়ার করা, কৃষিষন্থ, বৈদ্যুতিক বিকাশ ) 
এরূপ সাফল্যের সহিত তাহাদের কর্মস্থচীকে স্থুসম্প্ন করে যে তাহাদের 
পক্ষে আড়াই বা তিন বংসরে পঞ্চবর্সংকল্প পূর্ণ করা সম্ভব ছিল। 
ইহাতে প্রমাণ হইল যে “চার বৎসরে পাঁচ বংসরের কাজ” শেষ 
করার স্্রেগান বেশ যুক্তিযুক্ত; যে-অবিশ্বাসীর দল এ ব্যাপারে 
সন্দেহ করিত, তাহাদের স্থুবিধাবাদ জাহির হইয়। গেল। 

ষৌড়শ কংগ্রেস পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটিকে নির্দেশ দিল যে 
“সোশালিস্ট সমাজ নিশ্মীণের সতেজ বল.শেভিক্‌ গতিবেগ যেন 
কিছুতেই টিল! না হয়, এবং পঞ্চবর্ধসংকল্প যেন বাস্তবিকই চার 
বগুসরে অন্পুর্ণ হয় ।” 

ষোড়শ পার্টি কংগ্রেস বসিবার পূর্বেই সোভিয়েট ইউনিয়নে কৃষি- 
ব্যবস্থার বিকাশে বিপুল পরিবর্তন ঘটিয়াছিল। ব্যাপকভাবে কৃষক 
সাধারণ মোশালিজ্মের দিকে তাকাইয়াছিল। ১৯৩০ সালের ১লা 
মে তারিখে প্রধান শশন্তোৎ্পাদক অঞ্চলগুলিতে মোট রুষক পরিবারের 
সংখ্যার মধ্যে শতকরা ৪৭ থেকে ৫* কৃষিসমবায়ে যোগ দিয়াছিল 
(১৯২৮ সালের বসন্তকালে এই অন্থপাত ছিল ছুই হইতে তিনের 
মধ্যে )। যৌথ রৃষিপ্রতিষ্ঠানগুলির শন্ডক্ষেত্রের পরিমাণ ছিল ৩ কোটা 
৬* লক্ষ “হেক্টার” | 

সুতরাং ১৯৩০ সালের ৫ই জানুয়ারী তারিখে কেন্দ্রীয় কমিটির প্রস্তাবে 
যে বদ্ধিত কর্মসথচী (৩ কোটা “হেক্টার+) নির্দিষ্ট হইয়াছিল, উৎপাদন হইল 
তাহার চেয়েও বেশী। যৌথ কৃষিব্যবস্থার সংবর্ধন বিষয়ে পাচ বংসরের 
কর্মসুচী ছুই বৎসরেরই মধ্যে দেড়গুণেরও বেশী স্থসম্পন্ন হইয়াছিল। 


যৌথ কৃষিব্যবস্থা প্রবর্তনের সংগ্রামে বল্শেভিক্‌ পার্টি ৫৩৭ 


তিন বংসরের যৌথ কৃষিপ্রতিষ্ঠানগুলি হইতে বাজারে প্রেরিত 
শস্যের পরিমাণ চল্িশগ্তণেরও বেশী বাড়িয়াছিল। ১৯৩০ সালেই দেশের 
বাজারগুলিতে যেশস্ত আসিল, তাহার অর্দেকেরও বেশী আসিল 
যৌথ কৃষিগ্রতিষ্ঠান হইতে। বাষ্্রপরিচালিত কৃষিপ্রতিষ্ঠানগুলি যে শস্ত 
উৎপাদন করিত, তাহা! একেবারে স্বতন্ত্। 

ইহার অর্থ এই যে এখন হইতে কৃষিকশ্মের ভবিষ্যৎ নির্দেশ কবিবে 
ব্যক্তিগত সম্পত্তির ভিত্তিতে চাষীদের ক্ষেতখামার নয়, নির্দেশ করিবে 
কুষিসমবায় ও রাষ্্রচালিত কৃষি প্রতিষ্ঠান । 

যৌথ কৃষিপ্রতিষ্ঠানশ্ুলিতে চাষীরা দলে দলে যোগ দিবার পূর্বে 
সোভিয়েট রাষ্ট্র প্রধানত সোশালিস্ট শিল্পের উপরই নির্ভর করিত; 
এখন কুধিসমবায় ও রাষ্্রচালিত কৃষিপ্রতিষ্ঠানের উপর, অর্থাৎ কুষি- 
ব্যাপারে ভ্রুতবর্ধমান সোশালিস্ট সংস্থিতির উপর সোভিয়েটরাষ্ট্র নির্ভর 
করিতে আরম্ভ করিল। 

ষোড়শ পার্টিকংশ্রেসের একটা প্রস্তাবে বল! হয় যে যৌথ কুষিপ্রতিষ্ঠানের 
চাষীর! “বাস্তবিকই সোভিয়েট শক্তির সুদৃঢ় অবলম্বন” হইয়া দরাড়াইয়াছে। 


৩। দেশের অর্থনীতি ব্যবস্থার সকল বিভাগকে পুনর্গ ঠন 
করার নীতি- কর্্মকৌশলের গুরুত্ব_যৌথ কৃষি-আন্দো- 
লনের প্রসার বৃদ্ধি--মেশিন্‌ ও ট্র্যাক্টর স্টেশনগুলির 
রাজনৈতিক বিভাগ গঠন-_চার বৎসরে পঞ্চবর্ষসংকল্প 
সম্পাদনের ফল- সর্বক্ষেত্রে ৫সোশালিজ.মের 
বিজয়-_সগুদশ পার্টিকংগ্রেস 


ষখন বুহৎশিল্প এবং বিশেষ করিয়া কলকক্জ1! বানাইবার কারখানাগুলি 
নিশ্মিত হইল ও দুঢভিত্তির উপর স্থাপিত হুইল, এবং যখন ইহাও 
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স্পষ্ট দেখা গেল যে সেগুলি বেশ দ্রুতগতিতে বাড়িয়া চলিতেছে তখন 
পার্টির সন্মুথে পরবর্তী কাজ হইল আধুনিক, অভিনব পদ্ধতিতে দেশে 
অর্থনীতি ব্যবস্থায় সকল বিভাগকে পুনর্গঠিত করা। জালানিশিল্প, 
ধাতৃশোধন শিল্প, হাল্কা শিল্পসমূহ, খাছ্যশিল্প, কাঈশিল্প, অস্্রশশ্মের 
কারখানা, যানবাহন ব্যবস্থা এবং কৃষিকশ্মেব জন্য আধুনিক শিশ্পবিজ্ঞান 
ও আধুনিক কলকক্ত। সববরাহ কর! দবকার ছিল। কৃষিজাত পণ্য 
ও শিল্পজাত দ্রব্যের চাহিদা বিপুলভাবে বৃদ্ধি পাওযাতে উৎপাদনের 
সকল শাখাতে উৎপাদনের পরিমাণকে দ্বিগুণ ও ত্রিগুণ করাব প্রয়োজন 
ছিল। কিন্ধু কলকাবখীানাগুলি, বাষ্রপরিচালিত কৃষিপ্রতিষ্ঠান ৪ 
রুধিসমবায়সমূহের কাছে যথেষ্ট যন্ত্রপাতি সববরাহ ন। কবিলে ইহ! সম্ভব 
ছিল না, কাবণ পুবাতন যন্বপাতি লইযা প্রয়োজন মাফিক উৎপাপন 
পাওয়া যাইত না। 

দেশের অথনীতি ব্যবস্থায় প্রধান শাখাসমূহ পুনর্গঠিত না হইলে দেশ 
ও তাহার অর্থ নৈতিক পরিস্থিতিন নৃতন ও ক্রমবদ্ধমান চাহিদ1 মিটানে। 
সম্ভব ছিল না। 

পুনর্গঠন না হইলে সর্বক্ষেত্রে সোশালিজ্মের আক্রমণ সম্পূর্ণ কঝ। 
সম্ভব ছিল না, কারণ তখনও এহব ও গ্রামাঞ্চলে পঁজিব।দী ধরার সঙ্গে 
লড়িয়া উহাকে হারাইযা দেওযা দবকার ছিল। কেবল শ্রম ও সম্পত্তি 
ব্যবস্থায নূতন সংগঠন দ্বার। নয়, নৃতন শিল্পকৌশল, শিল্পবিজ্ঞানে উংকর্ষ 
দ্বাবাও তাহাকে পরাজিত করা প্রয়োজন ছিল । 

, পুনর্গঠন না হইলে শিল্পকৌশল ও অর্থনীতিক্ষেত্রে অগ্রসর ধনিক 

দেশগুলিকে ধরিয়া ফেলিয়া অতিক্রম করিষা যাওয়া সম্ভব ছিল না, 
কারণ শিল্পবিকাশেষ অন্ুপাত্ের দিক হইতে দোভিয়েট ইউনিয়ন ধনিক 
দেশগুলিকে হারাইয়া দিলেও শিল্পবিকাশের স্তরের দিক হইতে, 
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শিল্পোৎ্পাদনের পরিমাণের দিক হইতে তাহাদের বহু পশ্চাতে 
পড়িয়া ছিল। 

পিছন হইতে আগাইয়া দনিক দেশগুলিকে ধরিয়া ফেলিতে হইলে 
উৎপাদনের প্রত্যেক শাখাকেই নৃতন শিল্পকৌশলে সমৃদ্ধ করা এবং 
আধুনিকতম শিল্পপদ্ধতিতে পুনর্গঠিত করা প্রয়োজন ছিল। 

শিল্পকৌশলের প্রশ্ন তাই চূড়ান্ত গুরুত্বপূর্ণ হইয়া দাড়াইল। 

প্রধান প্রতিবন্ধক যে আধুনিক যন্ত্রাদি ও কলকন্ভার অভাব খুব বেশী 
ছিল তাহা নয়, কারণ আমাদের কলকন্জা বানাইবার কারখানাগুনি 
আধুনিক শিল্পসজ্জা উৎপাদন করিতেছিল, কিন্তু প্রতিবন্ধক হইল 
শিল্পকৌশল সম্বন্ধে আমাদের ক্ঁপক্ষীয়দের ভ্রান্ত মনোভাব । পুনর্গঠনের 
যুগে শিল্পকৌশলেব গুরুত্বেব অল্পমূল্য দেওয়া ও তুচ্ছজ্ঞান করার প্রবৃত্তি 
তাহাদের ছিল। তাহাদের মতে শিল্পবিজ্ঞানসৎক্রান্ত ব্যাপার হইল 
“বিশেষজ্ঞদের” কাছ, তাহার গুরুত্ব মাঝামাঝি রকমের, “বুর্জোয়। 
বিশেষজ্ঞের” হাতে ছাডিযা দেওয়া উচিত; তাহাদের মতে কমিউনিস্ট 
কর্মপরিচালকদের পক্ষে উত্পাধনের শিল্পবিজ্ঞানসংক্রান্ত ব্যাপারে হস্তক্ষেপ 
করার প্রয়োজন নাই; যাহ। সত্যই গুরুত্বপূর্ণ, সেই শিল্পের “সাধারণ” 
পরিচালনার দিকে তাহাদের মনোযোগ দেওয়। উচিত। 

সুতরাং উৎপাদন ব্যাপারে “বুর্জোয়া! বিশেষজ্ঞদের” সম্পূর্ণ স্বাধীনত। 
দেওয়া হইল, আর কমিউনিস্ট কর্তৃপক্ষীয়ের! “সাধারণ” পরিচালনার 
কাজ, কাগজপত্র স্বাক্ষর করার কাজ নিজেদের হাতে রাখিল । 

বলাই বাহুল্য যে এরূপ মনোভাব থাকায় “সাধারণ” পরিচালনার 
অবনতি ঘটিয়া পরিচালনার এক হাস্যকর অনুকরণ মাত্রে ধাড়াইল, 
অকারণ কাগজপত্র লইয়৷ বহবাড়ম্বরে পধ্যবদিত হুইল। 

কমিউনিস্ট কাধ্যাধ্যক্ষেরা যদি শিল্পকৌশলসংক্রাস্ত ব্যাপারে 
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তাচ্ছিল্যের মনোভাব দেখাইয়াই চলিত, তে! নিশ্চয়ই আমরা কখনও 
অগ্রসর ধনিক দেশগুলিকে অতিক্রম করা দূরে থাক্‌, তাহাদের সঙ্গে 
পাল্ল। দিতেও পারিতাম না। বিশেষ করিয়! পুর্গঠনেব যুগে এই 
মনোভাবে আমাদের দেশকে পশ্চাৎপদ অবস্থায় থাকার দগ্ডভোগ 
করিতে হইত, আমাদের অগ্রগতির অনুপাত হাস পাইত। বাস্তবিকই 
যে একশ্রেণীর কমিউনিস্ট কার্ধ্যাধ্যক্ষেব গোপন ইচ্ছ। ছিল শিল্পবিকাশেব 
গতিবেগে বাধা দিয়া কমাইয! দেওয়া, যাহাদের ইচ্ছ! ছিল এইভাবে 
উৎপাদনের দায়িত্ব বিশেষজ্ঞদেণ ঘাডে ঠেলিষ। দিবা “আবামে” থাকিতে 
পারা, তাহাদের ইচ্ছার উপর শিল্পকৌশলসংক্রাস্ত ব্যাপারে এই মনোভাব 
একটা আববণ, একটা মুখোসের নামিণ হইয়! ছিল। 

কমিউনিস্ট কাধ্যাধ্যক্ষদের মনোযোগ শিল্পবিজ্ঞানবিষষক ব্যপাবে 
প্রয়োগ করা এবং শিল্পকৌখল আয়ত্ত কর। প্রযোজন ছিল , তাহাদের 
দেখানো দরকার ছিল যে বল্শেভিক কন্মকর্তীনা ধেন নিশ্চযই 
আধুনিক শিল্পকৌশলে পারদণিতা লাভ করে, নতুবা আমাদের 
দেশের পক্ষে পশ্চা্পদ ও নিশ্চল হইযা থাকাব দণগ্ডভোগেব আশঙ্ক। 
রহিয়াছে । 

এই সমস্যা সমাধান না হইলে আবও আগাইয়। যাওয়। সম্ভব 
ছিল না। 

এই সম্পর্কে ১৯৩১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে শিল্পব্যাপারে কর্ম- 
কর্তাদের প্রথম সম্মেলনে কমরেড স্টালিন যে-বক্কৃতা করেন তাহা বিশেষ 
গুরুত্বপূর্ণ । 

কমবেড স্টালিন বলেন, “কখনও কখনও প্রশ্ন উঠে যে গভি- 
বেগকে সামান্ত কমানো সম্ভব কি না, আন্দোলনকে নিয়ন্ত্রিত কর! 
যায় কি নাঁ। না, কমরেড, তাহা সম্ভব নয়! গতিবেগ কিছুতেই 
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কমানো! উচিত নয়!.."গতিবেগকে শিথিল করার অর্থ হইল পিছনে 
পড়িয়া থাকী। আর যাহার! পিছনে পড়িবে, তাহারা পরাজিত হইবে। 
কিন্ত আমরা পরাজিত হইতে চাই না । না, পরাঙ্জিত হইতে আমতা 
একেবারেই নারাজ ! 

“কথাপ্রসঙ্গে বল! যায় যে পুরাতন রাশিয়ার ইতিহাস হইল 
পিছনে পড়িয়া থাকার ফলে অবিরাম মার খাইয়! যাওয়ার এক 
ৃনতান্ত মাত্র। মোঙ্গল খান্রা রাশিয়াকে মারিয়াছে। তুকাঁ বে-রা 
মাবিয়াছে। স্থইডেনের জায়গীরদানরা মারিয়াছে। পোলাণ্ড ও 
লিখুয়ানিয়ার ভন্রলোকত্রা মাবিয়াছে। ইংরেজ ও ফরাসী পু'জিদাররা 
মারিয়াছে। জাপানী “ব্যারণ্রা” মারিয়াছে। রাশিয়া পশ্চাৎপদ বলিয়া 
সকলেই তাহাকে গরাভূত করিয়াছে'". 

“অগ্রসর দেশগুলির তুলনায় আমরা ৫০৭ কি ১০০ বৎসর পিছনে 
রহিয়াছি। দশ বৎসরের মধ্যে আমাদের এই ব্যবধান দূর করিতে 
হইবে । হয় আমরা ইহা! করিব, নয় তাহারা আমাদের চূর্ণ করিয়া 
দিবে-"- 


“বড় জোর দশবখনবের মধ্যে আমর। অগ্রসর ধনিক দেশসমূহের 
যতদুর পিছনে রহিয়াছি, সেই ব্যবধান নিশ্চয়ই দূর করিব। ইহার 
জন্ত প্রয়োজন “বাস্তব” স্থযোগ আমাদের সবই আছে। আমাদের 
একমাত্র অভাব হইল এই স্থযৌগের সদ্বাবহার করার সামর্থ্য । আর 
ইহা! আমাদেরই উপর নির্ভর করিতেছে । কেবল আমাদেরই উপর 
নির্ভর করিতেছে! এই স্ুযোগগুলি ব্যবহার কেমন করিয়া করিতে 
হয়, তাহ। শিখিবার সময় উপস্থিত। উৎপাদনব্যাপারে হস্তক্ষেপ না 
করার জঘন্য নীতি পরিহার করার সময় আসিয়। গিয়াছে। নৃতন 
এক নীতি, সময়োপযোগী নীতি- সর্ধব্যাপাবে হস্তক্ষেপ করার নীতি 
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অবলম্বনের সময় উপস্থিত। আপনি যদি কারখানার কর্মকর্তী হুন, 
তো কারখানার সকল ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করুন, সব জিনিস দেখাশুনা 
করুন, কোন কিছুই যেন আপনার চোখ এড়াইয়! না যায়, বার বার 
শিক্ষা করুন। পুনর্গঠনের যুগে শিল্পকৌশলই সব কিছু 
নির্ণয় করিয়া দেয়।” (স্টালিন, “লেনিনবাদ*, 'কার্ধ্যাধ্যক্ষদের 
কর্তব্য, ইংবেজী সংস্করণ ) 

কমরেড স্টালিনের বন্তৃতার এতিহামিক গুরুত্ব হইল এই যে 
ইহা শিল্পকৌশলসংক্রাস্ত ব্যাপারে কমিউনিস্ট কর্মকর্তাদের তাচ্ছিল্যেব 
ভাবকে দূর করিল, তাহাদিগকে সোজাসুজি শিল্পকৌশলসংক্রান্ত 
সমস্যার সম্মুখীন হইতে বাধ্য করিল, বল্শেভিক্র। যাহাতে নিজেরাই 
শিল্পকৌশল আয়ত্ত করে সেজন্য সংগ্রামের নৃতন একক অধ্যায় খুলিয়া 
দিল, এবং এইভাবে অর্থ নৈতিক পুনর্গ ঠনের কাজ চালাইতে সাহায্য 
করিল । 

তখন হইতে শিল্পকৌশলসংক্রান্ত জ্ঞান আর বুর্জোয়া “বিশেষজ্ঞদের” 
একচেটিয়া! ব্যাপার হইরা বহিল না; ইহা ব্ল্‌শেভিক্‌ কর্মকর্তীদেরই 
কাছে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হইল। আর “বিশেষজ্ঞ” কথাটা 
নিন্দাস্চক আখ্য। হইয| রহিল না, শিল্পকৌখলে পারদর্শী বল্শেভিক্দেরই 
সম্মানজনক উপাধি হইয়া ধ্াড়াইল | 

তখন হইতে দলে দলে হাজার হাজার কমিউনিস্ট “বিশেষজ্ঞের? 
দেখা পাওয়। অবশ্থম্ভাবী হইল, দেখ পাওয়াও গেল; শিল্পকৌশল 
আযঙু করিয়া এই বিশেষজ্ঞরা শিল্পপরিচালনায় পারদর্শী হইলেন । 

ইহাই হইল নৃতন, সোভিয়েট, শিল্পকুশলী বুদ্ধিজীবী শ্রেণী, ইহার! 
শ্রমিকশ্রেণী ও কষকসম্প্রদায় হইতে উদ্ভুত বুদ্ধিজীবী, এবং ইহারাই 
এখন আমাদের শিল্পপরিচালনার প্রধান এক্তি | 
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এই সমস্ত ব্যাপারে অর্থ নৈতিক পুনর্গ ঠনেব উৎকর্ষ অবশ্যম্ভাবী হইল, 
বাস্তবিকই উৎকর্ষ ঘটিল। 

পুনর্গ ঠন কেবল শিল্প ও যানবাহন ব্যবস্থায় সীমাবদ্ধ ছিল নী। 
রুষিব্যাপাবে ইহা আরও দ্রুত অগ্রসর হইল। ইহার কারণ খুঁজিয়। 
পাইতে বিলম্ব হয় না; অন্যান্য বিভাগের তুলনায় কৃষিকর্শে যন্্ ব্যবহার 
কম হইত বলিয়। এখানে অন্যান্য ক্ষেত্রেব তুলনা আধুনিক যন্ত্রপাতির 
অভাব বিশেষভাবে অনুভূত হইত। আর এখন কষিসমবায়ের সংখ্য। 
মাস হইতে মাস ও সপ্তাহ হইতে সপ্তাহ বাড়িয়া চলিতেছিল বলিয়া, 
এবং সঙ্গে সঙ্গে হাজার'হাজার ট্র্যাক্টর ও কৃষিযস্ত্রের চাহিদা বাডিতে- 
ছিল বলিযা! আধুনিক £ধিযস্ত্রর সরবরাহ বাডানো একান্ত প্রয়োজন 
হইল । 

১৯৩১ সালে রুষিসমবায় আন্দোলন আরও অগ্রসর হইল । প্রধান 
এন্যোত্পাদক অঞ্চলগুলিতে মোট ক্ষেতখামাবগুলির যধ্যে শতকর! 
আশীবও বেশী তখনই একজোট হইয়া যৌথ কৃষিপ্রতিষ্ঠান গঠন করিয়া- 
ছিল। এখানে মোটের উপর বেশ দৃ়ভাবে কৃষিসমবাধীকরণ সাধিত 
হইযাছিল। তুলনা অগ্রধান শন্তোৎ্পাদ্দক অঞ্চলগুলিতে, এবং ষে- 
সব জেলায় থান্যশন্ত ভিন্ন শিল্পের জন্য প্রয়োজন অন্যান্য কৃষিফসল উৎপন্ন 
হইত, সেখানে খামাবগুলির মধ্যে শতকরা প্রায় পঞ্চাশাটি রুধষিসমবাষে 
যোগ দিয়াছিল। এখন ছুইলক্ষ যৌথ কৃিপ্রতিষ্ঠান ও চার হাজার 
রাষ্ট্রচালিত কৃষিপ্রতিষ্ঠান ছিল , এগ্ুলিকে একত্র ধরিলে দেখা যায় 
যে ইহারা দেশের মোট কর্ষণক্ষেত্রেব ছুই-তৃতীয়াংশে চাষবাস করিত, 
ব্যক্তিগত সম্পত্তির ভিত্তিতে চাষীরা কেবল এক-তৃতীয়াংশের উপর, 
চাষ করিত। 

গ্রামাঞ্চলে ইহা সোশালিজ মের বিপুল বিজয় সুচিত করিল । 
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কিন্ত তখনও যৌথ কৃষি-আন্দৌলন পরিমীপ করিতে গেলে দেখা 
যায় যে ইহা! বিস্তারে বাড়িয়াছে, গভীরতার দিক দিবা তেমন বাড়ে 
নাই । যৌথ কৃষিপ্রতিষ্ঠান সংখ্যায় বাড়িতেছিল, এক জেল] হইতে 
অন্য জেলায় বিস্তৃত হইতেছিল, কিন্তু প্রতিষ্ঠানের কাজে কিংবা 
পরিচালকদের নৈপুণ্যে সেই অন্থপাতে উন্নতি হয় নাই। ইহার কারণ 
এই যে যৌথ শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলির সংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নেতৃত্ব করার 
উপযুক্ত লোক ও শিক্ষিত কর্মকর্তার সংখ্যাবৃদ্ধি ধাপে ধাপ মিলাইতে 
পারে নাই । ফুলে নৃতন কৃষিসমবাধগুলির কাজ সব সময় সন্তোষজনক 
হইত না, এবং তখনও কুষিসমবায়গুলির মধ্যে দৌর্ধল্য বহিয। 
যাইল। যৌথ কুর্ষিপ্রতিষ্ঠানের কাজ চালাইবার পক্ষে যাহারা অপরিহাধ্য, 
গ্রামাঞ্চলে সেইরূপ শিক্ষিত লোকের ( হিসাবরক্ষক, ভাগারতত্বাবধায়ক, 
সম্পাদক প্রভৃতি ) অভাব, এবং অতিকায় সমবেত সংস্থা পরিচালনাষ 
রুষকদের অভিজ্ঞতার অভাবও অগ্রগতিকে আট্কাইয়া বাখিল। 
সেদিন পর্যাস্ত যৌথ কৃষিপ্রতিষ্ঠানের কৃষকরা! একা চাষবাম করিত; 
ছোট ছোট ভূখণ্ডে চাষ করার অভিজ্ঞতা তাহাদের ছিল, কিন্তু বড় কৃষি- 
সমবায় চালাইবার অভিজ্ঞতা! ছিল না। একদিনেই এই অভিজ্ঞতা 
অঞ্জন করা সম্ভব ছিল না। 

স্থতরাং কৃষিসমবায়ের কাজ প্রথম স্তরে গুরুতর ক্রটী থাকার 
দরুণ শ্রীঘ্রষ্ট হইল। দেখ! গেল যে সেখানে কাজের বন্দোবস্ত তখনও 
খারাব; শ্রমশৃঙ্খলা শিথিল। অনেক যৌথ কৃষিপ্রতিষ্ঠানের আয় 
পরিবারে পোষ্য যে-কয়জন, সেই অন্গপাতে ভাগ করিয়া! দেওয়া 
হইল, যে কয়দিন কাজ কর! হইয়াছে সেই অনুপাতে হয় নাই। 
ইহাতে প্রায়ই পরিশ্রমী বিবেকপরায়ণ কৃষকদের চেয়ে যাহার! কাজে 
গাফিলি করে তাহারাই বেশী উপার্জন করিল। কুষিসমবায়গুলির 
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পরিচালনায় এই জ্রুটার জন্য সভ্যদের কাজে উৎসাহ কমিয়া গেল। 
অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেল যে মরশুমের সময়ও সভ্যেরা কাজে অনুপস্থিত 
হইল, শীতকালে বরফ পড়ার সময় পধ্যস্ত ফসলের একাংশ গোলায় 
তুলিয়া ফেল! হইল না, এবং এমন অধত্ব করিয়া ফসল কাটা হইল যে 
অনেক পরিমাণে শন্ত নষ্ট হইয়া গেল। যন্ত্রাদি, ঘোড়া, এবং মোটের 
উপর সব রকম কাজেই ব্যক্তিগত দায়িত্ব না থাকায় কৃষিসমবায়গুলি 
দুর্ববল হইয়া গেল, তাহাদের আযও কমিল। 

যেখানেই আগের যুগের কুলাক্‌ ও তাহাদের চাটুকাররা কোনক্রমে 
কৌশল করিয়া যৌথ রুষিপ্রতিষ্ঠানে ঢুকিযাছিল ও সেখানে দায়িত্বপূর্ণ 
কাজ দখল করিয়া বসিয়ছিল, সেখানেই অবস্থা নিতাস্ত মন্দ হইল । 
প্রায়ই এই প্রান কুলাকৃরা যে-সব জেলায় তাহারা অজ্ঞাত সেই সব 
জেলা মাইত, এবং ধ্বংসকাধা ও অনিষ্ঠ করিবার পরিষ্কার মতলব 
লইয়। যৌথ কঁষিপ্রতিষ্ঠানে কোনক্রমে টুকিয়া পড়িত। কখনও কখনও 
পার্টিকম্মী ও সোন্দিয়েট সরকারের কর্মচারীদের অনাবধানতার দকণ 
তাহারা নিজেদেন জেলাতেও যৌথ কৃষি প্রতিষ্ঠানে ঢুকিত। তাহাদের 
কৌশল আগাগোড়া বদ্‌্লাইয়াছিল বলিয়া এই প্রাক্তন কুলাক্‌্দের 
পক্ষে যৌথ রুষিপ্রতিষ্ঠানে ঢুকিয়া পড়া আগের চেষে সহঙ্গ হইয়াছিল। 
পূর্বে কুলাকৃর! প্রকাশ্তে কৃষিসমবায়ের বিরুদ্ধে লড়িত, কৃষিসমবাষের 
নেতৃস্থানীয় কনা ও প্রধান কৃষকদের উপর অমানুষিক অত্যাচার 
করিত, ঘ্বণিত উপায়ে তাহাদিগকে হত্যা করিত, তাহার্দের বাসগৃহ 
ও গোলাবাড়ী জালাইয়! দিত। তাহার! মনে করিয়াছিল যে এই 
উপায়ে কৃষকদের ভয় দেখাইয়! যৌথ রুষিপ্রতিষ্ঠানে যোগদানে নিবৃত্ত 
করিবে। কিন্তু যৌথ কৃষিব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রকাশ্য সংগ্রাম বিফল 
হওয়াতে তাহারা নিজেদের কৌশল পরিবর্তন করে। তাহারা বন্দুক 


৩৫ 


৫৪৬ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউমিস্ট পার্টির ইতিহাস 


রাখিয়া দিয়া শাস্তিপ্রিয়তার মুখোস পরিল, এমন নির্দেষভাব দেখাইল 
যেন তাহারা একটা যাছিকেও মারিতে পারে না। মোভিয়েটের 
একনিষ্ঠ সমর্থক বলিয়া! তাহীরা ভান করিল। কিন্তু একবার কৃষি- 
সমবায়ে ঢুকিয়া পড়িবার পর তাহারা গোপনে ধ্বংসকাধ্য চালাইতে 
লাগিল। ভিতর হইতে সংগঠনকে বিকল করার চেষ্টায় তাহার! 
লাগিল, শ্রমশঙ্খল! ভাতিয়া দিবার এবং শশ্তসংগ্রহের ও কাজের 
হিসাবে গোলমাল করিয়া দিবার চেষ্টা করিল। ঘোড়াগুলির দেহে 
গলাফোলা, চুলকনা ইত্যার্দি সংক্রামক রোগের বীজ ঢুকাইয়া দিয়া, 
কিংবা অবহেলা! বা অন্ত উপায়ে তাহাদের অকেজো করিয়া দিয়া নষ্ট 
করা এই কুলাক্দের বদমায়েসপী মতলবের মধো ছিল; এ মতলব 
হাসিল করায় তাহারা প্রায়ই সফল হইয়াছিল। ট্র্যাক্টর এবং কৃষিযস্ত্রাদিও 
তাহারা জখম করিল । 

কষিসমবায়গুলি তথনও হূর্বল এবং কন্মকর্তারা অনভিজ্ঞ বলিয়া 
কুলাক্রা প্রায়ই অবলীলাক্রমে কৃষকদের চোখে ধুলা দিয়া ধবংসকার্ধা 
চালাইতে পারিত। 

কুলাকৃদের ধ্বংসকার্যের অবসান ঘটাইতে হইলে এবং তাড়াতাড়ি 
রুষিসমবায়গুলিকে শক্তিশালী করিতে হইলে লোক দিয়া, পরামর্শ 
দিয়, নেতৃত্ব দিয়া! গ্রতিষ্ঠানসমূহকে সাহাধ্য দেওয়া বিশেষ প্রয়োজন ছিল। 

বল্শেভিক্‌ পার্টি এই সাহায্য দিল। ১৯৩৩ সালের জানুয়ারী মাসে 
পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি দিদ্ধান্ত গ্রহণ করিল যে কষিসমবায়গুলিকে 
যাহারা সরবরাহ করে, সেই মেশিন ও ট্র্যাক্টর স্টেশনগুলিতে 
রাজনৈতিক বিভাগ সংগঠন করিতে হইবে। এই রাজনৈতিক 
বিভাগে কাজ করা এবং কৃষিপমবায়গুলিকে' সাহাষ্য করার জন্য প্রায় 
১৭০০০ পার্টিসভ্কে গ্রামাঞ্চলে প্রেরণ করা হইল । 


যৌথ কৃষিব্যবস্থা! প্রবর্তনের সংগ্রামে বল্‌্শেভিক্‌ পার্টি ৫৪৭ 


এই সাহায্যের খুবই স্থফল হইল। 

ছুই বৎসরে (১৯৩৩ ও ১৯৩৪ ) মেশিন ও ট্র্যাক্টর স্টেশনগুলির 
রাজনৈতিক বিভাগ সক্রিয় ও সংঘবদ্ধ কলষকের দল গড়া, যৌথ কষি- 
ব্যবস্থার দোষক্রটী দূর করা, প্রতিষ্ঠানগুলিকে শক্তিশালী করা এবং 
শত্রু কুলাক্‌ ও ধ্বংসকারীদের বিতাড়িত করাব কাজ লইয়া অনেক 
[কছুই করে। 

রাজনৈতিক বিভাগগুলি সসম্মানে তাহাদের কর্তব্য স্থুসম্পন্ন করিল ) 
সংগঠন ও নৈপুণ্যের দিক হইতে তাহারা কৃষিসমবায়গুলির পক্তিবুদ্ধি 
করিল, পারদর্শী কণ্মকর্তীদের শিক্ষিত করিয়া তুলিল, তত্বাবধানব্যাপারে 
উন্নতি ঘটাইল এবং ক্লষিসমবাষেব সভ্যদেব বাজনীতিবুদ্ধির স্তরকে উচ্চতব 
কবিয়! দিল। 

রুধিসমবায়গ্ুলিকে শক্তিশালী করাব কাজে কৃষকদের উৎসাহ 
উদ্দীপ্ত করা৷ ব্যাপারে যৌথ কৃষিপ্রতিষ্ঠানেব তুফান-কন্মাদের (87,০৫1 
০3978? ) প্রথম নিখিল-ইউনিয়ন কংগ্রেসের অধিবেশন এবং সেখানে 
কমরেড স্টালিনের বস্তৃতা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । 

গ্রামাঞ্চলে পুরাতন গ্তাক-কুষিসমবায় যুগের কৃষিব্যবস্থার সঙ্গে 
যৌথ কৃষিপদ্ধতির তুলন! করিয়! কমরেড স্টালিন বলেন : 

“প্রাচীন ব্যবস্থায় চাষীর! প্রত্যেকে আলাদা কাজ করিত, পূর্বব- 
পুরুষদের পুরাতন পদ্ধতি অনুসরণ করিত, অপ্রচলিত ক্ৃষি-উপকরণ 
ব্যবহার করিত; তাহারা খাটিয়৷ মরিত জমিদার ও পু'জিদারদের 
জন্যঃ কুলাক্‌ ও মুনাফাখোরদের জন্য) তাহারা অপরকে সমৃদ্ধ করিত, 
কিন্তু নিজেরা দারিপ্রো দিন কাটাইত। নৃতন, কৃষিসমবায় ব্যবস্থাতে 
চাষীর! একত্র, সমবেতভাবে, ট্্যাক্টর ও কৃষিষন্থ লইয়৷ আধুনিক উপকরণের 
সাহায্যে কাজ করে; তাহারা থাটে নিজেদের জন্য ও কষিসমবায়ের জন্য ; 


৫৪৮ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


তাহাদের জীবনে জমিদার, পুঁজিনার নাই, কুলাক্‌, মুনাফাখোর নাই) 
তাহার প্রতিদিনই নিজেদের সুখস্থবিধ। ও নিজেদের সংস্কৃতিকে উন্নত 
করার উদ্দেশ্তটে পরিশ্রম করে।” (স্টালিন, “লেনিনবাদের প্রশ্ন", রুশ 
সংস্করণ, পৃঃ ৫২৮) 

চাষীরা কৃষিসমবায় পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া কি সাফলা অর্জন 
করিয়াছে তাহা কমরেড স্টালিন তাহার বক্তৃতায় দেখান । বল্শেভিক্‌ 
পার্টি লক্ষ লক্ষ গরীব রুষককে যৌথ রুষিপ্রতিষ্ঠানে যোগ দিতে ও 
কুলাকৃদের দাসত্ব হইতে পরিস্রাণ পাইতে সাহায্য করিয়াছিল । কৃষি- 
সমবায়ে যোগ দিয়া এন্‌ং সবচেয়ে ভাল জমি ও উংপাদনোপকরণ 
পাইয়া যে-লক্ষ লক্ষ গরীব রুষক পূর্বে ছুর্দশাভোগ করিত তাহার! 
এখন সংঘবদ্ধ কৃষকহিসাবে মাঝারি অবস্থার চাষীদের পর্য্যায়ে উঠিল এবং 
নির্বিবিত্বে জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে পারিল। 

যৌথ কৃষি প্রতিষ্ঠানবিকাশে ইহা হইল প্রথম স্তর, প্রথম সাফল্য । 

কমরেড স্টালিন বলিলেন যে পরের ধাপ হইল সংঘবদ্ধ কৃষকদের, 
আগেকার মাঝারি অবস্থায় চাষী ও গরীব চাষী, উভয়কেই আরও 
উচ্চতর স্তরে উন্নীত করা, সকল সংঘবদ্ধ কুষককেই শ্রীমন্ত ও সকল 
যৌথ কৃষিপ্রতিষ্ঠানকে বল্শেভিক্‌ করা । 

তিনি বলিলেন, “সংঘবদ্ধ কৃষককে শ্রীমস্ত করিতে হইলে এখন 
একটামাত্র জিনিস দরকার, আর এই জিনিস হইল তাহাদের সকলেরই 
কর্বব্য-বুদ্ধি প্রণোদিত হইয়া কৃষিসমবায়ে কাজ করা, ট্র্যাক্টর ও কৃষিযন্ত্রাদির 
প্রকৃত সম্যবহার করা, ভারবাহী পশুগুলির সম্বহার করা, ভাল করিয়া 
জমি চাষ করা, এবং কৃষিসমবায়ের সম্পর্তিকে সযত্বে রক্ষা করা।” 
(৬, পৃ: ৫৩২-৩ ) | 

কমরেড স্টালিনের বক্তৃতা লক্ষ লক্ষ সংঘবদ্ধ কুষকের মনে বিরাট 


যৌথ কৃষিব্যবস্থ। প্রবর্তনের সংগ্রামে বল্শেভিক্‌ পার্টি ৫৪৯ 


প্রভাব বিস্তার করিল এবং কৃষিসমবায়গুলির পক্ষে এক বাঙ্গনৈতিক 
কর্মসূচীতে পরিণত হইল । 

১৯৩৪ সাল শেষ হওয়ার পর্কবেই কৃষিদমবায়গুলি' শক্তিশালী ও 
অপরাজেয় হইয়। উঠে। তখনই সোভিয়েট ইউনিয়নের সকল কৃষক- 
পরিবারের তিন-চতুর্থাংশ এবং মোট শন্তোৎপাদনভূমির শতকরা প্রায় 
৯ ভাগ এই সমবায়গুলির মধ্যে ছিল। 

১৯৩৪ সালেই ২,৮১১০০০ ট্র্যাক্টর ও ৩২১,০০০ 'ছার্ভেস্টার-কম্বাইন্‌ঃ 
লইয়া সোভিয়েটদেশের গ্রামাঞ্চলে কাজ চলিতেছিল। এঁ বৎসর 
১৯৩৩ সালের তুলনায় পনেরো হইতে বিশ দিন পূর্বেই বসম্তকালের 
বীঙ্গবপন সম্পূর্ণ হইয়া যায়, আর রাষ্ট্রের কাছে শন্তসরবরাহের 
পরিকল্পন| ১৯৩২ সালের তুলনায় তিন মাস পূর্বেই স্থসম্পন্ন হয়। 

ইহাতে দেখা! গেল যে দুই বং্সরের মধ্যে কৃষিসমবায়গুলি অটল 
প্রতিষ্ঠ। লাভ করিয়াছিল। পার্টি ও শ্রমিককৃষকের রাষ্ট্র যে বিপুল সাহায্য 
করিয়াছিল, তাহাই ইহার কারণ। 

যৌথ কৃষিব্যবস্থায় এই স্ুদূঢ় সাফল্য এবং সঙ্গে সঙ্গে কৃষিকম্মের 
উৎকর্ষ ঘটিবার ফলে সোভিয়েট সরকার রুটি ও অন্তান্য সমস্ত জিনিসের 
রেশনিং বন্ধ করিতে পা্িল এবং খাছ্যদ্রব্যের অবাধ বিক্রয় প্রবর্তন 
করিতে পারিল। 

মেশিন ও ট্র্যাক্টর স্টেশনগুলির রাজনৈতিক বিভাগ যে-উদ্দেশ্টে 
সামগ্নিকভাবে হট হইয়াছিল, সে-উদ্দেশ্য সাধিত হওয়ার দরুণ কেন্দ্রীয় 
কমিটি স্থির করিল যে সেগুলিকে স্থানীয় জেল! পার্টি কমিটির অস্তভূতি 
করিয়া সাধারণ পার্টি প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা হইবে । 

প্রথম পঞ্চবর্ষসংকল্পের সম্পূর্ণ সাফল্যের জন্ত শিল্প ও কৃষিব্যাপারে এই 
সব ছুঃসাধ্যসাধন সম্ভব হইয়াছিল । 


৫৫০ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


১৯৩৩ সাল আরম্ভ হওয়ার সময় স্পষ্ট দেখা গেল যে প্রথম পঞ্চবর্ষ- 
সংকল্প তখনই নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে সম্পূর্ণ হইয়াছে, চার বৎসর তিন 
মাসে সম্পূর্ণ হইয়াছে। 

সৌভিয়েট ইউনিয়নের শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকসম্প্রদায়ের পক্ষে ইহা! এক 
বিপুল, যুগাস্তকারী বিজয় হইল । 

১৯৩৩ সালের জানুয়ারী মাসে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি এবং কেন্দ্রীয় 
নিয়ন্ত্র-সংসদের সংযুক্ত বৈঠকে রিপোর্ট দিতে গিয়া কমরেড স্টালিন 
প্রথম পঞ্চবর্ষসংকল্পের ফলাফল পর্যালোচনা করেন। রিপোর্টে পরিষ্কার 
দখা গেল যে পার্টি ও সোভিয়েট সরকার যে সময়ে প্রথম পঞ্চবর্ম- 
সংকল্প সম্পূর্ণ হয়, তখন নিয়লিখিত প্রধান কয়েকটা সফল অঞ্জন 
করিয়াছে : 

(ক) লোভিয়েট ইউনিয়ন কৃষিপ্রধান দেশ হইতে শিল্পপ্রধান দেশে 
পরিণত হইয়াছিল । কারণ, দেশের মোট উৎপাদনে শিল্লোৎপাদনের 
অনুপাত বাড়িয়া শতকরা ৭০ ভাগে দাড়াইয়াছে। 

(খ) সোশালিস্ট অর্থনীতিব্যবস্থা শিল্পব্যাপারে পুঁজিবাদী ধারা 
উচ্ছেদ করিয়াছে এবং শিল্পে একমাত্র অর্থনীতি ব্যবস্থা হইয়া 
দাড়াইয়াছে। 

(গ) সোশালিস্ট অর্থনীতিব্যবস্থা' কৃষিব্যাপার হইতে শ্রেণীহিসাবে 
কুলাকৃদের বিদুরিত করিয়াছে, এবং রৃষিক্ষেত্রে প্রধানশক্তি হইয়! 
দাড়াইয়াছে। 

(ঘ) যৌথ কৃষিব্যবস্থা গ্রামাঞ্চলে দারিদ্র্য ও অনটনের অবসান 
ঘটাইয়াছে, এবং কোটী কোটী গরীব চাষী নির্বিঘ্নে জীবনযাত্রানির্ববাহের 
স্তরে উঠিয়াছে। 

(ও) শিল্পে সোশালিস্ট ব্যবস্থা বেকারসমস্তা বিলুপ্ত করিয়াছে, 


যৌথ কৃষিব্যবস্থা। প্রবর্তনের সংগ্রামে বল্শেভিক্‌ পার্টি ৫৫১ 


এবং আট-ঘণ্টা মজুরী বজায় রাখিয়াও অনেকগুলি শাখাতে অধিকাংশ 
প্রতিষ্ঠানে দিনে সাত-ঘণ্ট1 মজুরী ও অস্বাস্থ্যকর উপনীবিকার ক্ষেত্রে 
দিনে ছয়-ঘণ্ট! মুরীর প্রথ! প্রবর্তন করিয়াছে। 

(চ) দেশের অর্থনীতিব্যবস্থার সর্বব শাখায় সোশালিজ মের বিজয়ের 
ফলে মানুষ কর্তৃক মানুষের শোষণ আর রহিল ন|। 

প্রথম পঞ্চবর্যসংকল্প সাধনের সারকথা হইল এই যে শ্রমিক ও কৃষক 
শোৌষ্ণব্যবস্থা হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইল এবং সোভিয়েট ইউনিয়নে সকল 
শ্রমজীবীর পক্ষেই সমৃদ্ধ ও স্থুসংস্কৃত জীবনের পথ খুলিয়৷ গেল । 

১৯৩৪ সালের জানুয়ারী মাসে পার্টর সপ্তদশ কংগ্রেস বসিল। 
১৮,৭৪,৪৮৮ জন পার্টিসভ্য ও ৯৩৫,২৯৮ জন ক্যাণ্ডিডেট সভ্যের 
প্রতিনিধিম্বরপ ভোটাধিকারসম্পন্ন ১,২২৫ জন ডেলিগেট এবং ভোট না 
থাকিলেও আলোচনার অধিকার লইয়া! ৭৩৬ জন ডেলিগেট যোগদান করে। 

কংগ্রেসে বিগত কংগ্রেসের পর হইতে পার্টির কাজ লইয়া আলোচন৷ 
হয। অর্থ নৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনেব সকল বিভাগে নোশালিজ মের 
চূড়ান্ত ফলাফল সম্বন্ধে কংগ্রেসে আলোচন! হয়। সর্বক্ষেত্র ব্যাপিয়া 
পার্টির সাধারণ নীতি ষে জ্যযুক্ত হইয়াছে, একথা কংগ্রেস লিপিবদ্ধ 
করে। 

সপ্তদশ পার্টিকংগ্রেস “বিজেতাদের কংগ্রেস” নামে ইতিহাসপ্রসিদ্ধ 
হইয়াছে । 

কেন্দ্রীয় কমিটির কাজ সম্বন্ধে রিপোর্ট দিতে গিয়া কমরেড স্টালিন 
দেখান যে আলোচ্য সময়ে সৌভিয়েট ইউনিয়নে কয়েকটা মৌলিক 
পরিবর্তন ঘটিয়াছে। 

"এই সময়ে সোভিয়েট ইউনিম্বন আগাগোড়া বদ্লাইয়া গিয়াছে 
এবং পশ্চাৎপদত। ও ম্ধ্যযুগীয় মনোভাবের আবরণ পরিত্যাগ করিয়াছে। 


৫৫২ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


রুষিগ্রধান দেশ হইতে সোভিয়েট ইউনিয়ন শিল্পপ্রধান দেশে পরিণত 
হইয়াছে। ছোট ছোট স্বতন্ত্র কৃষিক্ষেত্রের দেশ হইতে বড় বড় 
সংঘবদ্ধ যন্ত্রটালিত কৃষিকর্ের দেশে পরিণত হইয়াছে । নির্বোধ, 
বর্ণজ্ঞানহীন, অসংস্কত দেশ হইতে সোভিয়েট ইউনিয়নের নানাজাতির 
নিজন্ব ভাষায় শিক্ষার্দীনের জন্য উচ্চ, মধ্য ও প্রাথমিক বিদ্যা প্রতিষ্ঠানের 
বিপুল সমাবেশসমৃদ্ধ এক সুশিক্ষিত ও স্সংস্কত দেশে পরিণত হইয়াছে, 
কিংবা হইতেছে ।” (স্টালিন, “সি, পি, এস, ইউ'র সপ্তদশ কংগ্রেস” 
"সি, পি, এস, ইউ (বি)-র কেন্দ্রীয় কমিটির কাজ সম্বন্ধে রিপোর্ট”, 
ইৎরেজী সংস্করণ, পৃঃ ৩) 

এই সময় দেশের শিল্পের শতকরা ৯৯ ভাগ ছিল সোশালিস্ট শিল্প । 
দেশের মোট শস্তোৎ্পাদক অঞ্চলের মধ্যে শতকরা প্রায় ৯০ ভাগ ছিল 
সোশালিন্ট কৃষিকণ্ম _যৌথ কৃষিপ্রতিষঠান ও বাষ্ট্রচাপিত কৃষিক্ষেত্রের 
কর্তৃতবে। বাণিজা সম্বন্ধে বল যায় যে এই ক্ষেত্রে পু'জিদারী ধারা মপ্পূর্ণ 
বিলুপ্ত হইয়াছিল । 

পনৃতন অর্থনৈতিক পবিকল্পনা” প্রবর্তনের সময় লেনিন বলেন যে 
আমাদের দেশে পীচ প্রকার অর্থব্যবস্থ! প্রচলিত থাকার লক্ষণ দেখ! 
ষায়। প্রথম হইল পিতৃশাসিত (“15960120121”) ধারা ; ইহা এক 
রকম প্রাকৃতিক অর্থব্যবস্থা, অর্থাৎ উল্লেখযোগ্য কোন বাণিজ্য তখন 
হইত না। দ্বিতীয় হইল সামান্য পণোত্পাদন ব্যবস্থা ; যে-চাষীবা 
তাহাদের ছোট ছোট ক্ষেতের শন্ত বিক্রয় করিত, তাহাদের অধিকাংশ, 
এবং কারিগররা ছিল এই ব্যবস্থার প্রতিনিধি। "্নৃতন অর্থ নৈতিক 
পরিকল্পনা” চলিবার প্রথম দিকে জনসংখ্যার অধিকাংশই এই ব্যবস্থার 
অন্তরূক্ত ছিল। তৃতীয় হইল ব্যক্তিস্বত্থের ভিত্তিতে পুঁজিদাবীব্যবস্থা। ; 
ইহা! “নেপের" প্রথম যুগে আবার চাঙ্গা হইয়া উঠিবার উপক্রম করিয়া 


যৌথ কৃষিব্যবস্থা প্রবর্তনের সংগ্রামে বল্শেভিক্‌ পার্টি ৫৫৩ 


ছিল। চতুর্ধ হইল বাষ্টরনিয়স্ত্রিত পুঁজিদারী ব্যবস্থা (“36810 
0910911907% ), ইহা! বিশেষ বিকাশলাভ করে নাই এবং ইহার 
প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল সরকারের কাছে বাণিজাসম্পর্কে সুবিধা সংগ্রহ 
করা। পঞ্চম হইল দসোশালিজম্‌: সোশালিস্ট শিল্প অবশ্য তখনও 
দুর্বল ছিল, 'নেপ্‌* আরম্ভ হওয়ার সময় রাষ্্রগালিত রুষিপ্রতিষ্ঠান ও 
যৌথ রৃষিক্ষেত্র তখনও অর্থনীতির দিক হইতে তুচ্ছ ব্যাপার ছিল, রাষ্ট্র 
নিয়ন্ত্রিত বাণিজ্য ও সমবায় সমিতিসমূহও তখন দুর্বল ছিল। 

লেনিন বলেন যে এইসব ব্যবস্থার মধ্যে সোশালিস্ট ব্যবস্থাই গ্রাধান্ত 
লাভ করিবে। 

সোশালিস্ট অর্থব্যবস্থার সম্পূর্ণ বিজয় ঘটানোই ছিল “নৃতন অর্থ- 
নৈতিক পরিকল্পনার” উদ্দেশ্য | 

সপ্তদশ পার্টিকংগ্রেন বদিবার সময় এই উদ্দেশ্য সাধিত হুইয়া 
গিয়াছিল। 

কমবেড ওটপিন বলেন, “আমরা এখন বলিতে পারি যে! লেনিন 
যে পাচটা অর্থব্যবস্থার কথ! বলেন, তাহাদের ভিতর ] প্রথম, তৃতীয় ও 
চতুর্থ অর্ধব্যবস্থার আর কোনও অস্তিত্ব নাই, দ্বিতীয়টাকে গৌণ 
অবস্থায় ঠেলিয়া দেওয়া হইয়াছে; আর পঞ্চম অর্থব্যবস্থা-_-সোশালিস্ট 
সংস্থিতি--এখন অবাধ আধিপত্য ভোগ করিতেছে, ইহাই এখন জাতীয় 
অর্থব্যবস্থায় একমাত্র নিয়ন্ত্রশক্তিরূপে রহিয়াছে ।” (এ, পৃঃ ৩৩) 

কমরেড স্টালিনের রিপোর্টে মূলনীতি সম্পর্কে রাজনৈতিক নেতৃত্বের 
সমন্তা গুরুত্বপূর্ণস্থান লইয়াছিল। তিনি পার্টিকে সতর্ক করিয়া দেন ষে 
নানারডের ও নানাঢঙের স্থবিধাবাদী ও জাতীয়তাসর্ধস্থ বিপথগামী প্রভৃতি 
পার্টির শত্রুর! পরাঞ্জিত হইলেও তাহাদের মতবাদের ধ্বংসাবশেষ কোন 
কোন পার্টিসভ্যের মনে এখনও রহিয়াছে এবং মাঝে মাঝে জাহির 


৫৫৪ সৌভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


হইয়! পড়িতেছে। অর্থনৈতিক জীবনে ও বিশেষত মানুষের মনে 
পুঁজিবাদের অবশিষ্টাংশ লুকাইয়া থাকিলে পরাজিত লেনিনবিরোধী 
দলগুলির পক্ষে বিশেষ স্থবিধা হয়। জনসাধারণের মনোবৃত্তির বিকাশ 
সব সময় তাহাদের অর্থনৈতিক অবস্থার সঙ্গে ধাপে ধাপ রাখিয়া 
চলে না। ফলে মানুষের মনে তখনও বুর্জোয়া আদর্শ রহিয় গিয়াছিল, 
অর্থব্যবস্থা হইতে ধনতন্ত্র বিলুপ্ত হইলেও রহিয়া যাইবে । এ ছাড়া মনে 
রাখিতে হইবে যে আমাদের চারিদিকে যে পু'জিদারী দুনিয়ার বিরুদ্ধে 
সর্বদাই আমাদের বারুদ তৈয়ার বাখিতে হইতেছে, সেই দুনিয়া এই 
সব ধ্বংসাবশেষকে জিয়াইয়। রাখিতে ও তাহার সংবর্ধন ঘটাইতে ব্যস্ত 
আছে। 

কমরেড জ্টালিন আরও দেখাইলেন যে জাতি-সমস্তা বিষয়ে মানুষের 
মনে পু'জিবাদী পারা টিকিয়া রহিয়াছে, এবং খুবই নাছোড়বান্দা হইয়া 
রহিয়াছে। বল্শেভিক্‌ পার্টিকে ছুই ফ্রণ্টে লড়িতে হইতেছে-_গ্রেট- 
রাশিয়ান জাতিগব্বী বিচ্যুতি এবং স্থানবিশেষ অঞ্চলবিশেষ লইয়া সঙ্গীর্ণ 
জাতিবাদী বিচ্যুতি, উভয়েরই বিরুদ্ধে লড়িতে হইয়াছে । অনেকগুলি 
রিপাব.লিকে (মুক্রেন, বিয়েলোরুশিয়। প্রভৃতি ) পার্টিসংগঠনগুলি স্থানীয় 
জাতিবাদী বিচ্যুতির বিরুদ্ধে সংগ্রামে শৈথিল্য দেখাইয়াছে এবং এতদূর 
বাড়িতে দিয়াছে যে ইহ! শক্রশক্তি, বিদেশী হন্তক্ষেপকারী শক্তির সঙ্গে 
মিলিত হইয়! রাষ্ট্রের পক্ষে বিপদ স্যট্টি করিয়াছে। জাতি-সমস্তা। সম্পর্কে 
কোন্‌ বিচ্যুতিটি প্রধান, এই প্রশ্নের উত্তরে কমরেড স্টালিন বলেন : 

“যে-বিচযাতির বিরুদ্ধে আমরা! সংগ্রাম থামাইয়াছি, যাহাকে আমরা 
রাষ্ট্রের পক্ষে এক বিপদে পরিণত হইতে দিয়াছি, সেই বিচ্যুতিই প্রধান 
বিচ্যুতি ।” (এ, পৃঃ ৮১) 

কমরেড স্টালিন পার্টিকে মূল রাষ্ট্রনীতিগত কাজে আরও অবহিত 


যৌথ কৃষিব্যবস্থা প্রবর্তনের সংগ্রামে বল্শেভিক্‌ পার্টি ৫৫৫ 


হইতে আহ্বান করিলেন, নিয়মিতভাবে শক্রশ্রেণীর ও লেলিন্বাদবিরোধীদের 
মতবাদ ও তাহার ধ্বংসাবশেষের আসল রূপ জাহির করিয়া দিতে 
বলিলেন। | 

তিনি রিপোর্টে আরও দেখাইলেন যে নির্ভূলসিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেই 
কোন এক ব্যবস্থা সাফল্যমপ্ডিত হয় না। সাফল্যকে স্থনিশ্চিত করিতে 
হইলে যোগ্য লোককে যথা ষোগ্য স্থানে বসাইয়! দেওয়। দরকার, 
যাহারা কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তকে কাজে পরিণত করিতে পারে এবং সিদ্ধান্ত 
পুরণের দিকে নজর রাখে, এমন লৌককে বসাইয়া দেওয়! দরকার । 
এই সাংগঠনিক ব্যবস্থা অবলম্বন না৷ করিলে আশঙ্কা ছিল ষে সিদ্ধান্তগুলি 
বাস্তব জীবন হইতে বিচ্যুত কয়েক টুকরে! কাগজ মাত্র হইয়া থাকিবে 
এই কথার সমর্থনে কমরেড স্টালিন উদ্ধৃত করিলেন লেলিনের বিখ্যাত 
অনুশাসন যে নাংগঠনিক ব্যাপারে প্রধান জিনিস হইল কর্মকর্তা 
নির্বাচন এবং সিদ্ধান্ত অনুসারে কাজের দিকে লক্ষ্য রাখা। 
কমরেড জ্টালিন বলিলেন যে আমাদের আসল কাজে প্রধান দোষ হইল 
একদিকে গৃহীত সিদ্ধান্ত ও অন্যদিকে সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সাংগঠনিক কাজ ও 
সেদিকে লক্ষ্য রাখার মধ্যে প্রভেদ। 

পার্টি ও সরকারের সিদ্ধান্ত পূরণ ব্যাপারে আরও জোর নজর রাখার 
জন্য সপ্তদশ পার্টি কংগ্রেস পার্টর কেন্দ্রীয় কমিটির তত্বাবধানে এক পার্টি 
নিয়ন্থণসংসদ (“কন্ট্রোল কমিশন” ), এবং সোভিয়েট ইউনিয়নের পীপ্ল্স্‌ 
কমিসার্দ্‌ কাউন্সিলের তত্বাবধানে এক সোভিয়েট নিয়ন্ত্রসংসদ 
(কন্ট্রোল কমিশন? ) খাড়া করিল। যে-কাজের জন্য ছাদশ পার্টি 
কংগ্রেস সংযুক্ত কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্ররসংসদ এবং শ্রমিক ও কৃষকদের তত্বাবধায়ক- 
সঙ্ঘ খাড়। করিয়াছিল, দে-কাজ সম্পূর্ণ হওয়ায় এখন তাহার স্থলে নৃতন 
নিয়ম্পসংসদ দুইটি প্রতিষ্ঠিত হইল । 


৫৫৬ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


নৃতন পরিস্থিতিতে পার্টির সাংগঠনিক কর্তব্য সম্বন্ধে কমরেড স্টালিন 
নির্দেশ দিলেন : 

(১) আমাদের সাংগঠনিক কাঙ্জকে পার্টির রাজনৈতিক পদ্ধতির পক্ষে 
যাহা প্রয়োজন তাহার সহিত খাপ খাওয়াইতে হইবে । 

(২) সাংগঠনিক নেতৃত্বকে রাজনৈতিক নেতৃত্বের স্তরে উন্নীত 
করিতে হইবে । 

(৩) সাংগঠনিক নেতৃত্ব যাহাতে পার্টির রাজনৈতিক স্লোগান ও 
সিদ্ধান্তকে কাজে পরিণত করিতে সম্পূর্ণ সমর্থ হয়, তাহা স্থনিশ্চিত করিতে 
হইবে। 
উপসংহারে কমরেড স্টালিন পার্টিকে সাবদান করিযা দেন যে যদিও 
সোশীলিজ্ম্‌ বিপুল সাফল্য লাভ করিয়াছে, যদিও আমাদের পক্ষে এই 
সাফল্যে গর্ব অনুভব করা যুক্তিযুক্ত, তবুও আমরা যেন কিছুতেই 
আহলাদে আটখানা' না হইয়। পড়ি, কিছুতেই যেন আমাদের “অহযিকা” 
না আসে, কিছুতেই যেন সাফল্য আমাদের ঘুম পাড়াইয় না দেয়। 

কমরেড স্টালিন বলেন, “."*আমরা! কিছুতেই পার্টিকে ঘুম পাড়াইয়া 
রাখিব না, বরং পার্টির মতর্কতাকে আরও শানিত করিয়া রাখিব ; আমরা 
পার্টিকে ঘুম না পাড়াইয়া আক্রমণের জন্য প্রস্তত রাখিব; পার্টিকে নিরস্ 
ন। করিয়া অস্ত্রে সুসজ্জিত করিব; পার্টিকে ভাঙিয়া না দিয়! দ্বিতীয় 
পঞ্চবর্ষনংকল্প পরিপৃরণের জন্য সুসংহত করিয়া রাখিব 1” (এ, পৃঃ ৯৬) 

জাতীয় অর্থ ব্যবস্থার বিকাশ উদ্দেস্তে দ্বিতীয় পঞ্চবর্যসংকল্প সম্পর্কে 
সপ্তদশ কংগ্রেস মলোটভ ও কুইবিশেভের রিপোর্ট শুনিল। দ্বিতীয় 
পঞ্চবর্ষসংকল্পের কর্মন্থচী প্রথম পঞ্চবর্ষসংস্কক্পের চেয়েও বিরাট। 
১৯৩৭ সালে দ্বিতীয় পঞ্চবর্ষসংকল্পের সময় শেষ হইবার পূর্বেই প্রাক্যুদ্ধ 
যুগের তুলনায় শিল্পোৎপাদন প্রায় আটগুণ বাড়াইবার কথা ছিল। মূলধন 


যৌথ কৃষিব্যবস্থা প্রবর্তনের সংগ্রামে বল্শেভিক্‌ পার্ট ৫৫৭ 


বাড়াইবার জন্ত দ্বিতীয় পঞ্চবর্ষপংকল্পের যুগে সকল শাখায় মোট ১৩,৩০০ 
কোটা “রুব্ল্‌” খাটাইবার কথা হইল; এই জায়গায় প্রথম পঞ্চবর্যসংকল্পের 
যুগে খাটে ৬,৪৭০ কোটা 'রুব্লের' কিছু বেশী। 

নৃতন মূল নিশ্মাণস্চক কাজের এই বিপুল ব্যাপ্তির ফলে জাতীয় 
অর্থ ব্যবস্থার সকল শাখাকে সম্পূর্ণ শিল্পসজ্জায় সঙ্িত করা নিশ্চিত 
হইল । 

দ্বিতীয় পঞ্চবর্ষসংকল্পে প্রধানত কৃষিকর্ে যন্ত্র প্রবর্তনের কাজ সম্পূর্ণ 
করার কথা ছিল। মোট ট্র্যাক্টর-শক্তি ১৯৩২ সালে ২২,৫০১০০০ 
অশ্বশক্তি হইতে ১৯৩৭ সাঁলে আশী লক্ষাধিক অশ্বশক্তিতে বাড়াইবার কথা 
ছিল। পরৰিকল্পন! অনুসারে বিজ্ঞানসম্মত কৃষিপদ্ধতি ( নির্ভ'লভাবে পালা 
বদ্‌্লাইয়৷ ফসল বোনা, বাছাই কর! বীজ ব্যবহার, শরংকালে চাষের 
বাবস্থা ইত্যাদি ) ব্যাপকভাবে প্রযোগ করার কথ! ছিল। 

যানবাহন ও সংবাদ আদানপ্রদানেব পদ্ধতিকে যন্ব বাবহার কারয়া 
পুনর্গগনের জন্য এক বিরাট পরিকল্পনার নক্সা করা হয়। 

শ্রমিক ও কৃষকের বাস্তব জীবনযাত্রার ধারাকে আরও উন্নত করার 
জন্য এবং সংস্কৃতির স্থযোৌগ বাডাইবার জন্য দ্বিতীয় পঞ্চবর্সংকল্পে এক 
ব্যাপক কন্মস্চী ছিল। 

সপ্তদশ কংগ্রেস সাংগঠনিক ব্যাপারে খুবই মনোযোগ দিল এবং 
কমরেড কাগানোভিচের রিপোর্ট সম্পর্কে পার্টি ও সোভিয়েটগুলির কাজ 
লইয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিল। পার্টির সাধারণ নীতি জয়যুক্ত হইয়াছিল 
এবং লক্ষ লক্ষ মজুর কুষকের অভিজ্ঞতা দিয়! পার্টিনীতি পরীক্ষিত 
হইয়াছিল বলিয়া সাংগঠনিক সমস্যাগুলির গুরুত্ব এখন খুবই বাড়িয়াছিল । 
দ্বিতীয় পঞ্চবর্যসংকয্পের নূতন ও জটিল কর্তব্য সম্পাদন করিতে হইলে 
সর্বক্ষেত্রে কাজের গ্রণকে আরও বাড়ান! দরকার হইল । 


৫৫৮ সৌভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


সাংগঠনিক সমস্তা সম্পর্কে কংগ্রেসের সিদ্ধান্তে বল! হয়: “দ্বিতীয় 
পঞ্চবর্ষসংস্কল্লের প্রধান কাজগুলি, অর্থাৎ পুঁজিবাদী ধারার সম্পূর্ণ উচ্ছেদ 
করা, অর্থ নৈতিক জীবনে এবং মানুষের মনে পুঁজিবাদের ধ্বংসাবশেষকে 
পরাভূত করা, আধুনিক শিল্পবিজ্ঞানসন্মত উপায়ে সমগ্র জাতীয় অর্থব্যবস্থা 
পুনর্গঠন সম্পূর্ণ করা, নূতন শিল্পসজ্জা ও প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিচালনা শিক্ষা 
"করা, কৃষিকর্মে যন্ত্রের প্রবর্তন করিয়া তাহার উৎপাদনশক্তি সংবর্ধন করা-- 
এই কাজগুলি অত্যন্ত জরুরীভাবে ও নির্বন্ধসহকারে আমাদের সম্মুখে 
সর্বক্ষেত্রে কাজে উন্নতি দেখানো; এবং সর্ববাগ্রে কর্মক্ষেত্রে 
সাংগঠনিক নেতৃত্বদকে উন্নত করার সমস্যাকে উপস্থাপিত 
কবিতেছে।” (“সি, পি, এস, ইউ (বি)-র প্রস্তাবাদি” রুশ সংস্করণ, 
দ্বিতীয ভাগ, পৃঃ ৫৯১ )। 


সপ্তদশ পার্টিকংগ্রেসে পুরাতন কানুন হইতে বিভিন্ন নৃতন পার্টিবিধি 
গৃহীত হয় । প্রথম তফাৎ হইল এই যে নৃতন কাননে একটা মুখবন্ধ রহিল । 
এই মুখবদ্ধে ছিল কমিউনিস্ট পার্টির প্ররুতি সম্বন্ধে এক সংক্ষিপ্ত নির্দেশ, 
এবং সর্্হারার সংগ্রামে ও সর্বহারা একাধিপত্যের বিন্যাসে পার্টির ভূমিক! 
সম্বন্ধে নির্দেশ । নূতন বিখিতে পার্টিসভ্যদের কর্তব্য সম্বন্ধে সবিশেষ 
ব্যাখ্যা ছিল। নূতন সভ্যকে পার্টিতে ঢুকিবার অধিকার সম্পর্কে কড়াকড়ি 
বাবস্থা ছিল এবং পার্টির প্রতি ধাহারা সহানুভূতিশীল তাহাদের সম্পর্কে 
একটা ধার! ছিল। নূতন বিধিতে পার্টির সাংগঠনিক রূপ সম্বন্ধে স্নির্ণীত 
ব্যাখ্যা ছিল, এবং পার্টিব বীজবাচক প্রতিষ্ঠানগুলি (“00191*) সন্বন্ধে 
কানুন নৃতন করিয়া! ব্যবস্থা করে। সপ্তদশ পার্টিকংগ্রেসের সময় হইতে 
এগুলিকে প্রাথমিক সংগঠন বলা হয়। পার্টির ভিতর গণতন্ত্রনীতি ও 
পার্টিশৃঙ্খলাবিষষক ধারাগুলিরও নৃতন ব্যাখ্যা দেওয়া হয়। 


যৌথ কৃষিব্যবস্থা প্রবর্তনের সংগ্রামে বল্শেভিক্‌ পার্টি ৫৫৯ 


৪। বুখারিনপন্থীদের প্রতারক রাজনীতিকের দলে 
অধঃপতন-শ্বেতরক্ষী খুনী ও গোয়েন্দার দলে 
উক্ষিবাদী প্রতারকের অধঃপতন-_এস, এম; 
কিরোভকে জঘন্যভাবে হত্যা--বল্শেভিক্‌ 
সতর্কতাকে তীব্রতর করার জন্য 
পার্টির চেষ্টা 


আমাদের দেশে সৌশালিজ মের বিষয় শুধু পার্টি এবং শ্রমিক ও 
সংঘবদ্ধ কষকদের কাছে,নয়, আমাদের সোভিয়েট বুদ্ধিজীবী ও সোভিয়েট 
ইউনিয়নের সকল সং নাগপ্নিকেরই কাছে আনন্দের কারণ হইল । 

কিন্তু পরাজিত শোষকশ্রেণীর যাহারা অবশিষ্ট ছিল, তাহাদের কোনও 
আনন্দের কারণ হয় নাই ; বরং তাহারা যতই সময় কাটিল, ততই আরও 
ক্রুদ্ধ হইতে লাগিল। 

সোশালিজমের বিজয়ে পরাজিত শ্রেণীগুলির পদলেহী বুখারিন ও 
টস্কির অন্নুচরদের হীন অবশিষ্টাংশ রুষ্ট হইয়। উঠিল । 

শ্রমিক ও সংঘবদ্ধ কৃষকদের এই দুঃসাধ্যসাধনের মৃল্য নির্ণয় করিবার 
সময় “ভদ্রলোকরা যে-জনসাধারণ এই বিজয়কে উচ্ছ্বসিত অভিনন্দন 
জানাইয়াছিল, সেই জনসাধারণের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রাখে নাই, শুধু 
তাহাদের নিজস্ব যে জঘন্য ও পুতিগন্ধময় দল বাত্ভব জীবনের সকল সম্পর্ক 
হারাইয়াছিল, তাহারই স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রাখে । আমাদের দেশে 
সোশালিজ মের বিজয়ের অর্থ পার্টিনীতির বিজয় ও তাহাদের নিজন্ব নীতির 
সম্পূর্ণ অস্তঃসারশূন্যতা৷ বলিয়। এই “ভন্রুলোকেরা” প্রত্যক্ষ যাহা ঘটিতেছে 
তাহা মানিয়া! লওয়ার বদলে এবং জনসাধারণের যাহা লক্ষ্য সেই 
লক্ষাসাধনের কাজে যোগদানের পরিবর্তে নিজেদের অসাফল্য ও অন্তঃসার- 


৫৬০ লোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


শৃন্তার জন্য পার্টি ও জনসাধারণের উপর প্রতিশোধ লইতে আরম্ত 
করিল শ্রমিক ও সমবেত কৃষকদের উদ্দেশ্ঠকে পণ্ড করিবার জন্য তাহার! 
নোংরামি ও ধ্বংসকাধ্য আরস্ত করিল; খনির ভিতর বিক্ষোরণ ঘটাইল, 
কারখানায় আগুন ধরাইল, কৃষিসমবায়ে ও রাষ্্রচালিত কৃষিপ্রতিষ্ঠানে 
ধবংসকাধ্য চালাইল ; তাহাদের মতলব ছিল শ্রমিক ও সমবেত কৃষকদের 
কৃতকর্মকে নিক্ষল করিয়া দেওয়া এবং সোভিয়েট সরকারের বিরুদ্ধে 
অসন্তোষ উদ্রেক করা । আর এই কাজে লাগিয়া থাকার সময় তাহাদের 
ছোট দলের চেহারা জাহির হওয়া ও তাহা হইতে বিন হওয়ার বিপদ 
এড়াইবার জন্য তাহার! পার্টির প্রতি নিষ্ঠার ভান করিল, পার্টির সুখ্যাতি 
করিল, তোষামোদ করিল, ক্রমেই আরও কাকুতিমিনতি কসিল, কিনব 
আসলে শ্রমিক ও কৃষকদের বিকদ্ধে তাহাদের গোপন ধ্বংসকাধ্য চালাইতে 
লাগিল। 

সপ্তদশ পারটিকংগ্রেসে বুখারিন্‌, রাইকভ ও টমৃদ্কি অন্্তাপন্চক বর্তৃতা 
করিল, পার্টির সুখ্যাতি করিল ও পার্টির সাফল্য লইয়া স্তুতি করিল। 
কিন্তু কংগ্রেস তাহাদের বর্তৃতায় কাপট্য ও প্রতারণার নুর ছিল বলিয়া 
সন্দেহ করিল; পার্টি সভ্যদের কাছ থেকে পার্টির সাফল্য সম্বন্ধে স্তৃতিবাদ 
ও চারণগান শুনিতে চায় না, পার্টি চায় সোশালিস্ট কর্মক্ষেত্রে যথাবিহিত 
কর্তব্যপালন। বহুকাল ধরিয়া ইহারই কোন লক্ষণ বুখারিনের অন্থুচররা 
' দেখায় মাই । পার্টি দেখিল যে এই ভদ্রলোকদের ফাকা বন্তৃতায় আসল 
লক্ষ্য ছিল কংগ্রেসের বাহিরে তাহাদের সমর্থকদের দিকে; এই 
বন্তৃতাগুলি তাহাদিগকে প্রভারণা শিক্ষা দিল, অগ্থ পরিহীর না করার 
আহ্বান জানাইল | 

টরস্ষিবাদী জিনোভিয়েভ ও কামেনেভও সপ্তদশ কংগ্রেসে বক্তৃতা 
করে। তাহার! নিজেদের পূর্্বকৃত ভ্রাস্তির জন্ত কশাধাত করে এবং 


যৌথ কৃষিব্যবস্থা! প্রবর্তনের সংগ্রামে বল্শেভিক্‌ পার্টি ৫৬১ 


পার্টির সাফল্য লইয়া! এরূপ অপরিমিত ভাষায় স্ততিবাদ করে কিন্তু 
কংগ্রেস না দেখিয়া! পারে নাই যে তাহাদের ন্যক্কারজনক আত্মনিগ্রহ ও 
পার্টির উদ্দেশে চাটুকারী স্রতিবাদ, এই দুইয়েরই উদ্দেশ্য ছিল'নিজেদের 
উদ্িগ্ন ও কলুধিত বিবেককে আচ্ছাদিত করিয়া রাখা। কিন্তু পার্টি 
তখনও জানিত না বা! সন্দেহ করিত না যে এই ভদ্রলোকের কংগ্রেসে 
চিনিগোল। বক্তৃতা করার সময়ই এস্‌, এম, কিরোভের জীবননাশের জন্ত 
জঘন্য চক্রান্ত পাকাইতেছিল। 

১৯৩৪ সালের ১ল। ডিসেম্বর তারিখে লেলিন্গ্রাদে ম্মোল্নিতে 
রিভল্ভাবের গুলিতে এস, এম, কিরোভকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়। 

খুনী হাতে-নাতে ধরা পডে। দেখা যায় যে লেলিন্গ্রাদে 
জিনোভিয়েভপন্থী একদল সোভিয়েটবিরোধীকে লইয়! যে-গোপন 
বিপ্লববিবোধী সংস্থা গডিষা! উঠে, খুনী তাহারই একজন সভ্য । 

এস, এম, কিবোভকে পার্ট ও শ্রমিকশ্রেণী ভালবাসিত। জনগণ 
তাহার মৃত্যুতে নিদীকণ বিক্ষুন্ধ হইল; সারা দেশে রোষ ও ১ 
তরঙ্গ বহিয়া গেল। 

অন্ুপন্ধানের ফলে নির্ণাত হইল ষে ১৯৩৩ ও ১৯৩৪ সালে 
জিনোভিয়েভপন্থী বিরোধীসংস্থায় পুরাতন সভ্যদেব লইয়া এবং এক 
তথাকথিত “লেলিনগ্রাদ কেন্দ্রের” নেতৃত্বে এক গোপন বিপ্লববিরোধী 
সন্ত্রাসবাদী দল গঠিত হইয়াছিল। এই দলের মতলব ছিল কমিউনিস্ট 
পার্টির নেতাদের হত্যা কবা। প্রথম বলি হিসাবে এস, এম, কিরোভিকে 
তাহার! বাছিয়া লয়। এই বিপ্লববিরোধী দলের সভ্যদের সাক্ষ্য হইতে 
প্রমাণ হয় যে তাহার! বিদেশী ধনিকরাষ্ট্রগুলির প্রতিনিধিদের সঙ্গে সম্পর্ক 
রাখিত ও তাহাদের কাছে টাকা পাইত। 

এই সংগঠনের যে-সদস্তেরা ধরা পড়ে, তাহাদিগকে সোভিয়েট 


৩৩ 
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ইউনিয়নের সর্ধ্বোচ্চ আদালতের সামরিক বিভাগ চরম দণ্ডে দণ্ডিত করে ; 
তাহাদিগকে গুলি করিয়৷ মারা হয় । 

কিছুকাল পরেই “মস্কো কেন্দ্র” নামে এক গোপন বিপ্লববিরোধী 
সংগঠনের অস্তিত্ব ধরা পড়ে । প্রাথমিক অনুসন্ধান এবং বিচারে দেখা 
গেল যে জিনোভিয়েভ, কামেনেভ, ইয়েভদেমিকোভ ও এই সংগঠনের 
অন্ঠান্য নেতার তাহাদের অন্ুচরদের মধ্যে সন্্াসবাদী মনোবৃত্তি বিকাশ 
করাইতে এবং পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি ও সোভিয়েট সরকারের সভ্যদের 
হত্যা করার চক্রান্তে অতি দুর্বৃত্তের মত অংশ গ্রহণ করিয়াছিল । 

এই লোকগুলি প্রতারণা ও বদ্মায়েসির এরূপ নিয়স্তরে নামিয়াছিল 
যে, যে-জিনোভিয়েভ ত্বয়ং এস, এম, কিরোভের হত্যার একজন সংগঠক ও 
প্ররোচক এবং যে খুনীকে তাড়াতাড়ি তাহার অপকাধ্য শেষ করিবার জন্য 
অনুযোগ করিয়াছিল, সেই জিনোভিয়েভই কিরোভের স্মৃতির উদ্দেস্টে 
প্রবন্ধ লিখিল, তাহার বহু স্ততিবাদ করিল এবং দাবী 'করিল যে এ প্রবন্ধ 
ছাপা হউক। 

জিনোভিয়েভেব অনুচরন্না আদালতে ভান করিল যে তাহার! অনুতপ্ত; 
কিন্ত আসামীর কাঠগড়াতেও তাহারা মুখে এক মনে আর হইয়৷ রহিল। 
তাহারা ট্রট্‌ম্কির সঙ্গে নিজেদের সম্পর্ককে লুকাইয়া রাখিল। তাহারা 
যে ই্রটুস্কিবাদীদের সঙ্গে মিলিয়া ফ্যাশিষ্ট গোয়েন্দাবিভাগের কাছে 
আত্মবিক্রয় করিয়াছে, এ খবরটা গোপন করিল। তাহারা নিজেদের 
গোয়েন্দাগিরি ও ধ্বংসকার্যের কথা চাপিয়া গেল । তাহারা বুখারিনপন্থীদের 
সঙ্গে নিজের্দের সম্পর্ক এবং ট্রইস্কি-বুখারিনের নেতৃত্বে একদল ফ্যাশিষ্ট 
ভাড়াটিয়ার অস্তিত্ব আদালতের কাছে লুকাইয়া রাখিল। ্ 

পরে জানা গেল যে কমরেড কিরোভের হত্যা হইল ্রট্ক্কি-বুখারিনের 
অঙ্চরদলের কাজ | 
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তখনই, ১৯৩৫ সালে, স্পষ্ট দেখা গিয়াছিল যে জিনোভিয়েভের দল 
একট! ছন্মবেশী শ্বেতরক্ষী সংগঠন, এবং ইহার সভ্যদের সঙ্গে ব্যবহার 
সম্পূর্ণই স্বেতরক্ষী হিসাবে করা উচিত। 

এক বৎসর পরে জান! গেল যে বান্তবিকই কিরোভ-হত্যার আসল ও 
প্রত্যক্ষ সংগঠক ছিল ট্রট্‌ষ্ষি, জিনোভিয়েভ, কামেনেভ ও পাপের পথে 
তাহাদের অন্যান্ত সঙ্গী । ইহারা কেন্দ্রীয় কমিটির অন্তান্ত সভ্যকে খুন 
করার উদ্ভোগণ সম্পূর্ণ করিয়াছিল। জিনোভিয়েভ, কামেনেভ, 
বাকাইয়েভ, য়েভ দৌকিমোভ, পিকেল, আই, এন, ন্মিনেভ, আ্রাচকোভবন্বি, 
তেরু-ভাগানিয়ান, রাইন্গোল্ড, প্রভৃতিকে বিচারের জন্য চালান দেওয়] 
হইল। প্রত্যক্ষ প্রমাণের সম্মুখীন হইয়! তাহাদিগকে প্রকাশ্ত আদালতে 
স্বীকার করিতে হইল যে তাহারা কেবল কিরোভ-হত্যারই বন্দোবস্ত 
করে নাই, পার্টি ও সরকারের অন্যান্য 'নেতাদের হত্যার জন্যও তাহারা 
মতলব করিয়াছিল । পরে অনুসন্ধানের ফলে নির্ণাত হইল যে এই 
বদমায়েসর। গোষেন্দাগিরি এবং প্ররোচনাকার্যে লিপ্ত ছিল। এই 
লোকগুলির দানবীয় নৈতিক ও রাগ্রক অধঃপতন, তাহাদের জঘন্ত 
বদমায়েমি ও বিশ্বাসঘাতকতাকে কিভাবে পার্টির প্রতি ভগ্ু অন্ুরাগ- 
প্রকাশের পিছনে গোপন রাখ! হইত, তাহ। ১৯৩৬ সালে মন্কোতে অনুষ্ঠিত 
বিচারে জাহির হইয়। যায়। 

এই খুনী ও গোয়েন্দার দলের প্রধান প্ররোচক ও সর্দার ছিল 
বিশ্বাসঘাতক ট্রট্‌স্কি। জিনোভিয়েভ, কামেনেভ ও তাহাদের ইরটুক্িবাদী 
অন্ুচরর! ছিল বিপ্লববিরোধী নির্দেশপালনে ট্র্স্কির সহকারী ও দালাল। 
সাম্রাজ্যবাদী দেশগ্ুলি আক্রমণ করিলে মোভিয়েট ইউনিয়ন যাহাতে 
পরাজিত হয়, সেজন্য তাহার! উদ্যোগ করিতেছিল; শ্রমিক-কৃষকের রাষ্ট্র 
 সম্বদ্ধে তাহাদের মনোভাব হার মানিয়া' লওয়ার মনোভাব ; তাহার! 
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জামণন ও জাপানী ফ্যাশিষ্টদের 'ঘ্বণা হাতিয়ার ও দালাল হইয়া 
দাড়াইয়াছিল। 

এস, এম, কিরোভের মৃত্যুতে জড়িত ব্যক্তিদের বিচার হইতে পার্টি 
সংগঠনগুলি এই প্রধান শিক্ষা পাইল যে নিশ্চয়ই তাহাদিগকে নিজেদের 
রাজনৈতিক অন্ধতা ও অসতর্কতা৷ পরিহার করিতে হইবে, তাহাদের এবং 
মকল পার্টি সভ্যের সতর্কতা বাড়াইতে হইবে। 

এস, এম, কিরোভের নৃশংস হত্যা সম্পর্কে পার্টি সংগঠসমূহের কাছে 
এক সাকুলার চিঠি পাঠাইয়! পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি জানায় : 

”(ক) আমরা শক্তিশালী হইলেই শক্র' পোষ মানিয়া যাইবে ও 
চুপচাপ বসিয়া যাইবে মনে করা ভূল; এই ভুল ধারণা যে সুবিধাবাদী 
আত্মতুষ্টি জাগায়, তাহার অবসান ঘটাইতেই হইবে। এই ধারণা একেবারে 
্রান্ত। যে দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতি নির্ষিশেষে সকলকে জানাইত যে আমাদের 
শক্ররা আস্তে আস্তে হামাগুড়ি দিয়া সোশালিজ মে পৌছিষা যাইবে এবং 
শেষে প্রকৃত মোশালিস্ট বনিয়! যাইবে, ইহা! সেই বিচুযুতিরই পুনরাবি9াব। 
কৃতকর্মের সাফলা লইয়। তুষ্ট হইয়া থাকা বল্শেভিকের কাজ নয়; 
কন্ধক্ষেত্রে নিদ্রা যাওয়া তাহাদের কাজ নয়। আমাদের প্রয়োজন 
আত্মতুষ্টি নয়, আমাদের প্রয়োজন সতর্কতা, প্রকৃত বল্শেভিক্‌ বিপ্রবী 
সতর্কতা | মনে রাখা উচিত যে শত্রুদের অবস্থা যতই নৈরাশ্ঠজনক হয়, 
ততই তাহারা আরও উদগ্রীব হইয়া “চরম উপায়” স্বাকড়াইয়া৷ থাকিবার 
চেষ্টা করে, সৌভিযেট শক্তির বিরুদ্ধে তাহাদের সংগ্রামের পরাজয় নিশ্চিত 
বলিয়া ইহাই তাহাদের একমাত্র করণীয় ব্যাপার হইয়া দাড়ায় । আমাদের 
এই কথা মনে রাখিয়া সতর্ক থাকিতে হইবে। 

"(খ) পার্টসভ্যদের কাছে পার্টর ইতিহাস শিখাইবার ব্যবস্থা 
আমাদের করিতেই হইবে । আমাদের পার্টির ইতিহাসে সর্ধপ্রকার পার্টি- 
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বিরোধী দল, পার্টি নীতির বিরুদ্ধে তাহাদের লড়িবার কায়দা, 
তাহাদ্দের কৌশল এবং-_যে কথা আরও দরকারী-_পার্টিবিরোধী 
দলগুলির বিরুদ্ধে লড়িতে আমাদের পার্টর কৌশল ও পদ্ধতি, যে- 
কৌশল ও পদ্ধতি আমাদের পার্টিকে এই দলগুলিকে হীরাইয়া বিনষ্ট 
করিতে সমর্থ করিয়াছে, সে সম্বন্ধে শিক্ষার ব্যবস্থা করিতেই হইবে। 
পার্টি যেমন করিয়া কন্স্টিট্যুশনাল-ডেমোক্রাট, সোশালিস্ট রেভল্যুশনাবি, 
মেন্শেভিক্‌ ও নৈরাজ্যবাদীদের সঙ্গে লড়িয়াছে ও পরাজিত করিয়াছে, 
পার্টিসভ্যদের পক্ষে কেবল ইহাই জানিলে চলিবে না, কেমন করিয়। 
টটুস্কিবাদী, “গণতান্ত্রিক-কেন্দ্রশাসনবাদী”, “শ্রমিকদের বিরোধীসংস্থা”, 
জিনোভিয়েভপন্থী, দক্ষিণপন্থী বিপথগামী, দক্ষিণ-বামপন্থী আজব ব্চ্যিতি 
প্রভৃতিকে পার্টি কেমন করিয়া লড়িয়৷ হারাইয়াছিল, তাহা জানিতে 
হইবে। কখনও ভুলিলে চলিবে না যে আমাদের পার্টির ইতিহাস জানা ও 
বুঝ! পার্টিসভ্যদের বিপ্লবী সতর্কতাকে সুনিশ্চিত করার পঠ্কে অত্যন্ত 
গুরুতর ও গ্রয়োজন ব্যাপার |” 

১৯৩৩ সাল হইতে পার্টির ভিতর যে সব বাহিবের লোক ঢুকিয়। 
পড়িয়াছিল, তাহাদিগকে দূর করিয়। পার্টিশুদ্বীকরণ এই সময়ে খুবই 
গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা । বিশেষত এস, এম, কিরোভের নৃশংস হত্যার পর 
পার্টিসভ্যদের কাজের হিসাব সযত্তে পরীক্ষা কর! এবং পুরাতন পার্টিকার্ড 
পাল্টাইয়। নৃতন কার্ড দেওয়! খুবই জরুরী ব্যাপার । 

পার্টিসভ্যদের কাজের হিসাব সযত্বে পরীক্ষা করার পূর্বেবে অনেক 
পার্টিসংগঠনে পার্টিকার্ড লইয়া দায়িত্বজ্ঞানহীনতা৷ ও অবহেল। চলিতেছিল। 
অনেকগুলি সংগঠনে দেখ! গেল যে কমিউনিস্টদের তালিকা 
প্রণয়নে একেবারে অসহনীয় গণ্ডগোল রহিয়াছে; শক্ররা তাহাদের 
কু-উদ্দেশ্ত সাধনের জন্য এই অবস্থার সুযোগ লইল, গোয়েন্দাগিরি, 


৫৬৬ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


ধবংসকাধ্য প্রভৃতির জন্য পার্টিকার্ড ব্যবহার করিল। পার্টিসংগঠনের 
বহু নেতা নৃতন সভ্যসংগ্রহ ও পার্টিকার্ড দেওয়ার কাজ নিয়তন 
কম্মচারীদের হাতে, এমন কি যে সব পার্টিসভ্যের বিশ্বাসযোগ্যতার কোন 
পরীক্ষা হয় নাই তাহাদের হাতে প্রায়ই রাখিয়া দিত। 

১৯৩৩ সালের ১৩ই মে তারিখে পার্টিকার্ডের হিসাব ও নিরাপদ স্থানে 
রাখা এবং পার্টিকার্ড দেওয়ার কাজ সম্বন্ধে সকল সংগঠনকে এক 
সাকু্লার চিঠিতে কেন্দ্রীয় কমিটি নির্দেশ দেয় যে পার্টিসভ্যদের 
কাজের হিসাব সধত্বে পরীক্ষা করিতে হইবে এবং “আমাদের নিজন্ব 
পার্টিগৃহে বল্শেভিক্‌ শৃঙ্খলা স্থাপন করিতে হইবে।” 

পার্টিসভ্যদের কাজের হিসাব সাবধানে পরীক্ষা করার প্রভৃত 
রাজনৈতিক মূল্য ছিল। এই পরীক্ষার ফলাফলের উপর কেন্দ্রীয় কমিটির 
সম্পাদক কমরেড য্নেখভের রিপোর্ট সম্পর্কে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির 
পূর্ণ অধিবেশনে ২৫শে ডিসেম্বর, ১৯৩৫, তারিখে যে প্রস্তাব গৃহীত হয়, 
তাহাতে বল। হয় ষে পার্টির সভ্যদের শক্তিবৃদ্ধির কাজে এই পরীক্ষা 
সাংগঠনিক ও রাজনৈতিক দিক হইতে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। 

পার্টিসভ্যর্দের কাজের হিসাব পরীক্ষ। এবং পার্টিকার্ড পাল্টাইয়া দিবার 
পর পার্টির নৃতন সভ্যসংগ্রহ আবার আরম্ভ হইল। এই সম্পর্কে পার্টির 
কেন্দ্রীয় কমিটি দাবী করিল ষে দলে দলে নূতন সভ্যকে ঢুকিতে দেওয়া 
হইবে না, কেবল "যাহারা সত্যই প্রগতিশীল এবং শ্রমিকশ্রেণীর উদ্দেস্ঠ 
সম্বন্ধে প্রকৃত অনুরাগ পোষণ করে, আমাদের দেশের শ্রেষ্ট লোক, যাহারা 
সর্বোপরি শ্রমিকদের মধ্য হইতে এবং কৃষক ও কর্মঠ বুদ্ধিজীবীদের মধ্য 
হইতে আসিয়াছে, যাহারা সোশালিজ মের সংগ্রামের নানাক্ষেত্রে বারবার 
পরীক্ষিত হ্ইম্বাছে,* কেবল ব্যক্তিগতভাবে তাহাদের পার্টিতে 
প্রবেশাধিকার দেওয়ার ভিত্তিতে কাজ করিতে হইবে । 


যৌথ কৃষিব্যবস্থা৷ প্রবর্তনের সংগ্রামে বল্শেভিক্‌ পার্টি ৫৬৭ 


পার্টিতে নৃতন সভাদের ঢুকিতে দেওয়ারুকাজ আবার আরম্ভ করার 
সময় কেন্দ্রীয় কমিটি পার্টিসংগঠনগুলিকে নির্দেশ দিল যে শব্রপক্ষীয়েরা 
জেদ করিয়া কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে স্থকৌশলে ঢুকিয়। পড়ার যে-চেষ্ট 
করিতে থাকিবে, সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে । সুতরাং : 

“প্রত্যেক পার্টিসংগঠনের কর্তব্য হইল বল্শেভিক্‌ সতর্কতা যথাসম্ভব 
বাড়ানো, লেনিনবাদী পার্টির পতাকা উন্নত রাখা, এবং শক্রভাবাপন্ন 
বাহিরের লোককে পার্টির মধ্যে ঢুকিতে না৷ দেওয়ার ব্যবস্থা করা।” 
( ২৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩৬, তারিখে সি, পি, এস, ইউ (বি) কেন্দ্রীয় 
কমিটির প্রস্তাব, “গ্রাভদাতে” প্রকাশিত, ২৭০ সংখ্যা, ১৯৩৬) 

পার্টিকে পরিশুদ্ধ ও স্প্রতিষ্ঠ করিয়া, পার্টির শক্রবুন্দকে ধ্বংস করিয়া, 
এবং পার্টিনীতির বিকৃতির বিরুদ্ধে কঠোর সংগ্রাম চালাইয়া বল্‌শেভিক্‌ 
পার্টি পূর্ববাপেক্ষা সুসংহত হইয়া কেন্দ্রীয় কমিটিকে ঘিরিয়! দীড়াইল। 
কেন্দ্রীয় কমিটির নেতৃত্বে পার্টি ও সোভিয়েট দেশ এখন নূতন এক স্তরে 
অগ্রসর হইল--শ্রেণীহীন সোশালিস্ট সমাঙ্জ নিশ্মাণের কাজ সম্পূর্ণ করার 
দিকে অগ্রসর হইল। 

সংক্ষিপগুসার 

১৯৩০-৩৪, এই কয় বসবে বল্শেভিক্‌ পার্টি ষে এ্রতিহাপিক সমস্যা, ষমাধান 
করিল, তাহা বাষ্টশক্তি অধিকারের পরই সর্ববহাব! বিপ্লবের সবচেয়ে দুর সমস্যা 
ছিল। ইহা! হইল লক্ষ লক্ষ ছোট ছোট ক্ষেতে মালিক চাবীকে কৃষিসমবায়ে 
পথ, সোশালিজ্মেব পথ অবলম্বন করাইবাব সমস্ত | 

শোষকশ্রেণীর মধ্যে যাহারা সংখ্যাগরিষ্ঠ, সেই কুলাকৃদের উচ্ছেদ, এবং 
অধিকাংশ কৃষক কর্তৃক যৌথ কৃষিব্যবস্থা৷ অবলম্বনের ফলে দেশে পুঁজিবাদের শেষ 
শিকড় নষ্ট হইল, কৃষি ব্যাপারে সোশালিজ্মেব বিজয় ঘটিল, গ্রামাঞ্চলে 
সোভিয়েট শক্তি সম্পূর্ণ সুপ্রতিষ্ঠ হইল। 


৫৬৮ সৌঁভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


সাংগঠনিক ব্যাপারে অনেকগুলি মুশকিল কাটাইয়া৷ যৌথ কৃষিপ্রতিষ্ঠানগুলি 
স্ুদৃঢভাবে প্রতিঠিত হইল এবং সমৃদ্ধির পথে অগ্রসর হইল । 

প্রথম পঞ্চবর্ষসংকল্পেব ফল হইল প্রথম শ্রেণীব দোশালিস্ট বৃহৎ শিল্প ও 
সংঘবদ্ধ যন্ত্রচালিত কৃষিব্যবস্থাব আকারে আমাদের দেশে সোশালিস্ট অর্থব্যবস্থাব 
অটল ভিত্তিস্থাপন, বেকার সমস্যাব অবসান, মান্ুষেব উপব মান্ুষেব শোষণ 
ব্যবস্থাব শেষ, এবং আমাদেব শ্রমব্যস্ত জনসাধারণের বাস্তব ও সংস্কতিগত 
জীবনধাবাকে ক্রমে উন্নত কবাঁব পক্ষে অনুকূল অবস্থা স্যষ্টি। 

পার্টি ও সবকারের সাহসী, বিপ্লবী ও দৃবদর্শা নীতির কল্যাণে আমাদের 
দেশেব শ্রমিকশ্রেণী, সংঘবদ্ধ কৃষকরা, এবং মোটেব উপব শ্রমব্যস্ত জনসাধাবণ 
এই বিপুল সাফল্য অর্জন কবিয়াছিল। 

সোভিয়েট ইউনিয়নের শক্তিকে বিচ্ছিন্ন ও বিনষ্ট কবাব চেষ্টায় লাগিয়। 
থাকিয়া সোভিয়েটেব চাবিদিকে যে ধনতান্ত্রিক দেশগুলি ছিল, তাহাবা ছিগুণ 
তেজে সোভিয়েট দেশেব ভিতর খুনী, ধ্বংসকাবী ও গোয়েন্দা দল সংগঠন 
কবিল। পরিবেষ্টক ধনতান্ত্রিকদেব এই শক্রতাস্ুচক কাধ্যাবলী জার্মানী ও 
জাপানে ফ্যাশিজ্ম্‌ কর্তৃক বাষ্ট্রশক্তি অধিকাবেব সঙ্গে সঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য 
হইয়! উঠ্িল। উ্রটক্কিবাদী ও জিনোভিয়েভপন্থীদেব মধ্যে ফ্যাশিজ্ম পবম বাধ্য 
ভৃত্য খু'ক্তিয়া পাইল , ইহাবা গোয়েন্দাগিবি, ধ্বংসকাধ্য, সন্বাসবাদী ও প্ররোচক 
কাজকশ্দ কবিতে প্রস্তুত ছিল এবং ধনতন্ব পুনঃ প্রতিষ্ঠাব জন্য সোভিয়েট 
ইউনিয়নের পবাজয় 'ঘটাইবাব কাজে লাগিতে তৈয়ার ছিল। 

দোভিয়েট সবকাবেব বস্তমুষ্টি এই ছুবৃতিদেব দণ্ড দিল, নির্দয়ভাবে জনগণের 
এই শক্রদদের আঘাত করিল, দেশের প্রতি যাহাবা বিশ্বাসঘাতকতা করিল 


তাহাদের শাস্তি দিল। 


দ্বাদশ অধ্যায় 


সোশালিস্ট সমাজ নির্মাণ সম্পুর্ণ করার কাজে 
বল শেভিক্‌ পার্ট- নুতন শাসনবিধি 
প্রবর্তন (১৯৩৫-৩৭ ) 


১। ১৯৩৫-৩৭ সালে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি__সাময্িকভাবে 
অর্থ নৈতিক সন্কট লাঘব-_নূতন অর্থ নৈতিক প্রারন্ত-_ 
ইতালী কর্তৃক আবিসিনিয়া দখল--স্পেনে 
জার্মান ও ইতালিয়ানদের হস্তক্ষেপ 
মধ্যচীনে জাপানী আক্রমণ_ দ্বিতীয় 
সাআজ্যবাদী যুদ্ধ আরস্ত 


ধনিক দেশসমূহে যে অর্থ নৈতিক স্কট ১৯২৯ সালের শেষার্দে আবস্ত 
হয় ভাহা ১৯৩৩ সালের শেষ পধ্যন্ত চলিল। তাহার পর শিল্পের 
অধোগতি থামিয়া যাইল, সঙ্কটের পর নিশ্চল অবস্থা আসিল, এবং তাহার 
পর একপ্রকার পুনরুজ্জীবন, একপ্রকার উর্ধাভিমুখী ধারা দেখা গেল। 
কিন্তু এই উর্ধগতি নৃতন ও উচ্চতর ভিত্তিতে শিল্লের মরগুম সঙ্গে 
করিয়। আনার মত ছিল না। ছুনিয়ার পুঁজিবাদী শিল্প ১৯২৯ সালের 
স্তর পর্যযস্তও পৌছিতে পারিল না, ১৯৩৭ সালের মাঝামাঝি সেই স্তরের 
শতকর! ৯৫-৯৬ ভাগ পধ্যস্ত পৌছিল। ১৯৩৭ সালের দ্বিতীয়ার্জেই 
নৃতন, এক অর্থনৈতিক সঙ্কট আরম্ভ হইল এবং প্রথমে আমেরিকার 
যুক্তরাষ্ট্রে রেখাপাত করিল। ১৯৩৭ সাল শেষ হওয়ার পূর্ব্বেই 
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আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে বেকারের সংখ্যা আবার এক কোটাতে উঠিল। 
ব্রিটেনেও বেকারসংখ্য। দ্রুত বাড়িয়া চলিল। 

পূর্ববর্তী সঙ্কটের উৎপাতের পর প্ররুতিস্থ হওয়ার পূর্বেই ধনিক- 
দেশসমূহ আবার নৃতন এক অর্থ নৈতিক সঙ্কটের সম্মুখীন হইল। 

ফলে বুর্জোয়া ও সর্বভারাদের মধ্যে যেমন, তেমনই সাম্রাজ্যবাদী 
দেশগুলির মধ্যে অসঙ্গতি আরও বেশী তীব্র হইয়৷ উঠিল। ফলে 
আততায়ী বাষ্্রগুলি স্বদেশে অর্থনৈতিক সম্কটজনিত ক্ষতি অন্যান্য 
আত্মরক্ষাব্যাপারে দুর্বল দেশের মাথায় কাঠাল ভাঁডিয়া পুরণ করার জন্য 
ছিগুণ উৎসাহে লাগিল।, জামণানী ও জাপান, এই ছুই কুখ্যাত আততায়ী 
রাষ্ট্রের সঙ্গে এখন তৃতীয় রাষ্ট্র ইতালী যোগ দিল । 

১৯৩৫ সালে ফ্যাশিস্ট ইতালী আ্যাবিসীনিয়া আক্রমণ করিয়া 
বশীভূত করিল। ইতালী আক্রমণ করিল বিনা কারণে, “আন্তর্জাতিক 
আইনের” চোখে এই আক্রমণের কোন ন্যায়সঙ্গত কারণ ছিল না; 
ফ্যাশিস্টদের অধুনাতন অভ্যাসমত দঙ্গার মত যুদ্ধঘোষণা! না করিয়। 
আক্রমণ করিল। ইহা! শুধু আযাবিসীনিয়ার উপর আঘাত নয়, ইহা 
হইল ব্রিটেনের উপরও আঘাত, ইয়োরোপ হইতে ভারতবর্ষ ও 
সাধারণভাবে এশিয়া যাওয়ার পক্ষে ব্রিটেনে সামুদ্রিক রাস্তাগুলির উপরও 
আঘাত। আ্যাবিসীনিয়্াতে জাকিয়া বসিতে ইতালীকে বাধা দিতে 
ব্রিটেনের চেষ্টা ব্যর্থ হইল। পরে হাত খোলসা৷ বাখার জন্য ইতালী 
জাতিসংসদ হইতে সরিয়া গেল এবং অপরিমিতভাবে অস্ত্রসঙ্জা আবস্ত 
করিল। 

এইভাবে ইয়োরোপ ও এশিয়ার মধ্যে সবচেয়ে সোজা সমুদ্রপথে 
উপর যুদ্ধের নৃতন এক গ্রন্থি লাগানো! হইল । 

ফ্যাশিস্ট জাম্ণানী একাই ভের্সসই সন্ধিপত্র ছি'ড়িয়া ফেলিল এবং 
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গায়ের জোরে নূতন করিয়া ইউরোপের মানচিত্র স্থির করার 
পরিকল্পন! গ্রহণ করিল। জামান ফ্যাশিস্টরা গোপন করে নাই যে 
তাহার! প্রতিবেশী রাষ্রগুলিকে পদান্ত করিতে, কিংবা অন্তত যে-সব 
অঞ্চলে জার্মানরা বাস করিত সেই সব অঞ্চল দখল করিতে চেষ্টা 
করিতেছিল। তাই তাহারা মতলব করিল যে প্রথমে অস্টিযা দখল 
করিবে, তাহার পর চেকোন্নোভাকিয়াকে আঘাত করিবে, তাহার পর 
বোধ হয় পোলা্--ষে পোলাণ্ডেও এক সুসংহত অঞ্চলে জার্মানর! 
জামণনীব সীমান্তের কাছে বাস করে- আর তাহার পর...আচ্ছা, তখন 
“দেখা যাইবে 1 

১৯৩৬ সালের গ্রীষ্মকালে জার্মানী ও ইতালী স্প্যানিশ রিপাবলিকের 
বিরুদ্ধে সামাঁবক হস্তক্ষেপ আরম্ভ করিল। ম্পানিশ ফ্যাশিস্টদেব 
সাহাযা করার ছদ্মবেশে তাহার! গোপনে ফ্রান্সের পিছনে স্প্ানিশ- 
অধিকৃত অঞ্চলে সৈন্য জমাইবার স্থযোগ লইল, এবং দক্ষিণে বালিয়নারিক 
দ্বীপপুঞ্জ ও জিক্রা-টার, পশ্চিমে আতলান্তিক মহাসাগর, এবং উত্তরে 
বিশ্বকে উপসাগর, এই সীমার মধ্যবর্তী মগ্ডলে স্প্যানিশ-কর্তৃত্বাধীন 
সাগরে তাহাদের নৌবাহিনী জড় করার স্থযোগ লইল। ১৯৩৮ সালের 
প্রথমে জার্মান ফ্যাশিস্টরা অস্টিয়। কাড়িয়৷ লইল, 'এইভাবে দানিমুব 
নদীর মধ্যঅঞ্চলে নিজেদের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করিল এবং ইউরোপের 
দক্ষিণে আদ্রিয়াতিক সাগরের দিকে অগ্রসর হইল । 

জার্মান ও ইতালিষান ফ্যাশিস্টরা স্পেনে তাহাদের হস্তক্ষেপ 
আরও বাড়াইল, সঙ্গে সঙ্গে জগংঘকে আশ্বাস দিল যে তাহারা স্প্যানিশ 
“কমিউনিস্টদের” বিরুদ্ধে লড়িতেছে এবং তাহাদের অন্য কোন উদ 
নাই। কিন্ত এই কীচা ও ফ্াপা ভণিতা কেবল নির্তবোধদেরই 
ঠকাইতে পাবিত। আসলে তাহারা ব্রিটেন ও ফ্রান্সের সমুদ্র দিয়া 
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আফ্রিকা! ও এশিয়াতে তাহাদের বিপু সাম্রাজ্যের অন্তর্গত দেশগুলিতে 
যাতায়াতের পথরোধ করিয়া বসিবার জন্য আঘাত হানিতেছিল । 

অস্টিয়া দখল করা সম্বন্ধে অন্তত কিছুতেই ওজর দেওয়া গেল 
না যে ইহা হইল ভেসাই সন্ধির বিরুদ্ধে সংগ্রাম, প্রথম সাম্রাজাবাদী 
যুদ্ধে জার্মানী যে-সব অঞ্চল হারাইয়াছিল আবার তাহা ফিরাইয়া 
আনিয়া জার্মানীর “জাতীয়” স্বার্থরক্ষার জন্য চেষ্টার ইহা! একটা অংশ। 
যুদ্ধের পূর্ক্বে বা পরে অস্টি-য়া জার্মানীর মধ্যে একাংশ হইয়া ছিল 
না। জবরদস্তি করিয়া অস্ট্যয়া দখল সাম্রাজ্যবাদী কেতায় বিদেশ 
কাডিবার এক জলন্ত দৃষ্টান্ত। পশ্চিম ইউরোপখণ্ডে প্রতুত্বস্থাপন করা৷ 
যে ফ্যাশিস্ট জামর্নীর মতলব, সে বিষষে আর কোনও সন্দেহ 
রহিল না । 

সর্বোপরি ইহা হুইল ফ্রান্স ও ত্রিটেনের স্বার্থের বিরুদ্ধে আঘাত। 

এইভাবে, দক্ষিণ ইয়োরোপে, অস্ট্য়া ও আব্রিয়াতিক সাগর 
মগ্ডলে, এবং ইয়োরোপের সুদূর পশ্চিম অঞ্চলে, স্পেন ও তাহার 
উপকূলবাহী সামুদ্রিক মগ্ডলে, যুদ্ধের নৃতন গ্রন্থি বাধা হইল। 

১৯৩৭ সালে জাপানী ফ্যাশিস্ট জঙ্গীবাদীবা পাইপিং কাড়িয়া 
লইল, মধাচীনে আক্রমণ করিল এবং শাংহাই দখল করিয়া বসিল। 
কয়েক বৎসর পূর্বের মাঞ্চুবিয়ার জাপানী আক্রমণের মত এবারও অভ্যস্ত 
জাপানী কায়দায়, দক্থ্যর মত, নিজেরাই কল টিপিয়! অনেক "স্থানীয় 
ঘটনা” ঘটাইয়। অসদুপায়ে তাহার স্থযোগ লইয়া, এবং সকল 
“আস্তর্জাতিক আদর্শ”, সন্ধিপত্র, চুক্তি ইত্যাদি লঙ্ঘন করিয়৷ মধ্যচীন 
আক্রমণ করা হইল। তিয়েম্তসিন্‌ ও শাংহাই দখল করার ফলে 
চীনের বিপুল বাজারের চাবিকাঠি জাপানের হাতে পড়িল। যতদিন 
জাপান তিয়েন্তসিন ও শাংহাই দখলে রাখে, ততদিন মে-কোন 
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মৃহ্র্তে ব্রিটেন ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রকে মধ্যচীন হইতে জাপান 
ভাগাইয়া দিতে পাবে, দিিরারিল ররর রাজারা 
টাকা খাটে। 

অবশ্ঠ জাপানী আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে চীনের জনগণ ও ৮ 
অসমসাহসিক সংগ্রাম, চীনে বিরাট জাতীয় জাগরণ, লোকসংখ্যা ও 
স্থপরিব্যা্ত দেশ লইয়া চীনের বিপুল শক্তি, আর সর্বশেষে, চীন- 
ভূমি হইতে আক্রমণকারীকে সম্পূর্ণ বিদুরিত না করা পর্যন্ত মুক্তিযুদ্ধ 
চালাইয়া যাওয়া সম্বন্ধে চীনের জাতীয় সরকারের সংকল্প, এই সব 
ব্যাপারে নিঃসন্দেহে দেখা যায় ষে চীনে জাপানী সাভ্রাজ্যবাদীদের 
ভবিষ্যৎ নাই, আর কখনও থাকিবে না । 

কিন্তু তাহা হষইলে৪ একথা সত্য যে সাময়িকভাবে চীনদেশের 
বাণিজ্যের কর্তৃত্ব জাপানের হাতে, এবং চীনের বিরুদ্ধে জাপানের 
যুদ্ধ আসলে ব্রিটেন ও আমেগিকার স্বার্থের উপর এক প্রচও 
আঘাত । 

এইভাবে, প্রশান্ত মহাসাগরে, চীন মগ্ডলে, যুদ্ধের আর এক গ্রন্থি 
বাধা হইল। 

এই সব ঘটনা হইতে দেখ! যায় যে দ্বিতীয় স্মাজ্যবাদী যুদ্ধ 
তখনই বাধিয়া গিয়াছিল। এই যুদ্ধ বিনা ঘোষণায় অলক্ষিতে আরম্ত 
হইয়া গেল। রাষ্্বী ও জাতিসমৃূহ যেন নিজেদের অগোচরেই দ্বিতীয় 
সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের আবর্তে পড়িয়া গেল। পৃথিবীর বিভিন্নস্থানে এ 
তিনটী আততায়ী রাষ্্র-জামর্ণনী, ইতালী ও জাপানের ফ্যাশিস্ট 
শাসকগোষঠী-যুদ্ধ লাগাইয়া দিল। ইহা জিক্রাপ্টার হইতে শাংহাই 
পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত বিপুল প্রসারিত অঞ্চলে চলিতেছে । ৫০ কোটা লোক 
ইতিমধ্যেই এই যুদ্ধের গ্রহপথে পড়িয়াছে। চরম বিশ্লেষণের ফলে 
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দেখা যায় যে আততায়ী রাষ্ট্রমূহের অনুকূলে এবং তথাকথিত গণপ- 
তাস্ত্িক রাষ্ট্রসমূহের লোকলান ঘটাইয়! ছুনিয়াকে নৃতন করিয়! ভাগাভাগি 
এবং নান! স্থানে প্রভাবকেন্দ্র স্থাপন ইহার উদ্দেশ্য বলিয়া! ইহা 
ব্রিটেন, ফ্রান্স ও আমেরিকার পু'জিবাদী স্বার্থের বিরুদ্ধেই পরিচালিত 
হইল । 

দ্বিতীয় সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের একটা বৈশিষ্ট্য হইল এই যে 
এ পধ্যন্ত ইহা! আততায়ী রাষ্ট্রগুলিই চালাইতেছে ও ছড়াইয়। দিতেছে, 
আর অপর শক্তিপুঞ্জ অর্থাৎ যে “গণতান্ত্রিক” শক্তিবৃন্দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
চলিতেছে, তাহারা! এই -বলিয়া মনকে চোখ ঠারিতেছে যে তাহার! 
এযুদ্ধে সংশ্লিষ্ট নয়, তাহারা এব্যাপারে হাত ধুইয়া মুছিয়! সরাইয়া 
লইয়াছে, শীস্তিপ্রিয়তার জন্য তাহারা গর্ব করে, ফ্যাশিস্ট আততায়ী-. 
দের তাহারা তিরস্কার করে, এবং*..একটু একটু করিয়া আততায়ীদের 
হাতে নিজেদের ঘাটি ছাড়িয়া দিতেছে আর সঙ্গে সঙ্গে মুখে বলিতেছে 
যে তাহারা গ্রাতিরোধের আয়োজন চালাইতেছে। 


এই যুদ্ধের প্রকৃতি যে অনেকটা অদ্ভুত ও একদেশদরশাঁ, তাহা 
দেখা যাইবে। কিন্তু তাই বলিয়! আযাবিসিনিয়া, স্পেন ও চীনের 
আত্মরক্ষাব্যাপারে দীনহীন জনগণকে লুষ্ঠন করিয়া নির্গজ্জভাবে পর- 
বাজাজয়ের জন্য নৃশংস যুদ্ধ ছাড়া ইহা অন্ত কিছু ছিল না। 


যুদ্ধের এই একদেশদর্শী প্ররুতির কারণ “গণতান্ত্রিক” রাষ্টরগুলির 
সামরিক কিংব। আধিক দৌর্ধল্য মনে করিলে ভূল হইবে । “গণ- 
তান্ত্রিক” রাই্ট্রসমূহ অবশ্যই ফ্যাশিস্ট রাষ্ট্রসমূহের চেয়ে শক্তিশালী । 
ক্রমবর্ধমান বিশ্বযুদ্ধের একদেশদরশী প্রকৃতির কারণ হইল ফ্যাশিস্ট 
শক্তিপুঞ্জের বিরুদ্ধে “গণতাস্ত্রিক” রাষ্ট্রসমূহের সম্মিলিত ফ্রণ্টের অভাব। 
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অবশ্ত তথাকথিত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি ফ্যাশিস্ট রাষট্রমূহের “বাড়াবাড়ি” 
পছন্দ করে না এবং তাহাদের শক্তিবৃদ্ধিতে ভয় পায়। কিন্তু তাহার। 
ইউরোপে শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনকে এবং এশিয়াতে জাতীয় মুক্তির 
আন্দোলনকে আরও বেশী ভয় করে, এবং এই সব “বিপজ্জনক” 
আন্দোলনের পক্ষে ফাশিজ্মকে একটা “চমৎকার ওঁষধ” মনে করে। 
এইজন্য “গণতান্ত্রিক” বাষ্্রসমূহের শাসকগোষ্ঠী, এবং বিশেষ করিয়। 
ব্রিটেনের বক্ষণশীলরা কেবল মদগব্বা ফ্যাশিস্ট শাসকর্দের কাছে 
"অতিরিক্ত দূর না যাওয়ার” জন্য অঙ্গুনয়বিনয়েই নিজেদের সীমাবদ্ধ 
করিয়া বাখে, আর সঙজে সঙ্গে জানায় যে তাহারা শ্রমিকশ্রেণীর 
আন্দোলন ও জাতীয় মুক্তি-আন্দৌলনের প্রতি ফ্যাশিস্টদের প্রগতি 
বিরোধী মনোভাব 'বেশ “ভাল করিয়া বোঝে” ও মোটের উপর 
সহান্থভৃতিও পোষণ করে। জারের আমলে যে রুশ-লিবারল রাজ- 
তন্্ববাদী বুর্জোয়ার! জার-সরকারের নীতিতে “বাড়াবাড়ি” দেখিয়! ভয় 
পাইলেও জনসাধারণকে আরও বেশী ভয় করিত এবং ফলে জারের 
কাছে অন্ুনয়বিনয়ের নীতি গ্রহণ করিত ও জারের সঙ্গে যিলিয়! 
জনগণের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিত। এবিষয়ে ব্রিটেনের শাসকগোষ্ঠী 
অনেকটা] তাহাদেরই কৌশল অনুসরণ করিতেছিল। আমরা জানি 
যে এই ছু-মুখো নীতির জন্য রাশিয়ার লিবারল-রাজতন্ত্বাদী বুর্জোয়া- 
শ্রেণীকে বেজায় চড়াদাম দিতে হইয়াছিল। ধরিয়! লওয়া! যায় যে 
ব্রিট্টেনের শাসকগোঠী এবং ফ্রান্স ও আমেরিকাতে তাহাদের বন্ধুদের 
কাছেও ইতিহাস প্রতিশোধ আদায় করিবে। 

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে এই পরিবর্তন এবং এই আশঙ্কাজনক 
ঘটনাবলীর দিকে স্প্ইই সোভিয়েট ইউনিয়ন চোখ বুজিয়া৷ থাকিতে 
পারিত না। ধত ছোটদরেরই হউক, আততায়ীদের দ্বারা আরন্ধ ষ্ব 
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কোন যুদ্ধই শান্তিপ্রিয় দেশগুলির পক্ষে বিপজ্জনক । যে-দ্বিতীয় 
সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ এরূপ “অগোচরে” জাতিসমূহের উপর হান! দিয়াছে, 
এবং যাহা পাঁচ কোটীরও অধিক লোককে জড়িত করিয়াছে, সে- 
যুদ্ধ সকল জাতির পক্ষেই এবং প্রথমত সোভিয়েট ইউনিয়নের 
পক্ষে বিশেষ গুরুতর একটা, বিপদ হইয়া উঠা অবশ্ঠস্তাবী। জার্যানী, 
ইতালী ও জাপান যে “কমিউনিস্টবিরোধী সংস্থা” গঠন কবিল, তাহ! 
ইহারই সুপরিব্যক্ত প্রমাণ। সুতরাং আমাদের দেশ শাস্তির নীতি 
অন্ুনরণ করার সঙ্গে সঙ্গে সীমান্তে আত্মরক্ষা ব্যবস্থা এবং লাঁল- 
ফৌজ ও নৌবাহিনীর যুদ্ধপরিচালনশক্তিকে আরও স্থদুট করিবার 
কাজে প্রবৃত্ত হইল। ১৯৩৪ সালের শেবভাগে সোভিয়েট ইউনিয়ন 
জাতিদংসদে (“লীগ অফ নেশন্স্‌্*) যোগ দিল। ইহার, দূর্বলতা 
সত্বেও জাতিসংসদ এমন একটা স্থান হিসাবে কাজ দিতে পারে 
যেখানে আততায়ীশক্তিদের আসল চেহারা জাহির করা যায়, এবং 
ক্মীপবল হইলেও যুদ্ধের প্রাছুর্ভীবে বাধা দিবার পক্ষে একপ্রকার 
হাতিয়ার হিসাবে কাজ দিতে পারে জানিয়া সোভিয়েট জাতিসংসদে 
যোগদান করে। সোভিয়েট ইউনিয়ন মনে করে যে এরূপ সময়ে 
জাতিসংসদের মত নিস্তেজ আস্তর্জাতিক সংগঠনকে অগ্রাহ্থ কর! উচিত 
নয়। ১৯৩৫ সালের মে মাসে ফ্রান্স ও সোভিয়েট ইউনিয়নের মধ্যে 
আততায়ী কর্তৃক সম্ভাব্য আক্রমণ ঘটিলে পরস্পর সাহায্যমূলক চুক্তি 
স্বাক্ষরিত হয়। সোভিয়েট ইউনিয়ন ও চেকোন্সোভাকিয়াধ মধ্যেও 
অনুরূপ চুক্তি একই সময় স্থাপিত ইয়। ১৯৩৬ সালের মার্চ মাসে 
সৌভিয়েট ইউনিয়ন মোঙ্গোলিয়ান্‌ জন্গণের রাষ্ট্রের সহিত এক পরম্পর 
সাহা্যমূলক চুক্তি স্বাক্ষর করে, এবং ১৯৩৭ সালের আগস্ট মাসে 
চীন সাধারণতন্ত্রের সহিত অনাক্রমণচুক্তি স্থাপন করে। 
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২। সোভিয়েট ইউনিয়নে শিল্প ও কৃবিকর্থের ক্রমবর্ধমান 
অগ্রগতি-দ্ধিতীয় পঞ্চবর্ধসংকল্প নির্দিষ্ট সময় পুর্ণ 
হইবার পূর্বেই স্ুসম্পন্ন__কৃষিব্যবন্থার পুনর্গ ঠন 
ও সমবায়ীকরণের সমাপ্তি কল্মীদের গুণ- 
বন্তার গুরুত্ব-_স্তাখানোভ্‌ আন্দোলন-_ 
জনসাধারণের কল্যা ণব্যবস্থার উন্নতি 
_€সাভিয়েট বিপ্নবের শক্তি 


একদিকে যেমন ১৯৩০-৩৩ সালের অর্থ নৈতিক সঙ্কটের পর ধনিক 
দেশসমূহে নৃতন এক স্কট আরম্ভ হইল, তেমনই অপরদিকে সোভিয়েট 
ইউনিয়নে পুরো, এই সময়েতেই শিল্পের বিকাশ অটলভাবে 
অগ্রসর হইল। একদিকে পৃথিবীর ধনিকশিল্প মোটের উপর ১৯৩৭ 
সালের মাঝামাঝি ১৯২৯ সালের উৎপাদনেত অন্পাতে শতকরা ০৫-৯৬ 
ভাগের স্তরে কোনক্ুমে উঠিয়াছিল, এবং আবার ১৯৩৭ সালের 
দ্বিতীয়ার্ধে নূতন এক সঙ্কটের যন্ত্রণায় পড়িল) অন্যর্দিকে সোভিয়েট 
ইউনিয়নে শিল্পের ক্রমোপচয়ী বিকাশ অটলগতিতে চলিয়া ১৯৩৭ 
সালের শেষাশেষি ১৯২৯ সালের উৎপাদন অনুপাতে শতকরা ৪২৮ 
ভাগ, কিংবা প্রাক্‌-যুদ্ধযুগের উৎপাদন অন্থপাতে শতকরা সাত শতেরও 
বেশী ফল দেখাইল । 

পার্ট ও সরকার একাগ্রভাবে যে পুনর্গঠননীতি অনুসরণ করিয়াছিল 
এই সাফল্য তাহারই প্রত্যক্ষ ফল। 

এই সব সাফল্যের ফলে শিল্পবিষয়ে দ্বিতীয় পঞ্চবর্ষসংকল্প নির্দিষ্ট সময় 
পুর্ণ হইবার পূর্ব্বেই কুসম্পন্ন হইল। ইহা হুইল ১লা এপ্রিল, ১৯৩৭, 
তারিখে, অর্থাৎ চার বৎসর তিন যাসে। 


৩৭ 
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সোশালিজ মের পক্ষে ইহা এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিজয় । 

কৃষিকর্মে অগ্রগতির ছবিও প্রায় একই ধরণের। সর্বপ্রকার 
শন্ঠোৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত ভূমির পরিমাপ ১৯১৩ সালে (প্রাক্‌-যুদ্ধ- 
যুগ) ১০২ কোটি “হেক্টর' হইতে ১৯৩৭ সালে ১৩ কোটী “হেক্টরে? 
দাড়াইল। উৎপন্ন খাগ্য শস্তের পরিমাণ ১৯১৩ সালে ৪৮* কোটা 
'পুড্; হইতে ১৯৩৭ সালে ৬৮* কোটী “পুডে” উঠিল, কাপাস ৪ কোটা 
৪০ লক্ষ দপুড' হইতে ১৫ কোটা ৪* লক্ষ 'পুডে' উঠিল, শণ (তস্ত) 
উৎপন্ন হইল ১৯১৩ সালের ১ কোটা ৯* লক্ষ গপুড' হইতে বাড়িয়া 
১৯৩৭ সালে ৩ কোটী ১০ লক্ষ 'পুড', চিনির জন্য বীটপালম বাড়িয়া 
৬৫ কোটী ৪* লক্ষ প্পুড' হইতে ১৩১ কোটি ১০ লক্ষ গপুডে” উঠিল, 
এবং সরিষ! প্রভৃতি তৈল-শস্ত ১২ কোটা ৯* লক্ষ পু? হইতে ৩০ 
কোটা ৬* লক্ষ 'পুডে? উঠিল । 

বল! উচিত যে ১৯৩৭ সালে শুধু যৌথ কৃষিপ্রতিষ্ঠানগুলি (রাষ্ট্র 
পরিচালিত কৃষিপ্রতিষ্ঠানগুলিকে বাদ দিয়া) বাজারে পাঠাইবার 
উপযোগী ১৭০ কোটা দপুডেরও” বেশী বাড়তি খাছশস্ত উৎপাদন 
করিয়াছিল। ১৯১৩ সালে জমিদার, কুলাক্‌ ও চাষীরা মিলিয়া বাজারে 
যাহা পাঠায়, তাহার তুলনায় ইহা অন্তত ৪৭ কোটা 'পুড' বেশী। 

কুষিকশ্মের কেবল একটি বিভাগ- -পণুধন সংবদ্ধনের ব্যবস্থা--তখনও 
*প্রাক্‌-যুদ্ধফুগের তুলনায় পিছনে পড়িয়াছিল এবং অতি মন্দগতিতে অগ্রসর 
হইতে লাগিল। 

কষিসমবায়ীকরণ সম্বন্ধে বলা যায় যে ইহা সম্পূর্ণ হইয়াছিল। ১৯৩৭ 
সালের মধো যে কৃধিপরিবারগুলি যৌথ কৃধিপ্রতিষ্ঠানে যোগদান করে, 
তাহাদের সংখ্যা হইল ১ কোটি ৮৫ লক্ষ, অর্থাৎ কৃষিপরিবারের মোট 
সংখ্যার শতকরা ৯৩ ভাগ; আর যৌথ কৃষিপ্রতিষ্ঠানগুলি যে জমিতে 


সোশালিস্ট সমাজ নিম্াণে বল্শেভিক্‌ পার্ট ৫৭৯ 


থাগ্কশন্ত উৎপাদন করিতেছিল, তাহার পরিমাপ মোট শন্যো্পাদন ভূমির 
শতকরা ৯৯ ভাগ। 

কৃষিব্যবস্থায় পুনর্গঠন এবং ট্র্যাক্টর ও কুষিষন্তরাদির বিস্তৃত বিতরণের 
ফল এখন স্পষ্ট হইল । 

শিল্প ও কৃষি পুনর্গঠনের কাজ সম্পূর্ণ হওয়ার ফলে জাতীয় অর্থব্যবস্থা 
এখন যথেষ্ট পরিমাণে প্রথম শ্রেণীর শিল্পকৌশল সমৃদ্ধ হইল। শিল্প, কৃষি, 
যানবাহন ব্যবস্থা এবং ফৌজ বিপুল পরিমাণে আধুনিক শিল্পযন্ত্র পাইল_ 
কলকজজা, ট্রাক্টর ও কৃষিযস্ত্রীদি, মোটর ও স্টীমার, কামান ও ট্যাঙ্ক, 
এবোপ্নেন ও যুদ্ধজাহাজ পাইল । হাজারে হাজারে লাখে লাখে সুশিক্ষিত 
লোক এখন দরকার হইল, যাহারা এই শিল্পযস্তকে কাজে লাগাইয়৷ 
মথাসম্ভব স্বফল উৎপাদন করিতে পারে, এমন লোকের দরকাব পড়িল। 
ইহা না পাইলে, শিল্পকৌশল আযত্ত করিয়াছে এমন লোক যথেষ্ট সংখ্যায় 
না মিলিলে, আশঙ্কা ছিল যে যন্ত্গুলি কেবল অব্যবহৃত, নিরব ধাতু হইয়া 
পড়িয়া থাকিবে । এই আশঙ্কা খুবই গুরুতর হইয়াছিল; ইহার কারণ 
এই যে শিক্ষিত লোকের সংখ্যা, যন্ত্রকে কাজে লাগাইতে, যন্ত্রের পূর্ণ ব্যবহার 
করিতে সমর্থ কর্মাসংখ্যার বৃদ্ধি যন্ত্রের প্রসারের সঙ্গে প। মিলা ইয়! চলে 
নাই, বরঞ্চ অনেক পিছনে পড়িয়। ছিল । শিল্পব্যাপারে আমাদের 
অনেক কর্দকর্তা এই বিপদের কথা ভাবে নাই এবং যন্ত্র "আপনা হইতেই 
কাজ সারিয়া দিবে” বিশ্বাস করিত বলিয়া অবস্থা আরও জটিল হইয়া 
উঠিল। পূর্বে যেমন তাহারা যন্ত্রের গুরুত্বকে যথাযোগ্য মূল্য দেয় নাই 
বরং যন্ত্র সন্বদ্ধে অবজ্ঞাই দেখা ইয়াছিল, এখন আবার তাহারা যন্ত্রের অতিরিক্ত 
মূল্য দিল, যন্ত্রকে যেন মাথায় করিয়া লইয়া! নাচিতে লাগিল। তাহার! 
বুঝিল না৷ যে যন্ত্রকৌখল যাহারা আয়ত করিয়াছে, তাহাদের বাদ দিলে যন 
একটা নির্জীব বন্তমাত্র। তাহার! বুঝিল না যে যন্ত্রকে রীতিমত 


৫৮০ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


স্থৃফলপ্রস্থ করিতে হইলে যস্থকৌশল যাহারা আয়ত্ব করিয়াছে তাহাদের 
দরকার পড়ে । 

এইভাবে শিল্পকুশলী কর্মী সংগ্রহের সমস্তা নিতান্ত গুরুতর হইয়! 
উঠিল । 

যে কম্মকর্তীরা যন্ত্রবিষয়ে অতিরিক্ত উৎসাহ দেখাইতেছিল এবং ফলে 
শিল্পকুশলী কন্মাদের গুরুত্বকে অল্পমূল্য দিল, তাহাদের মনোযোগ 
শিল্পকৌশল অধ্যন ও আয়ত্ত করার দিকে আকর্ষণ করা দরকার হইল, 
এবং বহুদংখ্যক কর্মীকে শিল্পযস্ত্র কাজে লাগাইয়া যথাসম্ভব সুফল 
উৎপাদন করিতে সমর্থ করার জন্য সব কিছু ব্যবস্থা ষে প্রযোজন তাহা 
বুঝাইতে হইল । 

পূর্ব্বে পুনর্গঠনযুগের প্রথম দিকে দেশ যখন শিল্পযস্্েরে অভাবে 
ভূগিতেছিল, তখন পার্ট স্লোগান দে, "পুনর্গঠনের যুগে শিল্পকৌশল 
দ্বারাই সব কিছু নির্ণীত হয়?” এখন, প্রভূত শিল্পষস্ত্র হাজির থাকায়, 
পুনর্গঠন যখন প্রধানত সম্পূর্ণ হইয়াছে এবং দেশ কর্াৰ অভাব 
নিদারুণভাবে অন্কভব করিতেছে, তখন পার্টির পক্ষে নৃতন শ্লোগান প্রচার 
অবশ্ঠ কর্তবা হইল, এমন স্লোগান দেওয়া দরকাব হইল যাহা সকলের 
মনোষোগকে একস্থীনে নিবদ্ধ করিবে, শিল্পষন্ত্রেব চেয়ে মানুষের উপর, 
যন্থের যথাসম্ভব স্থব্যবভাবে সমর্থ কক্ষের উপর নিবদ্ধ করিবে । 

এই বিষয়ে ১৯৩৫ সালের মে মাসে কমরেড স্টালিন রেড আমি 
বিগ্যায়তনের উপাধিগ্রাধ ছাত্রদের উদ্দেশ্যে যে বক্তৃতা করেন, তাহা! 
বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । কমবেড স্টালিন বলেন : “পূর্বে আমরা বলিতাম 
যে “শিল্পযন্থই সব কিছু নির্নয় করে'। এই ঙ্লোগান আমাদিগকে 
শিল্পষস্ত্রের অভাব পূরণ করিতে এবং আমাদের জনগণকে প্রথমশ্রেণীর 
শিল্পসজ্জা লইয1 প্রত্যেক কর্শবিভাগের জন্য বিপুল যান্ত্রিক বনিয়াদ স্থষটি 
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করিতে সাহাধ্য করিয়াছিল । ইহা খুবই ভাল কথা৷ কিন্তু ইহা যথেষ্ট 
নয়, ইহা! যথেষ্টের চেয়ে অনেক কম। শিল্পষস্্কে চালাইয়া যথাসম্ভব 
তাহার সম্যবহার করিতে হইলে আমাদের প্রয়োজন এমন লোক যাহারা 
শিল্পকৌশল আয়ত্ত করিয়াছে, আমাদের প্রয়োজন এমন কর্মী যাহারা 
শিল্পবিজ্ঞানের রীতি অনুযায়ী শিল্পকৌশল আয়ত্ত করিয়া যথাসম্ভব তাহার 
সদ্যবহার করিতে সমর্থ। শিল্পবিজ্ঞানকে আয়ত্ত করিয়াছে এমন লোক 
বিনা শিল্পবিজ্ঞান প্রাণহীন | যাহারা শিল্পবিজ্ঞান আয়ত্ত করিয়াছে 
তাহাদের ' হাতে যন্ত্র অসাধ্যসাধন করিতে পারে ও করা উচিত। 
যদি আমাদের প্রথমশ্রেণীর কলকারখানাতে, আমাদের রাষ্রচালিত 
কৃষিক্ষেত্রে ও যৌথ কৃষিপ্রতিষ্ঠানে, আমাদের লালফৌজে যথেষ্ট সংখ্যায় 
এমন বন্্ী থাকিত, যাহাবা৷ এই শিল্পবিজ্ঞানকে কাজে লাগাইতে পারে, 
তাহা হইলে আমাদের দেশ বর্তমানের তুলনায় তিন-চারগুণ বেশী সুফল 
পাইত। এইজন্য এখন মানুষের উপর, কম্মীর উপর, শিল্পকুশলী শ্রামকদের 
উপর বিশেষ ভোর দিতে হইবে | এইজন্য পুরাতন যে শ্লোগান অতীত 
এক যুগের অবস্থায় প্রতিফলন স্বরূপ ছিল, যে যুগে আমরা শিল্পযস্ত্রে 
অভাবে ভুগিয়ছি-_“শিল্পযন্ত্ই সব কিছু নির্ণপ্ করে'_এই ল্লোগানকে 
বদ্লাইয়। নিশ্চয়ই নৃতন এক ল্লোগান_-“কম্ীদের গুণবত্তাই সব 
কিছু নির্ণয় করে?__এই ল্লোগান গ্রহণ করিতে হইবে । ইহাই এখন 
প্রধান ব্যাপার... 

“আজ বুঝিবার সময় আসিয়াছে যে ছুনিয়ার সব চেয়ে দামী পুজি 
হইল মানুষ-_সবচেয়ে মূল্যবান সবচেয়ে সংশয়চ্ছেদী মূলধন হইল মাফ, 
হইল কর্মী। বুঝিতেই হইবে যে আমাদের বর্তমান অবস্থায় “কম্মীদের 
গুণবন্তাই সব কিছু নির্ণয় করে? । শিল্প, কৃষিকর্ম, যানবাহনব্যবস্থ! 
ও দৈন্তবাহিনীতে আমর! যদি অনেক ভাল কক্মী পাই, তে৷ আমাদের 
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দেশ অপরাজেয় । সেরূপ কর্শা আমাদের না থাকিলে আমাদের ছুই পা 
খোঁড়। হইয়া থাকিবে ।” 

স্ৃতরাং এখন প্রধান কর্তব্য হইল ক্রুত শিল্পাকুশলী কন্মা শিক্ষিত 
করিয়া তোলা, এবং শ্রমের উৎপার্দিকাশক্তিকে সতত বর্ধমান করিতে 
হইলে জ্ু্ত নৃতন শিল্পকৌশল আয়ত্ব করা । 

এইরূপ কর্মীসংখ্যাবৃদ্ধি, আমাদের জনগণ কর্তৃক নৃতন শিল্পকৌশল 
শিক্ষা, এবং শ্রমের উৎপাদিকাশক্তিকে ক্রমাগত বাড়াইয়া চলার। সবচেয়ে 
জাজ্জ্বল্যমান উদাহরণ হইল স্তাখানোভ,. আন্দোলন । দনেংস্‌ অববাহিক। 
অঞ্চলে কয়লাখনিতে প্রথম ইহার উদ্ভব ও বিকাশ ঘটে ; শিল্পের অন্যান্য 
শাখায়, রেলপথে এবং তাহার পর কৃষিকশ্শে ইহা বিস্তৃত হইয়া পড়ে। 
স্তাখানোভ্‌ আন্দোলনের নামকরণ হয় ইহার জন্মদাতা, মধ্য ইন্মিনে! 
কয়লাখনির ( দনেৎস্‌ অববাহিকা ) শ্রমিক আলেক্সাই স্তাখানোভের নামে । 
স্তাখানোভের পূর্বে নিকিতা ইজোতোভ, কয়ল! খোদার কাজে পূর্বতন 
সর্ধ্বোচ্চ উৎপাদন সাফল্যকে হার মানাইয়াছিল। ১৯৩৫ সালের 
৩১শে আগস্ট তারিখে স্তাখানোভ, এক পালাতে ১০২ টন কয়লা খুদিয়া 
প্রমাণ উৎপাদনের চৌদ্দগুণ পূরণ করেন। এই কৃতিত্ব উত্পাদনের 
পরিমাণ বৃদ্ধি এবং উৎপাদিকা শক্তির নৃতন অগ্রগতির দিকে শ্রমিক ও 
সংঘবদ্ধ কৃষকদের ব্যাপক আন্দোলনের স্থচনা করিল। মোটরশিল্লে 
বুসিগিন্‌, জুতার কারখানায় ম্মেতানিন্‌, রেলপথে ক্রিভোনোস্‌, কাষ্ঠশিল্পে 
মুসিক্সকি, বদ্বশিল্পে এভদৌকিয়া ভিনোগ্রাদদোভা এবং মারিয়া 
ভিনোগ্রাদ্দোভা, কৃষিকশ্খে মারিয়া! দেম্চেক্কো, মাবিয়া গ্নাতেক্কো, পি, 
এঞোলিনা, পোলাগুতিন, কোলেসো, বোরিন্‌ ও কোভার্দাক_ ইহার 
হইলেন স্তাখানোভ আন্দোলনের পথিপ্রদর্শক । 
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ইহাদের পরে দলে দলে অন্ান্ত পুরোগামীরা আসিলেন, পুরাতন 
পুবোগামীদের উৎপার্দিকাশক্তি অতিক্রম করিয়া চলিলেন। 

১৯৩৫ সালের নভেঘর মাসে ক্রেম্লিনে যে স্তাখানোভপন্থীদের প্রথম 
নিখিল-ইউনিয়ন সম্মেলন হয়, এবং সেখানে কমর্ডে স্টালিন যে বক্তৃতা 
করেন, তাহা স্তাখানোভ. আন্দোলনে প্রচণ্ড উদ্দীপনা আনে। 

এই বক্তৃতায় কমরেড স্টালিন বলেন : “স্তাথানোভ, আন্দোলন 
সোশালিস্ট প্রতিযোগিতায় এক নূতন তরঙ্গের প্রকাশ, সোশালিস্ট 
প্রতিযোগিতায় এক নূতন ও উচ্চতর স্তর""*পূর্ব্বে, প্রায় তিনবৎসর 
পূর্ব্বে, সোশালিন্ট প্রতিযষৌগিতা যখন প্রথম স্তরে ছিল, তখন 
সোশালিস্ট প্রতিযোগিতার সঙ্গে আধুনিক শিল্পকৌশলের কোন অবিভেচ্ত 
সম্পর্ক ছিল না? বাস্তবিক তখন আমাদের কোন আধুনিক শিল্পযস্ত্ই 
ছিল না। অপরপক্ষে, মোশালিন্ট প্রতিযোগিতার বর্তমান স্যর, 
স্তাখাোনোভ, আন্দোলনের সঙ্গে আধুনিক শিল্পঘন্বের অনিবার্য সম্পর্ক 
রহিয়াছে। নূতন "৪ উচ্চতর শিল্পকৌশল বিনা স্তাখানোভ, আন্দোলন 
কল্পনা করা চলে না। আমাদের সম্মুখে বহিয়াছেন স্তাখানোভ, 
বুসিগিন্‌, ম্মেতালিন্‌, ক্রিভোনোস্‌, ভিনোগ্রাদোভা ভন্মীদ্বয়, ও অন্যান্য 
কমরেড; ইহারা নূতন মানুষ, নৃতন স্ত্রী ও পুরুষশ্রমিক, ইহারা 
নিজেদের কর্ণকৌশল সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিয়াছেন, কাজে লাগাইয়াছেন 
এবং অগ্রসর হইয়া চলিতেছেন। প্রায় তিনবৎসর পূর্বে এই ধরণের 
লোকই আমাদের ছিল না1।..-স্তাখানোভ. আন্দোলনের তাৎপর্য হইল 
এই যে যথেষ্ট নয় বলিয়া! পুরাতন প্রামাণিক উৎ্পাদনকে ইহা 
ছাপাইয়! যাইতেছে; অনেকক্ষেত্রে ইহা! শ্রেষ্ঠ ধনিকদেশগুলির উৎ- 
পাদিকাশক্তিকে অতিক্রম করিতেছে, এবং এইভাবে আমাদের দেশে 
সোশালিজম্কে আরও নুসংস্থাপিত করার বাস্তব সম্ভাবনা সৃষ্টি 
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করিতেছে, আমাদের দেশকে সবচেয়ে সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করার 
সম্ভাবন! স্প্টি করিতেছে ।” 

স্তাখানোভপন্থীদের কার্ধ্যপদ্ধতি বর্ণনা! করিয়া এবং আমাদের দেশের 
ভবিষ্যতের পক্ষে স্তাখানোভ. আন্দোলনের বিরাট গুরুত্ব ব্যাখ্যা করিয়। 
কমরেড স্টালিন আরও বলেন : 

“আমাদের স্তাখানোভ পন্থী কমরেডদের দিকে আরও নিকট হইতে 
তাকাইয়! দ্েখুন। ইহারা কি ধরণের মানুষ? প্রধানত ইহীরা তরুণ 
বা মধ্যবয়সী স্বী ও পুরুষশ্রমিক, ইহারা সংস্কৃতি ও শিল্পকৌশলসম্পন্ন, 
ইহার কাজে বিশুদ্ধি ও হুম্মতার উদাহরণ দেখাইতেছেন, কাজে 
সময়ের মূল্য ইহারা বোঝেন, এবং শুধু মিনিট নয় সেকেণ্ড পধ্য্ত 
গণনা করিতে শিখিয়াছেন। ইহার্দের অধিকাংশ নিম্নতম শিল্পবিজ্ঞান- 
শিক্ষা পাইয়াছেন এবং এখন শিল্পশিক্ষা চালাইয়া যাইতেছেন। 
একধরণের ইঞ্জিনিয়ার, যন্ত্বিদ্াবিশারদ ও কন্মকর্তীাদের মধ্যে যে 
রক্ষণশীল ও নিশ্চলভাব আছে, ইহারা তাহা হইতে মুক্ত ; ইহারা সাহসে 
ভর করিয়া অগ্রসর হইতেছেন, অপ্রচলিত শিল্পাদর্শকে চূর্ণ করিতেছেন 
এবং নৃতন ও উচ্চতর আদর্শ সৃষ্টি করিতেছেন; আমাদের শিল্পের 
নেতারা যে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ও সামধ্যের পরিমাপ স্থির 
করিতেছেন, ইহারা তাহাতে সংগঠন প্রবর্তন করিতেছেন; ইঞ্রিনিয়ার 
ও শিল্পবিদ্যাবিশারদর! যাহা বলেন, ইহারা প্রায়ই তাহা পরিপূরণ কিংব। 
সংশোধন করিয়া দেন, ইহারা প্রায়ই তাহাদিগকে শিক্ষা দেন ও 
অগ্রগমনে প্ররোচিত করেন, কারণ ইহারা নিজেদের কর্মকৌশল সম্পূর্ণ 
আয়ত্ত করিয়াছেন এবং শিল্পযস্ত্রের ব্যবহার হইতে যথাসম্ভব বেশী ফল 
নিংড়াইয়া বাহির করিতে পারেন। আজ স্তাখানোভ পশ্থীদের সংখ্যা 
অন্ন, কিন্ত কে জানে না যে কাল এই সংখ্যা দশগুণ বাড়িবে? 
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একথা কি পরিষ্কার নয় ষে স্তাখানৌভপন্থীরা আমাদের শিল্পে নৃতন 
পথ প্রবর্তন করিয়াছেন, স্তাখানোভ, আন্দোলন আমাদের শিল্পের 
ভবিষ্যৎ নির্দেশ করে, শ্রমিকশ্রেণীর সাংস্কৃতিক ও শিল্পকৌশলগত 
ক্রমোন্নতির বীজ এই আন্দোলনে রহিয়াছে, সোশালিজ্ম্‌ হইতে 
কমিউনিজমে রূপান্তর ঘটাইতে হইলে এবং মানসিক ও দৈহিক 
শ্রমের মধ্যে প্রভেদ দূর করিতে হইলে শ্রমের উৎপাদিকাশক্তির যে 
উচ্চ অনুপাত অবশ্তপ্রয়োজন, তাহা স্থসাধিত করিবার পথ ইহারাই 
আমাদের সম্মথে খুলিয়া দ্রিতেছেন |” 

স্তাখানোভ, আন্দোলনের বিস্তার ও সময় পুর্ণ হওয়ার পূর্ব্বেই 
দ্বিতীয় পঞ্চবর্ষসংকল্প সংসাধনের ফলে শ্রমব্যস্ত জনগণের সুখন্থবিধ! 
ও সংস্কৃতি স্তযে। নৃতন উন্নতির অনুকূল অবস্থ। স্থষ্টি হইল । 

দ্বিতীয় পঞ্চবর্ধসংকল্পের মুগে শ্রমিক ও অফিস কর্শচারীদের প্ররূত 
বেতন (41১90 ত৪০৭* ) ্বিগুণেরও বেশী বাড়িল। ১৯৩৩ গালে 
৩৪০০ কোটী রুব্ল্‌ হইতে মোট মাহিনার পরিমাণ ১৯৩৭ সালে 
৮১০০ কোটাতে উঠিল। রাষ্ট্রপরিচালিত সামাজিক বীমাভাগ্ার 
(+306121 17015575065107)0%) ৪৬০০ কোটা রুবল্‌ হইতে এ 
সময়ের মধ্যে ৫৬০০ কোটাতে উঠিল। এক ১৯৩৮ সালেই শ্রমিক 
ও বেতনভোগী কশ্মচারীদের বীমা, বাসব্যবস্থা উন্নত করা, সংস্কৃতি- 
বাপারে প্রয়োজন মিটানো, স্বাস্থানিবাস, বিশ্রামনিবাস, চিকিৎসা 
ব্যবস্থা ইত্যাদি বাবদে প্রায় ১০০০ কোটী রুবল্‌ খরচ করা হয়। 

গ্রামাঞ্চলে কৃষিসমবায় ব্যবস্থা সুনির্দিষ্টভাবে প্রতিষ্ঠালাভ্ভ করিয়া 
ছিল। ১৯৩৫ দালের ফেব্রুয়ারী মাসে যৌথ কৃষিপ্রতিষ্ঠানের তুফান 
কম্মাদের দ্বিতীয় কংগ্রেসে গৃহীত “কৃষি-'আর্টেলের বিধি” এবং যৌথ 
রুষিপ্রতিষ্ঠানগুলির কধিত ভূমির উপর “কায়েমী স্বত্ব* প্রদানের ফলে 
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ইহা যথেষ্ট সাহায্য পাইয়াছিল। কঁষিসমবায়ব্যবস্থা সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ায় 
গ্রামবাসীদের মধ্যে দারিদ্র্য ও জীবনযাত্রাব্যাপারে আশঙ্কার অবসান 
ঘটিল। পূর্বে, প্রায় তিনবৎসর পূর্বে, প্রতিদিনের কাজ বাবদে 
সংঘবদ্ধ কৃষকর। এক বা! ছুই “কিলোগ্রাম” খাছ্যশশ্ত পাইত; আর 
এখন শশ্তোধ্পাদক অঞ্চলে অধিকাংশ সংঘবদ্ধ কৃষক পাঁচ হইতে 
বারে! “কিলোগ্রাম পাইল, এমনকি অনেকে প্রতিদিনের কাজ বাবদে 
বিশ “কিলোগ্রাম? পর্যন্ত পাইল, এবং সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য উৎপন্নদরব্য 
ও কিছু অর্থও উপাজ্জন করিল। শন্তোৎপাদক অঞ্চলে লক্ষ লক্ষ 
যৌথ কৃষিপ্রতিষ্ঠান এখন বাংসরিক উপার্জন হিসাবে ৫০* হইতে 
১,৫০০ দপুড+ শশ্য পাইল, আর যেখানে তুলা, চিনি, বীটপালম, শণ, 
পশুধন, আঙ,র, লেবু এবং ফল ও আনাজ উৎপন্ন হয় সেইসব অঞ্চলে 
বৎসরে হাজার হাজার রুব্‌ল্‌ রোজগার করিল। যৌথ কৃষিপ্রতিষ্ঠানগুলি 
সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। সংঘবদ্ধ কৃষকদের বাড়ীতে এখন নূতন 
গোলা ও ভাগার বানানো জরুরী হইয়া পড়িল, কারণ পুরাতন 
গোলায় বংসরের সামান্য সঞ্চয় রাখিবার জায়গা থাকিত, এখন 
আর সেখানে গৃহস্থালীর পক্ষে দরকারী জিনিসের এক-দশমাংশ ও 
ধরিত ন!। 

১৯৩৬ সালে জনসাধারণের কল্যাণব্যবস্থা উন্নত হওয়ার ফলে 
সরকার গর্ভপাত নিষেধ করিয়া আইন পাশ করিল, সঙ্গে সঙ্গে প্রস্থৃতি 
গৃহ, শিশুমন্গলপ্রতিষ্ঠান, দু্ধবিতরণ কেন্দ্র ও ক্রীড়াচ্ছলে শিশুদের 
শিক্ষা দেওয়ার প্রতিষ্ঠান ( ণকিগার গার্টেন; ) নিশ্মাণের ব্যাপক 
কশ্শস্চী গ্রহণ করিল। এইজন্য ১৯৩৬ সালে ২১৭ কোটা ৪ লক্ষ 
রুবল্‌ খরচ হুইবে ধর! হয়? ১৯৩৫ সালে ৮৭ কোটা ৫* লক্ষ রুবল্‌ 
খরচ হইম়়াছিল। বড় পরিবারগুলিকে রীতিমত অর্থসাহা্য করা 
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সম্বদ্ধে আইন বাহাল হয়। এই আইন অস্কারে ১৯৩৭ সালে মোট 
১০৭ কোটারও বেশী রুবল্‌ খরচ করা হয়। 

বাধ্যতামূলকভাবে সকলের জন্য শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন ও বিদ্যালয় 
নিশ্নাণের ফলে জনগণের দ্রুত সাংস্কৃতিক প্রগতি দেখা গেল। সার! 
দেশের সর্বত্র বহুসংখাক বিছ্যালগ় নিম্মিত হইল। প্রাথমিক ও মধ্যম 
বিচ্যালয়ে ছাত্রদের সংখ্যা ১৯১৪ সালে ৮* লক্ষ হইতে ১৯৩৬-৩৭ 
সালে ২ কোটা ৮* লক্ষে উঠিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা এঁ সময়ে 
১১১২১০০০ হইতে ৫১৪২১০০০ পধ্যস্ত উঠিল । 

সংস্কৃতিব্যাপারে ইহা বাস্তবিকই এক বিপ্লব । 

জনগণের কল্যাণ ও সংস্কৃতিব্যাপারে উৎকর্ষ আমাদের লোভিয়েট 
বিপ্লবের শক্তি, 'সামধ্য ও অপরাজেয়তার প্রতিফলন। পূর্বে বিপ্লব 
নিক্ষল হইয়াছিল কারণ জনসাধারণকে স্বাধীনতা! দিয়াও তখন তাহাদের 
প্রকৃত অবস্থা ও সংস্কৃতিতে কোন যথার্থ উন্নতি সম্ভব হয় নাই। 
এখানেই ছিল অভীতযুগে বিপ্লবের প্রধান দৌর্ধল্য। সকল বিপ্লব 
হইতে আমাদের বিপ্লবের প্রভেদ এইখানে যে আমাদের বিপ্লব শুধু 
জনসাধারণকে জারতন্ত্র ও ধনতন্ত্রের কবলমুক্ত করে নাই, জনগণের 
কল্যাণ ও সংস্কৃতিগত অবস্থাতেও মৌলিক উন্নতি আনিয়। দিয়াছে । 
এখানেই রহিয়াছে আমাদের বিপ্লবের শক্তি ও অপরাজেয়তা৷ | 

স্তাখানোভ পশ্থীদের প্রথম নিখিল-ইউনিয়ন সন্মেলনে কমরেড স্টালিন 
বলেন : “আমাদের সর্বহীরা বিপ্লব হইল পৃথিবীর ইতিহাসে সেই 
একমাত্র বিপ্লব যাহা জনগণকে শুধু রাজনৈতিক ফলাফল নয়, বাস্তব 
জীবনে সাফল্য দেখাইবারও স্থযোগ পাইয়াছে। শ্রমিকদের বিপ্লবের 
মধ্যে একমাত্র একটীকেই আমরা জানি, যাহা রাষ্ট্রশক্তি অধিকার 
করিতে পাবিয়াছিল। এই বিপ্লব হইল 'প্যারিস কমিউন্,। কিন্তু ইহা 


করি 
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বেশীদিন টিকিতে পারে নাই। অবশ্ত ইহ! পুঁজিবাদের শিকল চূর্ণ 
করার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্ত চূর্ণ করার মত সময় ইহা পায় নাই, 
জনগণকে বিপ্লবের মঙ্গলকর বাস্তব ফলাফল দেখাইবার সময় তো! 
একেবারেই পায় নাই। আমাদের বিপ্লব হইল সেই একমাত্র বিপ্লব, 
যাহা কেবল পুঁজিবাদের শিকল ভাঙিয়া জনগণের স্বাধীনতা আনে নাই, 
জনগণের সমৃদ্ধ জীবনের পক্ষে প্রয়োজন বাস্তব অবস্থা স্ষ্টি করিতেও 
সমর্থ হইয়াছে । এখানেই আমাদের বিপ্লবের শক্তি ও অপরাজেয়তা 
রহিয়াছে ।” 


৩। অষ্টুম সোভিয়েট কংগ্রেস-সোভিয়েট ইউনিয়নের 
নূতন শাসনবিধি প্রণয়ন 


১৯৩৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে সোৌভিয়েট ইউনিয়নের স্চম 
সৌভিয়েট কংগ্রেস ১৯২৪ দালে গৃহীত সোভিয়েট শাসনবিধি পরিবর্তনের 
সিদ্ধান্ত করিল। ১৯২৪ সালে সোৌভিয়েট ইউনিয়নের প্রথম শাসনবিধি 
গৃহীত হওয়ার পর মোভিয়েট ইউনিয়নের জীবনে যে বিপুল পরিবর্তন 
আসিয়াছিল, তাহারই ফলে শাপনবিধিতে পরিবর্তন অবশ্য প্রয়োজন 
হইয়া পড়ে। এই সময়ে দেশের ভিতর শ্রেণীশক্তির পরস্পর সম্পর্ক 
সম্পূর্ণ বদ্লাইয়! গিয়াছিল) নৃতন সোশালিস্ট শিল্প স্যাট্টি করা হইয়াছিল, 
কুলাকৃরা চূর্ণ হইয়াছিল, যৌথ কৃষিব্যবস্থা জয়যুক্ত হইয়াছিল, এবং 
সোভিয়েট সমাজের ভিত্তিত্বরূপ জাতীয় অর্থব্যবস্থার সকল বিভাগে 
উৎপার্দনের উপকরণে সোশালিস্ট স্বত্ব স্থাপিত হইয়াছিল । সোশালিজ্ম্‌ 
বিজয়ী হওয়ায় নির্বাচন ব্যবস্থাকে আরও গণতত্ত্রমলক করা এবং 
গোপন ব্যালটে সার্বজনীন, সমান ও প্রত্যক্ষ ভোট দিবার অধিকার 
প্রবর্তন কর! সম্ভব হইয়াছিল । 


সোশালিস্ট সমাজ নিন্দমাণে বল্শেভিক্‌ পার্টি ৫৮৯ 


সৌভিয়েট ইউনিয়নের নৃতন শাসনবিধির মুনাবিদা করে কমবেড 
স্টালিনের নেতৃত্বে এ উদ্দেস্টে নিযুক্ত এক শাসনবিধিবিষয়ক “কমিশন? । 
মুসাবিদ! লইয়! দেশব্যাগী অবাধ আন্দোলন সাড়ে পাচযাস ধবিয়া চলিল। 
পরে ইহা দোভিয়েট কংগ্রেসের অষ্টম বিশেষ অধিবেশনে উপস্থাপিত 
হইল। 

সোভিয়েট ইউনিয়নের নৃতন শাসনবিধির পাগুলিপি গ্রহণীয় কি"ব। 
অগ্রাহ স্থির করার বিশেষ উদ্দেশ্টে অষ্টম সোভিয়েট কংগ্রেস আহত 
হুইয়! ১৯৩৬ সালের নভেম্বর মাসে বপিল। 


নৃতন শাসনবিধির পারুলিপি সম্বন্ধে কংগ্রেসের কাছে রিপোর্ট 
করিবার সময় কমরেড স্টালিন ১৯২৪ সালের শাসনবিধি গ্রহণের পর 
হইতে সোভিয়েট ইউনিয়নে প্রধান যে পরিবর্তন ঘটিয়াছিল, তাহার 
উল্লেখ কবেন। 


১৯২৪ সালের শাসনবিরি “নেপও যুগের প্রথম দিকে লিপিবদ্ধ 
হইয়াছিল। সোছিয়েট সরকার তখনও সোশালিজমের অগ্রগতির 
পাশাপাশি পু'জিবাদের বিকাশে বাধ! দেয় নাই। সোভিয়েট সরকারের 
উদ্দেষ্য ছিল যে পু'জিদারী ও সোশালিস্ট এই ছুই ব্যবস্থার প্রতিযোগিতার 
মধ্য দিয়! অর্থনীতিক্ষেত্রে পু'জিবাদের উপর সোশালিজ্মের বিজয়কে 
কগঠিত ও স্থনিশ্টিত করা হইবে। “কে জিতিবে ?” এ প্রশ্নের 
তখনও নিষ্পত্তি হয় নাই। প্রাচীন ও প্রয়োজনের অনুপাতে অযথেষ 
শিল্পসঙ্জা লইয়া শিল্প তখনও প্রাক্যুদ্ধ স্তরেও পৌছায় নাই। কৃষি- 
ব্যবস্থায় চিত্র ছিল আরও শোচনীয় । রাষ্্রচালিত রুষিক্ষেত্র ও 
যৌথ কৃষিপ্রতিষ্ঠানগুলি ব্যক্িস্বত্বমূলক রৃষিক্ষেত্রের সীমাহীন সমূত্রে 
কায়েকটা দ্বীপমাত্র হইয়াছিল । প্রশ্ন তখন হুইল কুলাক্দের উচ্ছেদ 
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কর! নয়, কেবল তাহার্দিগকে নিয়ন্ত্রিত করা। দেশের বাণিজ্যে 
সোশালিস্ট পদ্ধতি শতকরা মাত্র পঞ্চাশভাগে প্রচলিত ছিল। 

১৯৩৬ সালে সোভিয়েট ইউনিয়নের চিত্র হইল সম্পূর্ণ বিভিন্ন। 
তখন দেশের অর্থনৈতিক জীবনে আগাগোড়া অদলবদল আসিয়া গিয়াছিল। 
পুঁজিদান্নী ধারা একেবারে উচ্ছেদ হইয়াছিল আর অর্থনৈতিক জীবনের 
সর্ধ্বক্ষেত্রে সোশালিজ্ম্‌ জয়যুক্ত হইয়াছিল। তখন যে শক্তিশালী 
সোশালিস্ট শিল্প দেখা! গেল, তাহ প্রাক্ষুদ্ধ যুগের স্তরের তুলনায় 
উৎপাদন সাতগুণ বাড়াইস্নাছিল এবং ব্যক্তিত্বত্বমূলক শিল্পকে সম্পূর্ণ 
বিদুরিত করিয়াছিল। আধুনিকতম যন্তরজ্জায় সঙ্জিত হইয়া এবং 
পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে ব্যাপকভাবে পরিচালিত হইয়! যৌথ কৃষিপ্রতিষ্ঠান 
ও রাষ্ট্রচালিত কৃষিক্ষেত্রের রূপে যান্ত্রিক সোশালিস্ট কুষিব্যবস্থা জয়যুক্ত 
হইয়াছিল। ১৯৩৬ সালের ভিতর শ্রেণীহিসাবে কুলাক্রা৷ উচ্ছেদ হইয়। 
যায়, একা চাষ করিয়া যাহারা চালাইত তাহারা আর দেশের 
অর্থনৈতিক জীবনে কোন গুরুত্পূর্ণ স্থান লইয়া রহিল না। বাণিজ্য 
সম্পূর্ণ ই রাষ্ট্র ও সমবায়সমিতির হাতে কেন্দ্রীভূত হইল। মানুষের 
উপর মানুষের অত্যাচার চিরতরে বিলুপ্ত হইল। অর্থনৈতিক জীবনের 
সর্বক্ষেত্রে নৃতন, মোশালিন্ট ব্যবস্থার অটল ভিত্তিম্বরূপ উৎপাদনের 
উপকরণে সাধারণ, সোশালিস্ট স্বত্ব স্ুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল । 
নৃতন, সোশালিস্ট সমাজে সঙ্কট, দারিদ্র্য, বেকার ও কাঙালীদের 
লইয়া! সমস্া চিরতরে অবলুপ্ত হইয়াছিল। সোভিয়েট সমাজের সকল 
লোকের জঙ্য সম্দ্ধ ও স্ুসংস্কৃত জীবনের পক্ষে অনুকূল অবস্থা স্থটি 
কর! হইয়াছিল । 

কমরেড স্টালিন রিপোর্টে বলেন যে সোভিয়েট ইউনিয়নের 
লোকসংখ্যার শ্রেণীগত রূপ সঙ্গে সঙ্গে বদ্লাইয়৷ গিয়াছিল। গৃহযুদ্ধের 
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যুগেই জমিদারশ্রেণী ও পুরাতন সাআজ্যবাদী মহাবিত সম্প্রদায় উচ্ছেদ 
হইয়াছিল। সোশালিস্ট সমাজ নিম্মাণের সময় কয়েক বৎসবে পুঁজিদার, 
ব্যবসাদার, কুলাক্‌, মুনাফাখোর-_এই সব শোষকের দল উচ্ছেদ হইল। 
শুধু অবলুপ্ত শৌষকশ্রেণীর ধ্বংসাবশেষ রহিয়। গেল, আর তাহাদের 
সম্পূর্ণ উচ্ছেদ খুবই শীপ্র ঘটবে জানা গেল। 

সোভিয়েট ইউনিয়নের শ্রমব্যস্ত জনসাধারণ--শ্রমিক, কৃষক ও 
পিজিজীবীরা- -সোশালিস্ট সমাজ নিন্দাণের যুগে বিরাট পরিবর্তনের মধ্য 
দিয়! গিয়াছিল। 

শ্রমিকশ্রেণী আর* পুঁজিবাদী আমলের মত উৎপাদনের উপকরণে 
বঞ্চিত, শোষিতশ্রেণী রহিল না!। শ্রমিকশ্রেণী পুঁজিবাদকে উঠাইয়! 
দিয়াছিল, পু'জিদটরদের কবল হইতে উৎপাদনের উপকরণ ছিনাইয়! 
লইয়াছিল, এবং এ উপকরণকে সাধারণ সম্পত্তিতে পরিণত করিয়াছিল । 
শ্রমিকশ্রেণীকে আর বাক্যটার প্রাচীন, প্ররূত অর্থে সর্বহারা বল! চলিত 
না। সোভিষেট ইউনিয়নের সর্ধহারাশ্রেণী রাষ্ট্রশক্তি অধিকার করিয়া 
সম্পূর্ণ নৃতন এক শ্রেণীতে রূপান্তরিত হইয়াছিল। সর্বহারা এখন 
শোষণমুক্ত শ্রমিকশ্রেণী, এমন এক শ্রমিকশ্রেণী যাহা! ধনিক অর্থব্যবস্থা 
বিলুপ্ত করিয়াছে এবং উৎপাদনের উপকরণে সোশালিস্ট স্বত্ব স্থাপিত 
করিয়াছে। হুতরাং মানুষের ইতিহাসে পূর্বে কখনও এমন শ্রমিকশ্রেণীর 
দেখা! পাওয়া যায় নাই। 

সোভিয়েট ইউনিয়নের কৃষকদের অবস্থাতে যে পরিবর্তন ঘটিয়াছিল, 
তাহা কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। পূর্বে সংখ্যায় ছুই কোটীরও অধিক, বিচ্ছিন্ন, 
ছোট ও মাঝারি আকারের, ব্যক্তিম্বত্বমূলক কৃষিক্ষেত্রে নিজেদের ছোট 
চৌহন্দীর মধ্যে আলাদাভাবে চাষবাস চলিত, পুরাতন, অপ্রচলিত কৃষিষন্ত 
ব্যবহার'করা হইত। জমিদার, কুলাক্‌, ব্যবসাদার, মুনাফাখোর, সুদখোর 
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প্রভৃতি তাহাদের শোষণ করিত। * এখন সোভিয়েট ইউনিয়নে সম্পূর্ণ 
নৃতন এক কুষকসম্প্রদায় গজাইয় উঠিয়াছিল। চাষীদের শোষণ করিবার 
জন্য আর জমিদার, কুলাক্‌, ব্যবসাদার ও স্দখোর রহিল না। কৃষক- 
পরিবারের মধ্যে প্রায় সকলে যৌথ কৃষিপ্রতিষ্ঠানে যোগ দিয়াছিল; এগুলি 
ব্যক্তিস্বত্বের উপর না হইয়া! উৎপাদনের উপকরণে যৌথস্বত্বের উপর 
প্রতিষ্ঠিত, যে যৌথস্বত্ব যৌথশ্রম হইতে বিকাশ পাইয়াছিল, তাহার উপর 
গ্রতিষ্িত। ইহা হইল নৃতন ধরণের কৃষকশ্রেণী, সর্বপ্রকার শোষণমুক্ত 
কৃষকশ্রেণী। মান্থষের ইতিহাসে পূর্ববে কখনও এই ধরণের কুষকশ্রেণীর 
দেখা পাওয়। যায় নাই । , 

সোভিয়েট ইউনিয়নের বুদ্ধিজীবীদের মধ্যেও পরিবর্তন আসিয়াছিল। 
প্রধানত ইহা৷ হইল সম্পূর্ণ নূতন এক বুদ্ধিজীবী শ্রেণী। ইহার অধিকাংশ 
শ্রমিক ও কৃষক পরিবার হইতে উদ্ভৃত। ইহা৷ প্রাক্তন বুদ্ধিজীবীশ্রেণীর মত 
পুঁজিবাদের সেবা করিত না, সেবা করিল মোশালিজমের। এই শ্রেণী 
সোশালিস্ট সমাজে সমান অধিকার পাইল, শ্রমিক ও কৃষকদের সঙ্গে 
মিলিয়৷ নৃতন, সোশালিস্ট সমাঙ্গ নিন্দাণে লাগিল। এই নূতন কেতার 
বুদ্ধিজীবীশ্রেণী জনসাধারণের সেবা করিল, সর্ধপ্রকাব শোষণ হইতে মুক্তি 
পাইল। মানুষের ইতিহাসে পূর্বের কখনও এমন বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর দেখা 
পাওয়া যায় নাই । 

এইভাবে সোভিয়েট ইউনিয়নের শ্রমব্যস্ত জনসাধারণের মধ্যে প্রাচীন 
শ্রেণাগত সীমানির্দেশক রেখাগুলি অবলুপ্ত হইয়াছিল, পুরাতন শ্রেণী- 
মধ্যাদামূলক স্বাতত্ত্য তিরোধান করিয়াছিল। শ্রমিক, *রুষক ও 
বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অসামঞ্জস্তগুলি কমিয়া 
গিয়া বিলুপ্ত হইয়াছিল। সমাজের নৈতিক ও রাদ্্রিক এঁক্যের বনিয়াদ 
সষ্টি হইয়াছিল । 
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সোভিয়েট ইউনিয়নের জীবনে এই মৌলিক পরিবর্তন, সৌভিয়েট 
ইউনিয়নে সোশালিজমের এই চূড়াস্ত সাফল্য, নৃতন শাসনবিধিতে 
প্রতিফলিত হইল। 

নৃতন শাসনবিধি অনুসারে সোভিয়েট সমাজে আছে ছুইটা মিত্রশ্রেণী-_ 
শ্রমিক ও কৃষকশ্রেণী; ইহাদের মধ্যে শ্রেণীভেদ এখনও রহিয়াছে । 
সোভিয়েট ইউনিয়ন হইল শ্রমিক ও কৃষকদের সোশালিস্ট বাষ্্র। 

কর্মব্যস্ত জনগণেব প্রতিনিধিমূলক সোভিয়েটগুলি হইল সোভিয়েট 
ইউনিয়নের রাষ্ত্রিক বনিয়াদ; জমিদার ও পুজিদ্রারদের উচ্ছেদ এবং 
সর্বহারার একাধিপত্য ২ স্থাপনের ফলে এই সোভিয়েটগুলি বিকাশ 
পাইয়াছিল, শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিল। 

সৌভিয়েট ইউনিয়নে নকল বাষ্ট্রশক্তি হইল শহর ও গ্রামের শ্রমব্যন্ত 
জনগণের সম্পত্তি; কর্মব্যস্ত জনগণের এ্রতিনিধিমূলক সৌভিয়েটগুলি এই 
জনগণের প্রতিনিধিত্ব করিল । 

সোভিয়েট ইউনিফমে বাষ্রশক্কির সর্বোচ্চ প্রতীক হইল সৌভিয়েট 
ইউনিয়নের "নুগ্ীম সোভিয়েট?। 

সৌভিয়েট ইউনিয়নের স্ুপ্লীম্‌ সোভিয়েটে সমান অধিকারসম্পন্ন ছুইটা 
অংশ আছে; ইউনিয়নের সোভিয়েট (9০৬৩৮ ০৫ ৮০ 01010) এবং 
জাতিসমূহ্র সোভিয়েট (9০৮19 ০£ 138৮92081117৬8 )। গোপন 
“ব্যালট” ব্যবহার করিয়া সার্বজনীন, সমান ও প্রত্যক্ষ ভোট দিবার 
অধিকারের ভিত্তিতে স্থ্গ্রীম সোভিয়েট চার বৎসরের জন্য সোভিয়েট 
ইউনিয়নের সকল নাগরিক কর্তৃক নির্বাচিত হয়। 

কর্মব্যস্ত জনগণের প্রতিনিধিমূলক সোভিয়েটগুলির মত সোভিয়েট 
ইউনিয়নের সুগ্রীম সোভিয়েটের নির্ববাচনও সার্বজনীন । ইহার অর্থ 
এই যে, সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রত্যেক নাগরিক আঠারো! বৎসর বয়সে 


৩৮ 
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পৌছাইলেই জাতি, বর্ণ, ধর্শ, শিক্ষার পরিমাপ, নিবাস, সামাজিক উদ্ভব, 
সম্পত্তিগত অবস্থা কিংব! প্রাক্তন চরিত্র নির্বিশেষে প্রতিনিধিনির্বাচনে 
ভোট দিবার ও নিজে নির্বাচিত হইবার অধিকার সম্ভোগ করে। এই 
অধিকার হইতে বাদ পড়ে কেবল যাহারা উন্মাদ কিংবা যাহারা কোন 
আদালতের হুকুমে নির্বাচন হইতে বঞ্চিত হওয়ায় দণ্ুগ্রাপ্ত ব্যক্তি । 

প্রতিনিধি নির্বাচন হয় সমান অধিকারের ভিত্তিতে । ইহার অর্থ 
এই যে প্রত্যেক নাগরিকের একটা ভোট আছে, এবং সকল নাগরিকই 
সমান অধিকারের ভিন্তিতে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। 

প্রতিনিধি নির্বাচন হয় প্রত্যক্ষ ভাবে। ইহার অর্থ এই যে গ্রামে 
ও শহরে কর্মব্যস্ত জনগণের প্রতিনিধিমূলক সোভিয়েট হইতে আবম্ত 
কৰিয়৷ সোভিয়েট ইউনিয়নের সুপ্রীম সোভিয়েট পর্যন্ত সর্বক্ষেত্রেই 
প্রত্যক্ষভাবে ভোট দিয়! নাগরিকরা নির্বাচন করে। 

সোভিয়েট ইউনিয়নের স্থগ্রীম সোভিয়েটের ছুই শাখার সংযুক্ত 
অধিবেশনে সুপ্রীম দোভিয়েটের সভাপতিমণ্ডলী এবং সোভিয়েট ইউনিয়নের 
“কাউন্সিল অফ. গীপল্স্‌ কমিসান্?ি (জনগণের কর্মাধ্যক্ষমগ্ডলী ) 
নির্বাচিত হয়। 

সোভিয়েট ইউনিয়নের অর্থনৈতিক বনিয়াদ হইল সোশালিস্ট 
অর্থবাবস্া এবং উৎপাদনের উপকরণে সোশালিস্ট ্বত্বপ্রতিষ্ঠা। 
প্রত্যেকের কাছ থেকে সামর্থ্য অন্গসারে, প্রত্যেককে কাজ অনুসারে”, 
এই সোশালিস্ট নীতি সোভিয়েট ইউনিয়নে স্থপ্রতিষ্ঠ হইয়াছে। 

সৌভিয়েট ইউনিয়নের সকল নাগরিককে প্রতিশ্রতি দেওয়া হইয়াছে 
যে তাহাদের কাজ পাইবার অধিকার, বিশ্রাম ও অবসরের অধিকার, 
শিক্ষার অধিকার, বৃদ্ধ বয়সে এবং রুগ্ন ও অসমর্থ হইলে প্রতিপালিত 
হওয়ার অধিকার আছে । 
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জীবনের সর্বক্ষেত্রে মেয়েদের পুরুষের সমান আধকার দে ওয়। হইয়াছে । 

জাতিবর্ণ নিব্বিশেষে সোভিয়েট ইউনিয়নের সকল নাগরিকের সমান 
অধিকার হইল অটুট, অপরিবর্তনীয় বিধান। 

সকল নাগন্িকেরই বিবেকের স্বাধীনতা ও নি প্রচারের 
স্বাধীনতা স্বীরৃত। 

মোশালিস্ট সমাজকে শক্তিশালী করার জন্য শাসনবিধিতে প্রতিশ্রুতি 
রহিয়াছে থে সকলেরই বক্তৃতা, মুদ্রাযন্্ ও সভাসমিতি সম্পর্কে অধিকার, 
একত্র মিলিয়! সাধারণ সংগঠনের অধিকার, শারীরিক নিরাপতার অধিকার, 
আবাদ ও ব্যক্তিগত 'চিঠিপত্রে হস্তক্ষেপ না করার অঙ্গীকার, কর্মব্যস্ত 
জনগণেন স্বার্থরক্ষার জন্য কিংবা বৈজ্ঞানিক কাধ্যকলাপের জন্য কিংব! জাতীয় 
মুক্তি সংগ্রামের জন্য লাঞ্চিত বিদেশী নাগরিকের আগএরয়লাভেএ অধিকার 
স্বীকৃত | 

নৃতন শাসনবিধি সোভিয়েট ইউনিয়নের সকল নাগরিকের উপর 
গুরুতর কর্তব্যভাব ন্যন্ত করিল : আইন মানিয়! চলা, শ্রমশৃঙ্খল। বজায় 
রাখা, সাধারণের কাজ সছুপায়ে সম্পন্ন করা, সোশালিস্ট সমাজের 
শিয়মকানুন মানিয়। চলা, সাধারণ সোশালিস্ট সম্পত্তিকে বীচাইয়। রাখা ও 
শক্তিশালী কর1, এবং সোশালিস্ট পিতৃভূমি রক্ষা! কর] । 

“পিতৃভূমি রক্ষা কর। সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রত্যেক নাগরিকের 
পবিস কণ্তব্য |” 

বিভিন্ন সমিতিতে নাগরিকদের এঁক্যবন্ধ হইবার অধিকার সম্পর্কে 
শাসনবিধির একটি ধারায় আছে :-_ 

“শ্রমিকশ্রেণী ও কর্মব্যস্ত জনসাধারণের অন্তান্ত অংশে যে-কর্মনিষ্ঠ ও 
রাজনীতি ব্যাপারে সচেতন নাগরিকরা আছে, তাহারা সোভিয়েট 
ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টিতে ( বল্শেভিক্‌ ) সংঘবদ্ধ হ্য়। সোশালিস্ট 
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ব্যবস্থার বিকাশ ঘটাইতে ও তাহাকে শক্তিশালী করার সংগ্রামে শ্রমিক- 
শ্রেণীর পুরোধা হইল এই পার্টি। কর্মব্যস্ত জনগণের সাধারণ ও রাষ্ট্িক 
সংগঠনদমূহের প্রধান মর্শস্থল হইল এই পার্টি ।” 

অষ্টম মৌভিয়েট কংগ্রেস সর্বসম্মতিক্রমে নৃতন শাসনবিধির পাণ্ডুলিপি 
মপ্জুর করিল ও গ্রহণ করিল। 

এইভাবে সোভিয্নেট দেশ সোশালিজম্‌ এবং শ্রমিক ও কৃষকদেব 
নিজন্ব গণতন্ত্রের বিজয়স্থচক নৃতন শীসনবিধি অঞ্জন কবিল। 

সোভিয়েট ইউনিয়ন যে অগ্রগতির নৃতন এক স্তবে প্রবেশ কবিষাছে, 
সৌশালিস্ট সমাজ নিশ্মীণ সম্পূর্ণ করিয়া যে-কমিউনিস্ট সমাজে জীবন 
ব্যবস্থার নিযস্ত্রণনীতি হইল-_“প্রতোকেব কাছে সামর্থ্য অন্ুসাবে, 
গ্রত্যেককে প্রয়োদন অন্সাবে”__সেই সমাজে ক্রমে রূপান্তরিত হওয়ার 
স্থরে সৌভিয়েট প্রবেশ কবিযাছে, এই যুগাস্তকাবী ঘটনাকে খাসনবিধি 
এইভাবে আইন ব্যবস্থার মধ্যে মুক্ত কবিল। 


৪। বুখারিন-উট্ক্ষির অনুচর গোয়েন্দা, ধ্বংসকারী, 
দেশদ্রোহীদলের অবশিষ্টাংশের বিলোপসাধন-__ 
সোভিয়েট ইউনিয়নের সর্ব্বোচ্চ (স্তুণ্রীম ) 
সোভিয়েট নির্বাচনের আয়োজন-_ 
পার্টির ভিতর কার্ধ্যপরিচালনায় ব্যাপক 
গণতান্ত্রিক পদ্ধতি-_ইউনিয়নের 
সোভিয়েট নির্ববাচন 


১৯৩৭ সালে বুখারিন-রটুষ্কির বদমায়েস অন্চবদের শয়তানী সন্বদ্ধে 
নৃতন খবর জানা গেল। পিয়াতাকোভ, রাদেক প্রভৃতির বিচার, 
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তুখাচেভ্স্কি, য়াকির প্রভৃতির বিচার, এবং সবশেষে বুখারিন, রাইকভ, 
ক্রেস্তিন্পকি, রোজেনগোল্ৎস্‌ প্রভৃতির বিচারকালে দেখ! গেল ঘষে 
বুখারিন ও ট্রটুষ্কির অনুচররা বহুদিন পূর্বে “দক্ষিণপন্থী ও ট্রট্স্কিবাদীদের 
মিলিত সংস্থা” হিনাবে জনসাধারণের শক্রদের একত্র করিয়াছিল । 

বিচারের সময় দেখা! গেল যে এই নরাধমের৷ ট্রট্ক্ষি, জিনোভিয়েভ ও 
কামেনেভের মত জনগণের শক্রদের সহিত মিলিয়৷ অক্টোবর সোশালিস্ট 
বিপ্লবের প্রথম যুগ হইতেই লেনিন, পার্টি ও সোভিয়েট রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে 
ষড়যন্ত্র করিয়াছিল। ১৯১৮ সালের প্রথমদিকে ব্রেস্ট -লিটভস্ক, সন্ধি 
ভেস্তাইয়। দিবার চতুর চেষ্টা, লেনিনের বিরুদ্ধে চক্রান্ত এবং ১৯১৮ সালের 
বসন্তকালে লেনিন, স্টালিন ও স্ভের্দ লভ কে গ্রেপ্তার ও খুন করার জন্য 
'বামপন্থী” সোমশ্মলিস্ট রেভল্যুশনারিদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র ১৯১৮ সালের 
গ্রীষ্মকালে “বামপন্থী” লমোশালিষ্ট বেভল্যুশনারিদের “বিস্রোহ”, 
১৯১৮ সালের গ্রীক্মক।লে যে পিশাচের গুলিতে লেনিন জখম হন, ভিতএ 
হইতে লেনিনেব নেতৃহ উচ্ছেদ ও উৎপাটিত করার উদ্দেস্টে ১৯২১ সালে 
পার্টির মধ্যে ইচ্ছাপুর্বক মতভেদ বাড়াইয়া তোলা, লেনিনের অস্থখের 
সময় এবং তাহার মৃত্যুর পর পার্ট-নেতৃত্বকে উচ্ছেদ করার চেষ্টা, রাষ্ট্রের 
গোপন তথ্য ফাক করিয়া দেওয়া এবং বিদেশী গোয়েন্দাবিভাগসমূহের 
কাছে গোপনীয় সংবাদ সরবরাহ কর, কিরোভকে জঘন্য উপায়ে হত্য। 
করা ধ্বংসকাধ্য, প্ররোচনা ও বিস্ফোরণ ঘটানো, মেন্ঝিন্সকি, কুইবিশেভ 
ও গোফিকে নৃশংসভাবে হত্যা কর!, বিশ বংসর ধরিয়া এই সব ও অনুরূপ 
যে দুষ্বন্ম অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহা বুর্জোয়া বাষ্ট্রগুলির গোয়েন্দাবিভাগের 
হুকুমে, ই্রট্স্কি, জিনোভিয়েভ, কামেনেভ, বুখারিন, রাইকভ ও 
তাহাদের অনচরদের পরিচালনায় কিংবা সহযোগিতায় ঘটিয়াছিল বলিয়! 
জানা গেল। 


৫৯৮ সৌভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


বিচারের ফলে জানা গেল যে ট্রট্স্কি-বুখারিনপন্থী বদমায়েসরা যে- 
বিদেশী রাষ্ট্রের গোয়েন্দাবিভাগ ছিল তাহাদের প্রভু, সেই গোয়েন্দাবিভাগের 
হুকুম তামিল করিতে গিয়া! পার্টি ও সোভিয়েট রাষ্ট্রকে ধ্বংদ করিতে, 
দেশের আত্মরক্ষাশক্তি নিঃশেষ করিতে, বিদেশীদের সামরিক হস্তক্ষেপে 
সাহাধ্য করিতে, লালফৌজের পরাজয়ের পথ প্রস্তুত করিতে, সোভিয়েট 
ইউনিয়নকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিতে, জাপানীদের হাতে সোভিয়েট 
সামুক্রিক (দূর প্রাচ্য) অঞ্চল তুলিয়া দিতে, পোল্দের হাতে সোভিয়েট 
বিয়েলো রুশিয়! ও জার্মানদের হাতে সোভিযেট যুক্রেন তুলিয়। দিতে, 
শ্রমিক ও সংঘবদ্ধ ক্ষকদের সাফল্যের বিনাশ ঘটাইতে, এবং সোভিয়েট 
ইউনিয়নে ধনিক দাসত্ব পুনঃগ্রতিষ্ঠিত করিতে লাগিয়াছিল। 

এই খর্ববকায় শ্বেতবক্ষীদের শক্তি মশকেব শক্তির চেয়ে বেশী ছিল না, 
কিস্ত নিশ্চয়ই তাহার! এই বলিয়! নিজেদের পনিতুষ্ট করে যে তাহারাই 
দেশের মালিক; তাহার! কল্পনা করিত যে বাস্তবিকই তাহাদের যুক্রেন, 
বিষেলোরুশিয়া ও সামুদ্রিক অঞ্চল বিক্রয় কিংবা দান করার ক্ষমতা 
আছে। 

এই শ্বেতরক্ষী কীটের দল ভুলিয়া গিয়াছিল যে সোভিয়েট দেশের 
মালিক হইল সোভিয়েট জনগণ, তাহারা! ভুলিয়া গিয়াছিল যে রাইকভ, 
বুখারিন, জিনোভিয়েভ, কামেনেভ ইত্যাদি কেবল রাষ্ট্রের অধীনে 
সাময়িকভাবে কর্মচারী হইয়া ছিল, যে কোন মুহূর্তে রাষ্ট তাহাদিগকে 
অকেজো জঞ্জাল হিসাবে ঝাটাইয়। দূর করিতে পারে। 

ফ্যাশিস্টদের এই জঘন্য ভূত্যেরা! ভূলিয়! গিয়াছিল যে সোভিয়েট জনগণ 
একটু আঙুল নাঁড়াইলেই তাহাদের চিহ্নুমাত্র থাকিবে না। 

সোভিয়েট আদালত হুকুম দিল যে বুখারিন-উরট্ক্বিপন্থী নবাধমদের 
'গুলি করিয়া মারা হউক । 


সোশালিস্ট সমাজ নিশ্মাণে বল্শেভিক্‌ পার্টি ৫৯৯ 


্বরাষ্্রব্যাপারে জনগণের কর্তৃপক্ষ এই দণ্ড প্রদান করিল। 

সোভিয়েট জনগণ বুখারিন-রটুস্কির অনুচরদলের নিংশেষে আনন্দ 
প্রকাশ করিয়া পরবর্তী কর্তব্য মনোনিবেশ করিল । 

পরবর্তী কর্তব্য হইল সোভিয়েট ইউনিয়নের সুপ্রীম মোভিয়েট 
নির্বাচনের আয়োজন ও সুব্যবস্থা করা । 

নির্বাচনের আয়োজনে পার্টি সর্ধশক্তি প্রয়োগ করিল । পার্টি মনে 
করিল যে সোভিয়েট ইউনিয়নের নৃতন শাসনবিধি অন্নসারে কাজ আবরম্ত 
হইলে দেশের রাজনৈতিক জীবনে নৃতন পর্যায় স্থচিত হইবে। এই 
পর্যায়ের অর্থ হইল নির্বাচন ব্যবস্থায় সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক পদ্ধতি প্রবর্তন, 
নিয়ন্ত্রিত ভোটাধিকারের স্থলে সার্বজনীন ভোটের অধিকার প্রদান, 
ভোটব্যাপারে অস্াম্যেব স্থলে সাম্য, পরোক্ষ নির্বাচনের পরিবর্তে প্রত্যক্ষ 
নির্বাচন, প্রকাশ্তে ভোট দেওযার বদলে গোপন “ব্যালট*। 

নৃতন শাসনবিধি প্রবর্তিত হওয়ার পূর্ব পুরোহিত, প্রাক্তন শেহবক্ষী 
ও কুলাক্‌, এবং সমাজের পক্ষে গ্রযোজন কাজে যাহারা ব্যস্ত নয়, তাহাদের 
ভোট দেওয়ার অধিকারে বীধাবীধি ছিল। প্রতিনিধি নির্বাচন সার্বজনীন 
করিষা নূতন শাসনবিধি এই ধরণের নাগরিকদের ভোট দিবার অধিকার 
হইতে সকল বীধাবীধি সবাইয়। দিল। 

পূর্বে প্রতিনিধিনির্ববাচন হইত অসমান পদ্ধতিতে, কারণ শহর ও 
গ্রামের অধিবাসীদের জন্ত প্রতিনিধিত্বের মাপকাঠি ছিল আলাদা! । কিন্তু 
এখন সমান ভোটাধিকার সন্বন্ধে বীধাবীধির কারণ আব না থাকার দরুণ 
সকল নাগরিককেই সামোর ভিত্তিতে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার অধিকার 
দেওয়া হইল। 

পূর্বে সোভিয়েট শক্তির মধ্যম ও উচ্চতর স্তরে পরোক্ষ নির্বাচন 
হইত। কিন্ত এখন, নৃতন শাসনবিধি অনুসারে, গ্রাম ও শহরের সোভিয়েট 


৬০০ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


হইতে সর্বোচ্চ সোভিয়েট পর্যন্ত সকল সোভিয়েটই প্রত্যক্ষভাবে 
নাগরিকদের দ্বারা নির্বাচিত হইবে স্থির হইল। 

পূর্বে, সোভিয়েটে প্রতিনিধির! প্রকাশ্ঠ 'ব্যালটে" [ “মতজ্ঞাপন” ] 
নির্বাচিত হইত, এবং পরপ্রার্থীদের তালিকার উপর ভোট দেওয়া হইত। 
কিন্তু এখন, প্রতিনিধি নির্বাচনের জন্য ভোট লওয়া লইল গোপন ব্যালট 
পদ্ধতিতে; ভোট আর তালিকামাফিক দেওয়া হইল না, প্রত্যেক 
নির্বাচনক্ষেত্রে যে বিভিন্ন পদপ্রার্থ মনোনীত হয়, তাহাদেরই ভোট দেওয়া 
স্থির হইল | 

দেশের রাজনীতিক্ষেত্রে ইহা এক সুনির্দিষ্ট পরিবর্তন স্থচনা করিল । 

নৃতন নির্বাচন ব্যবস্থার ফলে জনগণের রাজনৈতিক উৎসাহ বৃদ্ধি, 
মোভিয়েটশক্তির প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহের উপর জনগণের 
কর্তৃত্বৃদ্ধি, এবং জনগণের প্রতি এই প্রতিষ্ঠানসমূহের দায়িস্ববৃদ্ধি অনিবাধ্য 
ছিল, এবং বান্তবিকই তাহ। হইল। 

এই পরিবর্তনের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত থাকিতে হইলে পার্টিকেই ইহার 
পরিচালনশক্তি হিসাবে কাজ করিতে হইল, এবং আসন্ন নির্ব্বাচনে পার্টির 
নেতৃত্বমূলক ভূমিকাকে একেবারে সুনিশ্চিত করার দরকার হইল। 
কিন্তু ইহ! করিতে হইলে পার্টিসংগঠনগুলিকেই দৈনন্দিন কাজে পুরাপুরি 
গণতান্ত্রিক হওয়া দরকার ছিল, পার্টির আভ্যন্তরীণ জীবনে পার্টির কাহুন 
অনুযায়ী গণতান্ধিক কেন্দ্রশাসননীতি সম্পূর্ণ মানিয়! চলা দরকার ছিল, 
পার্টির সকল প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠানই নির্ব্বাচিত হওয় দরকার ছিল, 
পার্টির মধ্যে সমালোচনা ও আত্ম-সমালোচনার সম্পূর্ণ বিকাশ ঘটানো 
দরকার ছিল, পার্টিসভ্যদের প্রতি পার্টিপ্রতিষ্টানসমূহের দায়িত্ববোধ 
সম্পূর্ণ কর! দরকার ছিল, এবং সকল পার্টিসভ্যেরই সম্পূর্ণ সক্রিয় হওয়া 
দরকার ছিল। 


সোশালিস্ট সমাজ নির্মাণে বল্‌্শেভিক্‌ পার্ট ৬০১ 


সোভিযেট ইউনিয়নের স্তুপ্রীম সোভিয়েটে নির্বাচনের জন্য পার্টি- 
সংগঠনগুলিকে প্রস্তুত করা বিষয়ে ১৯৩৭ সালে ফেব্রুযারী মাসেব শেষে 
কেন্দ্রীয় কমিটির পূর্ণ অধিবেশনে কমরেড ঝদানোভ্‌ যে বিপোর্ট পেশ 
করেন, তাহা হইতে দেখ। যায় যে অনেকগুলি পার্টিসংগঠন ক্রমাগত 
পার্টিকানুন লঙ্ঘন করিতেছিল, দৈনন্দিন কাজে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রশাসননীতি 
লঙ্ঘন করিতেছিল, নির্বাচনের পরিবর্তে যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে প্রতিষ্ঠানে 
ঢুকাইয়া লইক্তেছিল (“কো-অপ শন্” ) স্বতন্ত্রভাবে নির্ববাচনপ্রার্থীদের পক্ষে 
ভোটের বাবস্থা না করিযা তালিকামাধিক ভোটের ব্যবস্থা করিতেছিল, 
গোপন “ব্যালটের' বদলে প্রকাশ্তটে মতজ্ঞাপন পদ্ধতি অনুসরণ করিতেছিল, 
ইত্যাদি) স্পষ্টই দেখ। গেল যে সংগঠনে এবপ কাগুকারখানা চলিতে 
থাকিলে তাহারা সুপ্রীম সোভিযেট নির্ববাচন সংক্রান্ত কর্তবা যথাযথভাবে 
সম্পাদন কবিতে পারিত না। সুতরাং প্রথমেই প্রয়োজন হইল 
পার্টিসংগঠন সমূহে গণতন্্ববিরোধী অভ্যাম পরিহার করা এবং 
ব্যাপক গণতান্ত্রিক বীতিতে পার্টিব কাঙ্গকে নৃতন করিয়! স'গঠিত 
করা । 

কমরেড ঝদানোভের রিপোর্ট শুনিবার পর কেন্দ্রীয় কমিটির পূর্ণ 
অধিবেশনে তাই সিদ্ধান্ত হইল : 

“(ক) পার্টির কানুন মাফিক পার্টির মধ্যে গণতান্ত্রিক নীতি বিনাশর্কে 
সম্পূর্ণ মানিয়৷ চলার ভিত্তিতে পার্টির কাজকে আবার ন্ুব্যবস্থিত করা । 

“(খ) পার্টিকমিটিতে যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে সভা হিসাবে গ্রহণ 
( 'কোঅপশন্* ) করার বদলে, পার্টির কানুন মাফিক পার্টিসংগঠনের 
পরিচালকমগ্ডলীকে নির্বাচন করার নীতি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত কর] । 

“(গ) পার্টিপ্রতিষ্ঠানগুলির নির্বাচনে তালিকা মাফিক ভোট দেওয়া 
নিষেধ করা ; ব্যক্তিগতভাবে নির্বাচন্প্রার্থীদের ভোট দেওয়া উচিত, 


৬০২ সৌভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


নির্বাচন প্রার্থীদের সম্পর্কে আপতি' জানানো এবং তাহাদের সমালোচনা 
করার সম্পূর্ণ অবাধ'অধিকার সকল পার্টিসভ্যকে দিতেই হইবে। 

“€(ঘ) পার্টিপ্রতিষ্টানসমূহে নির্বাচনের সময় গোপন “ব্যালট্‌” ববহার 
করা। 

“ড) প্রাথমিক পার্টিসংগঠন হইতে অঞ্চল ও প্রদেশের কমিটি 
এবং দেশব্যাপী কমিউনিস্ট পার্টিগুলির কেন্দ্রীয় কমিটি পধ্যস্ত সকল 
পার্টিসংগঠনেই নির্বাচনের ব্যবস্থা করা; এই নির্বাচন শেষ হইতে 
২০শে মে তারিখ যেন পার হইয়া না যায়। 

“(চ) সকল পার্টিসংগঠনকে কড়াকডিভাবে জানাইয়া দেওয়া যে 
পার্টি প্রতিষ্ঠানে সভ্যদের মেযাদ সম্পর্কে পার্টিকান্ন মানিয়! চলিতে হইবে : 
অর্থাৎ, প্রাথমিক পার্টিসংগঠনে প্রতি বত্সর একবার নির্বাচনের ব্যবস্থা 
করিতে হইবে , জেলা ও শহরের সংগঠনে বৎসরে একবার , প্রদেশ, 
অঞ্চল ও রিপাবলিকের সংগঠনে আঠারো! মাসে একবার 

"(ছ) কারখানার সাধারণ সভাতে পার্টি কমিটি নির্বাচন প্রথা 
পার্টিস*গঠনগুলিকে কড়াকড়িভাবে মানিতে হইবে; এই সাধারণ সভার 
ব্দলে প্রতিনিধি সন্মেলন বসাইলে চলিবে ন| | 

"(জ) অনেক প্রাথমিক সংগঠনে যে সাধারণ সভ। প্ররুতপক্ষে 
বিলোপ পাইযাছে এবং তাহার পরিবর্তে “শপ্‌ মিটিং, বা “ডেলিগেট 
কনফারেন্স” বসাইবার প্রথা দেখ! দিয়াছে তাহার অবসান ঘটাইতে 
হইবে ।” 

এইভাবে পার্টি আসন্ন নির্বাচনের আয়োজন আবস্ত করিল। 

কেন্দ্রীয় কমিটির দিদ্ধান্তের বিপুল রাজনৈতিক গুরুত্ব ছিল। 
ইহার ভাৎপধ্য শুধু এই নয় যে সোভিয়েট ইউনিয়নের ্গ্রীম সৌভিয়েট 
নির্বাচনে পার্টর উদ্যোগ ( “ক্যাম্পেন ) আরম্ভ হইল, ইহার তাৎপধ্য 


মোশালিস্ট সমাজ নিশ্মাণে বল্শেভিক্‌ পার্টি ৬৩ 


হইল প্রধানত এই যে পার্টিসংগঠনগুলি কাজের পুনর্ব্যবস্থায় পার্টির 
আভ্যন্তরীণ গণতত্ত্মূলক নীতি প্রয়োগে এবং সম্পূর্ণ প্রস্তুত হইয়া সুগ্রীম 
সোভিয়েট নির্বাচনের সম্মুখীন হওয়াতে সাহায্য পাইল । 

পার্টি স্থির করিল যে নির্বাচনের আয়োজন সম্পূর্ণ করিতে হইলে 
কমিউনিস্ট এবং পার্টি-বহিভূ্তি জনসাধারণকে লইয়া নির্বাচনের জন্য 
এক সংস্থা গঠন ইহার কর্মনীতির প্রধান সুর হুইবে। নির্ববাচন- 
অঞ্চলে পার্ট বহিতূতি জনসাধারণের সঙ্গে একজোট হইয়া মিলিত 
নির্ববাচনপ্রার্থি খাড়া কর! হইবে স্থির করিয়! পার্টি নির্ববাচনযুদ্ধে পার্টি 
বহিভূ্ত জনসাধারণেব্‌ সঙ্গে হাত মিলাইয়া এক সংস্থা লইয়া প্রবেশ 
করিল। বুর্জোয়া দেখে নির্বাচনে এরূপ বাপার অভূতপূর্ব ও 
একেবারে অসম্ভব । কিন্তু আমাদের দেশে শক্রশ্রেণীর অস্তিত্ব আর 
নাই বলিয়। এবং জনসাধারণের সর্বাংশে নৈতিক ও রাষ্িক এঁক্য 
অবিসগ্থাদী সত্য বলিয়! কমিউনিস্ট ও পার্টি-বহিভূ্ত জনদাধারণের 
মিলিত সংস্থা ছিল সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ব্যাপার । 

১৯৩৭ সালেনু ৭ই ডিসেম্বর তারিখে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি নরক: 
দের উদ্দেশ্যে গ্রচাবিত এক বিবৃতিতে জানায় : 

“১৯৩৭ সালের ১২ই ডিসেম্বর তাবিখে সৌভিয়েট ইউনিয়নের 
কর্মব্যস্ত জনসাধারণ আমাদের সোশালিস্ট শাননবিধিব ভিত্তিতে 
সোভিয়েট ইউনিয়নের সুপ্রীম সোভিয়েটে তাহাদের প্রতিনিধি নির্ব্বাচন 
করিবে। বল্শেভিক্‌ পার্ট এক মিলিত সংস্ছা লইয়া নির্ববাচনে 
প্রবেশ করিতেছে, পার্টির বাহিরে যে শ্রমিক, কৃষক, অফিস-কর্মচারী 
ও বুদ্ধিজীবীরা আছে তাহাদের সহিত মিলন স্থাপন করিয়াছে ।... 
বল্শেভিক্‌ পার্টি বেড়া লাগাইয়া পার্টি-বহিভূতি জনসাধারণ হইতে নিজেকে 
স্বতন্ত্র করিয়া রাখে না, বরং নির্বাচন ক্ষেত্রে পার্টি-বহিভূর্ত জনসাধারণের 


৬০৪ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


সহিত মিলিত সংস্থা! লইয়! প্রবেশ করে, শ্রমিক ও অফিস-কর্মচারীদের 
ট্রেড ইউনিয়ন, কমিউনিস্ট যুবসংঘ ও অন্যান্ত পার্টি-বহিভূর্ত সংগঠন ও 
সমিতির সহিত মিলিত হইয়! নির্বাচনক্ষে্রে প্রবেশ করে। স্থতরাং 
নির্ববাচনপ্রার্থীরা হইবে কমিউনিস্ট ও পার্টি-বহিভূর্তি জনসাধারণের 
ুগ্ম-নির্ববাচনপ্রার্থী, একজন কমিউনিস্ট প্রতিনিধি যেমন পার্টি-বহিভূর্ত 
জনসাধারণেরও প্রতিনিধির কাজ করিবে, তেমনই পার্টির বাহিরের 
কোন প্রতিনিধি কমিউনিস্টদেরও প্রতিনিধিত্ব করিবে ।” 

কেন্দ্রীয় কমিটির আমন্ত্রণের শেষে নির্বাচকদের লক্ষ্য করিয়া নিয়োদ্কত 
আবেদনটী ছিল: . 

"সৌভিয়েট 'ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ( বল্শেভিক্‌) কেন্দ্রীয় 
কমিটি সকল কমিউনিস্ট ও কমিউনিস্ট-দরদীদের আহ্বান জানাইতেছে 
যে তাহারা কমিউনিস্ট নির্ববাচন প্রার্থীদের মতই অ-কমিউনিস্ট নির্ববাচন- 
প্রার্থীদের পক্ষেও যেন একবাক্যে ভোট দেয়। 

“সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ( বল্‌্শেভিক্‌ ) কেন্দ্রীয় 
কমিটি পার্টি-বহিভূতি সকল নির্বাচকদের আহ্বান জানাইতেছে যে 
তাহার! পার্টি-বহিভূতি নির্বাচন প্রার্থীদের মতই যেন একবাক্যে কমিউনিস্ট 
নির্বাচনপ্রার্থীদের পক্ষে ভোট দেয়। 

“সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ( বল্শেভিক্‌ ) কেন্দ্রীয় 
কমিটি সকল নির্বাচককেই আহ্বান জানাইতেছে যে তাহারা যেন 
একজোট হইয়া ১৯৩৭ সালের ১২ই ডিসেম্বর তারিখে ভোট দিবার 
জন্য নির্দিষ্ট স্থানে সমবেত হয় এবং সংঘ-সোভিয়েট ( ৭3০10 ০: 
10১9 [00107+ ) ও জাতিক সোভিয়েটে (3০196 02 19$1070811065+) 
তাহার্দের প্রতিনিধি নির্বাচন করে। 

“এমন একজনও নির্বাচক যেন না থাকে, যে সোভিয়েট রাষ্ট্রের 


সোশালিস্ট সমাজ নিষ্দাণে বল্শেভক্‌ পার্ট ৬০৫ 


সর্বোচ্চ প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠানে প্রতিনিধি নির্বাচনের সম্মানজনক 
অধিকার ব্যবহার না৷ কবে। 

«এমন একজনও উদ্যোগী নাগরিক যেন না থাকে, যে মনে করে 
না যে তাহার নাগরিক কর্তব্য হইল সকল নির্বাচকেরই সুপ্রীম 
সোভিয়েট নির্বাচনে অংশগ্রহণকে নিশ্চিত করা। 

“১৪৩৭ সালের ১২ই ডিসেম্বর তারিখ হইতে লেনিন ও স্টালিনের 
বিজ্ী পতাকার চতুষ্পার্থে সৌভিয়েট ইউনিয়নের দকল জাতির কর্ম- 
ব্যস্ত জনগণের এঁক্য প্রচারের জন্য বিপুজ এক উৎসবের দিন” 

যে অঞ্চলে কমরেউ স্টালিন নির্বাচনের জন্য মনোনীত হ্ইয়া- 
ছিলেন, সেখানকার নির্বাচকদের উদ্দেশ্যে, ১৯৩৭ সালের ১১ই ডিসেম্বর 
তারিখে তিনি এক'বাণী প্রেরণ করেণ, এবং জনগণ সোভিয়েট ইউনিয়নের 
স্থগীম সোভিয়েটে যাহাদের নির্বাচিত করিবে, তাহাদের পক্ষে কি 
প্রকৃতির জনসেবক হওয়া উচিত, বর্ণনা করেন । কমরেড স্টালিন বলেন : 

“নির্বাচকরা-_জনসাধাবণ--নিশ্চয়ই দাবী করিবে যে তাহাদের 
প্রতিনিধিদিগকে কাজের উপযুক্ত হইতে হইবে; কর্ব্যপালন করিতে 
গিয়। রাজনীতি ব্যাপারে সক্কীর্ণচেতার স্তরে তাহাদের নাঁমিলে চলিবে 
না; কর্মক্ষেত্রে তাহাদিগকে লেনিনের ধরণে জনসেবক হইতে হ্ইবে; 
জনসেবায় নিযুক্ত থাকিয়া তাহাদের লেনিনেরই মত সুস্পষ্ট ও সুনিদ্দি্ 
ধারণ। পোষণ করিতে হইবে; লেনিনেরই মত তাহাদের সংগ্রামে 
নির্ভীক ও জনগণের শক্রদের প্রতি নির্মম হইতে হইবে; দিকৃম্গুলে যখন 
কোন বিপদের আবির্ভাব হয়, যখন পরিস্থিতি জটিল হইয়া উঠিতে 
আরস্ত-করে, তখন লেনিন যেমন আতঙ্কের সামান্য আভাস হইতেও 
মুক্ত ছিলেন, তেমনই তাহাদেরও সকল আকস্মিক আতঙ্ক, সকল 
আতঙ্কের আভাস হইতে মুক্ত থকিতে হইবে; জটিল পরিস্থিতিতে 


৬০৬ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


লেনিন যেমন ব্যাপক দৃষ্টিমার্গ ব্যবহার করিয়া এবং ব্যাপকভাবে স্বপক্ষ 
ও বিপক্ষের যুক্তি বিচার করিয়া নিপুণ পরিণামদর্শীভাবে সিদ্ধান্তে 
উপনীত হইতেন, তাহাদেরও তেমনই হইতে হইবে; লেনিনেন্র মত 
তাহাদেবও খজু ও শুদ্ধমূতি হইতে হইবে; লেনিনের মৃত তাহাদেরও 
জনগণকে ভালবাসিতে হইবে ।” 

সোভিয়েট ইউনিয়নের স্বপ্রীম সোভিয়েট নির্বাচন ১২ই ডিসেম্বর 
তারিখে বিপুল উদ্দীপনার মধ্যে সংঘটিত হইল । এ নির্বাচন শুধু নির্বাচনই 
রহিল না; সোভিয়েট জনগণের বিজয়, সোভিয়েট ইউনিয়নে বিভিন্ন 
জাতির প্রগাঢ় মৈত্রী অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্টে এক বিরাট উৎসব সেদিন হইল । 

৯ কোটা ৪০ লক্ষ নির্বাচকের মধ্যে শতকরা! ৯৬.৮ ভাগ, ৯ কোটা 
১০ লক্ষেরও বেশী ভোট দেয়। এই সংখ্যার মধ্যে ৮ কোটা ৯৯ লক্ষ 
৪০ হাজার, কিংবা শতকর| ৯৮৬ ভাগ, কমিউনিস্ট ও পার্টি-বহিভূতি 
জনসাধারণের মিলিত সংস্থার পক্ষে ভোট দেয়। মাত্র ৬ লক্ষ ৩২ 
হাজার লোক, অর্থাৎ খতকব। একজনেরও কম, কমিউনিস্ট ও পার্টি- 
বহিভূত জনসাধারণের মিলিত সংস্থার বিপক্ষে ভোট দেয়। সংস্থার 
প্রত্যেক নির্ব্বাচনপ্রার্গী নির্বাচিত হয়, কেহই বাদ পড়ে নাই। 

এইভাবে. নয় কোটী লোক একবাক্যে পোভিয়েট ইউনিয়নে 
সোশালিজ মের বিজয়কে সপ্রমাণ করিল । 

কমিউনিস্ট ও পার্টি-বহিভূ্ত জনগণের মিলিত সংস্থার পক্ষে ইহা 
হইল এক অপূর্ব বিজয় | 

বল্শেভিক্‌ পার্টির জয় জয়কার পড়িয়। গেল। 

অক্টোবর বিপ্লবের বিংশ বাধিকী উপলক্ষে কমরেড মলোটভ যে 
ইতিহাসপ্রখ্যাত বক্তৃতায় নোভিয়েট জনগণের নৈতিক ও রাষ্ত্রিক এক্যের 
কথা উল্লেখ করেন, সেই এঁক্যের ভান্বর প্রমাণ দৃট়ীভূত হইল । 


উপসংহার 


বল্শেভিক্‌ পার্টি যে ইতিহাসপ্রসিদ্ধ পথ অতিক্রম করিয়া আসিয়াছে, 
তাহ হইতে আমর! কি কি প্রধান সিদ্ধান্ত সংগ্রহ কবি? 

সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট ( বল্‌্শেভিক ) পার্টির ইতিহাস 
আমাদের কি শিক্ষা দেয়? 

(১) পার্টির ইতিহাস সর্বাগ্রে আমাদের শিক্ষা দেয় যে স্বিধাবাদ 
হতে মুক্ত, আপোসপস্থী ও পরাজয়স্বীকারোন্মুখদের সহিত সাঘগ্র্ত 
স্থাপনে সম্পূর্ণ অস্বীকৃত, এবং বুর্জোয়াশ্রেণী ও ইহার রাষ্্রশক্তির প্রতি 
মনোভাবে বিপ্লবী; সর্বহারাশ্রেণীর ক্রান্তিকারী পার্টি বিনা সর্বহারা 
বিপ্লবের বিজয়, সর্বহারার একাধিপত্যের।বিজয় অসম্ভব । 

পাটির ইতিহাস আমাদের শিক্ষা দেয় যে সর্ধহারাশ্রেণীকে এরূপ পাটি 
হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখার এর্থ হইল ইহাকে বিপ্লবী নেতৃত্ব হইতে 
বঞ্চিত করা; মার বিপ্লবী নেতৃত্বে বঞ্চিত করার অর্থ হইল সর্বহার! 
নিপ্নবেব উদ্দেশ্য পণ্ড করা। 

পার্টির ইতিহাস আমাদের শিক্ষ। দেয় যে নাগরিক জীবনে শান্তির 
আবহাওয়ায় লালিত, সথবিধাবাদীদের অনুগামী, “সমাজসংস্কারের” স্বপ্রে 
বিভোর, সমাজবিপ্রব ব্যাপারে পঙ্কাকুল, পশ্চিম-ইয়োরোপীয় ধরণের 
প্রচলিত সোশাল-ডেমোক্রাটিক পার্টি এরূপ পার্টি হইতে পারে না। 

পার্টির ইতিহাস আমাদের শিক্ষা'দেয় ষে কেবল এক নৃতন ধরণের 
পার্টি, সমাজবিপ্লবকামী মার্কস্-লেনিনপন্থী পার্টি, বুর্জোয়াশ্রেণীর বিরুদ্ধে 
চূড়ান্ত সংগ্রামের আয়োজন এবং সর্বহারাবিপ্নবের বিজয় সংগঠনে সম্র্থ 
পার্টিই শুধু এরূপ পার্টি হইতে পানে। 


৬০৮ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


সৌভিয়েট ইউনিয়নের বল্শেভিন্্‌ পার্টি ঠিক এরূপ এক পার্টি । 

কমরেড স্টালিন বলেন, “প্রাক্‌-বিপ্লব যুগে, অল্লাধিক শাস্তিপূর্ণ 
বিকাশের যুগে, যখন শ্রমিকশ্রেণী-আন্দোলনে দ্বিতীয় ইন্টারন্যাশনালের 
পার্টিগুলি ছিল প্রধানতম শক্তি এবং সংগ্রামের পার্লামেন্টারী চেহারাই 
প্রকৃষ্ট ূপ বলিয়া পরিগণিত হইত, তখন পার্টির পক্ষে পরে প্রকাশ্ঠ বিপ্লবী 
সংগ্রামের আবহাওয়াতে যে-বিপুল ও চূডান্ত গুরুত্ব অঞ্জন করিয়াছিল, 
সে-গুরুত্ব পার্টির ছিল না, থাকিতে পাবিত না। ছ্বিতীষ উন্টীরন্তাশনালের 
বিরুদ্ধে আক্রমণ ঠেকাইতে গিয়া কাউট্‌স্কি বলেন যে দ্বিতীয় ইণ্টার- 
ম্যাশনালের পার্টিসংমৃহ দংগ্ামের হাতিয়ার ছিল না, তাহার! ছিল শাস্তির 
উপকরণ, এবং ঠিক এইজন্যই তাহারা যুদ্ধে সময, সর্বহারাশ্রেণীর বিপ্লবী 
কার্যকলাপের যুগে, কোন গুরুতর কাধ্যক্রম অবলম্বনে অসমর্থ হঈল। 
একথা সম্পূর্ণ সত্য । কিন্তু ইহার অর্থ কি? ইহাব অর্থ এই যে দ্বিতীয় 
ইশ্টারন্যাশনালের পার্টিগুলি সর্বহারার বিপ্লবী সংগ্রামের পক্ষে অনুপযুক্ত, 
তাহারা বাষ্ট্রশক্তি অধিকারে শ্রমিকদের পরিচালনায় সমর্থ সর্ঝহাবাশ্রেণীর 
সংগ্রামশীল পার্টি নয, তাহার! পার্লামেন্টের নির্বাচন আর পার্লামেন্টে 
তর্কবিতর্কের উপযোগী নির্বাচন যন্থ মাত্র। বাস্তবিকই এইজন্য, ষখন 
দ্বিতীয় ইন্টারন্তাখনালের সথবিধাবাদীবা সর্বেসর্বা ছিল, তখন পার্টি 
না হুইয়া বরং পার্লামেন্টারী 'দলই ছিল সর্বহারার প্রধান রাজনৈতিক 
সংগঠন। একথা সকলেই জানে যে তখন পার্টি ছিল পার্লামেন্টাবী 
দলেরই লেজুড়, পার্লামেপ্টারী দলেরই কর্ৃত্বাধীন। বলাই বাছল্য যে 
এমন অবস্থায় ও এরূপ পার্টি যখন 'কর্ণধাব, তখন বিপ্লবের জন্য সর্বহারা- 
শেণীকে প্রস্তুত করার প্রশ্নই উঠে না । 

“কিস্তু নূতন যুগের আবির্তাবের সঙ্গে সঙ্গে অবস্থার মূলগত পরিবর্তন 
খঘটিয়াছে। নূতন যুগ হইল প্রকাশ্তে শ্রেণীসংঘর্ষের যুগ, সর্বহার! বিপ্লবী 


উপসংহার ৬০৯ 


কন্ধকাণ্ডের যুগ, সর্ববহার! বিপ্লবেরই যুগ, এমন এক যুগ যখন সাম্রাজ্যবাদের 
উচ্ছেদ ও সর্বহারা কর্তৃক রাষ্ট্রশক্তি অধিকারের জন্য প্রত্যক্ষভাবে 
শক্তিসমীবেশ হইল। এই যুগে সর্বহারাশ্রেণীর সম্মুখে আসে নৃতন 
কর্তব্য ; অভিনব, বিপ্লবী ধারায় পার্টির সকল কাজ ঢালিয়া৷ গড়ার কর্তব্য 
রাষ্ট্রশক্তি অধিকারের জন্য বিপ্লবী সংগ্রামের মনোবৃত্তিতে শ্রমিকদের 
শিক্ষিত করার কর্তব্য ; মজুদ যোদ্ধাদের প্রস্তুত রাখ। ও প্রয়োজন মত 
সম্মথে আনার কর্তব্য; প্রতিবেশী দেশগুলির সর্ধহারাদের সঙ্গে 
মৈত্রীস্তাপনের কর্তব্য; উপনিবেশ ও পরাধীন দেশসমূহের মুক্তি 
আন্দোলনের সঙ্গে দৃছচ বন্ধন স্ুব্যবস্থিত করার কর্তব্য প্রভৃতি। 
পার্লামেপ্ট।রী ভাবধারার শান্তিপূর্ণ আবহাওয়ায় লালিত, প্রাচীন সোশাল- 
ডেমোক্রাটিক পার্টিগুলি এই নূতন কর্তব্য সম্পাদন করিতে পারিবে মনে 
করার অর্থ হইল নিদেকে একান্ত নৈরাগ্ত ও অনিবাধ্য পরাজয়ের দণ্ডে 
দণ্ডিত কদা। এইরূপ কর্তব্য বহন করিতে গিয়! সর্বহারাপ্রেণী যধি 
প্রাচীন পার্টিগুলির কৃত্বাপীন এহিয়া যায় তো ইহা সম্পূর্ণ নিরস্থ ও 
আত্মরক্ষা ব্যাপাবে নিরুপায় হইয়া পড়িবে। বলাই বাহুল্য যে সর্বহারা 
কখনও এপ অবস্থা মানিয়া লইবে না। 

“তাই প্রয়োজন নৃতন এক পার্টি, সংগ্রামশীল পার্টি, ইন্কিলাবী পার্টি, 
এমন এক পার্টি যাহা রাষ্ট্রশক্তি অধিকারে সর্বহারার সংগ্রামে নেতৃত্ব করার 
মত সাহস রাখে, যাহ! বিপ্লবী পরিস্থিতির জটিলতার মধ্যে নিজের স্থান 
নির্ণয় করার মত যথেষ্ট অভিজ্ঞতা রাখে, যাহা! লক্ষ্যস্থলে পৌছিবার পথে ষে 
পাঁথর লুকাইয়া রহিয়াছে তাহাকে কাটাইয়া৷ চলিবার মত যথেষ্ট 
নমনশীলতা দেখাইতে পারে। 

“এপ পার্টি না থাকিলে সাম্রাজ্যবাদের 'উচ্ছেদ এবং সর্বহারাশ্রেণীর 
একাধিপত্য প্রতিষ্ঠা করার কথা চিন্তা করাই নিক্ষল। 


৩৯ 
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"এই নৃতন পার্টি হইল লেনিনবাদের পার্টি ।* (স্টালিন, "লেনিনবাদ”, 
ইংরেজী সংস্করণ )। 

(২) পার্টর ইতিহান আমাদের আরও শিক্ষা দেয় যে শ্রমিকশ্রেণী- 
আন্দোলনের প্রগতিমূলক মতবাদ, মাক্‌্স্বাদী-লেনিনবাদী সিদ্ধান্ত আত্মস্থ 
না করিতে পাবিলে শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি শ্রেণীর নেতৃত্ব করার ভূমিকা 
লইতে পারে না, সর্বহারা বিপ্লবের সংগঠক ও পরিচালকের ভূমিকা 
লইতে পারে না। 

মার্ক স্বাদী-লেনিনবাদী সিদ্ধান্তের শক্তি হইল এই যে ইহ! পার্টিকে 
কোন এক বিশেষ পবিস্থিতিতে যথাষথ দৃষ্িমার্গের সন্ধান পাইবার ক্ষমতা 
দেয়; বর্তমান ঘটনাবলীর মধ্যে পরম্পর সম্পর্ক বুঝাইয়। দেয়; ঘটনার গতি 
পূ্ধব হইতে লক্ষ্য করা, এবং শুধু বর্তমানে ঘটনা কেমন ভাবে ও কোন্দিকে 
বিকাশ পাইতেছে তাহা নয়, ভবিষ্যতেও কেমন ভাবে ও কোন্দিকে 
বিকাশ পাইবে তাহা বুঝিবার ক্ষমতা দেয। 

মার্ক স্বাদী-লেনিনবাদী সিদ্ধান্ত যে পার্টি আত্মস্থ করিয়াছে, কেবল 
সেই পার্ট আত্মবিশ্বাসের জোরে অগ্রসর হইতে পারে, শ্রমিকশ্রেণীকে 
আগাইয়া লইতে পারে । 

অপরপক্ষে, যে-পার্টি মাক্স্বাদী-লেনিনবাদী সিদ্ধান্ত আয়ত্ত করে নাই, 
সে-পার্টি বাধ্য হইয়া পথ হাতড়াইয়৷ চলে, নিজের কাজে ভরসা! হারাইয়। 
ফেলে এবং শ্রমিকশ্রেণীকে আগাইয়! লইতে অসমর্থ হয়। 

মনে হইতে পারে ষে মাক্‌ ন্বাদী-লেনিনবাদী সিদ্ধান্ত আয়ত্ব করিতে 
হইলে মাকৃ্্‌, এক্গেল্স্‌ ও লেনিনের গ্রন্থাবলী হইতে বাছাইকরা নিদ্ধান্ত 
ও সংজ্ঞা সযত্বে কণস্থ করিয়। স্থযোগমত সেগুলি উদ্ধৃত করিতে শিখিয়! 
ক্ষাপ্ত হওয়া, এবং প্রত্যেক পরিস্থিতি ও উপলক্ষেই এই কস্থ সিদ্ধান্ত ও 
সংজ্ঞা প্রয়োগ কবা চলিবে আশা! কর! যথেষ্ট । কিন্তু মাকৃ্বাদী- 
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লেনিনবাদী সিদ্ধান্ত বিষয়ে এরূপ ধারণা একেবারে ভুল । মাকৃগ্বাদী 
লেনিনবাদী সিদ্ধান্তকে কোনমতে কয়েকটা নির্দেশক (9678) ) 
উপদেশসংগ্রহ মনে করিলে চলিবে না, সথত্রান্বন্ধ বিধি বা! অন্ধবিশ্বাসের 
প্রতীক মনে করা চলিবে না; মাকৃন্বাদীদের পাণ্ডিত্যাভিমানী ও 
নিষ্ঠাসর্ধবন্ব মনে করিলে চলিবে না। মাকৃস্বাদী-লেনিনবাদী সিদ্ধাস্ত 
হইল সমাজবিকাশের তত্ব, শ্রমিকশ্রেণী-আন্দোলনের তত্ব, সর্বহারা 
বিপ্লবের তত্ব, কমিউনিস্ট সমাজ নিশ্মাণের বিজ্ঞান । এবং বিজ্ঞান হিসাবেই 
ইহা একস্থানে নিশ্চল হইয়। থাকে না, থাকিতে পারে না, বরং ইহা ক্রমশ 
বিকাশ পা ও নিজেকে সম্পূর্ণ করিয়া তুলে । এই বিকাশের মধ্যে নৃতন 
অভিজ্ঞতা ও নৃতন জ্ঞানে এই সিদ্ধান্ত সমৃদ্ধ হইবেই, ইহার কয়েকটী সংস্ঞা 
ও নির্দেশ সময় কাটিবার সঙ্গে সঙ্গে বদ্লাইতে বাধ্য, নৃতন এতিহালিক 
পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাওয়াইয়৷ নৃতন সিদ্ধান্ত ও সংজ্ঞ৷ পুরাতনের স্থানে 
প্রতিষ্ঠিত হইতে বাধ্য । ৃঁ 

মাকৃপ্বাদী-লেনিনবাঁদী সিদ্ধান্ত আয়ত্ত করার অর্থ একেবারেই নয় যে 
কুত্র ও ধারণ। ক্স্থ কর। এবং সেগুলির প্রত্যেক অক্ষরটীকে আকড়াইয়া 
থাকা দরকার । মাকৃস্বাদী-লেনিনবাদী সিদ্ধান্ত আয়ত্ত করিতে হইলে 
প্রথমেই আমাদিগকে ইহার আক্ষরিক অর্থ ও মন্মার্থের মধ্যে গ্রভেদ 
বুঝিতে ণিখিতে হইবে। 

মাক্স্বাদী-লেনিনবাদী সিদ্ধান্ত আয়ত্ত করার অর্থ হইল এই সিদ্ধান্তের 
মর্মার্থ আত্মস্থ করা, এবং সর্বহারার শ্রেণীসংগ্রামের পরিবর্তনশীল 
পরিস্থিতিতে বিপ্লবী আন্দোলনের বাস্তব সমন্যা সমাধানের কাজে ইহা 
ব্যবহার করিতে শিখিতে হইবে। 

মাকৃপ্বাদী-লেনিনবাদী সিদ্ধান্ত আয়ত্ত করার অর্থ হইল বিপ্রবী 
আন্দোলনের নৃতন অভিজ্ঞতা, নৃতন সংজ্ঞা ও নৃতন ধারণা দিয়! ইহাকে 
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সমৃদ্ধ করিতে পারা, ইহার অর্থ হইল যে সব সংস্তা ও ধারণা অপ্রচলিত 
হইয়া পড়ে, সিদ্ধান্তের মম্ধবস্ত অনুযায়ী নৃতন এঁতিহাসিক পরিস্থিতির সঙ্গে 
খাপ খাওয়াইয়া সেগুলির স্থলে নৃতন সংজ্ঞা ও ধারণ] দিয়া অসঙ্কোচে 
ইহার বিকাশ ও প্রগতি ঘটাইতে পাবা । 

মাকৃস্বাদী-লেনিনবাদী সিদ্ধান্ত নির্দেশক সুত্র নয়, ইহা কাজের ক্ষেত্রে 
পথ দেখাইয়া দেয়। 

দ্বিতীয় রুশ বিপ্লবের (ফেব্রুয়ারী ১৯১৭) পূর্বে সকল দেশের 
মার্ক স্বাদীর। ধরিয়া লইত যে ধনতন্ত্র হইতে সোশালিজমে বূপান্তরের 
যুগে সমাজের রাহ্িক, সংগঠনের সবচেয়ে উপযোগী আকুতি হইল 
পার্লামেণ্ট-মার্ক! গণতান্ত্রিক রিপাঁবলিক। ইহা! সত্য যে উনবিংশ 
শতাব্দীর স্চম দশকে মার্কস্‌ বলিয়াছিলেন যে সর্ধহারার একাধিপত্যেব 
সব চেয়ে উপযোগী রূপ হইল পার্লামেপ্ট-মাক] রিপাবলিক ন্নয, প্যারিস 
কমিউনের মত রাষ্রিক সংগঠন । কিন্তু ছুঃখ্বের বিষয়, মার্কস্‌ তাহার 
রচনাবলীতে এ বিষয়ে আর বিশেষ আলোচন! করেন নাই, এবং ইহা 
বিস্বৃতির গর্ভে বিলীন হইয়া যায়। ইহার উপব, ১৮৯১ সালে এএরফুর্ট 
কর্মস্চীর” পাওুলিপির সমালোচনায় এক্সেল্স্‌ যখন প্রামাণিকভাবে বলেন 
যে “গণতান্ত্রিক বিপাব লিক". সর্ববহারার একাধিপত্যের বিশিষ্টরূপ,” 
তখন আর মন্দেহ বহিল না যে মার্কজ্বাদীরা সর্ধহার৷ একাধিপত্যের 
বাষ্ত্রিক রূপ হিসাবে গণতান্ত্রিক রিপাবলিককেই ধরিয়া রহিল। 
এলেল্সের নির্দেশে পরে লেনিনপ্রমুখ সকল মার্কবাদীর কাছেই 
পথপ্রদর্শনকারী নীতি বলিয়। পরিগণিত হয়। কিন্তু ১৯০৫ সালের 
রুশবিপ্লব, এবং বিশেষ করিয়া ১৯১৭ পালের ফেব্রুয়ারী বিপ্লব সমাজের 
বাষ্্রিক সংগঠনের নৃতন একরূপ- শ্রমিক ও কৃষকগ্রতিনিধিদের সোভিয়েট 
--লোকচক্ষর সম্মুখে ধরিল। এ দুই রুশবিপ্লবের অভিজ্ঞতা অনুশীলনের 
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ফলে লেনিন মার্ক স্বাদী চিন্তাধারার ভিত্তিতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত 
হইলেন যে সর্ধবহারার একাধিপত্যের প্রকুষ্ট বাস্ত্রিক গঠন পার্লামেন্টমাক 
গণতান্ত্রিক রিপাবলিক নয়, সোভিয়েট রিপাবলিক । এই সিশ্ধীস্ত হইতে 
অগ্রসর হইয়া ১৯১৭ সালের এপ্রিল মাসে, বুর্জোয়া হইতে সোশালিস্ট 
বিপ্লবে রূপান্তরের সময়ে, লেনিন সর্ধহারার একাধিপত্যের পক্ষে প্ররুষ 
রাষ্রিক গঠন বলিয়া সোভিয়েট রিপাবলিকের লোগান দ্িলেন। সবদেশের 
স্থবিধাবাদীর। পার্লামেণ্টারী রিপাবলিক আকৃড়াইয়! রহিল এবং লেনিনের 
বিরুদ্ধে অভিযোগ করিল যে তিনি মার্ক স্বাদ হইতে বিচ্যুত হইয়াছেন ও 
গণতন্ত্রের সর্বনাশ করিতেছেন । কিন্ত মার্ক স্বাদী সিদ্ধান্ত আত্মস্থ করিয়। 
প্রকৃত মার্ক স্বাদী ছিলেন, অবশ্ত লেনিন, স্থবিধাবাদীরা নয়; লেনিন 
নৃতন অভিজ্ঞতা" দিয়া মার্কস্বাদী সিদ্ধান্তকে সমৃদ্ধ করিতেছিলেন, 
আগাইয়া লইয়া যাইতেছিলেন, আর অপরপক্ষে, স্থবিধাবাদীবা৷ 
মার্কস্বাদকে পিছনে টানিতেছিল এবং ইহার একটা বক্তব্যকে অপঙ্থ্য 
শাপ্পবাক্যে পত্রিণত করিতেছিল । 

লেনিন যদি মার্ক স্বাদের আক্ষরিক বিশুদ্ধির কথা ভাবিয়া ভয়ার্ত 
হইয় পড়িতেন, মার্ক স্বাদের প্রাচীন যে এক সিদ্ধান্তের নির্দেশ এঙ্গেল্স্‌ 
দিয়াছিলেন, নূতন এঁতিহাসিক পরিস্থিতির সঙ্গে সামগ্রন্ত রাখিয়া 
সোভিয়েট রিপাবলিক সম্বন্ধে নূতন এক সিদ্ধান্ত তাহার পরিবর্তে 
উপস্থাপিত করার সাহস ধদি লেনিনের ন। থাকিত, তাহা! হইলে পার্টির 
কি হইত, আমাদেয় বিপ্লবের কি হইত, মার্ক স্বাদের কি হইত? পার্টি 
তাহা হইলে অন্ধকারে হাতড়াইতে থাকিত, সোভিয়েটগুলি লগ্ুভগু 
হইয়া! যাইত, আমর! সোভিয়েট রাষ্ট্রশক্তি স্থাপিত করিতে পারিতাম না, 
মার্ক স্বাদী বিচার বিষম আঘাত পাইত। সর্ধহারাশ্রেণী পরাজিত হইত, 
সর্বহারার শক্ররা বিজয়ী হইত 
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প্রাকৃ-সাম্রাজ্যবাদীযুগের ধনতন্ত্র আলোচনার ফলে এক্গেল্স্‌ ও মাকৃ্‌ 
এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে এককভাবে লইলে একদেশে সোশালিস্ট 
বিপ্লব বিজয়ী হইতে পারে না, সবদেশে কিংবা অধিকাংশ সভ্যদেশে একই 
সমযে আঘাত করিলেই বিজয় সম্ভব হয়। ইহা! উনবিংশ শতাব্দীর 
মাঝামাঝি সময়ের কথা । পরে এই সিদ্ধান্ত সকল মার্ক স্বাদদীর পক্ষে 
একট! অনুশাসন হইয়া দীড়ায়। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর প্রারস্তে প্রাক্‌- 
সাম্রাজ্যবাদী ধনতন্ত্র সাম্রাজাবাদী ধনতস্ত্রে পরিণত হইল, বদ্ধিষুঃ ধনতন্থ 
মুমূ্ধনতন্ত্রে ঈাড়াইল। সাম্রাজ্যবাদী ধনতন্ত্ব আলোচনার ফলে লেনিন 
মার্ক স্বাদী বিচারের স্চিত্তিতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে এক্গেল্স্‌ 
ও মার্ক সের প্রাচীন নির্দেশের সঙ্গে নৃতন এঁতিহাসিক পরিস্থিতির আর 
সামগ্তশ্ত নাই, এবং এককভাবে লইলেও একদেশে সোশালিস্ট বিপ্রবের 
বিজয় খুবই সম্ভব । সবদেশের স্থৃবিধাবাদীব! মার্ক স্‌ ও এঙ্গেল্সের প্রাচীন 
নির্দেশ আীকভাইয়া রহিল ও লেনিনের বিরুদ্ধে অভিযোগ কবিল 
যে তিনি মার্ক স্বাদ হইতে বিচ্যুত হইয়াছেন। কিন্তু লেনিনই হইলেন 
প্রকৃত মার্ক স্বাদী, স্থৃবিধাবাদীর। নয়; মার্কস্বাদকে তিনি আত্মস্থ 
করিয়াছিলেন, নৃত্তন অভিজ্ঞতা দিয়া মার্কস্বাদী সিদ্ধান্তকে আগাইয়া 
লইতেছিলেন, আর অন্যদিকে স্থবিধাবাদীর! মার্ক স্বাদকে পিছনে 
টানিতেছিল, যেন ওধধ প্রয়োগ করিয়া মৃতদেহকে - শুকাইয়া 
বাখিয়াছিল। 

লেনিন যদি মার্ক স্বাদের আক্ষরিক বিশুদ্ধির কথা ভাবিয়া ভয়াকুল 
হইয়া পড়িতেন, নিজের বিচার বুদ্ধিবলে বিশ্বাসের ফলে মার্ক স্বাদের 
প্রাচীন এক দিদ্ধান্ত পরিহার করিয়া তাহার পরিবর্তে এককভাবে লইলেও 
একদেশে সোশালিজ্মের বিজয় সম্ভব বলিয়া নৃতন এঁতিহানিক 
পরিস্থিতির সহিত সথসমগ্তস নৃতন সিদ্ধাস্ত উপস্থাপিত করার সাহস যদি 
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তাহার না থাকিত, তাহা হইলে পার্টির কি হইত, আমাদের বিপ্লবের কি 
হইত, মার্ক স্বাদের কি হইত? পার্টি অন্ধকারে হাতড়াইয়া চলিত, 
সর্বহারা বিপ্লব নেতৃত্বে বঞ্চিত হইত, এবং মার্ক স্বাদী বিচার ক্ষয় পাইতে 
আরম্ত করিত। সর্বহারাশ্রেণী পরাজিত হইত, এবং সর্বহারার শক্রব! 
জয়ী হইত। 

স্থবিধাবাদের অর্থ সর্বদাই মার্ক স্বাদী বিচার কিংবা ইহার কোন সংজ্ঞা 
ব। সিদ্ধান্তের অপলাপ নয়। মাঝে মাঝে স্থবিধাবাদ প্রকাশ পায় 
মার্ক স্বাদের কতকগুলি অপ্রচলিত সিদ্ধান্ত আ্বাকভাইয়া থাকার চেষ্টায়, 
এগুলিকে অলঙ্ঘা শাস্্রবাক্যে পরিণত করার চেষ্টায়; ইহার ফলে 
মার্কস্বাদের ক্রমবিকাশ বাধা পায়, সর্বহারার বিপ্লবী আন্দোলনের 
অগ্রগতিতে প্রতিবন্ধক হি হয়। 

অত্যুক্তিৰ ভয় না করিয়৷ বলা যাইতে পারে যে এঙ্গেল্সের মৃত্যুর পর 
তত্ববিশারদ লেনিন, এবং লেনিনের পর স্টালিন ও লেশিনর অগ্ঠান্থ 
শিশ্কই হইমেন একম1আ মাক জ্বাদী, ধাহারা মার্ক স্বাদের সংবর্ধন 
ঘটাইয়াছেন এবং সর্ধহারার শ্রেণীসংগ্রামের নৃতন পরিস্থিতিতে নৃতন 
অভিজ্ঞত৷ দিয়া মার্ক স্বাদকে সমৃদ্ধ কবিয়াছেন। 

আর লেনিন এবং লেনিনবাধীরা মার্ক স্বাদের সংবদ্ধন ঘটাইয়াছেন 
বলিয়াই লেনিনবাদ হইল মার্ক স্বাদের ক্রমবিকশিত রূপ; সর্বহারা 
শ্রেণীসংগ্রামের নৃতন পরিস্থিতিতে, সামাজ্যবাদ ও সর্বহারা বিপ্লবের যুগে, 
পৃথিবীর এক-যষ্ঠাংশ সোশানিজমের বিজয়ের যুগের মার্কস্বাদ হইল 
লেনিনবাদ। 

১৯১৭ সালের অক্টোবর মানে বল্শেভিক্‌ পার্টি জয়লাভ করিতে 
পারিত না, ষদ্দি পার্টির অগ্রণীর! মার্ক স্বাদী বিচার আয়ত্ত না করিত, 
ঘি তাহার এই বিচাঁরকে কণ্মক্ষেত্রে পথ প্রদর্শক মনে করিতে না শিখিত, 
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যদি সর্বহারার শ্রেণীসংগ্রামের নূতন অভিজ্ঞতা! দিয়! মার্ক স্বাদকে সমৃদ্ধ 
করিয়া অগ্রগতির পথে লইতে তাহারা না জানিত। 

আমেরিকায় যে-জামণন মার্ক স্বাদীর। আমেরিকান শ্রমিকশ্রেণীর 
আন্দোলনে নায়কত্বের ভার লইয়াছিল, তাহাদের কাজের সমালোচনা 
করিয়া এন্গেল্স্‌ লেখেন : 

“আমেরিকান জনগণকে চাড়। দিয়া চলস্ত করিয়৷ তুলিবার কাজে 
মতবাদকে কেমন করিয়া প্রয়োগ করিতে হয় তাহা! এই জার্মানরা বুঝে 
নাই; তাহাদের মধ্যে অধিকাংশ নিজেরাই এই মতবাদ বুঝে ন! এবং 
মনে করে যে ইহাকে অটল বিধি ও শান্ত্বাক্যের মত দেখিলে চলিবে, 
কয়েকটা ব্যাপার কণ্স্থ করিয়! লইলে আর বিনা! আয়াসে সেগুলি 
প্রয়োজন মাফিক ব্যবহার করা চলিবে। তাহাদের কাছে ইহা শাস্ববাক্য 
বিশেষ, কাজের ক্ষেত্রে পথ-নির্দেশক নয়।” ( জর্গোর প্রতি পত্র, ২৯শে 
নভেম্বর, ১৮৮৬ ) 

কামেনেভ ও অন্যান্য যে কয়জন প্রাক্তন বল্শেভিক্‌ ১৯১৭ সালের 
এপ্রিল মাসে বিপ্লবী আন্দোলন যখন অগ্রসর হইয়া! সোশালিস্ট বিপ্লবে 
রূপান্তবিত হওয়ার দাবী করিতেছিল, তখন সর্বহারা ও কৃষকের বিপ্রবী 
গণতান্ত্রিক একাধিপত্য সম্বন্ধে প্রাচীন মূল আাকড়াইয়া ছিল বলিয়া 
তাহাদের সমালোচনা করিয়৷ লেনিন লেখেন : 

“আমাদের শিক্ষা অলজ্য্য শাস্ত্রবাক্য নয়, আমাদের শিক্ষা কর্মক্ষেত্রে 
পথের নির্দেশ দেয়। এই কথাই মার্কস ও একঙ্গেল্স্‌ সর্বদা বলিতেন, 
এবং যাহারা কয়েকটা “হ্ৃত্র” আয়ত্ত করিয়া কেবল পুনরাবৃত্তি করিত, 
তাহাদের লইয়! বিজ্রপ করিতেন। এই সুত্ত্রগুলি সম্বন্ধে এ কথার চেয়ে 
বেশী বলা যাঁয় না যে সেগুলি কেবল জাধারণভাবে কাজের মোটামুটি 
বর্ন! দিতে পারে; এরতিহাসিক ধারায় প্রত্যেক স্বতন্ত্র পর্যায়ের 
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বাস্তব আথিক ও রাস্ত্রিক পরিস্থিতি অনিবার্যভাবে এই কাজের রূপভেদ 
ঘটায়।...এই অবিসম্বাদী সত্য প্রত্যক্ষ করা একান্ত প্রয়োগন যে 
মার্ক স্বাদীকে বাস্তব জীবন, প্রকৃত তথ্যের অনুশীলন করিতে হইবে, 
গতকলোর মতবাদ আকড়াইয়া থাকিলে চলিবে না” (লেনিন, 
“কলেক্টেড, ওয়ার্ক স্‌,” রুশ সংস্করণ, বিংশ খণ্ড, পৃঃ ১০০-১০১) 

(৩) পার্টির ইতিহাস আমাদের আরও শিক্ষা দেয় যে পেতি-বুর্জোয়া 
যে-সব দল শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে বেশ উদ্যোগী এব যাহারা বুর্জোয়াদের 
বাহুবন্ধনে শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে যাহার! পশ্চাৎপদ তাহাদের ঠেলিয়া দেয় ও 
এইভাবে শ্রমিকশ্রেণীর এ্রক্যকে ভাঙিয়! দেয়, তাহাদিগকে চর্ণ করিতে না 
পাগলে সর্বহারা বিপ্লবের বিজয় অসম্ভব । 

আমাদের পার্টির ইতিহাস হইল নসোশালিস্ট রেভলুশনারি, 
মেন্শেভিক্‌, নৈরাজাবাদী, জাতীয়তাবাদী প্রভৃতি পেতি-বুর্জোয়৷ দলের 
বিরুছে সংগ্রাম ও এই সব দলের সম্পূর্ণ পরাঙ্য়ের ইতিহাস। পরাজিত 
হইয়া শ্রমিকশ্রেণীর মধ্য হইতে এই সব দল বিতাড়িত না হইলে 
শ্রমিকশ্রেণীর এঁক্য সাধিত হইত না; আর শ্রমিকশ্রেণী এক্যবদ্ধ না 
হইলে সর্বহারা বিপ্লবের বিজয় সংঘটন অসম্ভব হইত । 

এই যে দলগুলি প্রথমে ধনতন্ত্রকে বাঁচাইয়। রাখিতে চাহিয়াছিল এবং 
পরে, অক্টোবর বিপ্রবের পরে, ধনতন্ত্বের পুনঃপ্রতিষ্ঠা চাহ্যাছিল, 
তাহাদিগকে সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত না করিলে সর্বহারার একাধিপত্য বজায় 
রাখা, বিদেশীদের সশস্থ হস্তক্ষেপকে পধুণদস্ত করা ও সোশালিজ ম্‌ স্থাপন 
কর! অসম্ভব হইত । 

এই যে দোশালিস্ট রেভল্যুশনারি, মেন্শেভিক্‌) ও জাতীয়তাবাদী 
প্রভৃতি পেতি-বুর্জোয়া দল জনগণকে ঠকাইবার মতলবে নিজেদের 
“বিপ্লবী” ও “সোশালিস্ট” দল বলিম্বা নামকরণ করিয়াছিল, অক্টোবর 


৬১৮ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


সোশালিস্ট বিপ্লবের পূর্বেই ষে তাহার! বিপ্লববিরোধী দলে পরিণত হইল 
এবং পরে বিদেশী বুর্জোয়। গোয়েন্দীবিভাগের বেতনভোগী একদল গুপ্তচর, 
ধ্বংসকারী, গ্ররোচক, খুনী ও দেশত্রোহী হইয়া দাডাইল, তাহা! শুধু একটা 
আকম্মিক ঘটনা নয় । 

লেনিন বলিয়াছেন : “সমাজবিপ্লবের যুগে সর্বহারার এঁক্য সাধন 
করিতে পারে কেবল মার্ক স্বাদী চরম বিপ্রবী পার্টি, এবং কেবল অন্যান্ত 
সকল পার্টির বিকদ্ধে নিশ্মম সংগ্রামের ফলে ।” (লেনিন, “কলেক্টেড, 
ওয়ার্ক স্‌, রুশ সংস্করণ, ষড়বিংশ খণ্ড) পৃঃ ৫০) 


(৪) পার্টির ইতিহাস আমাদের আরও শিক্ষা! দেয় যে শ্রমিকশ্রেণীর 
পার্টি দলমধ্ো স্থবিধাবাদীদের বিরুদ্ধে নির্শম সংগ্রাম না চালাইলে, নিজেদের 
মধ্যে ষাহান্া আত্মসমর্পণের জন্ত উদ্মুখ তাহাদের চূর্ণ না করিলে, নিজেদের 
মধ্যে এক্য ও শৃঙ্খলা বজায় না রাখিতে পাবিলে, সর্ববহার! বিপ্লবের 
সংগঠক ও পরিচালকরূপে, কিংবা নৃতন, দোশ।লিস্ট সমাজ নিশ্মাণে নিজস্ব 
ভূমিক! গ্রহণ করিতে পারে না। 

আমাদের পার্টিব আভ্যন্তরীণ জীবনবিকাশের ইতিহাসে - হইল 
“অর্থনীতিবাদী,” মেন্শেভিক্‌, ট্রট্ক্ষিবাদী, বুখারিনপন্থী ও জাতীয়তাবাদী 
বিপথগামী প্রভৃতি পার্টির মধ্যে যে সব স্রিধাবাদী দল ছিল তাহাদের 
বিরুদ্ধে সংগ্রাম ও তাহাদের সম্পূর্ণ পরাজয়ের ইতিহাস। 

পার্টির ইতিহাস আমাদের শিক্ষা দেয় যে আত্মসমর্পণোন্থুখ এই সব দল 
ছিল বাস্তবিকই পার্টর ভিতর মেনশেভিজ মের দালাল, মেনশেভিক্স মের 
উচ্ছিষ্ট ও আবর্জনা, মেনশেভিজমকে জীয়াইয়া রাখার দল। 
মেন্শেভিকৃদের মৃত তাহারা ছিল পার্টির ভিতর এবং শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে 
বুর্জোয়া প্রভাবের বাহন। সুতন্নাং পার্টির ভিতর হইতে এই সব দলকে 


উপসংহার ৬১৯ 


দূর করার লড়াই হইল মেনখেভিজ ম দূর করার লড়াই চালাইয় যাওয়ার 
সামিল । 

ষদি আমরা “অর্থনীতিবাদী” ও মেন্শেভিকৃদের পরাজিত না! করিতাম, 
€তো৷ আমরা পার্টি গড়িতে পারিতাম না! ও শ্রমিকশ্রেণীকে সর্বহারা বিপ্লবের 
পথে পরিচালিত করিতে পারিতাম না] । 

যদি আমরা ট্রট্‌ক্কিবাদী ও বুখারিনপন্থীদের পরাজিত ন! করিতাম, 
তো সোশালিজম্‌ প্রতিষ্ঠার পক্ষে অবশ্য প্রয়োজন পরিস্থিতি সংঘটন 
করাইতে পারিভাম না । 

যদ্দি আমরা নানা রঙের ও ঢঙের জাতীয়তাবাদী বিপথগামীকে 
পরাজিত না করিতাম, তো আমরা আন্তর্জাতিকতার মনোবুত্তিতে 
জনসাধারণকে প্রৃদ্ধ করিতে পারিতাম না, আমরা সোভিয়েট ইউনিয়নের 
বহু জাতির বিবাট মেস্রীর পতাকা বজায় রাখিতে পারিতাম না, আমরা! 
সোতিয়েট সোশালিস্ট প্লিপাবলিকের ইউনিয়ন (যুক্তরাষ্ট্র) গঠন কারতে 
পারিতাম না । 

কাহারও কাহারও মনে হইতে পারে যে বল্শেভিক্র! পার্টির মধ্যে 
স্থবিধাবাদীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অতিরিক্ত সময় নিয়োগ করিয়াছিল ও 
ইহার গুরুত্বের অতিবিক্ত মূল্য দিয়াছিল। কিন্তু একথা একেবারে ভুল । 
আমাদের মধ্যে স্থুবিধাবাদ হইল সুস্থ শরীরে ক্ষতের মত) কিছুতেই 
ইহাকে বরদাস্ত করা চলে না। পার্টি হইল শ্রমিকশ্রেণীর সর্ববাগ্রগামী 
বাহিনী, ইহার সর্বাগ্রস্থিত ছুর্গ, ইহার সেনাপতিমগ্ডল। শ্রমিকশ্রেণীর 
পরিচালকবর্গের মধ্যে অবিশ্বাসী, স্থৃবিধাবার্দী, পরাজয় স্বীকারোন্ুখ ও 
দেশপ্রোহীদের বরদাস্ত করা যায় না । বুর্জোয়াশ্রেণীর বিরুদ্ধে জীবনমরণের 
সংগ্রাম চালাইবার সময় যদি নিজন্ব পরিচালকবর্গের মধ্যে, নিজস্ব দুর্গের 
মধ্যে, পরাজয় স্বীকারোন্ুখ ও দেশপ্রোহীর] থাকে, তো শ্রমিকশ্রেণী সম্মুখ 
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ও পশ্চাৎ এই ছুই দিক হইতে আগুনের মধ্যে ধর! পড়িবে । এনপ 
সংগ্রাম যে পরাজয়ে পধ্যবলিত হইবে তাহা স্ুম্প্ট। কোন দুর্গ দখল 
করিতে হইলে সবচেয়ে সহজ উপায় হইল ভিতর 'হইতে আক্রমণ করা। 
বিজয় লাভ করিতে হইলে শ্রমিকশ্রেণীর গার্টিকে প্রথমেই ইহার 
পরিচালকবর্গ ও ইহার সর্বাগ্রস্থিত দুর্গ হইতে পরাজয় স্বীকারোম্মুখ, 
পলাতক, বদমায়েস ও বিশ্বাসঘাতকদের দূর করিতে হইবে । 

যে ট্রট্ক্কিবাদী, বুখারিনপন্থী এবং জাতীয়তাবাদী বিপথগামীরা লেনিন 
ও পার্টির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়াছিল, তাহারা যে ঠিক মেন্শেভিক্‌ ও 
সোশালিস্ট রেভলুযশনারি দলের মতই হইযা দীড়ায়, অর্থাৎ ফ্যাশিস্ট 
গোয়েন্দাবিভাগের দালাল, গুপুচর, ধ্বংসকারী, খুনী, প্ররোচক ও 
দেশদ্রোহী বনিয়। যায়, তাহাকে একট। আকম্মিক ব্যাপার মনে করা 
যাইবে না। 

লেনিন বলিয়াছেন : “আমাদের মধ্যে সংস্কারবাদী ও মেন্শেভিক্‌ 
থাকিলে সর্বহার। বিপ্লব সংসাধন করা অসম্ভব, ধিগ্রবকে বজ্জাম্ন রাখ। 
অসম্ভব। নীতির দিক হইতে একথা খুবই স্পষ্ট, আর রাশিয়া ও 
হাঙ্গেরী দুই দেশেরই অভিজ্ঞতা ইহাকে পরিষ্কারভাবে সমর্থন করিতেছে ।"*" 
রাশিয়াতে বছবার এমন দুবহ অবস্থা আসিয়াছে, খন আমাদের পার্টির 
মধ্যে মেন্ণেভিক্‌, সংস্কারবাদী ও পেতি-বুর্জোয়া গণতান্ত্রিকরা থাকিলে 
সোভিয়েট শাসন নিশ্চয়ই ধবংদ হইয়া যাইত” (লেনিন “কলেক্টেড, 
ওয়ার্ক স্‌,” রুশ সংস্করণ, পঞ্চবিংশ খণ্ড) পৃঃ ৪৬২-৬৩ ) 

কমরেড স্টালিন বলেন : “আমাদের পার্টি আভ্যন্তরীণ এঁক্য ও ধলের 
মধ্যে অনৃষ্পূ্র্ব সংহতি সাধনে সমর্থ হইয়াছে, প্রধানত এই কারণে যে পার্টি 
যথাসময়ে সুবিধাবাদী কলঙ্ক হইতে নিজেকে মুক্ত করিতে পারিয়াছিল, 
কারণ দলের ভিতর হইতে লিকুইডেটর ও মেন্শৈভিক্দের বিতাড়িত 


উপসংহার ৬২১ 


কবিয়৷ পার্টি শক্তিশালী হইয়াছিল । সর্বহারার পার্টি বিকাশ পায় ও 
শক্তিশালী হয় নিজেদের মধ্য হইতে সথবিধাবাদী ও সংস্কারপন্থী, এবং 
যাহারা সোশালিজ মের নাম লইয়া প্রকৃতপক্ষে সাম্রাজ্যবাদ, যুদ্ধ ব্যাকুলতা, 
সঙ্কীর্ণ দেশাভিমান ও শান্তিবাদী, তাহাদের সকলকে নিষ্কাসিত করিয়া 
দিয়া। সুবিধাবাদীদের সংস্পর্শ হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইয়! পার্টি শক্তি 
সংগ্রহ করে ।” (্টালিন, “লেনিনবাদ”, ইংরেজী সংস্করণ ) 

(৫) পার্টির ইতিহাস আমাদের আরও শিক্ষা দেয় যে সাফল্যের 
আহ্লাদে আটখানা হইয়া উদ্ধত হইয়! পভিলে, নিজের কাছে ভুলচুক 
আর লক্ষ্য করিতে মা পারিলে, তুল স্বীকার করিতে ভয় পাইলে এবং 
যথাসমযে সুস্পষ্ট ও অকপটভাবে ভূল সংশোধন না করিতে পারিলে পার্টি 
শ্রমিকশ্রেণীর নেত্রত্বের ভূমিকা গ্রহণ কবিতে পারে ন!। 

পার্ট বদি সমালোচন| ও ত্বাত্ব-সমালোচনাকে ভয় ন| করে, পার্টি যদি 
কানে ক্রটী ও ভূলচুককে উডাইয়। না দেয়, পার্টি ধদি কাজে -লন্রাস্তি 
হইতে শিক্ষা পাউয়। কর্মীদের তাহা বুঝাইয়া দেয়, পার্টি যদি যথাসময়ে 
ভূল সংশোধন করিতে জানে, তো পার্টি হয় অপরাজেয় । 

পার্টি যদি ভুলচুক লুকাইয়া ফেলে, পার্টি যদি দুবহ সমশ্তার উপর 
জৌলস চাপাইয়া যাহা হউক একটা ব্যাখ্যা করিয়া দেয়, সব কিছু ভালই 
চলিতেছে ভান করিষা যদি পার্টি দোষক্রটী ঢাকিয়া ফেলে, পার্টি যদি 
সমালোচনা ও আত্মসমালোচনা বরদাস্ত না করিতে পারে, যদি পার্টি 
আত্মতুষ্টি ও অহমিকার বশীভূত হইয়া পড়ে, পার্টি যদি পূর্ববাজ্জিত সাফল্য 
লইয়াই সন্তুষ্ট থাকে, তো পার্টির বিনাশ অনিবাধ্য। 

লেনিন বলিয়াছেন : “পার্টি কতদূর একাগ্রচিত্ এবং বাস্তবিকই নিজস্ব 
শ্রেণী এবং কর্মব্যস্ত জনগণের প্রতি ইহার দায়িত্ব কতদূর প্রতিপালন 
করিতেছে, তাহা বিচার করার এক সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও স্থৃনিশ্চিত উপায় 
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ইইল নিজেদের ভুলচুক সম্বন্ধে "রাজনৈতিক পার্টর মনোভাব । 
প্রকৃত পার্টির লক্ষণ হইল সোজান্থ্জি ভুল স্বীকার করা, ভূলের কারণ 
নির্ধারণ কর! কি অবস্থায় ভূল ঘটিল তাহার বিশ্লেষণ কর! এবং ভুল 
সংশোধনের উপায় সম্বন্ধে সম্যক আলোচনা কর! $ এইভাবে পার্টি নিজের 
কর্তব্য পালন করিবে, নিজস্ব শ্রেণী এবং তাহার পর জনগণকে শিক্ষিত 
করিয়! তুলিবে।” ( লেনিন, “কলেক্টেড, ওয়ার্ক স্‌,” রুশ সংস্করণ, পঞ্চবিংশ 
খণ্ড, পৃঃ ২০০) 

পরে তিনি আরও বলিয়াছেন : 

“এ পর্যযস্ত যে সব বিপ্ববী পার্টি নষ্ট হইয়াছে, সেগুলি নষ্ট হইবার কারণ 
হইল এই যে তাহার! উদ্ধত হইয়া! পড়ে, কোথায় তাহাদের শক্তি তাহা 
দেখিতে পায় নাই, আর নিজেদের দুর্বলতা! সম্বন্ধে মুখ ফুটিয় 
বলিতে ভয় পায়। কিন্তু আমরা কখনও বিনষ্ট হইব না, কারণ আমরা 
নিজেদের দুর্ববলতা সম্বন্ধে মুখ ফুটিয়া বলিতে ভয় পাই না, এবং আমরা এ 
দুর্বলতা অতিক্রম করিতে শিখিব 1” ( এ, সপ্তবিংশ খণ্ড, পৃঃ ২৬০-৬১) 

(৬) পার্টির ইতিহাস অবশেষে আমাদের শিক্ষা দেয় যে জনগণের 
সহিত পার্টির ব্যাপক সংযোগ না থাকিলে, এই সংযোগকে পার্টি সর্বদাই 
আরও শক্তিশালী না করিলে, জনগণের কণ্ঠস্বর কেমন করিয়া "শুনিতে হয় 
ও তাহাদের জরুরী দাবী কেমন করিয়! বুঝিতে হয় তাহা পার্টি না জানিলে, 
জনগণকে শুধু শিক্ষা দেওয়া নয় তাহার্দের কাছে শিক্ষা পাইবার জন্ও 
পার্টি প্রস্তুত ন৷ থাকিলে, শ্রমিকশ্রেণীর কোন পার্টি কথনও প্ররুত গণ-পার্টি 
হয় না, ফোটা কোটী শ্রমিক ও সকল কর্মবাস্ত জনসাধারণকে পরিচালন 
করার উপযুক্ত হয় ন।। 

পার্ট হয় অপরাজেয় যদি, লেনিনের ভাষায়, ইহা! “শ্রমব্যন্ত 
জনসাধারণের সঙ্গে ব্যাপকতমভাবে সংযোগ রাখিতে পারে-_গ্রধানত 


উপসংহার ৬২৩ 


সর্বহারা! শ্রেণীর সঙ্গে হইলেও সর্বহারা ছাড়াও কর্মব্যস্ত জনসাধারণের 
অন্যান্য অংশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রাখে এবং প্রয়োজন বুঝিলে 
কতকটা তাহাদেরই অন্তভূক্তি হইতে পারে।” ( লেনিন, “কলেক্টেড, 
ওয়ার্ক স্‌,” রুশ সংস্করণ, পঞ্চবিংশ থণ্ড, পৃঃ ১৭৪) 

পার্টি ধ্বংস হইয়! যায় যদি ইহা মিজের সন্কীর্ণ পার্টি খোলার মধ্যে বন্ধ 
করিয়া রাখে, যদ্দি ইহ! জনগণ হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিয়া! ফেলে, যদি 
ইহা! নিজেকে আমলাতান্ত্রিক জং-ধর! হইয়া পড়িতে দেয়। 

কমরেড স্টালিন বলিয়াছেন : 

“আমর! ধরিয়া লইতে পারি ষে যতদিন বল্শেভিক্রা ব্যাপকভাবে 
জনগণের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখিবে, ততদিন তাহাদের পরাজয় অসম্ভব । 
আর অপরপক্ষে, মেদিনই বল্শেভিকৃরা জনগণ হইতে নিজেদের বিচ্ছিন্ন 
করে, জনগণের সঙ্গে যেদিনই তাহার সম্পর্ক হারায়, যেদিনই তাহাদের 
উপর আমলাতান্ত্রিক মরিচা পড়িয়া যাইবে, সেদিনই তাহার! সব্বশক্তি 
হাবাইয় শূন্য মাতে পরিণত হইবে । 

প্রাচীন গ্রীকদের পুরাণে আট্টিমুস্‌ নামে এক প্রসিদ্ধ বীরের কথা৷ 
আছে। কিংবদন্তী অন্ুদারে তিনি ছিলেন সমুদ্রদেবতা পোসিডন্‌ ও 
পৃ্থীদেবী গাইয়ার পুত্র। যে মাত! তাহাকে জন্ম দিয়া ছিলেন, স্তন্বপান, 
করাইফ়্াছিলেন, লালন-পালন করিয়াছিল, আত্টিযুস্‌ সেই মাতার অত্যন্ত 
অন্থরক্ত ছিলেন। তখন এমন কোন বীর ছিল না৷ ধিনি আটিয়ুসের কাছে 
পরাজিত হন নাই। অপরাজেয় বীর বলিয়৷ তাহার খ্যাতি ছিল। 
তাহার এই শক্তির উৎস কোথায় ছিল? এই শক্তির কারণ এই যে 
যখনই তিনি প্রতিঘন্বীর সহিত সংগ্রামে প্রতিহত হইতেন, তখনই তিনি 
যে পৃ্বীমাত৷ তাহাকে জন্মদান করেন ও লালন করিয়াছিলেন, সেই মাতাকে 
স্পর্শ করিতেন ও সঙ্গে সঙ্গে নৃতন শক্তি পাইতেন। কিন্তু হারও একট 
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তয়স্থান ছিল-_-কোনক্রমে তাহাকে মাটীর সংস্পর্শ হইতে বিচ্যুত করিলেই 
তাহার বিপদ । আনটিয়ুসের শক্ররা একথা জানিত ও ইহারই অপেক্ষা 
করিত। একদিন এক শক্র আসিয়! তাহার এই আক্রমণীয় স্থলে আঘাত 
দিল। এই শক্রর নাম হারক্যুলিস্। হারক্যুলিস্‌ কেমন করিয়া! 
আটটিয়ুসকে পরাজিত কবে? হারক্যুলিস্‌ মাটী হইতে আট্িযু্‌কে তুলিয়া 
কিছুক্ষণ হাওয়ায় টাঙ্গাইয়া রাখেন, আর আটিয়ুস্‌ মাটা ম্পর্শ কবিতে পাবেন 
না, ও ক্রোধ করিয়া তাহাকে মারা হ্য়। 

“আমার মনে হয যে বল্শেভিক্রা গ্রীক পুরাণের বীর আন্টিয়ুসের 
কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। আটিয়ুসের মত বল্শেভিক্রাও শক্তিশালী, 
কারণ তাহারা তাহাদের মাতা-_অর্থাৎ যে জনগণ তাহাদিগকে জন্ম 
দিয়াছে, বাচাইয়া রাখিয়াছে, লালন-পালন কবিয়াছে, সেই জনগণের সঙ্গে 
সম্পর্ক বজায় বাখে। আর যতদিন তাহারা তাহাদের জননী, এই জনগণের 
সঙ্গে সম্পর্ক বাখিবে, ততদিন তাহাদের অপরাজেয় থাকার পূর্ণ সম্ভাবন! 
রহিবে। 

“ইহাই হইল বল্‌্শেভিক নেতাদের অপরাজেয়ত্বের মূলসত্র।” 
€স্টালিন, “পার্টর কাজে ক্রুটী” )। 

বল্শেভিক্‌ পার্টি যে ইতিহাস প্রখ্যাত পথ অতিক্রম করিয়া আসিয়াছে, 
তাহা হইতে আমরা প্রধান এই কয়েকটা শিক্ষা পাই। 
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'ক্রমণ-বিন্দু 
বাস্তব, বস্তুনিষ্ঠ 
স্থুবিধাবাদী 
৫ অট্সোভিস্ট 
কৃষকপঞ্চায়েং, চাষীদের “কমিউন্‌; 
ইন্জিয়ান্ুভৃতি, উপলব্ধি 
মানসিক, উপলন্ধিমূলক 
আদিম যৌথসমাজ ব্যবস্থা 
উৎপাদনের উপকরণ, উৎপাদনযন্ত 
উৎপাদন সম্পর্ক 
উৎপাদিক শক্তি 
উৎপাদন শক্তি 
প্রচার, “প্রোপাগ্যাণ্ড। 
অস্থায়ী সরকার 
বিশ্বদ্ধীকরণ 
গুণবাচক 
পরিমাথ বাচক 
পুনর্গঠন 


৬২৮ সৌভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


29500150102. 
[২2৮15101115], 
[২০15৪]. 
9011)1-10191211210, 
501058101. 

৯৫, 

910110109 01 [1001101)00, 
51901179015. 
90921090010, 
০001000%০, 
81110115-8001001190020. 
1920005. 

1 017:0151), 

10015. 
গ1)1105-110-10110171521568. 
[000৮01) ৫0৬০101)11910 
ড81720910. 

91 0০010101011019), 


০০%?০% 01 020 01210. 


59106 01 1201011211095. 


94110179 5০৮০. 


10017111006. 


পুনঃপ্রতিষ্ঠা 

সংস্কারবাদ 

পুনরুজ্জীবন, পুনরুখান 
আধা-নর্বহারা 
ইন্দিয়ামুভৃতি 

ভূমিদাস 

প্রভাবকেন্্ 

স্বতঃকর্ত 

নিশ্চলতা 

মনোনিষ্ঠ, ভাবনিষ্ঠ 
বাড়তি উৎপাদন বাজেয়াপ্ত 
কৌশল 

সন্্বামবাদ 

তন, সিদ্ধান্ত 

বন্তসত্তা 

অসমান বিকাশ 

অগ্রণী, অগ্রগামী দল 
যুদ্ধকালীন সাম্যবাদ 
ইউনিয়নের সোভিয়েট 
জাতিক সোভিয়েট 
সর্বোচ্চ দোভিয়েট, “থগ্রীম' সোভিয়েট 
শিল্পবিজ্ঞান, শিল্পকৌশল 


